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কেরন কেন নিত্য ? 


কেশরঞ্জন ভুপন্থে বিশ্ব- 
জয়ী। পঁচিশ বৎসর পূর্বে 
ফেশরঞ্জনের উপাদানে ষে 
সবদেবছুর্পত দ্রব্যের সমা- 
বেশ ছিল, আজও সেই 
সবই আছে। বরঞ্চ আরও 
ছুই চারিটি নুতন উপাদান 
সংযোগ্তি হইয়াছে। দ্িন 
দিন কেশরগনের গুণবৃদ্ধি, 
যশোবদ্ধি ও আদরবৃদ্ধি 
হইতেছে। 
কেশরগ্ন ভারতের গুহে 
গ্ুছে। নিজের শক্তি 
- ৰ বলে মহাপরীক্গায় বিজয়ী 
রী এ ং হইয়! কেশরঞ্জন ভারতের 
নিট ৬৮ ২ গুহে গৃহে বিরাজমান । 
কেন বলুন দেখি গুণের জ কেবল ঘোষণার জন্ঞ নহে। 
কেশরঞ্রনের প্রতিঘন্বী নাই। কেন না, অনেকে অন্করণের চেষ্টা 
করিয়াও সিদ্ধমনোরথ হইতে পারেন নাই। “কেশরঞ্জন” সুগন্ধে অনন্ু- 
করণীয়-__গুণে অতুলনীয় । মন্তিক-রোগের আগ প্রতীকারে মন্ত্রশকি-সম্পন্ন ' 
এক শিশি ১২এক টাকা; মাশুলাদি '/* পাচ জানা । 


চোৌক উঠার কষ্ট। 


এই দ্বারুণ গ্রীষ্মে সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মা্ড যখন অগ্িজালায় সন্তস্ত হইয়া] উঠে, 
সেই সময়ে নানাবিধ রোগ আসিয় দেখা দেয়। বিশেষতঃ অক্ষি-সম্বস্কীদ 
রোগই এই সময়ে একটু ব্যাপকভাবে উপস্থিত হয়। 'সাধারণতঃ-_বঙ্গ দেশে 
চোক উঠা! রোগ, এই দারুণ নিদাঘে প্রাছভূতি হুইয়৷ থাকে। চক্ষুঃপ্রদাহ 
উপস্থিত হইলে, অক্ষিমগ্ডলে কি ভয়ানক কষ্টই না উপস্থিত হয়। চোক দিয়া 
জল পড়া, চক্ষুর লালিমা অবস্থা, উত্তেজনামত়্ প্রদাহ, নিপ্রার ব্যাঘাত প্রভৃতি 
নানাবিধ অশান্তি উপস্থিত হয়। প্রথম অবস্থা হইতে চিকিৎসিত ন! হইলে, 
ইহ! ভয়ানক নবস্থ! ধারণ করে। যদি গ্রথম হইতেই আমাদের “নেত্র বিদ্দৃপ 
ব্যবহার করেন, তাহা হইলে উল্লিখিত সমস্ত উপসর্গ বিদুরিত হুইয়। চক্ষু 
স্বাভাবিক অবস্থ। প্রাপ্ত হয়। একবিন্দু প্রয়োগে চক্ষু বরফের মত ঠাণ্ডা হ্য়। 
পরীক্ষা! প্রার্থনীয় । মূল্য প্রতি শিশি ১২ এক টাকা1। মাশুলাদি পাচ আন!। 

গভর্ণমেন্ট ষেডিকটাল ভিপ্লোমাপ্রাপ্ত 
' স্রীনগেক্জনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজের আয়ুর্বদীয় উষধালয় । 
১৮১ ও ১৯ নং'লোয়ার ছিৎপুর রোড, কলিকাতা ।  : 





হ সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী ৷ ৃ 
অভি আম্বস্পতম্্ীম্অ- লহ ৫৫৫ 


স্ুপ্রসিদ্ধ স্থপরিচিত লেখক 
“উপেক্ষিতা” £স্হুসঙ্গ», «গুরুঠাকুর” প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা 
শ্রীভূপেজ্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 


“বরবণিনী” 


অভ্ভুত-প্রহেলিকাময় অপুর্ব প্রণয়কাহিনী প্রকাশিত হইয়াছে | 
“বরবণিনী'*-- “বরবণিনী”_-“ৰরবনিনীগ 1! 


একাধারে উপন্তাস, জীবনরহম্য, গোয়েন্দাকাহিনী !! পড়িতে পড়িতে 
দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিবে ! দশখানি নয়নমনোরঞ্জন, সুন্দর, অতি 
স্ন্ঘর হাকটোন ছবি “বরবণিনীর” শোনা লক্ষগুণে বৃদ্ধি করিয়াছে। 
সুন্দর ছাপা--উচ্চদরের জ্যান্টিক কাগজ-_ 
কাগজে বাধা_যুল্য ১২ টাকা । 
কাপড়ে বাধা_মূল্য ১।০ পাঁচ সিক1। 
প্রানতস্থান__ 
বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী । 
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় । 


১০১ নং কর্ণওয়ালিস, স্্ীট, 
কলিকাতা । 


বিজ্ঞাপনদাতাদ্দিগকে চিঠি লিখিবার সময় “সাহিত্যে”র উল্লেখ করিলে 


অনুগৃহীত হইব। 


সাহিত্য-বিজ্ঞাপন্নী। 
প্রলশ্রীধুক্ত মহারাজাধিরাজ হায়গ্রাবাদ প্রদেশাধিপতি নিজাম বাহাছুরঃ 
শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাঁজ মহীশৃর, বরা, জিবাস্কুর, যোধপুর, ভরতপুর, 
পাতিয়ান। ও কাশ্মীরাধিপতি বাহাছ্রগণের এবং অস্তান্ত স্বাধীন 








কবিরাজ চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের 


জবাকুস্থম তৈল 
শিরোরোগের মহৌষধ । 
গুণে অদ্বিতীয়! গন্ধে অতুলনীয় ! 


জবাকুন্থম তৈল ব্যবহার করিলে মাথ! ঠাণ্ডা থাকে, অকালে চুল পাকে না; 
মাথায় টাক পড়ে ন1। ধাহাদের বেশী রকম মাথ! খাটাইতে হয়, তাহাদিগের 
পক্ষে জবাকুন্থুম তৈল নিত্য-ব্যবহার্ধ্য বন্ত। ভারতের স্বাধীন মহারাজাধিরাজ 
হইতে সামান্ত কুীরবাসী পর্য্যন্ত সকলেই জনাকুস্থম তৈল ব্যবহার করেন, 
এবং সকলেই জবাকুন্থম তৈলের গুণে মুক্ধ। জবাকুন্থম তৈলে মাথার চুল 
বড়, নরম ও কুঞ্চিত হুয় বলিয়! রাজবাণী হইতে সামান্ত মহিলারা পর্য্যস্ত আজ 
আদরের সহিত জবাকুন্ম তৈল ব্যবহার করেন। 
এক শিশির মুল্য ১২ টাকা। 
ভাকমাগুল।* চারি আনা । ভিঃ পিতে ১// পাঁচ আনা। 
ডজন (১২ শিশি ) ৮৪০ আট টাকা বার আন!। 
শ্রীদেবেন্ত্রনাথ সেন কবিরাজ ও শ্ীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ । 
২৯ নং কলুটোল৷ দ্রীট--কলিকাতা । 


_হিলাপনদাতাদিগকে “চঠি লিখিবার সময় “সাহিত্যের উল্লেখ করিলে 
অনুগৃহীত হইব । ৪ 


৪ সাহিত্য-বিজ্ঞাপন্নী 


সুকবি শ্রীযুক্ত দেবকুমার রারচৌধুরী-প্রণীত গ্রস্থাবলা 
১। অরুণ (আট আনা ) 
পাঠ করিয়। সত্যসত্যই শাস্তি লাভ করিলাম।-_বস্ুমতী। মুগণা।ভর 
যত সৌরতসম্পৎশালী ।-__গ্রতিবাসী 


4৯ 00108 06 098069--1, 151110, 
4৯ 02/101116 10101005-- 4, 13, 1১802 


২। প্রভাত (বার আন। ) 
ছুল'ভ অবিনশ্বর নীলকান্তমণির মত এ কাঁব্যধানি 'মাগশার নাম ব্- 


সাহিত্যে চিরুন্মরণীয় রাখিবে 2-নবীনচন্ত্র : 
খুণই তাপ লাগিয়াছে ।_দ্বিজেন্দ্রলাল । 


আত সুন্দর | গুরুদাস বন্দ্যোপাধায়। 
৩। মাধুরী (আট আন! ) 


৩1009109179 27১019£5 10 5620 ৮০ 410 51101)19 0170110100 
101) 10 13017221656, 

00000969015 10211 2 200৬ 0121011301002190 11601910019 
31819517081), 


সর্বানস্থন্দর হইয়াছে । সর্বক্রই নুতনত্ আছে! আপনি এই বয়সেই 

প্রথম শ্রেণীর কবি।- দেবেন্দ্রনাথ সেন। 
৪ | ব্যাধি.ও প্রতিকার ( আট আনা ) 

পরবস্তাঁ যুগে তুমিই সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও লেখক, আমি অকুতোভয়ে এই 
ভবিধ্যত্বাণী করিলাম ।-_ছ্বিজেন্্রলাল। 

এই গ্রস্থপাঠে সকল শ্রেণীর লোকই উপরুত হইবেন।-_বিজয়চন্দ্র । 

মুগ্ধ হইয়াছি।-_জঙ্বিনীকুমার । 

গ্রন্থকার নিপুণভাবে ও সরল ভাষায় ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থার বিচার 
করিয়। প্রাজ্জতা প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন 
করিয়া পাঠকগণকে এই গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করি ।-_ রবীন্দ্রনাথ । 


৫। দেবদুত ( আট আন!) 
একাধারে গল্প ও কাব্য ।__ প্রকাশিত হইয়াছে । 
ঞ্গুরুদাষ চট্টোপাধ্যায় । ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্‌ স্রীট, কলিকাতা! । 


বিজ্ঞাপনদাতাদ্দিগকে চিঠি পিখিবার সময় “সাহিত্যের উল্লেখ কর্সিলে 
অনুগৃহীত হইব। 





সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী। ত 


“বঙ্গভাষ। ও সাহিত্য”, “রামায়ণী কথা” প্রভৃতি প্রণেত। 
শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বি-এ সম্পাদিত । 


কাশীদামী মহাভারত 


( সচিন্র ) 


কানীর।ম দাস প্রণীত অক্টাদশপর্ব মহাভারত দেনা এস্টিক কাগঙ্জে বঙ 
বড অক্ষরে পাঁরপাটীরূপে মুদ্রত। বিঙিন্ন প্রকারের ছুই তিন খান! 
অষ্টাদশপর্ব মহাভারত সংগ্রহ কারয়৷ মিলাইয়। এই গ্রন্থ যত দুর সম্ভব বিশুদ 
করা হইয়াছে । সম্পাদক মহাশয় এক সুদীর্ঘ গবেষণাপূর্ণ ভূমিকা লিখিয়। 
পিয়াছেন। ইহাতে তিনখানি তিন রংএর এবং ছাব্বিশখানি এক রংএর 
ছব সন্্রিবেশিত হইয়াছে । সমস্ত চিত্রই প্রসিদ্ধ শিল্সিগণ কর্তৃক অভিনব 
বিষয় লইয়া অক্কিত। চিত্র সম্পূর্ণ নুতন। সুন্দর কাপড়ে রথারূঢ কষ্কার্জন 
যুত্তি রূপায় ছাপ । অশি মনোহর । মূল্য ৩।০ টাকা । 


ভট্টাচার্য্য এণু. সন্‌ 


৬৫ নং কলেন্দ স্ত্রী, কলিকাতা । 


স্কল ও কলেজের পাঠ্যপুস্তক-প্রকাশক ও বিক্রেতা 
এস, কে, লাহিড়ী এণ্ড কোম্পানি । 


৫৪ নং কলেজ ্রীট- কলিকাতা । 

স্বর্ণলতা, হরিষে বিষাদ ও অদ্ৃষ্ট ।_.৬ তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। 

এ সকল পুস্তকের নৃতন্‌ পরিচয় অনাবস্তক। প্রত্যেকথানর মূল্য ১০ মাঝ্স। 
শবদার্থমঞজরী ।_ পণ্ডিত শিবনারায়ণ শিরোমণি প্রণাত। ছাপ! বাঁধা উত্তম, 
মূল্য ২২ টাকা মাত্র। তাস্করানন্দচরিত-_কাশীধামের সুবিখ্যাত পরমযোগী 
ভাঙ্করানন্দের চরিত-পাঠে আনন্দের সহিত জ্ঞান ও ভক্তি লাভ হইবে। 
মূল্য ১২ টাক। মাত্র। জ্ঞান ও কণ্ম ।-শ্রীযুক্ত স্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
গ্রণীত-যৃল্য ২২ টাক! মাত্র । রামতন্থু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ।-_ 
পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত-_মূল্য ২।০ টাকা মাত্র। মানবজীবন।-_-্রীযুক্ত 
নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত_ মূল্য ॥* আন মাক্র। সাধুচরিত -_ৃল্য 
॥* আনা মান্র। গীতিমালিক1।-_মুল্য ৪ আনা মাঞ্জ। ছবির বই।-_মুল্য 
৮* আনা হইতে ১২ টাকা মাত্র। মিবার-গৌরবকণ্া।-_মুল্য ॥* আনা। 
ইংরাজী পত্রলিখন প্রণালী। প্রেসিডেন্সদী কলেজের ভূতপুর্বক অধ্যাপক 
. ওয়েব সাহেব প্রণীত-_হুল্য ১* আনা। মৌনীবাবা ।-প্রীমতী নিররিণী 
ঘোষ প্রুণীত ? মুল্য ॥* আন!1। স্বগাঁয় কবি রজনীকান্ত সেন প্রণীত অমৃত।__ 
মুল্য ॥* আনা । বিশ্রাম ।-_-ইহা পাঠে হান্ত সংবরণ কঠিন হুইধে_ মূল্য 1৮০ । 


৬ সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী । ৃ 
৮শারদীয় অবকাশোপলক্ষে 
গ্রীতি-উপহার। 


ময়মনসিংহ কালীপুরের প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী, বিখ্যাত পর্য্যটক 


আীযুক্ত ধরণীকান্ত লাহিড়ী-চৌধুরী প্রণীত । 


. ভারত-ভ্রমণ। 


ভ্রমণকারীর প্রিয় সাথী । 


সমগ্র ভারতবর্ষের এইরূপ সর্বাঙসুন্দর ভ্রমণ-কাহিনী আর কখনও 
প্রকাশিত হয় নাই। দাক্ষিণাত্যের শিল্প ও ও ভাস্কর্যের নিদর্শন স্বব্ধপ যে 
সকল চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহ! পূর্বে কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। 

ভারতবর্ষের দর্শনযোগ্য যাহ! কিছু আছে, সে সকলের মনোজ্ঞ চিত্র ও 
সরল বর্ণনা-পাঠে পাঠক মুগ্ধ হইবেন। দেশভ্রমণ যে কত সুখের, তাহ! 
এই শ্রন্থ-পাঠে উপলব্ধি হইবে । কোনও বাখাড়ম্বর নাই--সরল ও সরল 
ভাষায় প্রত্যেক স্থানের বিবরণ লিখিত হইয়াছে । জব্বলপুরের মার্বল 
রক--তাজমহল ও হিন্লুর চিরপ্রিয় বারাণসীধামের স্ুরম্য দৃশ্তু, এই তিনখানি 
তিন রঙে্রে চিত্রও ইহাতে আছে-_এতঘ্ব্যতীত নান! বিভিন্ন স্থানের ২০৪ 
ছুই শত সর্বানগন্ুন্দর হাফ.টোন চিত্র দ্বার ইহার কলেবর গ্রথিত। 

কুস্তকোণাম, তাঞ্জোর, রামেশ্বরম্, ত্রিপতি, মহাবলীপুর, কা, মাদুরা, 
শ্রীরঙ্গম, ভিলুপুর প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের তীর্ঘস্থানসমূহের সচিত্র বর্ণন! প্রত্যেক 
পাঠককে যুদ্ধ করিবে। ভ্রমণ যে শুধু আমোদের নহে, পরস্ত শিক্ষার, তাহ! 
এ গ্রন্থ-পাঠে প্রতোক পাঠক হৃদয়ঙ্গঘ করিতে পারিবেন। বাঙ্গাল! ভাবার 
এইরূপ বিরাট ও সর্বাঙ্গনুন্দর পুস্তক আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই, 
এ কথ! আমরা স্পর্ধার সহিত বলিতে পারি । বঙ্গের যে সকল সন্ত্রান্ত ব্যক্তি 
শারদীয় অবকাশোপলক্ষে দেশভ্রমণে বহির্গত হইবেন, তাহাদের প্রত্যেকের 


বিজাপনদাতাদ্দিগকে চিঠি লিখিবার সময় “সাহিত্যের উল্লেখ করিলে 
অন্তগৃহীত হইব। | 


সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী ৷ ৭ 


এই গ্রন্থের এক এক খণ্ড ক্রয় কর! উচিত। আমর। বিজ্ঞাপনের বৃথ। চটকে 
গ্রাহকবর্গকে ভূলাইতে চাহি না। তীহার! আনুন, দেখুন, এবং ক্রয় করুন, 
ইহাই আমাদের নির্বদ্ধ অন্থরোধ। 


“বেঙ্গলী” কি লিখিয়াছেন, দেখুন, 
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বাঙ্গালার বিখ্যাত মাসিকপন্্র ও সাপ্তাহিক পত্র কর্তক এবং সাহিতা- 
পরিষদের কার্যবিবরণী ও গভর্ণষেন্টের বাধিক রিপোর্টে বিশেষন্ধপে 
প্রশংসিত। এক বৎসরের মধ্যে ছয় টাকা মূল্যের ষে গ্রন্থের ৫০* পাঁচ শত 
কাপি বিক্রয় হইয়৷ গিয়াছে, তাহার মতিরিক্ত পরিচয় দিতে যাওয়া 
সম্পূর্ণ অনাবস্ক। গ্রন্থের ছাপা৷ ও কাগজ অতি পরিপাটী। মূল্য ৬২ টাকা । 
ভাকমাণ্ডগ ১২ টাকা। ডাকমাশুলেই এই গ্রন্থের কলেবর কিরূপ, তাহা! 
বুঝিতে পারিবেন । চমৎকাব বাঁধাই, সোনার জলে খচিত। 


প্রাপ্তিস্থান 
ভট্টাচার্য এগু সন্‌, 
৬৫ নং কলেজ স্ত্রী», কলিকাতা। ৷ 


বিজ্ঞাপনদাতাদ্িগকে চিঠি লিখিবার সময় “সাহিত্যে'র উল্লেখ করিলে 
অনুগু্হীত হইব । 


৮ সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী 


_ প্রাদেশিক ইতিহাসে যুগান্তর 
বহুবর্ষের পরিশ্রম ও গবেষণার ফল। 
«১ খানি চিত্র ও ৫ খানি প্রাচীন ও নবীন ম্যাপ সম্বলিত । 
( রেণেলের অস্কিত তিনখানা সমেত ) 
শ্রীযুক্ত যতীন্দমোহন রায় প্রণীত 
বাঙ্গালার প্রাচীন রাজধানী 


ভাক্কাল্স ইভিভ্রাঙন $ 


' প্রথম খণ্ড । 
(৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ) 
মূল্য উৎকৃষ্ট কাপড়ে বীধাই ৩॥০ টাকা মাত্র। 
প্রতোক স্বদেশবাসী ইহার সফলতার বিচার করুন। 


বেঙ্গল মেডিকাল লাইব্রেরী আশতোধ লাইব্রেরী 
২০৭ ন: কর্ণওযাণিস্‌ স্বীট, ৫০1১ নং কলেজ গ্্ীট, কলিকাতা? 
কালকাতা। এবং পটুয়াটুলী, ঢাকা। 


অন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম | 
নূতন ছোট গল্পের বঈ 
নীল নে স্ব | 


শ্রীথগেন্দনাথ মিত্র এম, এ, প্রণীত। 
মুল্য বার আন!। 
প্রকাশ ;-_গুরুদাস চ্টো বাধায়, 
২০১ কর্ণওয়াঁলিস ষ্রীট । 
কুস্তলীন প্রেসে এট্টিক কাগজে মুদ্রিত, শীলাবরণে মঙ্ডিত। 
“বসু মতী” “য।নসী” “আর্যাবর্ত” প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সামায়ক পত্রে 
বিশেষ ভাবে প্রশংসিত | 
বন্থুমতী বলেন ;--“অধিকাংশ গল্পে করুণ রসের যে অন্তঃসলিল- প্রবাহ 


আছে, তাহাতে গল্প স্বিগ্ধ হইয়াছে ।.. বাশী চোর গল্পটি কবিতার মত মধুর ও 
সরস। ... গল্পগুলিতে মৌলিকতার ও প্রতিতার পরিচয়ের অভাব নাই।” 


বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে, চিঠি লিখিবার সময় 'সাঁচিত্যের উল্লেধ করিলে 
শনুগৃহীত হইব। 


সাহ্ত্য-বিজ্ঞাপনী । ৯ 
ডাক্তার কার্তিকচন্দ্র ব্থ, এমবি কৃত 
অভিনব আবিষ্কার ৷ 


ভ্ল্বাতে। স্লার্্শাঙ্পত্নান্ত্রিতনও 
রক্তদুষ্তি ও দৌর্ববল্যের মহৌষধ । 
ইহাই একমাত্র খোলা সালস!। 
সকল খতুতে ও সকল অবস্থায় সেবন করা যায়। 
ইহাতে কি কি ওষধ আছে, দেখুন । 
জ্যামেকা সালসা, অনন্তমূল, দারু হরিভ্র!, অশ্বগন্ধ1, ছাতিম, গুলঞ্চ, শ্বেত 
আকন্দের ছাল, ষষ্টি মধু$ সোডিক্নম, সিনামেট । 
ইহা কি কি রোগে ব্যবহৃত হয় ? 
শারীরিক দৌর্ধল্যে, চর্মরোগে, রক্তদুষ্টিতে, বাত ব্যাধিতে, পুরাতন 
জ্বরে। 
৮ আউন্স শিশি ১%* আনা । ডাকমাগ্ডল ও প্যাকিং ৬* আন! । 
এক পাউও বোতল ২৪০ আনা | ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৪* আনা । 


টাইকো-মোড। ট্যাবলেট 


অল্প ও অজীর্ণ রোগের 
সুগঠিত, স্থখ্যাত, সুখসেবা ও সুফলগ্রদ্দ মহৌবধ। 
অজীণরোগের যাবতীয় উপসর্গ _ পেটফ্কাপা, অরুচি, বুকজ্বালা, আহারের 
পর বমন বা পেটের বাধা, টাইকো-সোড! ট্যাবলেটে অচিরে আরোগ্য করে। 
উদরাময়, গ্রহণী ও স্থতিকা রোগের অমোঘ ওষধ। .জীবাণুনাশক--সকল 
প্রকার পচন ক্রিয়া বন্ধ করে, এবং অন্ত্রমধ্যস্থিত জীবাণু সকলকে বিনষ্ট করে। 
বন্ধাবস্থায়--সেবন করিলে বায়ুৰ্বদ্ধি হইতে পারে না, এবং বায়ুবদ্ধিজনিত 
অনিদ্রা) অবসাদ ও শরীরের বেদন! সত্বর দুরীভূত হয়। ক্ষুধাবদ্ধক-_আহ- 
রের পর সেবনে ভুক্ত দ্রব্য সহজে উত্তমরূপ পরিপাক হয়, এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়। 
ক্রিমিনাশক-__নিয়মষত ব্যবহারে অন্ত্রমধ্যে ক্রিমি কীট সকল বিনষ্ট হইয় 
নির্গত হইয়া যায়, এবং পুনরায় জন্মাইভে পারে ন1। 
সৃল্যাদি--৩২ বটিক11%* ৷ ১০* বটিকা ১২ টাকা। 
একমাত্র প্রস্তুতকারক 
ডাক্তার বস্থর লেবরেটারী। 
৪৫ নং জামহার্ট প্রাট, কলিকাত|। 


৯ সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী ৷ 
“[311110615 


01 01৮11178110. 


[5০0 ৬19) 91099] 8016891 ৮710) 95913650109 0170 (17010 
15 2900106 1710) 711 1)610 9০00 60 0০ 50 10101998311 11918 
(79 [970591 01 2. 191121016 200 175000101৬0 [72199 41)0 10012 
[02115 ০৬58 131501171501001 15 1050 900]) 2. 7081)01, 2100. 
0513 01928110993 11] [07109 16 185 10920 7017090 /10])117 0106 
[920 ০1 থা], 


[৮0921691058 00111915161 001731)16119105158 2110 08151001]5 
০0101701190 59100) 01 11)2 ড০০1:+$ 1)2/3) 21010163 01 00119106 (০- 
17103, 12010109917 20 11)01210) 18596 1২906551099, 19051000191 
[তোরা 16192181705 0100151108393, 1101051] 00210019100, 
[₹920019? [০৮ত৩, ২0505 00201501191) 780015) 200. 21] 019 
17556 091000100৬9, 1307 0016 191106) 517১ এও 02 7১71 
000) ৬০ 01210] 01701615019 099 200. 010698199 7910£ ০৮০ 
[7000090 10 117015. 1615 170521091919 10 90009100605 25 99৮01%1 
00011110175 26 00৮0$60 (0 112127%, 35019100150 2110 1501020101191 


1010105 
5078501২11৮110 4055. 
0৬), 5, 25,101 1 0185911 [5 85. 15, 
12 [001001)5 6০ 9 1 72710015175 7০০ 
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580 001 2. 279011097) 00109 00 1170 79 17311091) 1170181) 5 108100118, 


বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে চিঠি লিখিবার সময় “সাহিত্যের উল্লেখ করিলে 
অনুণৃহীত হইব। 


সাহিত্য-বিজ্ঞাপনা ১১ 


ইত্ডিয়ান ফৌর্ম লিমিটেড । 


»২ নং বহ্বাজার রী, কপিকাতা । 


হাতের তৈয়ারী 





৪. তম্পী ভু ॥ 
চামড়া ও গঠন ঠিক বিলাতীর ন্যায় | 
্কাস্পস্ড | 


হিলের কাপড় € পয়স৷ লাভে বিক্রয় করায় মামার্দিগের বিস্তর 
পরিমাণে কাটতি বাড়িয়াছে। 


এ, সি, ব্যানাজ্জাঁ এণ্ড সন্। 


ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌। 
খোস ও চুলকণার ওঁষধ 
নিম ও চালমুগরার তৈল মিশ্রিত 
হনভলক্ষল্ল (গাক্ষন্ষ ) াম্ব1নন 


প্রতি বাক্স (তিনখান )॥%* দশ আনা। 


ওরিয়েপ্টাল সোপ ফ্যাক্টরী ) 
কলিকাতা ৷ 


বিজ্ঞাপনদ্গাতাদ্িগকে চিঠি পিখিবার সমর “সাহিত্যের উল্লেখ করিলে 
অনুগুহীত হইব! 


১২. সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী ৷ 
কলিকাতায় 


আশুতোষ লাইব্রেরী । 


বাঙ্গালার শিক্ষকসমাজ, ছাত্রবৃন্দ ও শিক্ষান্থুরাগী মহোদয়গণেব সহাহ্থ- 
ভূতি 3 পৃষ্ঠপোষকতায় ঢাকা-আগুতোধষ লাইব্রেরীর নাম সর্বত্র স্ুপবিচিত। 
তগবানের আশীর্বাদ এবং তাহাদের ন্েহ ও কৃপার্ৃষ্টির উপর নির্ভর কররয়াই 
বাজধানী কলিকাতায়ও “আশুতোব লাইব্রেরী” নামে এক পুস্তকালয় 
স্থাপিত হইল। 

এই পুস্তকালয়ে সর্ধদ। সর্বপ্রকার পুস্তকই পাওয়া যাইবে । অন্ুগ্রহ 
করিয়া মুদ্রিত কাটালগের জন্য চিঠি লিখুন । 


আশুতোষ লাইব্রেরী, 


€০।১ কলেজ ট্রাট, কলিকাতা | 


ত9/% 





শ্টালটাঙ্ক, ক্যাসবাক্স ও তালা ইত্যাদি 


ভারতে সর্বোৎরুষ$ট। 


১০৭ নং মেছুয়াবাজার রোড, কলিকাতা । 
পভ, 2007535 78 (22.1088৮25.. 


বিজাপনফাতাদিরকে চিঠি লিখিবার » সময় পিতার উল্লেখ বরিনে 
অঙ্গুগুহীত হইব 


সাহিতা-বিজ্ঞাপনী। ১2 


গছ! বেঙ্গল নর্শরি বিজ 


১২৪ মাণিকতল৷ মেন রোড, কলিকাত। | 
বদি ভাদ্র আশ্বিন মাস কপি প্রস্তত করিতে ইচ্ডা করেন, তা] হইলে 
এই সময় পাটনাই ফুলকপি বীরঞ্জের অর্ডার দিন। প্রত তোল! 1%০ 
দশ আন]। 
এই সময়ের বপনোপষোগী ২৫ রকম দেশী-সজীর বাঁজ ১২ এক টাক! 
ও ১৫ রকম ফুলের বীজ ১২ এক টাক]। 


ফল, ফুলের চারা ও কলম। 


সমস্তত আমাদের নিজ উদ্যানের পরীক্ষিত বৃক্ষের প্রস্তুত অরুত্রিম € 

স্ুলভ। বিশেষতঃ আমাদের আম লিচু ইত্যাদি ফলের কলম চিরপ্রসিদ্ধ । 

রোপণ করিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত । অদ্যই ক্যাটালগের গন্ত পক্জে লিখুন । 
প্রোপ্রাইটার__- শ্রীঈশানচন্দ্র দাস এগু সন্স। 


সচিত্র সচি 
প্রথম শ্রেণীর মাসিক-পত্রিক! ও সমালোচনী 


২ চস্ভ 


সম্পাদক শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম-এ, বি-এল্‌। 

বর্তমান ফাল্গুন মাসে. ১ম বর্ষ, ১ম সংখায় অর্চন। সচিত্র হইয়া প্রকাশিত 
হইতেছে । এ চিত্রগুলি বিলাতী মুদ্রিত চিক্জের সমান। প্রথিতনামা 
নবীন ও প্রবীণ সাহিতারধিবন্দের সমন্বয়-ক্ষেত্র অর্চনা । 

ইস্াতেও কি অর্চন৷ গৃত-পঞ্জিকার ন্যায় গুহে গৃহে বিরাঞ্জ কবিবে না? 

গত বর্ষে অর্চনার কলেবর বৃদ্ধি হইয়াছিল, কিন্তু মুল্য বাড়ে নাই, 
তাহাতেই অঙ্চনার এত গ্রাহক বদ্ধি হইয়াছিল যে. কতকগুলি গ্রাহক আমরা 
লইতে পারি নাই । কিন্ত এবারও মূল্য বাড়িল না-_পুন্ববৎ ১।* পাঁচ পিক] 
রহিল। অর্চনার লার্ধিক মুল্য ১।০, নমুনার মূল্য ।১* আন!। 

ম্যানেজার_ অর্চনা । 
১৮ নং পার্বতীচরণ ঘোষের লেন, অর্চনা পোষ্ট, কলিকাতা । 


বিজ্ঞাপনদাতাদ্দিগকে চিঠি লিখিবার সময় “সাহিত্যের উল্লেখ করিণে 
অন্তগহীত হইব । 


১৪ সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী ৷ 


বহুদিন হইতে বেন্‌ নেভিস ওয়াচ কোংর ঘড়ি সকল নিজগুণে 
জগতে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে । 


খরিদ করিয়৷ সন্তষ্ট না হইলে ছুই 
তরফের খরচ! সমেত মূল্য 
ফেরত দিয়া থাকি । 


ন)ঁশীনেল চাদি রুপার 
০শ্কিস্ণ । 


ওপন ফেস ২৮২ হার্টিং ৩০২ 
হাফ হন্টিং ৩৫. টাক! । 





প্রত্যেক ঘড়ির সহিত তিন বৎসরের 
গ্যারেন্টি এবং শত.করা ১০২ হিঃ কমিশন বাদ দেওয়া হয়। 

আমাদের ফারমে অতি অল্প মূল্য হইতে বভ মূল্যের ওয়াচ, ব্লক, বর্ণে ও 
জহরতের দ্রব্যাদি সদাসর্বদ1 বিক্রয্ার্থে প্রস্তুত থাকে ও মর্ভার পাইলে 
সকল রকম জিনিস খরিদ্দারের পছন্দমত অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রস্তুত 
করিয়! দেওয়। হয় । আমর! সকলকে আমাদের শোরুম দেখিতে অনুরোধ 
কবিতেছি ; কারণ, তাহ! হইলে আপনার! বুঝিতে পারিবেন যে, আমাদের 
জিনিস সকল কত উচ্চ শ্রেণীর তৈয়ারি এবং মূল্য কত সুলভ । 


৫৫ 
রায় ত্রাদান এণ্ড কোং। 
ডাষ্বমণ্ড এও প্রিসিয়াস ষ্টোন মারচেপ্টস্‌, ম্যান্ুফ্যাকচাৰিং জুয়েলার্স, 
গোল্ড এণ্ড সিলভার ন্মিথস্‌, ওয়াচ এগ বলুক মেকাস”। 


১৪ নং রাধাবাজার স্ব, কলিকাতা । 
পোঃ বক্স নং ৬৩৭ পি, ও, টেলিগ্রাফস্‌ “তভিজিবোল”, টেলিফোন নং ১৫০৫ 
কলিকাতা । 


বিজ্তাপনদাতার্দিগকে চিঠি লিখিবার সয় “সাহিত্যের উল্লেখ করিলে" 


অন্ধুগুহহীত হইব। 


স্বামী বিবেকানন্দের শ্রস্থাবলী । 


সাধারণের পঙ্গে । 
ইং রাজী রাজযোগ (২র সংস্করণ) ১২ বাঙ্গাল! ভক্তিযোগ (৪র্থ সংস্করণ) ॥%* 
* জ্ঞানযোগ (১য় সংস্করণ ) যন্ুস্থ ্ কন্মযোগ (৩য় সংস্করণ ) /* 
* কর্মযোগ (২য় লংঙ্করণ ) ০ » চিকাগো বক্ত,তা (২য় সংস্করণ )1/০ 
” ভক্তিযোগ (২য় সংস্করণ)  ॥%* ” পন্রাবলী (২য় সংস্করণ) 1 
* চিকাগো বস্ত,তা (৪র্থ সংস্কবণ)॥৮%০ » প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য তেয় সংস্করণ) ॥* 
[07৩ 950161)05 2100 7010110501১) ৮” ভাববার কথা ( ২য় সংস্করণ ) 1%* 


917২5112101) ১২ ৮ বীরবাণী (৩ষ সংস্করণ ) 5 
* £ 30105 ০ 7২610100১২৮ মদদীয় আচার্য্যদেব 1৮৬ 
শ [61110 011,0৮6 1%০  ” পওহারী বাব ৮০ 
” [ড 0178560 ॥০ ” ধর্্মবিজ্ঞান চে 
»:19251727138102 ৩৯ 
”]1)0021)15 01) ০0912 * নর্ভমান ভারত (২য় সংস্করণ) |* 
* 1২591152007 200. 15 

[150/০03 ০ ৮” ভক্তি-রহুস্য 1৮০ 

বাঙ্গাণ। রাজযোগ ১৯ ৮ ভারতে বিবেকানন্দ (২য় সংস্করণ) ২৭ 

সঙ্র্যাসীর গীতি (২য় সং) /০ ” পরিব্রাজক (২য় সংস্করণ ) ৮৯ 


উদ্বোধন _ রামকক্চ-মঠ-পরিচাপিত মাসিকপত্ত্র। অগ্রিম দেয় বাধ্ধিক 
মূল্য__সডাক ২২ টাকা। ইহাতে ধর্্মবিজ্ঞান ও শিল্প প্রভৃতি আলোচিত 
হইয়া থাকে। বির ইহাতে স্বামী সারদানন্দ ভ্রিলোকপাবন ভগবান 
উ্রীরামকষ্দেবের পুণ্যময় চরিত্রের বিস্তারিত বিশ্লেষণ-সংবলিত একটী অপূর্ব 
প্রবন্ধ প্রতি মাসে নিয়নিতরূপে লিখিতেছেন। 

উদ্বোধন-গ্রাহকের পক্ষে ইংরাজী রাজযোগ দ* কম্্মষোগ 1০* চিকাঁগে 
বক্ত,তা 1/০ [172 ১0161706 ৪190 [17110১01১18 01 1২০11101) 4 560৭১ ০1 
[২০11010108০ [২9110101) 01,0৮০ 0* 1 11256071০ 12৮17211 13292, %৩ 
21100810001) ড508109 0০ 19811591101) 11015 [1০010051% বাঙ্গালা 
ভক্তিযোগ ।%* কর্্মযোগ ॥* চিকাগে। বক্ত তা।* ভাববার কথ1।* পত্রাবলী 
1/* প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ।%* বীরবাণী।* মদীয় আচাধ্যদেব ।* পাওহাবী বাবা 
ধর্মমবিজ্ঞান ৪০ বর্তমান ভারত ।* ভারতে বিবেকানন্দ ১৪০ পরিব্রাজক । 

প্রতাপচন্দ্র মন্তুমদার কৃত পপরমহংস রামকৃষ্ণ» ( ইংরাজী ) মুল্য %* 
উদ্বোধন-গ্রাহকের পক্ষে /০ 215 1125001 পুস্তকখানি ॥* আনায় লইলে 

“পরমহংস বামকুষ$” বিনা ষুল্যে একথানি পাইবেন । সকলের পোষ্টেজ ব্বতন্ত্র। 

__. আচাধ্যশক্ষর ও রামাস্জ; জীবনী ও তুলনা ২২ ভারতে শকিপৃজা ০ 
উদ্বোধন-গ্রাহকের পক্ষে 1%০। 

প্রাপ্তিস্থান ঃ- উদ্বোধন কার্য্যালয়, ১২, ১৩ নং গোপাণ্চজ্জ নিয়োগীর 
লেন, বাগবাজার পোঃ আঃ কলিকাতা 


এন 


১৬ লাহ্তা-বিজ্ঞাপনাঁ” 





ড্রাম /৫ ও/১*। বধোরিক এণ্ড টেফেল হষ্টতে মাসিক ইগ্েণ্ট, সমস্ত 
ওষধ টাটকা! অথচ সুলশ। অভাবনীয় সুযোগ হংরেজী ও বাঙ্গাণ৷ পুস্তক, 
বাক্স, শিশি, কর্ক গ্লোবিউলস্‌ ইত্যাদি £ুলভ মূল্যে পাওয়া ষায়। কলের! 
বা গৃহ চিকিৎসার ওধ ড্রপার ও পুস্তক সহ বান্স ১২, ২৪, ৩৮ ৪৮, 
৬০) ১০৪ শিশি ২, ৩, ৩০১ ৫/০) ৬।০, ১১০ টাক1। মাশুলাদি শ্বতন্ত্র। 


পত্র লিখিলে মুল্য তালিক! পাঠাহয়৷ থাকি। 


নিনিফ্রুট হারমোনিয়ম। 
অরগান রীড £ অরগান টিউন ! 
পছন্দ নী হইলে মূল্য ফেরৎ ! 


যদি মজবুত কণ কবজ! ও স্থান 
স্থর বিশি্ হারমো1নয়ম চান্‌ 
তবে একজিবিসন্‌ হইতে স্বর্ণ 
মেডেল প্রাপ্ত একমাত্র নিনিক্রট 
ক্রয় করুন। অর্থের সার্থকত। 
হইবে, ভারতীয় সঙ্গীত ও জগ 
বায়ুর পক্ষে ইহাই উৎকষ্ট। 
গঠারাট্টি ৩বৎসর। মূল্য ৩৫,৪০১ 
ও তহুর্ধ অর্ডার সহ ৫৭ অগ্রিষ 
পাঠাইবেন। পত্র লিখিলে ক্যাটা- 
লগ. পাঠান হয়। 


ভন এণ্ড কোং 
ইগডয়ান মিউজিক্যাল স্টোর, 


»৩ নং লোয়ার চিৎপুর রোড (17) 
কলিকাতা। 





সাহিত্য, ২৪শ বর্ষ, ২য় মংখ্য।। 


বাঙ্গালার জনসাধারণের সাহিত্য | *' 
[স্বর্গীয় বস্কিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় লিখিত । ] 


বাঙ্গালার জনসাধারণের পাঠ্য ও সেব্য সাহিত্য বলিতে হইলে খাঁটা বাঙ্গালা 
সাহিত্যকেই বুঝাইবে। এখনও বহুকাল বাঙ্গালীর সাহিত্য বাঙ্গালার জন- 
সাধারণের সাহিত্য হইয়া থাকিবে । যতদিন এ দেশে উচ্চশিক্ষা ইংরেজী ভাষার 
সাহায্যে প্রচারিত হুইবে, যতদিন ইংরেজী সাহিত্য ও বিজ্ঞান উহাদের উচ্চ 
আদর্শ ও পদবী রক্ষা করিতে পারিবে, ততদিন উন্নত শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজ 
ইংরেজী ভাষার সাহায্যে মনীষার উৎকর্ষসাধন করিবেন; ৰঙ্গ-সাহিত্য 
ততদ্দিন বঙ্গদেশের লোকসাধারণের পাঠ্য ও সেব্য সাহিত্য হইয়া থাকিবে । 
বলা বাহুল্য যে, পুরাতন ও আধুনিক বাঙ্গালা-সাহিত্য এই নিয়স্তরে ব্যাপ্ত থাকি- 
লেও লোকশিক্ষার কার্য্যে তেমন পর্য্যাপ্ত নহে। 
অনেকের বিশ্বাস ষে, বাঙ্গাল! সাহিত্য অতি অল্প লোৌকেই পড়িস্বা৷ থাকে ; 
এ দেশের শিক্ষিতমাত্রই বাঙ্গাল! সাহিত্যের চর্চা করেন না) তাহার! ইংরেজী 
পুস্তকই পাঠ করিয়া থাকেন। ইহা! স্বীকার করিতে হইবে যে, এই কথাটার 
মধ্যে অনেকটা সত্য নিহিত রহিয়াছে; তবে উহা যে সম্পূর্ণ প্রক্কৃত কথা, তাহা 
বলিতে পারি না। হইতে পারে যে, অতি অল্প লৌোকেই রীতিমত বাঙ্গালা 
পুস্তক পাঠ করিয়া থাকেন $ কেন না, বাঙ্গালায় অতি অল্প পুস্তকই আছে, 
যাহা আগাগোড়া পড়া চলে । তবে এই ধারণা ঠিক নহে যে, বঙ্গদেশে বাঙ্গালা 
পুস্তক-পাঠকের সংখ্যা এতই অল্প যে, তাহাকে নগণ্য বলিলেও চলে। দেশের 
শিল্পী, দোকানদার, যাহার! নিজ নিজ ব্যবসায়ের হিসাব রাখিতে পারে, এবং 
রাখিয়! থাকে, গ্রাম্য জমীদার ও মফম্বলের ব্যবহারাজীব, সরকারী কাঁছারীর 
নিষ়স্তরের কর্মচারী, যাহাদের ইংরেজী বিদ্যা আফিসের কাধ্যের সীমায় নিবন্ধ, 
এবং গ্রাম্য তালুকদার, যাহার৷ ইংরের্জীও জানে না, কাছারীর কাজও বুঝে না-_ 
এবংবিধ সকল শ্রেণীর লোকেই বাঙ্গালা পুস্তকই পাঠ করে ১ ইহারাই বঙ্গ- 
সাহিত্যের চর্চা করে। অর্থাৎ, নিরক্ষর ক্কবক ও উচ্চশিক্ষিত ইংরেজীনবীশের মধ্যে 
যাহারা আছে, তাহারা সকলেই বঙ্গসাহিত্যের আলোচনা করিয়া থাকে । 
* ১৮৭০ থ্ষ্টাবের ফেব্রুয়ারী মাসে, “বেঙ্গল সোশ্য।ল, সায়াল মারার বি 
ইংরেজী প্রবন্ধ হইতে অনুদিত। 
সা-১৩ 


চে 


৯৪ সাহিত্য । ২৪শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা। 


ইহা ছাড়া, প্রাথমিক শিক্ষার প্রভাবে ও বিস্তারে যাঁহার! লেখাপড়া শিখিবে, 
তাহারাও এই বঙ্গসাহিত্যেরই পঠন-পাঠনে রত থাকিবে । অবশ্য, এই দেশীয় 
শিক্ষাকে সর্বাবিষয়ে, দেশের ও সমাজের উপযোগী করিয়া, উহার দ্বারা জ্ঞানসাধন 
করিতে হইবে। এই সকল লোকের জন্যই বঙ্গসাহিত্যের প্রয়োজন । এই 
সাহিত্য বাঙ্গালার লোকসাধারণের সাহিত্যই হইবে ; কারণ, এই সকল শ্রেণীর 
লোকেই জাতির পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে ; ইহারাই জনসাধারণ । 

আমরা শিক্ষিত বাঙ্গালী, আমাদের অদ্ভুত বিস্ৃতির প্রভাব। আমরা ভুলিয়া 
যাই যে, কেবল এই বাঙ্গাল! ভাষার সাহায্যেই বাঙ্গালী জাতিকে আমর! কোনও 
একটা ভাবে বিচলিত ব! উত্তেজিত করিতে পারি। অথচ আমর! ইংরেজী 
ভাষায় ধর্ম্প্রচার করি, ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা করি, ইংরেজী গদ্যে মনের 
ভাব ব্যক্ত করিয়া থাকি। তথন আমাদের মনে থাকে না যে, দেশের জন- 
সাধারণ ইংরেজী ভাষা-বোধে একেবারেই বধির ; তাহারা আমাদের ব্যবহৃত 
একটি ইংরেজী শবেরও অর্থবোধ করিতে পারে না । অথচ সামাজিক বিষয়ে, 
ধর্ম বিষয়ে কোনও একট! নূতন ভাবের প্রবর্তন করিতে হইলে, দেশের জন- 
সাধারণকে উদ্ধদ্ধ করিতে হইবে ) নহিলে কোনও ফলোদয়ই হইবে না। আমার 
মনে হয়, একট৷ বড় ভাবের ' কথ বাঙ্গাল! ভাষায় বাঙ্গালীদিগকে বুঝাইতে 
পারিলে, সে ভাব তাহাদের জদয় স্পর্শ করিবে; হৃদয়ে নৃতন তরঙ্গের উদ্ভব 
হইবে, সে তরঙ্গ জনে জনে আঘাত করিয়া দেশব্যাপী একটা বিরাট ভাবের 
ঢেউ ভুলিতে পারিবে । এই নবভাবে জাতি উদ্ধুদ্ধ হইবে, জাতির হৃদয়ে 
সজীবতা আনয়ন করিবে, সমাজের কল্যাণ আপনিই সাধিত হইবে । অন্য 
পক্ষে, কেবল ইংরেজী ভাষায় ধর্ম প্রচার করিলে, ইংরেজীতে বক্তৃতা করিলে, 
জাতিব্যাপী বিরাট কার্যের সুচনা কিছুতেই সম্ভবপর হইবে ন!। এই হেতু 
সামাজিক হিসাবে বঙ্গসাহিতোর পুষ্টি ও বিস্তৃতি অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া উঠি- 
য়াছে। সে সাহিত্য জাতির সাহিতা,_জনসাধারণের সাহিত্য হইবে। 

বাঙ্গালার জনসাধারণের সেব্য এক অভিনব সাহিত্য যেন প্রমাদের পথে 
উত্ভৃত হইতেছে। অর্থাৎ, যে পদ্ধতি অনুসারে উহ উৎপন্ন হইতেছে, সে পদ্ধতি হয় ত 
প্রমাদ্‌সন্কুল। যাহা হউক, এই অভিনব সাহিত্য-উদ্ভবের চেষ্টা আমাদের সকলের 
লক্ষ্যের বিষয় হওয়া কর্তব্য ; কেবল লক্ষ্য রাখিলেই চলিবে ন1) স্থির ও ধীরভাবে, 
বিচক্ষণতার সহিত উহাকে উড্রিস্ত করিতে হুইবে। কারণ, জাতির সাহিতা 
যে ভঙ্গী অবলম্বন করিবে, সেই ভঙ্গী অনুসারে জাতির বিশিষ্টতার উপর উহার 


উজ, ১৩২*। বাঙ্গালার জনসাধারণের সাহিত্য । ৯৫ 


প্রভাব বিস্তীর্ণ হইবে। জনসাধারণের সাহিত্য এবং জাতির বিশিষ্টতা, উভয়েই 
উভয়ের উপর আপন-আপন প্রভাব বিস্তার করিয়। থাকে। অর্থাৎ, সাহিত্য অন্ু- 
সারে জাতির বিশিষ্টত প্রকট হইয়া! থাকে । পক্ষান্তরে, বিশিষ্টতা অনুসারে জাতির 
সাহিত্যেরও বিস্তৃতি ও পুষ্টিসাধন হয়। অন্ততঃ বঙ্গদেশে জয়দেব ও বিদ্যাপতির 
কাল হইতে এই উভয়ের মধ্যে এক অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য পরিস্ফুট রহিয়াছে । জয়- 
দেব তাহার যুগের কবি, সে কালের লোকসাধারণের কবি ছিলেন। পরবর্তী 
কালেও জয়দেব বাঙ্গালার কবি, বাঙ্গালীর কবি ছিলেন। সে যুগে যাহারা 
লেখাপড়া করিত, তাহারা সংস্কৃত ভাষাতেই জেখাপড়া করিত। বিশেষতঃ, 
জয়দেবের কবিতা, এখনও যেমন হর, তখনও তেমনই সভায় বা আসরে গীত 
হইত। সুতরাং উহার প্রচার ছিল, জন-সাধারণ উহা! আদরের সহিত শুনিত। 
কাজেই জয়দেবকে বাঙ্গালার লোকসাধারণের কবি বলা চলে। 

জয়দেবের গীত-গোবিন্দ তাৎকালিক বাঙ্গালী চরিত্রের দর্পণম্বরূপ। একটা 
জাতির বিশিষ্টতাজ্ঞাপক এমন কাব্য অন্য কোনও সাহিত্যে আছে কি না, বলা 
যায় না। মুসলমান বিজেতার লৌহ্ময্ন, অতিকঠোর পাছছকার চাপে যখন 
বাঙ্গালীর মনুষ্যত্বের অপচয় ঘটিতে আরম্ভ করে, তখনই গীতগোবিন্দের প্রচার 
হয়। গীতগোবিন্দের আরম্ভ হইতে শেষ পধ্যন্ত, আগাগোড়া কোনখানেই 
মনুষ্যত্বের পরিচান্নক উন্নত ভাবের বিকাশমাত্র নাই; আছে কেবল রমণী- 
স্থলভ কোমল মধুর ভাব। কবি কোনখানেই একটা নূতন সত্যের- একটা 
অপূর্ব্ব কথার পরিচয় দিতে পারেন নাই। সাধারণতঃ কবিই,_ তাঁ তিনি 
ধর্নবিষয়ক কবি হউন, বাঁ বিষয়ি-বিনোদক কৰি হউন,_-এমন একটা ভাবের 
কথা মানুষকে শিখাইয়া যান, যাহার প্রভাবে মনুষ্যজীবন ধন্য হয়, মন্থুষ্য জাতি 
উন্নত হয়। কিন্তু জয়দেব এই প্রকারের কবি নহেন ) তাহার ধরণ স্বতন্ত্র । 
তিনি ষে কবিগুণোপেত নহেন, এমন কথা আমি বলিনা। তিনি নিশ্চয়ই 
এক জন উচ্চাঙ্গের কবি। তীহার শব্দচয়ন ও শব্বযোজনার সামর্থ্য অসাধারণ ; 
শব্গুলি যেন বীণার বঙ্কারের মতন সুরের লহর তুলিয়া শ্রবণপথে ভাসিয়া যায়। 
শবযোজনার প্রভাবে তিনি যে এক একট! ভাবের আলেখ্য মানসপটে অঙ্কিত 
করিয়া দেন, তাহা অতি উজ্জ্বল, অতি সুন্দর, অতি মনোহর । কিন্তু তাহার 
অনুপম ভাষা ও চমৎকার ভাব-আলেখ্য কেবল কামের সম্ধুক্ষণ ঘটায়, মানুষকে 
কেবল রক্ত-মাংসের উপজ্রবের প্রতি যেন জোর করিয়। টানিয়া ধরে। হৃর্ববল, 
স্থবির,কর্শৃহীন জাতি যেমন কামকলাবিতানে সুখ বোধ করে, তেমনই সে জাতির 


৯৬ সাহিত্য। ২৪শ বধ, ২য় সংখ্যা । 


কবিও সে সুখলিন্সার মুখে অপূর্ব ভাষায় অপূর্ব কাম-কাব্যের ইন্ধন যোগাইয়াছে। 
এই জয়দেবই পরবর্তী সকল বাঙ্গালী কবির আদর্শস্বরূপ হুইয়া আছেন। বিদ্যা- 
পতি, চক্তীদবাস, গোবিন্দ দাস প্রমুখ বৈষ্ণব কবিগণ জয়দেবের পদাক্ক অনুসরণ 
করিয়াছেন বটে, পরস্ত অনেকেই তাহার পদ-লালিত্য, কবিজনোচিত তাবমাধুর্য্য 
প্রাপ্ত হন নাই। ইহাদের পরে নবন্বীপের রাঁজসভার কবিগণ, বৈষ্ণব কবিদের 
মত, কামের পন্থা অবলম্বন করিয়া, কামের কবিতাই লিথিয় গিয়াছেন। ভারত 
চন্দ্রের বিদ্যান্ুন্দর, এখনও বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর প্রধান কাব্য গ্রস্থ। শেষে 
কবি, পাঁচালী, যাত্রায় ই এক রীতিতে টগ্পা ও অন্যান্য প্রেমসঙগীতের পুষ্টি 
হইয়াছে। বাঙ্গালী জাতি এই ভাবে, জয়দেবের কাল হইতে ভারতচন্দ্রে 
কাল পর্যন্ত, এই দীর্ঘকাল কেবল কাম-কবিতায় বুদ্ধি ও চিত্তের তৃপ্তিসাধন 
করিয়াছেন। স্থবির, দুর্বল, কর্মহীন, কোমল জাতির পক্ষে এই সাহিত্যই 
উপযোগী ; উহার দ্বারাই বাঙ্গালীর মনীষার পুষ্টি-সাধন হইয়াছে। তাই মনুষ্যত্বের 
পরিপোষক উচ্চভাব, উন্নত আকাঙ্কা৷ বাঙ্গালীর সাহিত্যে স্থান পায় নাই। 
' এই কোমল কামপ্রধান কাব্য-সাহিত্যের পার্থে বঙ্গদেশে আর এক অপূর্ব 
সাহিত্যের স্থষ্টি হইয়াছে। ন্যায়-শান্ত্র ও স্বৃতি-শান্ত্র অবলম্বনে এক কচকচীর 
সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে। মনুষ্যত্বের উন্নত সকল ভাব হারাইলেও, বাঙ্গালী মেধার 
তীক্ষতা হারায় নাই। তাই কুন্ধুক ভট্ট ও ভবদেবের কাল হইতে জগন্নাথের কাল 
পর্য্যন্ত এই দীর্ঘকাল বাঙ্গালী নব্যন্তায়ের ও নব্যস্থতির কত গ্রস্থই রচন! 
করিয়াছে, তাহার আর সংখ্যা হয় না। টাকার উপর টীকা', ব্যাখ্যার উপর ব্যাখ্যা 
বাহির হইয়া স্থৃতি-ান্ত্রকে একরূপ ছুর্বোধ করিয়া তুলিয়াছে। এই ছুর্ব্বোধ ও 
ছুরবগাহ স্থৃতিশাস্ত্রের বিধিবিশেষের তাড়নায় ব্যক্কিমাত্রকেই কতকটা অধীর 
হইতে হইয়াছে। এই স্থতিশান্ত্র গোঁভিলের সময় হইতে ভারতবর্ষের পূর্বগামী 
খষি মুনির দ্বারায় অনেকটা কঠোর হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার উপর শুলপাণি 
জীমৃতবাহন হইতে আরম্ভ করিয়া! আধুনিক ব্যাখ্যাতাদিগের বন্ধনী যেন লৌহ- 
শৃঙ্ঘলে বাঙ্গালীকে বাঁধিয়! ফেলিয়াছিল। বাঙ্গালীর আমোদ-প্রমোদ, আনন্দ- 
উল্লাস, আশা-আকাজ্গণ, ব্যক্িত্বের সফল বৃত্তিই স্থৃতিশাস্ত্রের বিধি-নিষেধের 
নিগড়ে যেন আবন্ধ__পিশ্ীক্কত হইয়া রহিযাছে। জীবনের সকল ব্যাপারে-_ন্ুখে 
হঃখে বাঙ্গালীর গুরু-গুরোহিত বাঙ্গালীকে যেন আঁটিয়! বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। 
অপর পক্ষে, বাঙ্গালার অব্য স্তার মনীষার চমথকার বিকাশে অপূর্বব ও 
অদ্ভিতীয় হইলেও, উহা কখনই দেশের লোকসাধারণকে স্পর্শ করিতে পারে 


জোযষ্ঠ, ১৩২০। বাঙ্গালার জনপাধারণের সাহিত্য। ৯৭ 


নাই। হুক্র বুদ্ধির পরিচায়ক, মনীষার অতুল্য বিকাশের স্ভোতক এই নব্য 
্তায় বাঙ্গালার জনসাধারণের পক্ষে পুর্ণ অবোধ্য হুইয়া রহিয়াছে। ন্তায়ের 
কচকচি বলিয়! ও দিকে সাধারণ বিষয়ী লোকে কখনই দৃষ্টিপাত করেন নাই। 
অথচ এই নব্ন্তায়ের কচ.কচির অন্তরালে যে অপূর্বব বাস্তবতা (২8691211507) 
নিহিত, সত্য-অন্ুসন্ধিৎসার যে প্রশস্ত পন্থা' উন্মুক্ত রহিয়াছে, তাহ জন কয়েক 
মেধাবী অধ্যাপকের মধ্যে নিবদ্ধ থাকাতে, উহার হ্বার জাতির চিত্তবৃত্তির 
পুষ্টিসাধন হয় নাই। বাঙ্গালীর এই অপূর্ব স্থষ্টির প্রভাবে বাঙ্গালী জাতির 
কোনও উপকারই হয় নাই । পরস্ত এই নব্যন্ায়ের সুক্ম তর্কজাল স্থৃতিশাস্ত্রে 
বিতপ্ায় অপব্যবহ্ৃত হইয়াছে । এই সামগ্রীটা যদি জাতির বিশিষ্টতা-রক্ষার ও 
.পুষ্টির পক্ষে প্রযুক্ত হইত, তাহা! হইলে না জানি বাঙ্গালী জাতির কি প্রভৃত 
উপকার সাধিত হইত ! এই নব্য স্তায় বাঙ্গালীর পক্ষে হুর্বোধ থাকাতে, উহার 
দ্বারা বাঙ্গালীর অনিষ্টসাধনই হইয়াছে। 

এইরূপে বাঙ্গালী জাতির বিশিষ্টত1 এবং বাঙ্গালীর মনীষাজাত আর একটি 
বিষয়__অর্থাৎ নব্য-্তায় লইয়া, এক অপরের প্রতিধাত করিয়া, জাতির 
চরিত্রের উন্মেষসাধন করিয়াছিল। কর্মশূন্যতা, চিত্তের ও চরিজ্রের জড়তা, 
এবং সধ্বর্শসাধক পদ্ধতির অভাব, এই কয়টি মিলিয়! মিশিয়া বাঙ্গালীর কামকলা- 
গন্ধপরিব্যাপ্ত কোমল কামিনীস্ুলভ পদ্য সাহিত্যের স্থষ্টি করিয়াছিল। যুগষুগান্তর 
ব্যাপিয়া শতাব্দীর পর শতাব্দী কাটিয়া গিয়াছে, বাঙ্গালী এই সাহিত্যের চ্চা 
করিয়। স্বীয় পুরুষকারের অপচয় ঘটাইয়াছে, এবং দুর্বল মনীষার তৃপ্তিসাধন 
করিয়াছে। পক্ষান্তরে, ভাবস্থষ্টি বিষয়ে স্থবির, জাড্যজড়িত, অথচ অতিতীক্ক 
ধীশক্তি লয় বাঙ্গালী নব্যন্ায়ের উদ্ভাবন করিয়াছে, এবং উহারই সাহায্যে স্থৃতি 
শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া জীবনযাত্রার পদ্ধতির বন্ধনী অতি কঠোর ও লৌহ- 
নিগড়ের স্তায় ছুশ্ছে্ধ করিয়! তুলিয়াছে ! 'গই ভাবে বাঙ্গালী এতকাল সজীব 
ছিল-_নিজের ভাবে নিজে স্থবির, স্বীয় কল্পনাজাত সাহিত্যের চচ্চায় নিজে 
দুর্বল, কোমল, কামসন্ধুক্ষণে সদারত, স্থতরাং নিশ্চল ও নিজের ছুঃখ কষ্টের 
অন্ুভূতিশুন্য হুয়া সজীব ছিল। ঠিক এই সময়ে বাঙ্গালায় নবজীবনের 
অরুপৌদয় হইল। (উহা! ইংরেজ কর্তৃক বঙ্গবিজয় এবং বঙ্গ ইউরোপীয় শিক্ষা 
পদ্ধতির বিস্তার ।) অবশ্ত, এমন স্থবির, গতিশ্ন্ত জাতির পক্ষে নবজীবন 
ও নবভাবোদয় সম্ভবপর কি না, তাহা বিচাধধ্য। যাহা হউক, এই নব 
জীবনের_-নবভাবোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক সভ্যতার এক প্রবল অস্ত 


৯৮ সাহিত্য । ২৪শ বধ, ২য় সংখ্যা। 


বাঙ্গালীর হস্তগত হইল। উহা! মুগ্রাস্ত্র। এই নবভাবসক্বাতে, নবজীবনের 
গ্রণোদনায় ধীরে ধীরে পরিবর্তন ঘটিতে লাগিল। লোকে গীতগোবিন্দ শ্রেণীর 
সাহিত্য ছাড়িয়া, একটা নৃতন ও স্বতন্ত্র সাহিত্যের আকাজঙ্ষা করিতে লাগিল। 
বাঙ্গালী জাতির মনীষার ইতিহাস-কথার অধিক আবৃত্তি আমি করিব না) কেন 
না, সে কথা সকলেই জানে, এবং বুঝে। তবে ধাহার1 এই বিষয়ের আলোচনা 
করিতেছেন, নিয়লিখিত গোটাকয়েক ব্যাপারের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট 
করিতে চাহি। 

(১) বাঙ্গালীর মধ্যে অভিনব সাহিত্যের আকাঙ্ষা হইয়াছে । এই সাহিত্য 
লোকসাধারণের সাহিত্য হইবে, এবং আকাঙ্কার মুখে যোগান দিতে হইবে । 

(২) শীঘ্রই এবস্তাবের সাহিত্যের টান বাঙ্গীলায় অতিমাত্রীয় বাড়িবে। এই 
টানের মুখে যোগান দিতে হইলে, পরিমাণ ও গুণ, উভয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে 
হইবে। অর্থাৎ, গদ্ভপদ্যময় পুস্তক সকলের কেবল সংখ্যা হিসাব করিলেই চলিবে 
না, উহাদের গুণের প্রতিও বৃষ্টি রাখিতে হইবে । 

(৩) এখন পরিমাণ বাহাই হউক, গুণের হিসাবে যে ভাপ বহি বাহির 
হইতেছে না, তাহা সকলকে স্বীকার করিতেই হইবে। 

সরকারী দপ্তর হইতে যে পুস্তক-প্রচারের একখানি ত্রৈমাসিক বিবরণী 
প্রকাশিত হয়, তাহ! পাঠ করিলে বুঝা! যাইবে যে, বাঙ্গালীর মনীষা এখনও 
উদ্ভাবনীশক্তিসম্পন্ন হয় নাই। সংখ্যা ও পরিমাণের বিষয়ে শ্লাঘ্য হইলেও, 
গুণের পক্ষে উহা! যে জঘন্ত, তাহ! বলিতে হইবে । এমন কি, অনেক ক্ষেত্রে এই 
সাহিত্য অনিষ্টজনক ও ক্ষতিকারক । ছুই চারিখানি উপাদেয় পুস্তক প্রকাশিত 
হইয়াছে বটে, কিন্ত অবশিষ্ট সকলগুলিই হীন অন্ুকরণমাত্র, অথবা সংস্কৃত 
সাহিত্যের গালগন্পে পূর্ণ, অথবা শাদামাটা বাজে কথান্ন পূর্ণ। এমন কেন 
ঘটিতেছে, তাহার ছইটি কারণ আমি নির্দেশ করিতে পারি। 

১। আমাদের দেশের উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায় তাহাদের মাতৃভাষায় পুস্তক 
রচনা করিতে 'অভিলাষী নহেন। চাটুকার মোসাহেব পণ্ডিত (9%17106) 
ও অভাবজীর্ণ ব্যক্তিরা আমাদের দেশে গ্রন্থকার হইয়া থাকেন। অথব! 
স্কুলের ছেলের! গ্রন্থকার হয়। কিংব! কর্মহীন, ব্যবসাযহীন বাজে লেখকহ গ্রন্থকার 
সাজিয়৷ বসে। কেন না, এমন লেখকের পক্ষে যে আর কিছু হইবার উপায় 
নাই, সে যে আর কিছু হইতে পারে না। ধাহারা দেশের লোককে নৃতন ভাবে 
শিক্ষিত করিতে পারেন, দেশের দশ জনকে নূতন কথা শুনাইতে পারেন, তাহারা 


জ্যেষ্ঠ, ১৩২*। বাঙ্গালার জনসাধারণের সহিত্য। ৯৯ 


এ কার্ষ্যকে তাহাদের পদমর্যাদার যোগ্য বলিয়া মনে করেন না। যে তীব্র 
বুদ্ধি, তেজস্থী বাঙ্গালী যুবক ঠিক ইংরেজের মতন ইংরেজী ভাষায় কথা! কহিতে 
ও লিধিতে পারে, সে মনে করে, বাঙ্গাল! ভাষায় পুস্তক রচনা করা হীনবৃতি- 
মাত্র, তাহার পদের ও শিক্ষার যোগা নহে। যদি কচিৎ কদাচিৎ কেহ লুকাইয়৷ 
কোনও বহি লেখেন ত সে পুস্তকে তাহার নাম থাকে না; উহা] বিনাম! বাহির 
হয়-চুপি-চুপি প্রকাশিত হয়। এই হেতু ষে কয়খানি ভাল বহি বাহির 
হইয়াছে, তাহাদের শিরোনামায় গ্রন্থকারের নাম নাই। এমন কথা বলি না 
যে, সবাই এই ভাবে গ্রন্থরচনা করিয়া! থাকেন। জন কয়েক উচ্চশিক্ষিত 
বাক্তি বাঙ্গাল! ভাষায় গ্রস্থরচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাদের রচিত 
গ্রন্থগুলি অতি উপাদেয় হইয়াছে। কিন্তু ইহার! কয় জন? এবং কয়খানিই 
ৰা পুস্তক রচন! করিতে পারিয়াছেন? ক্ষোভের কথাই ত এই। 

(২) ভাল সমালোচনার অতাস্ত অভাব ঘটিপ্লাছে। গভীর ও তীক্ষ দৃষ্টিতে 
পুস্তকগত ভালমন্দের কথ! নির্বিকার ও নিরপেক্ষ ভাবে বলিবার ক্ষমতা আমা- 
দর অনেকের নাই বলিলেও হয়! দেশীয় সংবাদপত্র সকলে বুদ্ধিমত্তার সহিত 
পুস্তক-সমালোচনা'র অত্যন্তাভীব। বাঙ্গালী চিত্তের ইহা! বড়ই দোষের কথা যে, 
বাঙ্গালী াঁকজমকের-_-ডাকের সাজের সৌন্দর্য্য হইতে খাঁটা মনোহর স্বাভাবিক 
সৌন্দর্যাটুকুকে পৃথক, করিয়া দেখিতে পারে না। বরং বাঙ্গালীর পক্ষে সৌনদর্যা- 
স্ষ্টি অল্লায়াসসাধায, পরস্ত সাহিত্যে সৌন্দর্যের বিশ্লেষণ যেন বাঙ্গালীর পক্ষে 
অসাধ্য ব্যাপার । চিত্তগত এই দোষের জন্ বাঙ্ষালার সাহিত্যও একটু ক্ষতিগ্রস্ত 
হইয়াছে। যে সমালোচকের মতামতের উপর জনসাধারণের শ্রদ্ধা আছে, 
তিনি প্রমাদবশতঃ মন্দ বহিকে ভাল বলিলে, এবং ভাল বহিকে মন্দ বলিলে, 
উন্নত সাহিতোরই ক্ষতি হয়। ধাঁহারা বাঙ্গালীর থিয়েটারের শ্রোতৃমগ্ডলীর 
ভঙ্গী দেখিয়াছেন, (যেমন আমি দেখিয়াছি) তাহারা অনেকটা বাঙ্গালীর 
প্রশংসার মূল্য অবধারণ করিতে পারিবেন। থিয়েটারে সেই উৎকট উত্তট 
ভাষা, সেই বিকট কট্‌্কটে ভাববিস্তাস, সেই বাজে ইয়ারকী, বাজে রসিকতার 
স্রোত চলিতেছে, আর স্থির ধীর ভাবে লোকে তাহা গুনিতেছে, এবং অক্নানবদনে 
প্রশংসা করিতেছে, সেই পুস্তককে ভাল নাটক বলিয়া আদর করিতেছে । এই 
অবিচারিত প্রশংসার প্রভাবে বাঙ্গালার নাট্যসাহিত্যের উন্নতি ঘটতেছে না; 
এবং এই হেতু বাঙ্গালার সৎসাহিত্যের অন্ত সকল শাখাই যেন গুকাইয়া 
যাইতেছে। 


১৩৩ সাহিতা। ২৪শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা। 


এই সঙ্গে আমি আর একটি কথা বলিতে চাহি। অনেকেই আমাদের 
দেশের জনসাধারণের বুদ্ধিবৃত্তিকে বড়ই ছোট-_বেজায় সামান্য বলিয়া ধরিয়া 
রাখিয়াছেন। এই ভ্রান্ত ধারণ! হেতু বাঙ্গীলায় সৎসাহিত্যের পুষ্টি হইতেছে 
না। অনেকেই মনে করিয়া বসিয়া আছেন যে, বাঙ্গালার জনসাধারণের জন্য 
যে পুস্তক রচিত হইবে, তাহাতে কেবল ছেলে-ভুলান গল্প থাকিলেই 
পর্যযাপ্ত হইবে। যদি বিজ্ঞান বা ইতিহাসঘটিত কোনও পুস্তকের রচনা 
করিতে হয়, তাহা হইলে সে সব পুস্তকও বালকোপযোগী করিয়া! লেখা হয়। 
শবচাতুর্ষ্ের ও মাধুর্য্যের বিকাশ, উন্নত ভাবের ব্যাথ্যান, মনুষ্য-চরিত্রের অথবা 
মানবতার উদ্বোধক সিদ্ধান্তের বিন্যাস যেন এই সকল পুম্তকে করিতে নাই। 
আধুনিক ইউরোপীয় পদার্থবিজ্ঞানের অভিনব সিদ্ধান্ত সকল যেন বাঙ্গালী 
পাঠকের পড়িতে নাই। যদি বা এই অদ্ভুত সমাচার গুনাইতে হয়, তৰে 
তাহাকে শুঞ্ধ নীরস করিয়া, কঠোর কঠিন করিয়া শুনাইতে হইবে । আমার 
বিশ্বাস, ধাঁহারা বাঙ্গালী পাঠকগণকে বোক1 সাজাইয়া পুস্তক রচনা করেন, 
তাহাদের পুস্তক সাধারণ বাঙ্গালীতে পড়ে না। যে সকল পুস্তকে পড়িবার কিছু 
থাকিবে, বাঙ্গালী কেবল তেমনই পুস্তক পড়িবে। সে শু, নীরস ছেলেভ্লান 
পুস্তক পড়িবে না, পড়িতে চাহিবে না। এখন ধাহাদের পুস্তক সকল বাঙ্গালী 
প্রায়শঃ পাঠ করে, তাহার এই অপসিদ্ধান্ত মাথায় লইয়া! পুস্তক রচনা করেন 
নাঁই। মনে হয়, এই হেতু ৬6171200181 1710918001৩ 5০০15 বা বাঙ্গালা 
সাহিত্য-প্রচার-সমিতি সহজবোধ্য সরল পুস্তকরাশির প্রচার করিয়া বঙ্গসাহিত্যের 
বিশেষ কোনও উপকার করেন নাই। তবে এই সমিতিংপ্রচারিত সাময়িক পত্র- 
খানির দ্বারা অনেক উপকার হইতেছে, সাহিত্যের পুষ্টিসাধন হইতেছে। 

এইবার সাহিত্য-প্রচারের কথা একটু বলিব। ইহা সত্য বটে, যে বহি 
বিকাইবে, তাহা লইয়া ফেরীওয়ালা গ্রামে গ্রামে ঘুরিবে। কিন্তু সে অবস্থা হইতে 
এখনও বিলম্ব আছে। টানের মুখে যোগান দিতে হয় বটে, পরস্ত বর্তমান ক্ষেত্রে 
যোগানের সুখে টানের স্থষ্টি করিতে হইবে। ফেরীওয়ালারা বহগ্রামে বহি বেচিতে 
যায়; কিন্তু তাহারা ভাল বহি বেচে না। তাহাদের পুজি বড়ই কাদধ্য। 
বিশেষতঃ, তাহার! নিয়মিত ফেরী করে না, কচিৎ কদাচিৎ গ্রামে যায়। এমন ভাবে 
পুস্তক-প্রচার করিলে চলিবে না। আমি মফস্বলের বহু স্থান হইতে অভিযোগ 
শুনিয়াছি যে, লোকে ভাল পুস্তক পায় না বলিয়াই খরিদ করে না। দেশীয়- 
সাহিত্য-প্রচার-সমিতির (৬5777900181 [05790075 5০০1907, অনেক স্থানে 
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শাখাদোকান আছে । সমিতির প্রচারিত পুস্তক সকল এই সকল দোকানে পাওয়া 
যায়। সমিতির এই সকল দোকানে যদি অন্য ভাল পুস্তকের বিক্রয় হয়, তাহা! 
হইলে, তাহাদের প্রচার বাড়ে, সৎসাহিত্যের পুষ্টিও হয়। এ পক্ষে সুব্যবস্থা 
করিতে পারিলে ভাল হয়। 

আপাততঃ পল্লীগ্রামে পাঠাগার বা লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে 
অনেক কাজ হয়। গোটাকয়েক পল্লীগ্রামে এই ভাবে সাধারণ পাঠাগার 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বটে, পরন্ত প্রত্যেক গ্রামে এক একটি পাঠাগার না থাকিলে 
কাজ হইবে না। অন্ততঃ যে সকল গ্রামে পাঠশালা বা স্কুল আছে, সেই সকল 
গ্রামে স্কুল বা পাঠশালার পণ্ডিত বা মাষ্টারের উপর ভার দিয়া এক একটি পাঠা- 
গার খোলা চলে। শিক্ষা-বিভাগের পরিদর্শক কর্মচারী সকল গ্রামে গ্রামে 
ঘুরিয়া বেড়ান। ইহারা ইচ্ছা করিলে প্রত্যেক গ্রামেই একটি করিয়া! পাঠাগার 
খুলিতে পারেন । বিশেষতঃ, শাসন ও বিচার বিভাগের কর্ম্মচারিগণের প্রসার প্রতি- 
পত্তি অত্যধিক তাহারা অন্ন চেষ্টাতেই পাঠাগারের প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন। পাঠা- 
গারের সংখ্যা! বাঁড়িলেই সৎসাহিত্যের চর্চারও প্রসার বাঁড়িবেই ; লোকের একটা! 
রুচিরও সৃষ্টি হইবে। এ কাঁজটা তেমন কঠিন বলিয়া আমার বোধ হয় না। 

প্রবন্ধপাঁঠের পর বাবু প্যারীচাদ মিত্র বলেন যে, তিনি বহুকাল বঙ্গসাহিত্যের 
কল্যাণকামনায় রত রহিয়াছেন। তিনি মৌলিক-্রন্থ-প্রণর়নের পক্ষপাতী, অনুবাদের 
পক্ষপাঁতী নহেন। অবশ্য স্বীকার করি যে, সাহিত্যের সকল বিভাগেই নানা পুস্তকের 
রচনা হইয়াছে ; বিজ্ঞান, বিশেষতঃ ধর্্মতত্বে অনেক পুস্তক লিখিত হইয়াছে বটে। 
পরস্ত এখন বিচার্ধ্য এই যে, লোকে কি ইহাই চাহে? লোকের এই আকাজ্া 
বুঝিতে হইলে, কলিকাতায় একটি এজেন্সী খুলিতে হইবে। এই এজেন্দীর 
সাহায্যে পুস্তক প্রচার করিতে হইবে। প্রচার ও কাটতির মুখে অনেকটা! বুঝা! 
যাইবে যে, লোকে কি পড়িতে চাহে। এই ভাবে পুস্তকের প্রচার না হইলে 
পাঠের প্রবৃত্তি বাড়ান যাইবে না। লোকের পড়িবার প্রবৃত্তি বাঁড়িলে, এবং পুস্তক 
সকলের কাটুতি হইলে বুঝা যাইবে, কোন্‌ প্রকারের পুস্তক এখন রচনা! করিতে 
হইবে, এবং কি ভাবেই তাহা লিখিতে হইবে । আমার মনে হয় যে, এই 
এজেন্সীর অভাব শীঘ্র দূর হইবে। ৃ 

ডাক্তার চক্রবন্তী বলেন যে, পাঠ্যপুস্তক বিষয়ে আমাদের ধারণায় গোলযোগ 
ঘটিয়াছে, তাই এত কথ! উঠিতেছে। পাঠ্যপুস্তক*ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে 
হইবে); এক বিষয়বিশেষের উপর পাঠ্যপুস্তক ? অর্থাৎ যাহার সাহায্যে বিষয়- 

সা--১৪ 


১০২ সাহিত্য । ২৪ বন, ২য় সংখ্যা । 


বিশেষের অধ্যাপনা চলিবে; আর চিত্তবিনোদক পাঠ্যপুস্তক ১ যথা, উপন্যাস, 
গল্প. নাটক, কাব্যগ্রস্থাদি ৷ প্রথম শ্রেণীতে বিজ্ঞান, পদার্থতত্ব, ইতিহাস ও 
চাকৎসা-ঘটিত পুস্তক সকল সঙ্গিবিষ্ট হইতে পারে। এই সকল পুস্তক অতি 
সাবধানে ও আধুনিক সকল তথ্যে পূর্ণ করিয়া 'লিখিতে হইবে। এই শ্রেণীর 
পাঠ্যপুস্তক মৌলিক গ্রন্থ সকলের রচনা হইলে ভাল হয় বটে) কিন্ত এখনও সে 
সময় আইসে নাই। বিষয়বিশেষের পঠন পাঠন না হইলে, সেঃবিষয়ের মৌলিক- 
্রন্থরচন! সম্ভবপর নহে। ইউরোপীয় বিজ্ঞানগ্রস্থ সকলের বাঙ্গালা ভাষায় 
অনুবাদ করিবার সময়ে অনেক নৃতন ভাব প্রকাশ করিবার জন্য নূতন শব্ধ গড়িতে 
হইতেছে। এই সকল বিশেষ শব্দের পারিভাষিক অর্থ এখনও সকলের হৃদয়ঙ্গম 
হয় নাই, সে অর্থ অনেকেই গ্রাহ্া করে নাই। সুতরাং এই সকল পারিভাষিক 
শবের জন্য অনুরূপ ইংরেজী শব্দ বাছিয়া উনাদের অর্থনিদ্ধীরণ করিয়া রাখিতে 
হইবে। কারণ, ইংরেজী বহি সকল বড় বড় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতে লিখিয়া থাকে ন, 
তাহারা যে ভাবে দেখিয়া শুনিয়া শব্দচয়ন করিয়া তাহাদের ব্যবহার করিতেছেন, 
তাহাতে ব্যবহৃত সকল শব্দের অর্থগ্োতনার পক্ষে কোনও গোলমাল ঘটে না। 
এখন এই সকল ইংরেজী শব্দের অন্থকুল বাঙ্গালা শব্ধের রচনা করিলে অর্থসঞ্গতি 
বিষয়ে কোনও গোল ঘটিবে না। এই হেতু এখন ইংরেজী ভাষায় লিখিত 
বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক সকল বাঙ্গালায় ভাষান্তরিত করিলে ভাষার পুষ্টি হইবে। 
সকল সভ্য দেশেই প্রথমে এই পদ্ধতির অনুসরণ করা হয়; শেষে বিজ্ঞান 
বিষয়ের সাধারণতঃ আলোচনা! আরব্ধ হইলে, মৌলিক গ্রন্থ লেখা আরন্ধ 
হইয়া থাকে । বিজ্ঞানের বিষয়বিশেষের অধ্যয়ন অধ্যাপনা আরব্ধ না হইলে, 
তততৎ বিষয়ের গ্রন্থ সকলের আদর হয় না। চিকিৎস! শাস্ত্রের যদি পঠনপাঠন 
না হয়, চিকিৎসা শাস্ত্র পড়াইবার কলেজ ও স্কুল সকল যদি প্রতিষ্ঠিত ন৷ হয়, 
তাহা হইলে দেশে চিকিৎসাশাস্ত্রের বাঙ্গালা বহির আদর হয় না। কলিকাতা, 
আগ্রা, মাদ্রাজ, হায়দরাবাদ, নাগপুর, বোম্বাই প্রভাতি নগরে চিকিৎস! শাস্ত্রের 
স্কুলকলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়াই, সে সকল স্কুলে ছাত্র হইতেছে বলিয়াই 
দেশীয় ভাষায় লিখিত চিকিৎসা! শাস্ত্রের পুস্তক সকল অল্পবিস্তর বিকাইতেছে। 
বিজ্ঞানের অন্য শাখার পাঠ্য পুস্তক লিখিতে হইলে এই ভাবে কার্য্য করিতে 
হইবে। বিজ্ঞানের পঠন-পাঠন স্কুলকলেজে না হইলে, বাঙ্গাল! ভাষায় লিখিত 
পাঠাপুস্তক সকলের প্রচলন এই সকল পাঠশালায় ন! হইলে, পাঠ্য পুস্তক লেখা 
বৃথা হইবে। এই হেতু ডাক্তার চক্রবর্তী মনে করেন যে, সর্বাগ্রে বিজ্ঞান বিষয়ের 


জো, ১৩২*। বাঙ্গালার জনসাধারণের সাহিত্য । ১০৩ 


প্রচার হওয়া প্রয়োজন, তৎপরে ইংরেজী পুস্তক সকলের অনুবাদ করিয়া অভাব- 
মোচন কর! আবশ্যক। শেষে মৌলিক গ্রন্থ সকল আপনা-আপনিই রচিত 
হইবে । শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পাঠ্য পুস্তকের অভাব পূর্ণ হইয়া বাইবে। 

পরন্থ গল্প, উপন্যাস, কাব্য গ্রস্থা্দির রচনা বিষয়ে এ পদ্ধতি অবলম্বন করিলে 
চলিবে না। ইংরেজী উপন্যাস বাঙ্গালায় ভাষাস্তরিত করিলে তাহা বাঙ্গালীর 
পক্ষে চিত্তবিনোদক হইবে না। গৃহস্থলীর কথা, সমাজের কথা, দেশের 
ইতিহাসের কথা লইয়া উপন্যাস লিখিতে হইবে, তবে তাহা বাঙ্গালীর চিত্তবিনোদন 
করিতে পারিবে । ইংরেজের উপন্যাসে ইংরেজের সমাজ, ধর ও ইতিহাসের 
কথা আছে; সে সকল উপন্যাস বাঙ্গাল ভাষায় অনুবাদ করিলে তাহা 
বাঙ্গালীর রুচিকর হইবে না । কাব্যের পক্ষেও প্র একই কথ' খাটে । অতএব 
এ ক্ষেত্রে মৌলিক পুস্তক লিখিতে ন! পারিলে বাঙ্গালী পাঠকের তৃপ্তি হইবে 
না, বাঙ্গাল! ভাষারও পুষ্টি হইবে না। বাবু প্যারীটাদ মিত্র “আলালের 
ঘরের ছুলাল” উপন্যাস লিখিয়া এই দিদ্ধান্তটা সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। 
“আলালের ঘরের ছুলাঁলে”র ভাষা বেমন সহজসাধ্য, উহাতে লিখিত বিষয়গুলিও 
তেমনই সছুপদেশপুর্ণ। এই ভাবে উপন্যাস রচিত হইলে লোকেও পড়িবে, নবীন 
বঙ্গাহিত্যেরও আদর 'বাড়িবে। অনেকে বলেন যে, ইংরেজীশিক্ষিত সম্প্রদায় 
বাঙ্গাল! পড়িতে চাহেন না । কথাটা সত্য হইতে পারে, কিন্তু কয় জন ইংরেজী 
শিখে ও জানে? যাহারা এখন কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত, 
বিদ্যান্ুন্দর ও পাঁচালী পড়িয়া কাল কাটায়, তাহার! ত নব্য বঙ্গসাহিত্যের পুস্তক 
সকল পড়িতে পারে । এই সকল গ্রন্থের পঠন-পাঠন অধিক থাকিলে, লোকের 
অন্ধ বিশ্বাসের বৃদ্ধি পাইবে, কামবৃত্বির পোষণ কর! হইবে। এই সকল 
পুস্তকের পরিবর্তে ভাল ভাল উপন্যাস রচন! করিয়া দিলে, পাঠকের মন 
প্রশস্ত হইবে, মনুষ্যত্বের উন্মেষ হইবে, ধীরে ধীরে দেশের ও সমাজের কুচি 
বদলাইবে। এখন এই ভাবে চালাইলে আগামিগণ বাঙ্গাল! ভাষায় বিজ্ঞান- 
চ্চা করিবেন, পারিভাষিক শব্দের নির্ধারণ করিবেন, পরে বিজ্ঞানবিষয়ক 
ভাল ভাল মৌলিক পুস্তকও রচনা করিতে পারিবেন। এখন ভাষার পত্তনের 
সময়; এখন ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কাঁজ করিলে পরে সাহিন্ত্যের স্থষ্টি ও পুষ্টি হইতে 
পারিবে । 

প্রীপাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। 


১০৪ 


গৌড়কবি মনোরথ । 

গৌড়কবি মনোরথ যে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গালীর ইতিহাসের 
একটি ন্মরণীয় যুগ । তখনও বাঙ্গালা দেশে পাল-নরপালগণের শাসন-ক্ষমতা 
বর্তমান ছিল। তৃতীক্ বিগ্রহপালদেবের স্বর্ীরোহণের পর, তাহার জ্যো্টপুত্র 
দ্বিতীক্ব মহীপাল সিংহাসনে আরোহন করিয়া, “অনীতিপরায়ণ” হইলে, একটি 
মহাবিপ্লবে পরাভূত ও নিহত হইয়াছিলেন। পাল-রাজগণের জনকভূমি বরেন্্র- 
মণ্ডল কৈবর্ত-নায়ক দিব্য নামক রাজপুরুষের করতলগত হইয়াছিল; দ্বিতীয় 
মহীপালদেবের ভ্রাতা শূরপাল ও রামপাল বরেন্দ্র হইতে তাড়িত হইয়াছিলেন, 
দিব্যের ভ্রাতুপ্পুত্র ভীম বরেন্দ্রমগ্ডলে রাজা হইয়াছিলেন! শুরপালদ্রেব অল্নকালে 
পরলোক গমন করিলে, সামস্তগণের সহায়তায়, রামপালদেব বরেক্ত্রীর উদ্ধার- 
সাধন করিয়া, দীর্ঘকাল রাজ্যভোগ করেন। তাহার সুযোগ্য পুত্র কুমারপাঁল 
অতঃপর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। রামপালদেব বরেন্দ্রীর উদ্ধার- 
সাধন করিয়া, কামরূপে ও পূর্ববঙ্গে পুনরায় শাসনপ্রভার বিস্তৃত করিতে 
সমর্থ হইলেও, তাহার তিরোভাবে এ সকল প্রদেশে পুনরায় বিদ্রোহবহ্ছি 
প্রধূমিত হইয়া উঠিয়াছিল। তজ্জন্য কুমারপাল তীয় প্রিয়তম মন্ত্রী বৈগ্যদেবকে 
বিদ্রোহদমনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বৈদ্যদেব “অন্ুত্তর বঙ্গে”র জলযুদ্ধে বিজয়- 
লাভ করিয়া, কামরূপের বিদ্রোহী নরপালের নিধনসা'ধন করেন ) এবং স্বয়ং 
কামরূপের সিংহাসনে আরোহন করিয়া, “মহারাজাধিরাজ” উপাধি গ্রহণ করেন। 
তাহার প্রশস্তি-রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়া এই যুগের বিবিধ খ্রতিহাসিক তথ্যের 
উল্লেখ করিতে গিয়া, গৌড়কবি মনোরথ সে কালের বাঙ্গালীর বাহুবলের ও 
শাসন-কৌশলের অনেক পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। যদি কখনও 
বাঙ্গালীর ইতিহাস যথাযোগ্যভাবে সঙ্কলিত হয়, তাহাতে মনোরথের নাম 
চিরম্মরণীয় হইয়। থাকিবে । 

বরেন্্রমগ্ুলের সুশাসনসম্পন্ন ভাব গ্রামে কৌশিক-গোত্রসম্তৃত ভরত নামক 
এক পুণ্যক্লোক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি এরূপ পুণ্যশীল ছিলেন যে, 
সমসামগ্িক লৌক মনে করিত,--তাহার নামমাত্র উচ্চারণ করিলেই পাপ- 
প্রপঞ্চ বিনষ্ট হইয়া যায়। ভরতের পুত্র যুধিষ্টি সথধীসমাজে সুপরিচিত ছিলেন। 
তাহার পুত্র শ্রীধর তীর্থত্রমণে, বেদাধ্যয়নে, দানাধ্যাপনায়, যজ্ান্ুষ্ঠানে, ব্রতাচরণে 


ও বিবিধ কৃচ্ছ-সাঁধনে জ্ঞানকাওু-কর্মকাঁওবিৎ পণ্ডিতগণের অগ্রগণ্য বলিয়া 
প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন । 


রা 
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নষ্ট, ১০০। গৌড়কবি মনোরথ। ১০৫ 


কামরূপাধিপতি মহাঁরাজাধিরাজ বৈদ্যদেব তর্দীয় বিজয়রাজ্যের চতুর্থ 
সংবতসরে বৈশাখ বিষুবৎ-সংক্রান্তিতে সেই শ্রীধরকে ভূমিদান করিয়া, এক তাত্র- 
শাঁসন সম্পাদিত করাইয়াছিলেন। তাহা কর্ণভদ্র নামক শিল্পী কর্তৃক উৎকীর্ণ 
হইয়াছিল। তাহাতে যে প্রশস্তি উৎকীর্ণ হইয়াছিল, তাহা রাজপুরু মুরারির 
পুত্র পল্মাগর্ভোৎগন্ন শনোরথ কর্তৃক বিরচিত। বারাণসীধামের গঙ্গা-বরুণা-সঙ্গম 
স্থলের নিকটবর্তী কমৌলি গ্রামে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ভূমিখননোপলক্ষে সেই তাত্র- 
শাসনখানি আবিষ্কৃত হইবার পর, গৌড়কৰি মনোরথের নাম ও পরিচয় উদ্ঘাটিত 
হইয়াছে । মনোরথের কবিপ্রতিভার অন্য কোনও নিদর্শন এ পর্য্যস্ত আবিষ্কৃত 
হয় নাই। কিন্তু এই একথানিমান্র প্রশত্তি হইতেই মনোরথের রচনা- 
কৌশলের যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়। যায়। (১) 
রামপালদেব “জনকভূমি”র উদ্ধারসাধন করিয়া! সে কালের বাঙ্গালীর নিকট 
শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় প্যথাবৎ” বশস্বী হইয়াছিলেন। সেই এ্রঁতিহামিক ব্যাপারের 
পরিচয়-প্রদানের জন্য মনোরথ একটিমাত্র প্লোকে এক মহাবিপ্নবের ইতিহাস 
ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। শ্লোকটি এই,__ 
“তস্যোর্জন্বল-পৌরুষস্য নৃপতেঃ শ্রীরামপালোহভবৎ 
পুত্রঃ পালকুলান্ধি-শীতকিরণঃ সাজীজ্য-বিখ্যাতিভাক । 
তেনে যেন জগজয়ে জনকভূ-লাভাৎ যথাবৎ যশঃ 
ক্ষৌণীনায়ক-তীম-রাবণ-বধাৎ যুদ্ধার্ণবোল্লজ্বনাৎ ॥” 
স্বনাম-সাদৃশ্যে ও স্বকর্ম্সাদৃশ্যে রামপালদেব কিরূপে দ্বিতীয় রামচন্দ্র 
বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা সন্ধ্যাকর-নন্দি-বিরচিত প্রামচরিতম্” কাব্যে 
বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। (২) গৌড়কবি মনোরথের এই শ্লোকটি স্বল্লাক্ষরে 
সুকৌশলে সেই কাব্যের পূর্বাভাস প্রদান করিয়াছে । রাম-পক্ষেও রামপাল- 
পক্ষে তুল্যরূপে প্রয়োজ্য “জকভূ-লাভাৎ*, পভীম-রাবণ-বধাৎ* ও পযুদ্ধার্ণ 
বোল্লজ্বনাৎ*, এই তিনটি গ্লিষ্টপদের ব্যবহারে, মনোরথ রচনা-কৌশলের পরিচয় 
দান করিয়া! গিয়াছেন। পাল-নরপালগণ সুর্য্যবংশীয় ক্ষজ্রিয় ছিলেন; সে কথা 
মনোরথের রচনাতেই জানিতে পার! গিয়াছে। বরেন্ত্রী ভাহাদিগের জনকতৃমি 
ছিল, তাঁচাও মনোরথের রচনাতেই প্রথমে অভিব্যক্ত হইয়াছে। সন্ধ্যাকর 
(১ এই প্রশস্তি বরেক্র-অনুন্ধান-সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত গোৌড়-লেখমালা গ্রস্থের প্রথম 


স্তবকে সটাক বঙ্গানুবাদ সহ মুদ্রিত হইয়াছে । 
(২) এই গ্রন্থ বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটা কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। 


১৩৬ সাহিত্য । ২৪শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা। 


নন্দীও “রামচরিতম্‌” কাব্যে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। এক অর্থে প্বরেন্দ্রী” ও 
অন্য অর্থে “সীতাদেবী” বলিয়া “জনকভূ* শবের ব্যবহার করিয়া, মনোরথ ষে 
রচনা-কৌশলের পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সন্ধ্যাকর নন্দীর “রামচরিতম্” কাব্যে 
তাহাই অন্ুস্থত হইয়াছে। “্জনকভ্‌”” শব্দের এইরূপ ব্যবহারের প্রথম পথ- 
প্রদর্শক মহাকবি স্থবন্ধু। তিনি “বাসবদত্তা”য় লিখিয়! গিয়াছেন,-_ 

“রাঘবঃ পরিহন্নপি জনকভূবং জনকভুবা সহ বনং বিবেশ।” প্বিরোধা- 
ভাসে”র আভাস-প্রদানের জন্য, স্ুবন্ধু এইরূপে প্পিতৃভূমি” ও জনকনন্দিনী, 
এই উভয় অর্থের সুচনা করিয়া, যে রচনা-কৌশলের অবতারণা করিয়াছিলেন, 
উত্তরকালে তাহাতেই বরেন্্রীর ইতিহাস কাব্যাকারে গ্রথিত হইয়াছিল। 

বৈশ্যদেবের প্রশন্তি-রচনা করিতে গিয়া, গৌড়কবি মনোরথ সেকালের 
ণ“গৌড়জনে”র অনেক চিত্র চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন। যে দেশের ইতিহাস নাই, 
সে দেশের পক্ষে এরূপ চিত্র বহুমূল্য। কবিকল্পন! চিত্রগুলিকে নানা 
মনোমত অলঙ্কারে বিভূষিত করিয়াছে; সেগুলি পরিত্যাগ করিলেও, মূল 
প্রতিহাসিক তথ্য মনোজ্ঞ বলিয়াই স্বীকৃত হইবে। 

বৈদ্যদেব রামপালদেবের পুত্র কুমারপাল দেবের মন্ত্রী ছিলেন। কুমাঁর- 
পালের কীন্তিকলাপের বিস্তৃত বর্ণনা না করিয়া, মনোরথ সুকৌশলে তীহার 
প্রাসাদ-বর্ণনায় তদীয় বীরকী্তির পরিচয় প্রদান করিয়া! গিয়াছেন। যথা__ 
শযস্যারাতি-কিরীট-হাটক-কৃত-প্রাসাদ-কণ্ঠীরব- 

গ্রাস-আাসবশ। দপৈষ্যতি বিধোবিস্বাহ্করূপী মৃগঃ।” 

পরাঁজিত ভূপালবৃন্দের রাজমুকুট হইতে স্বর্ণ আহরণ করিয়া, তন্বারা সিংহমুত্তি 
নির্মিত করিয়া, প্রাসাদশীর্ষে সেই মুষ্তি . প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া, বিজয্-গৌরব 
বিজ্ঞাপিত করিবার কৌশলের মধ্যে শিল্পরুচিরও পরাকা্ঠ। প্রদণিত হইয়াছে। 
কবি বলিয়াছেন,__সমুচ্চ প্রসাদ-শিখরে সংস্থাপিত সিংহমুত্তির *গ্রাসত্রাসে” 
চন্্রমগুলস্থ “বিস্বাঙ্করূপ্” মৃগ পলায়নপর হইবে। ইহা! কবিকক্পনা হইলেও, 
এই কল্পনার মধ্যে সেকালের কবি-হৃদয়ের কল্পনা-সামর্থ্য প্রকটিত হইয়৷ 
রহিয়াছে। 

মনোরৎ ব্রাহ্মণ কবি। তিনি ধাহার গুণগাথা গান করিয়াছিলেন, তিনিও 
ব্রাহ্মণ মন্ত্রী। কিন্তু সেকালের ব্রাহ্মণ মন্ত্রী কেবল মন্ত্রণাগৃহেই সকল কর্তব্য 
শেষ করিতে পাঁরিতেন না ;-_প্রয়োজন উপস্থিত হইলে, তাহাকে অসিহন্তে 
দ্ধক্ষেত্রে সেনাচালনাও করিতে হইত। বৈদ্যদেবের প্রশস্তিতে একটি জল- 


জো, ১৩২০ । গৌড়কৰি মনোরথ। ১০৭ 


বুদ্ধের ও একটি স্থলযুদ্ধের বর্ণনা করিয়া, গৌড়কবি মনোরথ এই প্রতিহাসিক 
তথ্যের পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। 
জলযুদ্ধটি প্রথমে সংঘটিত হইয়াছিল) তাহার পর স্থলযুদ্ধ । জলযুদ্ধের 

স্থান “অনুত্তরবঙ্গ” বলিয়৷ উল্লিখিত হইয়াছে । নদীবহুল দক্ষিণবঙ্গে জলযুদ্ধ 
ংঘটিত হইবার সময়ে, যে সকল রণতরণী ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহা ক্ষেপণী- 
বিক্ষেপে পরিচালিত হইত। বহুসংখ্যক ক্ষেপণী এক সঙ্গে জলমধ্যে নিপতিত 
হইত, এক সঙ্গে উর্ধাদিকে উত্তোলিত হইত ।--এই ক্ষেপণীবিক্ষেপ ব্যাপারে 
জলকণাসমুহ বহু উর্ধে উচ্ছসিত হইয়া! উঠিত। ইহার বর্ণনা-প্রসঙ্গে মনোরথ 
বলিয়াছেন,__-“সেই জলকণ। দি আকাশে স্থিরতা লাভ করিতে পারিত, তবে 
চ্দ্রমগুলের কলঙ্ককালিমা ধৌত হইয়া যাইত 1” চন্দ্রমগুলের কলঙ্ককালিম৷ 
ধৌত হয় নাই ; কিন্তু মনোরথের রচনাকৌশলে অভিব্যক্ত এই গ্রতিহাসিক 
তথ্যে বাঙ্গালীর কলঙ্গ-কালিমা ধৌত হইতে পারে। অনুশীলনের অভাবে 
যে শক্তি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, সে শক্তি যখন পূর্ণগৌরবে বিকশিত হইয়! 
উঠিয়াছিল, তখন বাহুতে বল ছিল; হৃদয়ে সাহস ছিল ; বিজয়োল্লাসে উৎসাহ 
ছিল; জলযুদ্ধের বিজয়-বিজ্ঞাপক হীহীরবে দিগ্গজগণ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয্বাছিল ; 
কেবল অন্ত্র গমন করিবার উপায় নাই বলিয়াই, দিগগজগণ স্বস্থান হইতে 
বিচলিত হইতে পারে নাই! মনোরথের এই কৰিজনোচিত বর্ণনা সবল 
কবি-কল্পনার পরিচয় দান করিতেছে । যথা,-__ 

“্যস্যানুত্বরবঙ্গ-সঙ্গরজয়ে নৌবাট-হীহীরব- 

্রস্তৈ পিকৃকরিভিশ্চ বন্নচলিতং চেক্নাস্তি তদ্গম্যভূঃ। 

কিঞ্চোৎপাতুক-কেনিপাত-পতন-প্রোৎ্র্পিতৈঃ শীকরৈ- 

রাকাশে স্থিরতা কৃতা যদি ভবে স্যান্নিফলঙ্কঃ শশী ॥” 
কাহার সহিত এই জলযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, মনোরথ তাহার উল্লেখ করেন 
নাই। কেবল ইহাকে ব্রাহ্ষণ মন্ত্রীর বিজয়-গৌরবের একটি দৃষ্টান্তরূপেই বর্ণন। 
করিয়া গিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত অন্য কোনও প্রাচীন লিপিতে ইহার উল্লেখ 
দেখিতে পাওয়া বায় নাই। সমসাময়িক লোকসমাজে ইহার কথা অবশ্যই 
স্থপরিচিত ছিল। স্থতরাং ইহাকে মনোরথের কপোল-কল্পিত কবি-কাহিনী 
বলিয়া প্রত্যাখ্যান করা যায় না। ইহাকে বাঙ্গালার ইতিহাসের একটি 
উল্লেখযোগ্য ঘটন! বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। মহাকবি কালিদাস 
“নৌসাধনোদ্যত” বাঙ্গালীর একটু গুণগান করিয়া গিয়াছিলেন ; গৌড়কৰি 


১০৮ সাহিত্য । ২৪শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা। 


মনোরথ তাহার একটি এ্রতিহাসিক দৃষ্টাস্তের উল্লেখ করিয়৷ গিয়াছেন। এ 
সকল কথা নব্যবঙ্গের কবি-কল্পনার অতীত হইয়া রহিয়াছে। আধুনিক বঙ্গ- 
কৰিকুল বঙ্গীয় নৌবাহিনীর বিজয়গৌরব বিস্বৃত হুইয়া গিয়াছেন। 
মনোরথ একটিমাত্র শ্লোকে জলযুদ্ধের পরিচয় দান করিয়া, স্থলযুদ্-ব্ণনায় 

চারিটি শ্লোকের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। তাহার রচনা-কৌশল ব্রাহ্মণ 
বীরের ও ব্রাহ্মণ কবির পদমর্ধ্যাদার উপযুক্ত বলিয়াই স্বীকৃত হইবে। বৈদ্যদেব 
তাহার প্রভুর আজ্ঞা, কতিপৃর় দিবসের রণযাত্রায়, কামরূপে উপনীত 
হইয়াছিলেন। তিনি প্রভুর আজ্ঞা মাল্যদামের ন্তায় মন্তকে ধারণ করিয়া- 
ছিলেন, এই বর্ণনায় সুকৌশলে মন্ত্রিবরের রাজান্থগত্যের মর্ধ্যাদা বিজ্ঞাপিত 
হইয়াছে । রণযাত্রার বর্ণনাটি উল্লেখযোগ্য । যথা,__“ব্যোমতল ধুলিপটলে 
সমাকীর্ণ হইয়া, বালুকাকীর্ণ স্থপ্ডিলে'র আকার ধারণ করিয়াছিল; তাহার 
উপর দিয়া কুর্য্যরথ টানিয়া লইতে সপ্তাশ্বের বড় পদবিস্তাসভ্রম উপস্থিত 
হইয়াছিল। এ দিকে ইন্ত্রদেবেরও বড় বিড়ম্বনা ঘটিয়াছিল। তিনি ছুই হস্তে 
ছুইটি চক্ষু আবৃত করিয়া, হস্ত দ্বারা অন্ত ক্রিয়া করিতে অশক্ত হইয়া, তদীয় 
'অনিমীলনকর [স্পন্দলশূন্ত ] দেবনয়নলাভের কর্ম্মফলের নিন্দা করিতে 
ৰাধ্য হইয়াছিলেন। রণযাত্রার বর্ণনায় এই শ্রেণীর কবিকল্পনার অন্যান্য 
নিদর্শনও প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু সর-বর্ণনার সময়ে গৌড়কবি মনোরথ যে 
কবিকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা অনন্যসাধারণ। যথা-__ 

“দোর্দগারণিজে হবিভূজি ভটব্রাতেন্ধনৈ রেধিতে 

সংগ্রামাধ্বর-পুজিতে রিপুশিরঃ-শ্রেণীলসৎ-শ্রীফলৈঃ | 

কৃত্ব। হোমবিধিং পরক্ষিতিভূজা দত্বাথ পূর্ণাুতিং 

লন্ধোদগ্রষশো-মহৎ-ফলমসৌ শ্রীবৈদ্যদেবে। বভৌ ॥৮ 
বৈদ্দেব ব্রাহ্মণ বলিয়া! তাহার সমর-ব্যাপারও যজ্ঞকার্ধ্যরূপেই বর্ণিত হইয়াছে । 
সে রণযজ্ঞের “অরণি' হইয়াছিল,__বাহুদও-সংঘর্ষণ; তদুৎপন্ন অগ্নির “ইন্ধন” 
হইয়াছিল,__সেনামণ্ডল ) রিপুশিরঃসমূহ তাহাতে$প্রীফলের ন্যায় হোমবিধির 
কাধ্য সম্পাদন করিয়াছিল ) শক্রনরপালের নিধনসাধনে সে রণযজ্ঞের পুর্ণান্ুতি 
প্রদত্ত হইয়াছিল। এই বর্ণনার] শব্দবিন্যাস যেমন বিষয়োপযোগী, করনাটিও 
সেইক্ধপ ব্রাহ্মণোপযোগিনী। এই রণযজ্ঞের অবসানে, তাহার মহৎ ফল লাভ 
করিয়া, বৈদ্যদেব কামরূপের রাজা হইয়াছিলেন। 

মনোরথের রচনায় -অভিব্যক্ত এই ঁতিহাসিক তথ্য অন্য কোনও প্রাচীন 


জ্যেষ্ঠ, ১৩২*। বিদেশী গল্প । ১০৯ 


লিপিতে উল্লিখিত হইয়াছিল কি না, এ পর্যন্ত তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় 
নাই। গৌড়কবি মনোরথ এই প্রশস্তির মধ্যে প্রয়োজনান্ুরোধে সকল 
রসেরই অবতারণা করিয়া, ইহাকে একখানি কাব্যের মর্যযাদা দান করিয়া 
গিয়াছেন। তাহা ক্ষুদ্র হইলেও, বৃহৎ ব্যাপারের বর্ণনায় গৌরবান্বিত; রচনা- 
কৌশলে সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্ের ইতিভাসে উল্লেখযোগ্য 

শ্বীক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। 


বিদেশী গণ্প। 
সমাপ্তি । 


কাউন্ট পোমেরি” প্রসাধনশেষে একবার প্রাচীর-বিলম্বিত দর্পণের দিকে চাহিয়৷ 
মৃদু হাস্য করিলেন। 

মস্তকের কেশরাজি শুভ্র হইলেও, এখনও তাহার শারীরিক সৌন্দর্য্য অস্ত- 
হিত হয় নাই। সত্যই তিনি সুপুরুষ। দেহ দীর্ঘ, সবল ও একহারা। 
ক্ষীণ মুখমণ্ডলে গুক্ষরাজি সুশোভিত। তাহাতে এখনও  শুভ্রতার রেখা ভাল 
করিয়া পড়ে নাই । 

দর্পণে আত্ম-প্রতিবিষ্ব দর্শন করিয়৷ তিনি মৃদ্গুঞ্রনে বলিলেন, “লোমেরি' 
এখনও বাচিয়া আছে।» 

প্রসাধন-কক্ষ হইতে উঠিয়া! প্রভাতের চিঠিপত্র পড়িবার অভিপ্রায়ে কাউণ্ট 
বসিবার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। টেবিলের উপর দশ বারোখানি চিঠি ও 
বিভিন্ন রুচির তিনথানি সংবাদপত্র রক্ষিত ছিল। এক জোড়া তাসের মধ্য 
হইতে জুয়াড়ী যেমন মনোনীত তাসখানি তুলিয়! লয়, চিঠিগুলি তেমনই অঙ্ুলি- 
স্পর্শে ছড়াইয়া ফেলিয়া একদৃষ্টিপাতে তিনি পত্রগুলির শিরোনামার হস্তাক্ষর 
দেখিয়া লইলেন। প্রতিদিন খাম ছি'ড়িয়া' চিঠিগুলি পড়িবার পূর্বেই তিনি 
প্রত্যে ক পত্রের হস্তাক্ষর এই ভাবে দেখিয়৷ থাকেন। 

প্রত্যহ চিঠি পড়িবার পূর্ব মুহূর্তে একটা অনির্দিষ্ট উৎকঠা, আশা ও 
আনন্দ ষুগ্রপৎ তাহার হৃদয়ে সঞ্চারিত হইত। মোহরাঙ্কিত রহস্যপূর্ণ পত্রগুলি 
তাহার নিকট কোন্‌ সংবাদ বহন করিয়া আনিত ? তাহাতে কিরূপ আনন্দ, 
সুখ, অথবা ছুঃখ তিনি অনুভব করিতেন? একবার দৃষ্টিপাতেই তিনি বুঝিতে 


সা_--১৫ 


১১০, সাহিত্য । ২৪শ বর্ষ ২য় সংখ্যা । 


পারিতেন, কোন্‌ পত্র কোথা হইতে আসিয়াছে। যে যে পত্রের মধ্যে যেরূপ 
বিষয়ের সংবাদ থাকিতে পারে বলিয়া তিনি অনুমান করিতেন, তদনুসারে 
তাহাদিগকে পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে তাড়া বাঁধিয়া রাখিতেন। এইগুলি বন্ধু বান্ধবের 
নিকট হইতে আগিয়াছে। প্রগুলি বাজে লোক লিথিয়াছে। বাকীগুলির 
লেখক তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত। এই শেষোক্ত শ্রেণীর পত্রগুলিই তাহাকে 
বিব্রত ও বিচলিত করিয়া! তুলিত। লেখকের! তাঁহার নিকট কি চাহে? কে 
এইরূপ বিচিত্র বর্ণমালায় তাহার নিকট পত্র লিখিল? পত্রমধ্যে ভাব ও 
কল্পনার উচ্ছাস, আশার সংবাঁদ, অথবা ভীতি-প্রদর্শনের চেষ্টা প্রচ্ছন্ন? পত্র 
পাঠের পুর্বে এইরূপ নানা চিন্তায় তিনি অভিভূত হইতেন। 

আজ একখানি পত্র বিশেষভাবে তীহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। শিরো- 
নাম-পাঠে পত্রমধ্যে যে কিছু বিশেষত্ব আছে, এরূপ অন্থমিত হয় না। কিন্ত 
তথাপি তিনি অন্তরে অন্তরে শিহরিয়! উঠিলেন, অত্যন্ত অন্বাচ্ছন্দ্য অন্ুভব 
করিলেন। 

তিনি ভাবিলেনঃ--“কে এ পত্র লিখিল? হাতের লেখা পরিচিত বলিয়া 
বোধ হইতেছে বটে কিন্তু লোকটা! কে, বুঝিতে পারিতেছি না ত।» 

ছুইটি আঙ্গুলে চিঠিখানি তুলিয়া ধরিয়া খামের মধ্য দিয়! ভিতরের লেখা 
পড়িবার ব্যর্থ চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু খামখানি ছি'ড়িয়া ফেলিয়৷ চিঠি পড়িবার 
ইচ্ছা হইল না। 

একবার স্বাণ লইয়া দেখিলেন, কিছু বুঝিতে পারিলেন না। তার পর 
টেবিলের উপর হইতে :একথানি .আতসী কাচ তুলিয়া লইলেন। হস্তাক্ষরের 
দৌন্দধ্য-অন্গশীলনের জন্য তিনি এই কাচখানি ব্যবহার করিতেন। অকস্মাৎ 
তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিলেন।--«কে এ পত্র লিখিল? হাতের লেখা 
বিশেষ পরিচিত বলিয়া বুবিতেছি। এ ভাষা যেন আমি অনেকবার পড়িয়াছি। 
বোধ হয়, সে অনেকদিন আগে। কে লিখলে হে? ও, লোকটা বুঝি 
কিছু টাকা চায়।» খাম ছি'ড়িয়া ফেলিয়। তিনি চিঠি পড়িলেন। 

পপ্রিয় বন্ধু,__নিঃসন্দেহ তুমি আমায় ভুলিয়া! গিয়াছ। কারণ, প্রায় পঁচিশ 
বৎসর আমাদের দেখ! শুনা হয় নাই। তখন আমার পুর্ণ যৌবন ছিল) এখন 
বুড়া হইয়াছি। তোমার কাছে বিদায় হইয়া আমি প্যারী ত্যাগ করি) তার 
পর আমার বৃদ্ধ স্বামীর সহিত দেশে চলিয়া যাই। তাঁর কথা কি তোমার 
মনে আছে? আজ পাঁচ বৎসর তীহার মৃত্যু হইয়াছে । আমার কন্যার 


জোর, ১৩২*। বিদেশী গল্ল । ১১১ 


বিবাহ দ্রিব বলিয়া এখন ন্মামি প্যারী নগরীতে ফিরিয়া যাইতেছি। আমার 
মেয়ের বয়ম আঠারো বৎসর, সে খুব সুন্দরী। তাহাকে তুমি 'কখনও দেখ 
নাই। আমি তাহার বিবাহ সম্বন্ধে তোমাকে পুর্বে লিখিগ্নাছিলাম ? কিন্তু এ 
তুচ্ছ বিষয়ে তুমি আদৌ কান দাও নাই। 

“আমি গুনিয়াছি, তুমি এখনও তেমনই সুন্দর আছ। ছোট লিজি, যাকে 
তুমি লিসৌ বলিয়া ডাকিতে, যদি এখনও তার কথা তোমার মনে থাকে, 
তা৷ হ'লে আজ বিকালে আসিয়া তাহার বাড়ীতে আহারাদি করিও। এখন সে 
বৃদ্ধা_ব্যারনেস ভ্যান্স, নামে পরিচিতা। এখনও সে তোমার প্রতি তেমনই 
শরদ্ধাশালিনী। তাহার অনৃষ্টকে সে কখনও নিন্দা করে নাই। তেমনই শ্রদ্ধা ও 
প্রীতির সহিত সে তোমার সহিত করকম্পন করিতে সমুৎস্থক। কিন্তু 
বন্ধু, সে হস্তু-ুম্বনের আকাজ্ষা রাখিও না। ইতি-- 

লিজি ভ্যানস.।৮ 

লোমেরি'র হৃদয় দ্রুতবেগে স্পন্দিত হইতে লাগিল। আরাম-কেদারায় 
তিনি একই ভাবে শয়ন করিয়া রহিলেন ; পত্রথানি জানুর উপর রাধিয়া তিনি 
শুন্যপানে চাহিয়৷ রহিলেন। স্মৃতির অস্কুশ-তাড়নায়, ভাবের আতিশয্যে তাহার 
নয়ন অশ্রুসিক্ত হইল। 
জীবনে এই লিজি ছাড়া তিনি আর কোনও রমনীকে ভালবাসেন নাই। 
লিজি কি স্ুন্দরী-কি নমনোমোহিনীই ছিল! তাহার স্বামী ব্যারণ ভ্যানস, 
বাতরোগগ্রস্ত :ছিলেন। পাছে তীহার স্বন্দরী পত্বী সুপুরুষ লোমেরি'র প্রতি 
আকৃষ্ট হন, এই আশঙ্কায়, তিনি পত্ঠীকে নিজের জমীদারীতে লইয়া যান। সেই- 
খানেই তাহাকে এতকাল নজরবন্দী করিয়া! রাখিয়াছিলেন। 

সত্যই লোমেরি' এই নারীকে ভালবামিতেন। লিজিও তাহাকে সত্যই 
ভালবাসেন, এ বিশ্বাসও তীহার ছিল। 

মানসপট হইতে যে স্থৃতি বিলুপ্ত হইয়াছিণ, বহুদিন পরে আজ যৌবনের 
স্থথছুঃখমিশ্রিত সহত্র কথা তাহার মনে পড়িল। একদিন সায়াহে “বল” নৃত্যের 
নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার পর সুন্দরী লিজি তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়া- 
ছিলেন। উভয়ে তখন বয়দে বোলৌতে বেড়াইতে “গেলেন। যুবতীর অঙ্গে 
সান্ধ্য পরিচ্ছদ। তখন বসস্তকাল। প্রকৃতি মনোহারিণী। সুন্দরীর বর 
অঙ্গ ও সুরভিচর্চিত বসনের সৌরভে ঈষছ্ পবন মাতিয়া উঠ্িল। কি 
মধুর রাত্রি! পত্রাস্তরালচ্যুত চক্ত্ররশ্মি হ্রদের জলে পড়িয়া নৃত্য করিতেছিল। 


হদতটে উপনীত হইলে লিজি অশ্রপাত করিতে লাগিলেন । সবিম্ময়ে লোমেরি” 
“জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি হইয়াছে ? 

যুবতী বলিলেন, “জানি নাও টাদের আলো! ও হুদের জল আমার হৃদয় 
অভিভূত করিয়াছে। কোনও সুন্দর, কাব্যময় দৃষ্ত দেখিলেই আমার হৃদয় 
পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, তখনই আমার কানন পায় ।” 

তিনি হাসিলেন। নারীজনোচিত এই তাবাসক্তিদর্শনে গ্রীত হইয়া তিনি 
গণগদকণ্ঠে বলিলেন, প্লিজি, তুমি কি সুন্দর 1” 

এই ক্ষণস্থায়ী মধুর প্রেম-লীলার কি মোহিনী আকর্ষণী-শক্তি! কিন্ত 
ছু দিনেই সব শেষ হইয়া গেল! প্রেম সবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল, এমন 
সময় কোথা হইতে বৃদ্ধ ব্যারণ আসিয়া লিজিকে-_তাহার প্রণয়িনীকে কাড়িয়া 
লইয়া গেল! তার পর আর কেহ লিজিকে দেখে নাই ! 

লোমেরি' ছুই তিন মাসের মধ্যে সমস্ত বিস্বৃত হইলেন। প্যারী ঈগ্রীর 
হাওয়া এমনই বিচিত্র যে, অবিবাহিত যুবকের চিত্ত হইতে এক নারীর স্থতি অন্য 
নারী অতি সহজেই বিলুপ্ত করিয় দেয়! কিন্তু লোমেরি' তাহার হৃদয়-মন্দিরের 
এক প্রান্তে লিজিকে স্থান দিয়াছিলেন। এই নারী ব্যতীত তিনি আর কাহাকেও 
ভালবাসেন নাই। অন্ততঃ এখন তিনি মনকে এই বলিয়াই আশ্বস্ত করিলেন। 

আসন হইতে উঠিক্না তিনি বলিলেন, “নিশ্চয়ই আজ বিকালে গিয়া তাহার 
সহিত একত্র ভোজন করিব !” 

তিনি সঙ্গ সঙ্গে দর্পণের দিকে ফিরিয়া! চাহিলেন। আপাদমস্তক নিজের 
প্রতিবিস্ব দেখিয়া লইলেন। ভাবিলেন,_-"আমার অপেক্ষাও বোধ হয় সে 
বেশী বুড়া হইয়াছে !” তিনি যে এখনও লিজি অপেক্ষা সুন্দর, এ চিন্তা মনে 
উদ্দিত হইবামাত্র তিনি যেন আত্মতৃণ্ি অনুভব করিলেন। তাহাকে দেখিয়া 
ব্যারনেসের অন্তরে অতীত স্ুখ-্থতির জন্য অনুশোচনা জন্মিবে, এবং ভাবাবেশে 
তাহার চিত্ত ব্যাকুল হইয়! উঠিবে, এ চিন্তাও লোমেরি'র হৃদয়ে সমুদিত হইল । 

কাউণ্ট তখন অন্যান্য পত্র-পাঁঠে মনঃসংযোগ করিলেন। সেগুলি তেমন 
প্রয়োজনীয় নহে। 

সমস্ত দিন তিনি এই চিন্তায় অতিবাহিত করিলেন। সে এখন দেখিতে 
কেমন? পঁচিশ বৎসর পরে এই ভাবে পরম্পরের সাক্ষাৎ কি কৌতুককর ! 
তিনি কি তাহারে চিনিতে পারিবেন ? 

বিলাসিনী নারীর ন্যায় তিনি প্রসাধনে রত হইলেন। বেশের পারিপাটঃ 


নবি কি 
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শেষ করিয়া তিনি কেশ-সংস্কারককে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সে আসিয়া 
তাহার দীর্ঘ কুপ্চিত কেশরাজির প্রসাধান করিয়া দিল। তার পর বেলা থাকি- 
তেই তিনি যাত্রা! করিলেন। 

সুসজ্জিত উপবেশনাগারে প্রবেশ করিয়াই তিনি দেখিলেন. প্রাচীরগাত্রে 
রেশমী ফ্রেমে বাঁধা তাহার প্রতিকৃতি শোভা পাইতেছে। ছায়াচিত্রখানি বনু 
কালের পুরাতন ও মলিন। 

আসন গ্রহণ করিম! তিনি গৃহস্বামিনীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাহার 
পশ্চাতের দ্বার খুলিয়া গেল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া তিনি পশ্চাতে ফিরিয়া চাহি- 
লেন; দেখিলেন, এক শুত্রকেশ! বৃদ্ধা নারী বাহুযুগল প্রসারিত করিয়া 
ঈাড়াইয়া আছেন । 

তিনি তাহার করযুগল গ্রহণ করিয়া একে একে চুম্বন করিলেন। তার পর 
মন্তক উন্নত করিয়া একদৃষ্টে ভূতপূর্বা প্রণয়িনীর পানে চাহিলেন। 

সত্যই রমণী বুদ্ধ।। তাহাকে লোমেরি' চিনিতে পারিলেন না। বৃদ্ধা 
হাঁদিতেছিলেন বটে ; কিন্তু অশ্রু যেন তাহার নয়নে উছলিয়া উঠি বার উপক্রম 
করিতেছিল। 

কাউণ্ট অস্ষুটস্বরে বলিলেন, “তুমিই কি লিজি ?” 

বৃদ্ধা বলিলেন, “হী । তুমি আমায় চিনিতে পার নাই, কেমন, না? 
আমার শরীর ও মনের উপর দিয়া ছুঃখ ও শোকের ঝড় বহিয়া গিয়াছে। 
শোকের আগুনে আমার জীবন দগ্ধ হইয়াছে । এখন আমার দিকে চাহিয়া 
দেখ! না থাক্‌, চাহিয়া কাজ নাই ! কিন্ত তুমি এখনও কত সুন্দর-_যৌবনের 
লালিত্য এখনও তোমার শরীরে বিদ্ধমান। যদি দৈবাৎ পথিমধ্যে তোমার 
সহিত সাক্ষাৎ হইত, যৌবনের সেই প্রিয় নামে হয় ত তোমায় ডাকিয়া 
ফেলিতাম! যাক্‌, এখন কস, গল্প করা যাঁক। তার পর তোমাকে 
আমার মেয়েটি দেখাইব। দেখিলেই বুঝিতে পারিবে, তাহার সহিত আমার 
কি বিচিত্র সাদৃশ্য! যৌবনে আমি যা ছিলাম, এখন সে ঠিক সেইরূপ! 
দেখিলেই বুঝিতে পারিবে! তোমার সঙ্গে নির্জনে আমার গোটাকয়েক কথা 
আছে। আমার. আশঙ্কা ছিল, প্রথম দর্শনে হয় ত আমি খুব অভিভূত হইয়া 
পড়িব। কিন্তু যাক্‌ সে সব কথা। সেভাব আর নাই। বন্ধু, ব'স।” 

লোমেরি' ব্যারনেসের পার্খস্থ আসনে উপবেশন করিলেন । কিন্তূ কি বলিবেন, 
ভাবিয়া! পাইলেন না । এই নারীকে তিনি ত চিনেন না। তীঁহার মনে হইল, 


১১৪ সাহিত্য । ২৪শ বধ, ২য় সংখা । 


ইহাকে পুর্বে কখনও দেখেন নাই। এ বাড়ীতে তিনি আমিবেন কেন? 
কি কথা তিনি বলিবেন? পূর্বজীবনের কথা? উভয়ের মধ্যে কোনও বিষয়ের 
সামঞ্জস্য তনাই! পিতামহীর তুল্যা এই নারীর মুখের প্রতি চাহিলে পূর্বের 
কোনও কথাই ত তাহার স্থৃতিপথে উদ্দিত হয় না? সুন্দরী, নববিকশিত কুস্থমের 
মত মনোহারিণী লিজিকে মনে করিয়া যে সব কোমল, মধুর ও করুণ ভাবের 
প্রবাহ তাহার সদয় প্লাবিত করিত, ইহাকে দেখিয়া তাহার কোনও ভাবেরই 
অনুভূতি হয় না। ধাহাকে তিনি ভালবাসিতেন, তাহার তবে কি হইল? 
বহছুদিনবিস্থৃত স্বপ্নের স্থতির মত সুন্দরী নারী আজ কোথায়? 
উভয়ে নিংস্পন্দভাবে পাশাপাশি বসিয়া ক্রমশঃ অধীর হইন্াা উঠিলেন। 
উভয়েই অত্যন্ত অশাস্তি অনুভব করিতেছিলেন। 
অত্যন্ত সাধারণ ভাষায় সংক্ষিপ্ত ভাবে তাহারা পরম্পরের প্রশ্নের উত্তর 
দিতেছিলেন। অকম্মাৎ বৃদ্ধা উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঘণ্টাধবনি করিলেন। 
«আমি বেনীকে ডাকিতেছি।” 
ঘারে মৃহু করাঘাত হইল ? বস্ত্রের খস্‌ খস্‌ ধ্বনিও শোনা গেল। 
“মা, আমি এসেছি ।” 
প্রেতাত্মা দেখিলে মান্থষ যেমন স্তম্ভিত হইয়া থাকে, লোমেরি'র দশা সেই- 
রূপ হইল। 
ভগ্রস্বরে তিনি বলিলেন, “নমস্কার ম্যাডম'সেল।” 
যুবতীর জননীর দিকে ফিরিয়া চাহিয়া তিনি বলিলেন, “ও 1:**--*,** তুমি !” 
"বাস্তবিক এ সেই! সুদুর অতীতে তিনি যে নারীকে জানিতেন, এই যুবতী 
সেই! যেলিজি অন্তহিত হইয়াছিল, সে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে! পঁচিশ 
বদর পূর্বে যে নারীকে তিনি ভালবাপিয়াছিলেন, এ সেই! আজ যাহাকে 
দেখিতেছেন, সে তাহার অপেক্ষাও অল্পবয়স্কা, প্রফুললতাময়ী ও শিশুবৎ সরলা। 


ক ক ক ক চ তিনি যেন 
উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। তাহার কানে কানে “লিসেঁ। !” বলিয়৷ ডাকিবার প্রবল 
প্রলোভন তাহাকে অধীর করিয়া তুলিল। 

জনৈক ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, “আহার্য্য প্রস্তত।” 

তিন জনে ভোজনাগারে প্রবেশ করিলেন। 


আহারকার্পে কি কথোপকথন হইল? তাহারা তাহাকে কি কথা 
বলিলেন, উত্তরে তিনিই বা! কি বলিলেন? তিনি তখন যেন এক বিচিত্র স্বপ্ন 
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দেখিতেছিলেন। তীহার তখন উন্মত্ততার অবস্থা। নারীষুগলের প্রতি 
চাহিয়া চাহিয়া তিনি পুনঃ পুনঃ মনে মনে প্রশ্ন করিতেছিলেন,_-“উভয়ের 
মধ্যে কোনটি প্রকৃত ?” 

জননী সহাস্যবদনে পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, “তোমার মনে 
আছে ?” যুবতীর উজ্জ্বল নয়নযুগলে কাউন্ট অতীতের স্থতি যেন মুষ্তিমতী 
দেখিতেছিলেন। অন্যান বিংশতিবার তিনি যুবতীকে বলিবার চেষ্টা করিলেন, 
“লিসৌ। ! তোমার মনে পড়ে__” ).কিন্তু শুভ্রকেশা নারী ষে সন্সেহনয়নে তাহাকে 
দেখিতেছিলেন, সে দিকে কাউণ্ট' একবারও ফিরিয়া চাহিলেন না । 

এক একবার তীহার মনে সন্দেহের সঞ্চার হইতেছিল। তিনি বেশ বুঝিতে 
পারিলেন, বর্তমানের নারী অতীত কালের সেই নারীর প্রকৃত স্বরূপ নহে। 
অতীতের নারীর কস্বরে, দৃষ্টিতে, এমন কি, সমগ্র শরীরে যাহা ছিল, বর্তমানের 
নারী-মৃর্তিতে তাহা নাই। তিনি তূতপূর্বব প্রণয়িনীর স্থৃতি ভাল করিয়া 
মানসপটে উদ্দীপ্ত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিলেন। 

ব্যারনেস বলিলেন, “বন্ধু, তোমার পূর্বের গ্রসন্নতা, সজীবতা তুমি 
হারাইয়াছ।» 

তিনি মৃহ্ম্বরে বলিলেন, “অনেক বিষয়ই আমি হারাইয়াছি 1” 

কিন্তু ভাবাতিশয্যে তাহার হৃদয়ে পূর্বর-প্রেম যেন সজীব হইয়! উঠিতেছিল। 
এই প্রেম স্থৃপ্তোখিত উন্মত্ত পশুর ন্যায় তাহাকে দংশন করিতে উদ্যত হইল। 

যুবতী আপন মনে গল্প করিতেছিল। তাহার জননী যে সকল চিরপরিচিত 
শব্ধ ব্যবহার করিতেন, সেও মাঝে মাঝে সেইরূপ ছুই একটি শব্দ প্রয়োগ 
করিতেছিল। মাতার চিন্তার ধারাও সে অনেকটা আয়ত্ত করিয়াছিল। 
আলাপকালে সেই প্রণালীতে সে যখন কথা৷ কহিতেছিল, তখন লোমেরি'র সর্ব- 
শরীর রোমাঞ্চিত হইয়! উঠিতেছিল। সাহচর্য হেতু লোকে এইরূপে পরম্পরের 
চিন্তার ধারা আয়ত্ত করিয়া লয়, পরম্পরের ভাষাও প্রয়োগ করে। কিন্তু এই 
সকল ব্যাপারে কাউণ্টের হৃদয় ব্যথিত হইতেছিল। তাহার হৃদয়ের শু ক্ষত 
হইতে পুরায় রক্তধারা নিঃস্থত হইতে লাগিল । 

অল্পক্ষণ পরেই তিনি বিদায় লইলেন। তিনি সমীপবর্তী উদ্যানে কিয়ৎক্ষণ 

. বিচরণ করিয়া চিত্তকে শাস্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু এই যুবতীর মৃক্তি 

প্রতি মুহর্তেই তাহার স্থতিপটে উদ্দিত হইতেছিল। কিছুতেই তাহার স্থৃতি মুছিয়া 
ফেলা যায় না। তাহার হৃদয় ক্রমশঃ দ্রুততরবেগে স্পন্দিতহইতে লাগিল, 


১১৬ সাহিত্য । ও ২৪শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা। 


উষ্ণ রক্তধার! ধমনীতে চঞ্চল হইয়া উঠিল। ছুইটি নারীর পরিবর্তে তখন তিনি 
শুধু একটির মৃখ্ঠিই মানস নেত্রে দেখিতেছিলেন। সে মূর্তি যুবতীর ; অতীত 
জীবনে যে নারীকে তিনি ভালবাসিয়াছিলেন, ইহা সেই নারীর গ্রতিমুন্তি। 
অতীত ষুগে তিনি তাহাকে যেমন ভালবাসিতেন, আজ তেমনই ভালবাসায় 
তাহার অন্তর পরিপূর্ণ হয়৷ উঠিল। পঁচিশ বৎসরের সুপ্তপ্রেম জাগ্রত হইয়া 
আজ প্রবলতর আবেগের সহিত প্রণয্লিনীর পানে ধাবিত হইল। 

এই বিচিত্র ও ভীষণ ভাবাবেশ সহ তিনি গৃহে ফিরিয়৷ গেলেন। ভবিষ্যতে 
কোন পথ অবলম্বনীয়, নির্জনে বসিয়া তিনি একবার তাহ! ভাবিয়া! দেখিবেন। 

প্রজলিত-দীপাধার-হন্তে গৃহাস্তরে গমনকালে সম্খুখবর্তী দর্পণে দৃষ্টিপাত 
করিলেন। দেখিলেন, উহাতে একটি গুরুকেশ বর্ষীয়ান বৃদ্ধের ছায়া পড়ি- 
য়াছে। এই দর্পণে বহুবার তিনি আত্ম-গ্তিবিস্ব দর্শন করিয়া আপনার 
সৌন্দর্যের প্রশংসা করিয়াছেন। সহসা! পঞ্চবিংশ বর্ষ পূর্বের স্থৃতি মানসপটে 
জাগিয়া' উঠিল _লিজি তখন পূর্ণ যুবতী, সেই সময়ে তাহার নিজের আকুতি 
কিরূপ ছিল, একবার চিন্তা করিয়! দেখিলেন। তখন তাহার পরিপূর্ণ যৌবন ; 
লাবণ্য 'ও সৌনরযাদীন্ডিতে দেহ সমুজ্জল। আলোকাধার দর্পণের সন্নিকটে 
ধরিয়া তিনি আত্মগ্রতিবিদ্ব বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করিলেন। দেখিলেন, 
ললাট রেখান্বিত, অঙ্গে বার্ধক্যের আক্রমণচিহন পরিস্ফুট। এতদিন তিনি এ সব 
' লক্ষ্য করেন নাই ত? ও 

দেহের শোচনীয় পরিণাম গ্রতিবিষ্বে দর্শন করিয়া কাউণ্টের হৃদয় অবসন্ন 
হইয়া গেল। হতাশভাবে তিনি আসনে বসিয়া পড়িয়া মৃছুস্বরে বলিলেন, 
“লোমেরি! আজ তুমি মৃত! আজ সব শেষ 1” * 

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ। 


* গীদে মোপাসার রচিত কোনও গল্পোর ইংরেজী হইতে অনুদিত। 


১১৭ 
দান্তে। * 
জীবনকথা । - 

ইতালীর মহাকবি দাস্তে ১২৬৫ খুষ্টাব্বের মে মাসে ফৌোরেন্দ নগরে জন্স- 
গ্রহণ করেন। ইনি প্রাচীন সত্বংশের বংশধর ছিলেন) তেমন অর্থন্থচ্ছলতা! 
না থাকাতে, ব্যবসার়ি-প্রধান ফৌরেন্দ নগরে দান্তের পূর্বপুরুষগণ বিশেষ 
প্রাধান্যলাভ করিতে পারেন নাই। তবে দাস্তের পূর্ববপুরুষগণ অর্থাভাব হেতু 
বংশমর্ধ্যাদায় কখনও হীন হন নাই। দাস্তে (027০) পুরাতন ইতালীয় হুরাস্তে 
(09187065) শব্ষের অপত্রংশ.। হ্রান্তেগণ পুরাতন টক্কান ([050917 ) 
জাতির একটি প্রসিদ্ধ বংশের নাম। কাজেই বলিতে হয় যে, দাস্তের দেহে 
টস্কান-শোণিত প্রবাহিত হইত। দাস্তের পিতা আলিঘিয়েরী (£১1181)161) 
এক জন সামান্য ০০1 বা ব্যবহার শাস্ত্রের লেখক ছিলেন। তাহার জননীর 
নাম বেলা (96119) ই"হাদের আধিক অবস্থা তেমন ভাল ছিল না; তবে 
নিতান্ত “হা-ঘরে হা-ভাতে' ছিলেন না। ফোৌরেম্স নগরে তীহাদের নিজের 
বসতবাটা ছিল, নগরের বাহিরে সামান্য একটু ভূমিসম্পত্তি বা তালুক ছিল। 

১২৭৪ খৃঃ অবে যখন দাস্তের কেবল নয় বৎসর বয়স, তখন তিনি বিয়াটি,স্‌ 
(8590০) নায়ী এক বালিকার দর্শনলাভ করেন। বালিকার বয়সও 
নয় বৎসর। নয় বৎসরের বালক-বালিকার মধ্যে প্রেমসধশর হইয়্াছিল। 
এ প্রেমকাহিনী ইতালীর সাহিত্যে অপূর্ব হইয়৷ রহিয়াছে । বালিকা বিয়াটি,স্‌ 
এ প্রেমের প্রতিদান করিয়াছিলেন কি না, জানি না) উভয়ের মধ্যে ষে বিবাহ 
হয় নাই, ইহা ঠিক। কিন্তু দ্বাস্তের যখন আঠারো বৎসর বন্দ, তখন তিনি 
এই প্রেম অবলম্বনে যে অদ্ভুত গীতিকাব্য রচনা করিয়৷ গিয়াছেন, তাহ! 
ইতালীয় ভাষায় অপুর্ব্ব ও অনুপম হইস্লা আছে। এই. কাব্যগ্রন্থের নাম 
ভাইটা হুয়োভা, (৬15. ০০৬৪) অথব। নব-জীবন। নবম বর্ষে তিনি নবমবর্ষীয়। 
বালিকার অপরূপ-রূপ-দর্শনে মুগ্ধ হন। সে মোহ হইতে তাঁহার :নবজীবনের 
সঞ্চার হয়। সে নব-জীবনের পরিচয় ভাইটা হুয়োভ! কাব্য গ্রন্থে পরিস্ফুট ৷ এই 
প্রেম-সঞ্জাত নব-জীবন সন্বন্ধেও বলা যায়, “কাম-গন্ধ নাহি তায়” । 
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সা--১৬ 


১১৮ সাহিত্য । ২৪শ বর্ধ, ২য় সংখ্যা। 


দাস্তের দৃষ্টিতে প্রেম ও বিয়াটি,স, একই ছিল। বির়াটি,স. প্রেমময়ী, প্রেমের 
প্রতিমান্বরূপা ছিলেন। তিনি দাস্তের কাছে আসিলে মনে হইত, কোনও স্বর্গের 
দেবী বুঝি আসিতেছেন। তীহার মত্ভিখানি যেন দৈব ভাব মাখান-_-তিনি যেন 
পার্থিব জীব নহেন। পরক্থ স্বর্গীয় হইলেও, ধশীভাবমত্তিতা হইলেও, কবির হৃদয়ে 
বিয়াটিস নারী বলিয়াই পরিচিতা ছিলেন। নারী বটে, পরস্ত দেবী ; অপার্থিব- 
ভাবমগ্ডিতা, দেহজ নুখ-ছুঃখের অতীতা৷ দেবী । সে দেবীর দর্শনে সুখ, স্মরণে 
সখ, বিরহে স্থথ, মিলনে সুখ; সে স্বপ্নে ঘের! মুত্িধানি কেবল হৃদর়পটে 
লুকাইয়৷ রাখিতে হয়। হৃদয়ে তেমন প্রতিমা লুকান থাকিলে আত্মার বিকাশ হয়, 
পবিত্রতার সঞ্চার হয়, স্বার্থের ধ্বংস হয়। ভাইটা৷ নুয়োভা গীতিকাব্যে প্রেমের 
এই চিত্রই উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত আছে । অনেকের ধারণ৷ ছিল যে, বিয়াটিম্‌ 
একট কল্পনার প্রতিমামাত্র ; সত্য সত্য বিয়াটি,স্‌ নামে. কোনও রমণী ছিল না, 
নবম বর্ষে বালক-বালিকার দেখাও হয় নাই। কিন্ত বোকাশিও (73১০০০৪০০1০) 
বলিয়াছেন যে, বিয়াটি,স্‌ সত্যই এক অনিন্যন্ন্দরী নারী ছিলেন ) :সাইমন-ডি- 
বাড়ি (510)019-161-738101) নামক এক সন্ত্ান্ত যুবকের সহিত বিয়াটিংসের 
বিবাহ হয়, এবং ১২৯* খৃঃ অবে চবিবশ বৎসর বয়সে বিয়াছি,সের মৃত্যু হয়। 

দান্তে যে বাল্যকালে সুশিক্ষা পাইয়াছিলেন, এমন কোনও প্রমাণ তীহার 
চরিতকথা হইতে পাওয়া যায় না। সে সময়ে সুশিক্ষিত বলিলে লাটিন ও 
গ্রীক ভাষায় স্ুশিক্ষিতকেই বুঝাইত। দ্ান্তে কখনই লাটিন ও গ্রীক ভাষায় 
স্থপপ্ডিত হইতে পারেন নাই। তবে তিনি প্রৌডবয়সে মোটামুটি ভাবে 
লাটিনন ভাষাগন অভিভাষণাদি লিখিতে পারিতেন। দাস্তে দেশীয় ইতালীয় 
ভাষায় স্ুকবি ও সুলেখক হইবার জন্য আবালা চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি 
ইতালীয় ভাষাকে কাব্যের ও সাহিত্যের ভাষায় উন্নত করিবার চেষ্টায় একরূপ 
প্রাণপাত করিয়াছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। ইতালীয় ভাবায় 
তিনিই প্রধান ও প্রথম মহাকবি। তীহার তুল্য মহাকবি ইউরোপেও বিরল। 
হোমর ও ভার্জিলের পরই দাস্তের নাম করিতে হয়) দাস্তের পর মিণ্টন। 
দাত্তে সঙ্গীতবিদ্যায় পটু না' হইলেও, সঙ্গীতের মাধুরী বুঝিতেন, এবং 
নিজেও গান করিতে পারিতেন। পটুয়ার 'বিদ্যাও তিনি সামান্য একটু শিখিয়া- 
ছিলেন? প্রিয়জনের মুখাকৃতি পত্রে অঙ্কিত করিয়া! তিনি অনেকের গ্রতিমাকে 
স্মতিপটে সজীব রাখিয়া গিয়াছেন। বিয়াটিসের মৃত্যুকাল পর্যন্ত দান্তে কেবল 
প্রেমের কবিতাই লিখিতেন, ধর্মতত্বের ও দর্শন শাস্ত্রের কোনও চর্চাই করেন 


জো্ঠ, ১৬২+। দান্তে। ও ১১৯ 


নাই। বিয়াটি,সের মৃত্যু হইলে তিনি শোকে মৃহ্যমান হইয়াছিলেন ; এক বৎসর 
কাল সর্বাকর্ম ত্যাগ করিয়া কেবল শোকগাথাই রচনা করিতেন। এ সময়ে তাহার 
চরিত্রগত অবনতিও কতকটা ঘটিয়াছিল। তিনি নিজেই এ কথ! তাঁহার 
মহাকাব্যে ম্বীকার করিয়! গিয়াছেন। 
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অর্থাৎ, যখন তোমার মুখখানি মৃত্যুর আবরণে আরত হইল, তখন 
হইতে কিছুকাল আমি সংসারের বর্তমান সুখে মজিয়া তোমা হইতে কতকটা 
দূরে যাইয়া পড়িয়াছিলাম। 

দ্বাস্তে কেবল কাব্যরসেই মুগ্ধ থাঁকিতেন না। তিনি ১২৮৯ খৃঃ অবে 
কম্পোণডিনোর যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। এই যুদ্ধে ফোরেন্দ-নগরবাসীরা 
আরেট্জোর বিশপকে (81507 ০৫ /572৪০) পরাজিত করেন। তিনি পরে 
কাঁপোনার (089০28) ছুর্গের অবরোধ ব্যাপারেও লিপ্ত ছিলেন। ইহা! হইতেই 
বুঝা যাইতেছে যে, দাস্তে সমরবিদ্যায় যোগ্যতা লাভ করিয়াছিলেন। দাস্তে 
এক জন বীর ও তেজস্বী যোদ্ধা ছিলেন। ১২৯৮ খৃঃ অবে দাস্তে বিবাহ 
করেন। তাহার পত্বীর নাম জেম্মা (990)179)) ইনি মানেত্বো দোনাতির 
(814176000 007805) কন্যা ছিলেন। দৌোনাতি বংশ ফৌরেদ্ের অভি- 
জাতবর্গের মধ্যে এক প্রবল, সম্মানিত ও অশেষপদমর্ধ্যাদাসম্পন্ন বংশ 
ছিল। এই বিবাহের ফলে সামাজিক হিসাবে দাস্তের পদোন্নতি ঘটিয়াছিল £ 
তিনি ফৌরেন্সের শাসকসম্প্রদায়-ভূক্ত হইয়াছিলেন রাজনীতির কুটিল আবর্তে 
এই হেতু স্তাহাকে পড়িতে হইয়াছিল। এই বিবাহের ফলে দাস্তের পিয়েত্রো 
ও জাকোপো (9156০ ৪7৭. 7০০০০) নামে ছুই পুর, এবং বিয়াটি,স্‌ ও 
এপ্টোনিয়া 12১00918) নামে ছুই কন্যা জন্মগ্রহণ করে। বিযাটিস্‌ 
পরে সন্্যাসিনী বা [এ হইয়া রাভেনার কন্ভেপ্টে 'বাস করিয়াছিলেন। 
এন্টোনিয়ার অন্য কোনও পরিচয় কেহ জানে না। 

এইবার দাস্তের রাজনীতিক জীবনের একটু পরিচয় দিব। যদিও বিবাহ 
করিয়৷ দাস্তে ফৌরেব্সের অভিজাতবর্গ-ভূক্ত হইয়াছিলেন, তথাপি সে সময়ে 
ফৌোরেম্নে পুরাতন বনীয়াদী ঘরের প্রাধান্য ছিল না। ব্যবসায়ী ও শিল্পি-সঙ্ঘ 
সকলের গ্রতিনিধিগণ নগরশাসন করিতেন। ছদ় জন গ্রাতিনিধি বা ০:10. 
নগর-শাসনের ভার লইয়াছিলেন। দাস্তে চিকিৎসক-মুজ্বের সভ্য হইয়াছিলেন। 


১২৪ | সাহ্ত্যি। ২৪শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা । 


ইহা হইতে বুঝা যায় যে, দাস্ডে চিকিৎসা-শাঙ্ম জানিতেন। ১৩** খৃঃ অকে 
দান্তে এক জন প্রতিনিধি বা প্রায়ার হুইয়াছিলেন। পরে তিনি বিচারকের 
পদও প্রাপ্ত হন। 

প্রঙ্গাতন্্মূলক শাসনে দলাদলি থাকিবেই। দাস্তে ফৌরেব্সের শীসক- 
সম্প্রদায়তূক্ত হইবার পর এই দলাধলির আবর্তে পড়িয়াছিলেন। ফোৌরেক্স-রাজ- 
নীতির ছই দল ছিল,__07৩ ড/1)1055 217 07৩ 7315010, শ্বেতাঙ্গ ও রুষ্ণাঙ্গের 
দল। দাস্তে শ্বেতাঙ্গ-দল-ভুক্ত ছিলেন। ১৩০১ খৃঃ অবে শ্বেতা্গ-দল পরাজিত হন; 
কষ্কাজের দল নগরের শাসন-ভার প্রাপ্ত হুন। ইহার ফলে ১৩০২ 
ৃষটান্বের জানুয়ারী মাসে দাস্তে ফরেক্স নগর হইতে নির্বাসিত হন। অভি- 
যোগ এই ছিল যে, দাস্তের দল সাধারণের অর্থের অপব্যবহার করিয়াছিঙ্গেন। 
এই জন্য দাত্তে ও চারি জন শ্বেতাঙ্গ দলের প্রধানের নির্ববাসনদণ্ড হয় ) তাহাদের 
সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হয়; ইহা! ছাড়া হীহাদ্দিগকে অর্থদণ্ড 
দণ্ডিত করা হয়। এ বৎসরের ১*ই মার্চ তারিখে দাস্তের বিরুদ্ধে 
দ্বিতীয় দগ্ডাজ্ঞা . প্রচারিত হয়। এই আজ্ঞা অনুসারে দাস্তে ও আরও 
চৌদ্দ জনকে ভীষণ দণ্ডে দণ্ডিত করিবার ভঙ় প্রদর্শিত হয়। ইহারা যদি 
ফোোরেন্সে ফিরিয়া আসেন ত ইহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া জীয়স্তে পোড়াইবার আদেশ 
হয়। কেন না, ইহারা এক হিসাবে নিজেদের অপরাধ স্বীকার করিয়াছিলেন । 
অতএব দাস্তেকে এই সময়ে ফৌরেত্স হইতে নির্বাসিত হইতে হইল। ইহাই 
তাহার চিরনির্বাসন। তিনি ইহার পরে আর নিজ জন্মভূমি দর্শন: করিতে 
যান নাই। খৃষ্টাব্ব ১৩*২--১৩১* পর্যন্ত দাস্তে ইতালীর নান! নগরে পরি- 
ভ্রমণ করিয়া! বেড়াইগ্লাছিলেন। বোধ হয়, তিনি একবার ফরাসী দেশে প্যারিস্‌ 
নগরী দেখিতে গিয়াছিলেন। এই নির্বাসন জন্য দাস্তের রাজনীতিক জীবনে 
একটা পূর্ণচ্ছেদ পড়িয়া গেল। তিনি রাজনীতি ছাড়িয়া! সাহিত্যচর্চান্র মনোনিবেশ 
করিলেন-_কাব্য-রচনায় আত্মহারা হইয়াছিলেন। তবে জর্দন স্াটু সপ্তম 
হেনেরী যখন ইতালী-পরিদর্শনে আসেন, তখন একবার দাস্তে রাজনীতিক ব্যাপারে 
লিগ হুইয়াছিলেন। তিনি সম্রাটের পক্ষসমর্থন করিয়া কয়েকখানি পত্র 
ফ্যোরেন্সবাসীদের লিখিয়া৷ পাঠান। ইহা! লাটিন ভাষায় লিখিত হয়। এই 
পত্র লেখার জন্য ১৩১১ থৃষটাবে যখন নির্বাসিতগণের দণ্ডাদেশ রহিত হয়, 
তখন দাত্তে 'সে ক্ষমার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হন নাই। 
১৩১৫ খৃষ্টাঝে দাস্তেকে ফ্বোরেছ্লে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা হয়। দাস্তে 
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রটাস্বীকার ও ক্মাপ্ীর্থন। করিতে অনিজ্ছ। প্রকাশ করায়, এ চেষ্টা ব্যর্থ 
হইস্থাছিল। বরং উদ্দী! ফল ফলিয়াছিল ! &ঁ বৎসরের ৬ই নবেম্বর তাঁরিখে ফেরে-: 
দ্সের শাসক-সন্প্রদার আদেশপ্রচার করেন যে, দাত্তে ও তীহার পুত্রগণকে 
রাপিয়ারীর (7২9171671) দল ধরিতে পারিলে, পিতা ও পুত্রদের শিরশ্ছেদ 
করিতে পারিবে । ১৩২১ খৃষ্টাব্দে ভিনিস্‌ ও রাভেন! নগরের মধ্যে.বিবাদের 
সুত্রপাত হয়। দাস্তে রাভেনার পক্ষ অবলম্বন করিয়া দূত-রূপে ভিনিসে গমন : 
করেন। এই যাত্রাই তাহার শেষ যাত্রা। পথে তাহার জর হয়? সেই 
জরেই তাহার দেহত্যাগ ঘটে । . তবে আশ্রয়স্থল রাভেনায় তিনি জীবিতাবস্থায় 
প্রত্যাবর্তন করিতে পারিয়াছিলেন। ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখে ( ১৩২৯.) 
তাহার মৃত্যু হয়। ইহাই দাস্তের জীবন-কথা। সেই বিপ্লব-বিরোধের কালে 
দ্াস্তে একাধারে গীতি-কবি, প্রেমিক, বীর, যোদ্ধা, রাজনীতিক, শাসক, বিচারক, 
মহাকাব্য-রচগ্সিতা, ভাবুক ও ধার্মিক ছিলেন। দেখিতে তিনি মধ্যাকৃতি, বলিষ্ঠ 
পুরুষ ছিলেন ) চুল কাল, রং লাল্চে-_স্ফুট শ্বেতাঙ্গ নহে, মুখখানি গম্ভীর, 
নয়নে স্থিরদীন্তি। হানা ির্ারির নু কষ্ট সহিয়া তিনি একটু স্যুজভাব 
ধারণ করিয়াছিলেন 
গীতিকাব্য ও ভাষা । 

দাস্তে প্রথম জীবনে গীতি কাব্য-রচন্নিতা হইয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন, লাটিন 
ভাষায় প্রাণ নাই; দেশের লোকসাধারণ লাটিনের পঠন-পাঠন ভুলিয়া গিয়াছে $ 
অনেকেই লাটিন বুঝে না। যাহারা বুঝে, তাহার! কেবল শব্দের মার-প্যাচ 
লইয়া বিব্রত। কাজেই তিনি লাটিনে কাব্যরচনার অভিলাষ ত্যাগ করিলেন। 
এই সময়ে ইতালীর জন কয়েক কবি ফরামী ক্রুবাদুর (1::০9৪০:3) ৰা 
গায়কদিগের অনুকরণে প্রভেক্সাল-ফরাসী (0:০৮5০৪1) ভাষায় কবিতা রচন৷ 
করিতেছিলেন। রাজপুতানার চারণ কবিগণ যে ভাবে গাথা রচনা করিয়া 
গান করিতেন, ক্কুবাদূরগণও কতকটা সেই ভাবে গান রচনা করিতেন। 
প্রথমে উহার! প্রেম ও সমরবিজয়বিষরিনী গাথা! রচনা করিতেন, এবং গান করিয়া 
বেড়াইতেন ;.শেষে কেবল প্রেমের কবি হইয়া পড়িলেন। ই'হাদেরই অন্থকরণে 
শ্নীডো৷ গিনি চেলি (08140 098)10111) এবং সর্দেঞ্ল! (5০:৭০/1০) প্রভৃতি 
ইতালীয় কবিগণ গীতিকবিতা৷ রচনা করিতেন। দ্ান্তে এ পথও অবলম্বন 
করিলেন না। তিনি স্বীয় মাতৃভাষাকে কাব্যের ভাষায় উন্নীত করিবার চেষ্টা 
করিবেন। সে চেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই। . সিসিলির..ও. টক্কানীর প্রাদেশিক 


১২২ ' সাহিত্য। ২৪শ বর্ধ, ২য় সংখা । 


ইতালীয় ভাষাকে মিলাইয়া! মিশাইয়৷ তিনি এক অভিনব ইতালীয় ভাষা রচনা 
করিয়াছিলেন। এই ভাষা-স্থঙ্টির কাটা 70৩ ৬ 012911 1০0188 নামক 
পুস্তকে তিনি সবিস্তর বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে তিনি 072 9০15০3 ০1 
0১6 5607900191-_ প্রাদেশিক ভাষার তত্বকথার আলোচন! করিয়াছেন। কবি 
নিজের ভাষ! নিজে ছানিয়া৷ বাছিয়া লইলেন) সে ভাষা ইতালীবাসিমাত্রেরই 
বোধগম্য হইয়াছিল। প্ররে সেই ভাষা! মহাকাব্যের উপযোগী হইয়াছিল, এবং 
ইতালীকে ইউরোপ-ধন্য করিয়াছিল। | 

অথচ গোড়ায় তাহার কবিতার বিষয় প্রেমই ছিল। কেন না, তিনি 
ক্ুবাদুরদের অনুকরণে গীতিকাব্যরচনা আরম্ভ করেন। দাস্তে স্পষ্টই বলিয়াছেন, 
৮9000 081) 50810505096 809 9010 01)1555 06 50125 01০9০0250 
গি0ো) 076 116810 1001 ০21) ১০%% 0100280. 010 01 11521% 0101555 
70:5810. 511)০15 1০৮৩ ০০ 01১০. প্রাণের কথ! না হইলে গান হয় না, সে 
প্রাণ প্রেমে সঞ্জীবিত না হইলে গানও প্রাণ হইতে বাহির হয় না। এ প্রেম 
কেমন? অশরীরী, ব! নিরবয়ব প্রেম; যে প্রেম নারীর প্রতি প্রযোজ্য, এবং 
ভগবানের প্রতিও, প্রয়োগ করা যাপন, ইহ সেই প্রেম। এই প্রেমের গাথা 
সর্বাগ্রে ভাইটা নুয়োভ! বা ন্বজীবন নামক পদ্য গ্রন্থে ফুটিয়া 
উঠে। নয় বৎসরের বালিকা বিষ্বাটূস্‌কে দেখিয়া! এই প্রেমের প্রথম স্ফুরণ। 
ইহাতে আকাঙ্ষা আছে, পরস্ত তৃপ্তির লালসা নাই। নূতন ভাষা, নবীন ছন্দ, 
নূতন ভাব-_তাই দাস্তের গীতি-কবিত। [২০০ 5019 বা নবপদ্ধতির কবিতা 
বলিয় পরিচিত হইয়াছিল। 

ভাইটা হুয়োভ! বা নবজীবন গীতিকাব্যের পরই দাস্তে 00০5 ব৷ গীতাঞ্জলি 
নামক ক্ষুদ্র ্ু্র গীতি-কবিতার মঞ্জষা রচনা করেন। এই গীতাঞ্জলির প্রেম 
ঠিক অশরীরী নহে। ইহাতে দেহ আছে, দেহের রূপ আছে, অতৃপ্ত বাসনা 
আছে, বাসন! পুর্ণ করিবার অদম্য আকাঙ্ষা আছে। কিন্তু এই গীতাঞ্জলিরও 
একটা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হইয়াছিল ! যাহা হউক, দাস্তে কুতর ক্ষুদ্র কবিত1 রচনা 
করিয়া! ভাষাকে নিজের মনের মতন করিয়া লইয়াছিলেন। তাহার ছন্দেরও 
একটু -বিশিষ্টতা ছিল। সে ছন্দ দেশগ্রচলিত ছন্দ নহে, কতকট! তাহার 
মনগড়া ছন্দ । এই ছন্দ তাহার ভাষার সহিত বেশ খাপ, খাইয়াছিল। লোকে 
বুবিয়াছিল যে, দার কবিতা দেশের লোকের হৃদয়কে আকর্ষণ করিবে, 
সমাজের নিয়ন্তর পর্য্যস্ত নূতন ভাবে আলোড়িত করিয়! দিবে। 


জ্যেষ্ঠ, ১৩২০। দাস্তে। ১২৩ 


দান্তের রাজনীতি । 
দাস্তের মহাকাব্যের প্রকৃত পরিচয় পাইবার পূর্বে তাহার রাজনীতিবিষয়ক 
মতামতের একটু আলোচনা করিবার প্রয়োজন হইবে । কেন না, তাহার 
রাজনীতি ও সমাজনীতিবিষয়ক সিদ্ধান্ত সকল তাহার মহাকাব্যে স্থান পাইয়াছে ; 
অনেক ক্ষেত্রে ছন্দের আকারে তিনি এই সকল সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা তাহার 
মহাকাব্য সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। 

দ্ান্তে এরিষ্টটলের (47590) মতের পোষকতা করিতেন। এরিই্টুল 
বলেন,মান্ুষ যখন পারিবারিক. জীব, একাকী স্বতন্ত্র ও নির্ঘন্বভাবে বীচিয়া 
থাকিতে পারে না, তথন কি সমাজনীতি, কি রাজনীতি, ষে কোনও বিষয়ের 
চর্চা করিতে হইলে, মানুষকে সমাজ-সমষ্টির ব্যষ্টিরূপেই গ্রাহ্য করিতে হইবে। 
দান্তে বলিয়াছেন-_[ঘ০ 27217 15 ৪৮15 0০ 906810 চি110109 ৮) 171055611 
%/10)০0০ 006 519. ০01 105000) 10593000010 2510৩105505 17081 00175 
11100 00 0106 15 ৪016 1০ 07০%105 ৪1076” অর্থাৎ, কোনও মনুষ্যই 
একাকী অন্যের সহায়তা ব্যতিরেকে সুখলাভ করিতে পারে না) কেন না, 
তাহার স্থখের উপাদান ও অন্পান বহু ; সে বু উপাদান ও অন্ুপান একটা 
লোকে সরবরাহ করিতে পারে না। ডি মোনার্কিয়। (19৩ 01071910119) বা রাঁজ- 
দবন্ধীয় পুস্তকে দান্তে স্বীয় রাজনীতিক মতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইউরোপীয় 
সাহিত্যে ইহা! একখানি উচ্চালের রাজনীতির পুস্তক। ইহাতে দাস্তের প্রথম 
জিজ্ঞাসা এই-_সমবায়ে মানব-সভ্যতার ইন্সিত কি? অর্থাৎ, এই যে নান! 
দেশের নান! জাতি সভ্য,হইতেছে, বিদ্যার চর্চা করিতেছে, জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্মেষ- 
সাধন করিতেছে ;_এমন কেন করিতেছে? কোন আশায় মুগ্ধ হইয়া সভ্যতার 
জন্য মানুষ পাগল হইগ্নাছে? উত্তরে দ্রাস্তে বলিতেছেন-_ 

দ]6 15 000 15811510502 9000911511)5 06 076 ৮/1015 [0951- 
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অর্থাৎ, মানব-মনীষার কৃটস্কশক্তির উদ্বোধন বা বিকাশসাধনই হইল মানব- 
সত্যতার উদ্দেশ । মাস্কুষের মনীষা! কুটস্থ থাকে; কখন যু, কোন ভাবে কোন 


১২৪ ূ সাহিত্য । . ২৪শ বর্ষ, সংখ্যা 


জাতির মনীষ! বিকাশ পার, তাহা বলা যায় না । আজ যে অসভ্য, কাল সে সভ্য; 
আজ যে মূর্খ, কাল সে পণ্ডিত। দাস্তে বলেন যে, জাতির হিসাবে, বিরোধী 
ভাবে বা স্বতন্ত্র ্বতন্ত্র আকারে মানব-মনীষার কুটস্থ শক্তির (7১০65709110) 
বিকাশ হইলে চলিবে না। সর্ধসাকল্যে ও সর্বসামঞ্জস্যে মানব জাতির 
মনাষার সম্যক বিকাশ ঘটাইতে হইবে। অর্থাৎ, মেদিনীমগ্ডুলের সামাজিক 
বা প্রাকৃতিক অবস্থা এমন ঘটাইতে হইবে, যাহার প্রভাবে প্রত্যেক 'নরনারীর 
মনীষার বিকাশ সমভাবে ও সম্যক্ভাবে হইতে পারে। এই উদ্দেস্তের সিদ্ধি- 
পক্ষে সার্ধজাতিক শাস্তির (10171557521 ১৪৪০৪) প্রয়োজন । পৃথিবীর 
কোনও স্থানে যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত হইলেই বুঝিতে হইবে, মানব-মনীষ! কুটস্থ 
হইক্নাছে, এবং মানব-সৃদক্ে রিপুর প্রাহূর্ডাব হইয়াছে । রিপুর ও আসক্তির 
অতি-বৃদ্ধি মনীষার সক্কোঠ ঘটায়। মনীষার বিকাশেই সামঞ্জস্য ঘটে ; সামপ্রস্যই 
মন্থয্য-সভ্যতা। এই সার্কজাতিক শাস্তিলাভের জন্য দাস্তে এক জন পৃর্ীনাথের 
কল্পনা করিয়াছেন। তিনি সমগ্র পৃথিবীর মহারাজ-চক্রবর্তী হইবেন) তাহার 
আর জিগীষা থাকিবে না। তিনি শীস্ত, দাস্ত, সমাহিত পুরুষ হইবেন ; 
তিনি ভগবানের অনুরূপ হইবেন-মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি।' 
ইনি সকলকে নিরপেক্ষদৃষ্টিতে দেখিবেন, সমদর্শা ও সামাবাদী হইবেন। 
এই ষে সম্রাজশক্তির বিকাশ হইবে, ইহা কেমন হইবে? দাস্তের_[17- 
70611511517 0095 1700 006917 0116 90119761080) ০0? 076 1780101) ০৮০1 
001)15, 1000-09 5015651705 07 2 5019107002 128%/ 0026 087 0010 
৪]] 179019091 798931017$ 1 ০10601” সম্রাজ্‌শক্তির বিকাশের অর্থ তাহা 
নহে, যাহার প্রভাবে এক জাতি অন্ত জাতির উপর প্রীধান্ত করিতে পারে ; 
পরস্ত উহ! এমন একটা! জগদ্ধযাপী বিধির প্রাবল্য, যাহার প্রভাবে জাতিগত রিপু 
ও আসক্তির তীব্র তাড়নাকে সংযত ও সংহত করিয়! রাখিতে পারা যায়। এই 
বিধির প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে জগৎ-সম্রাট্‌কে প্রেমময় হইতে হইবে। 
কেন না, প্রেমই স্বাধীনতার আধার ; রিপু ও আসক্তি পরাধীনতার শৃঙ্খলমান্র। 
স্বাধীনতা কাহাকে বলি? দ্বাস্তে বলিতেছেন-_-4 [7917 75 (৩৪ 91176 
13 ৬111 15 70 ৪53০186 50011110100 000 10 005 91151006590 061৩৩ 
5181) ৭০৩05 7839100. 07 059175, 9৮৮ 55 60 ৪০ 17 ৪০- 
০01081)05 0800৩ 35081216176 0£ 10005 1985017.” অর্থাৎ, সেই মন্ুষ্যই 
স্বাধীন, যাড়ার ইচ্ছাশজি পূর্ণ সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছে.) বাহার ইচ্ছাশক্তি রিপু 


রাই দান্তে। ১২৫ 


বা আসক্তি দ্বারা অবনমিত নহে $ পরন্ধ মনীষার দ্বার! স্থবিচারিত পন্থায় স্বাধীন 
ভাবে কার্ধ্য করিতে পারে। বাহার ইচ্ছাশক্তি মনীষার দ্বারা শাসিত, সাধুপথে 
পরিচালিত, সেই পুরুষই দ্বাধীন। এখন জিজ্ঞাস্য-_বিচার কাহাকে বলিব? 
79817 কি ও কেমন? উত্তরে দাস্তে বলেন,_ 

“] 10510910615 005 11016 0505590 20015176175191 210 


8009065. 

অর্থাৎ, বিচার, আকাঙ্ষা ও বোধের মধ্যগত শৃঙ্খল-_বা বন্ধনীমাত্র । বোধ 
বা জ্ঞান সংযমের নামান্তরমাত্র) আকা উদ্দামপ্রকৃতিক । আকাঙ্ষা 
বা আসক্তি জ্ঞানের অপেক্ষা রাখে না) জ্ঞান বা বোধ আকাজ্ষাকে উদ্দাম 
হইতে দেয় না । যে পদ্ধতিতে বোধ আসক্তিকে সংযত রাখে, সেই পদ্ধতির 
নাম বিচার। মানুষের স্ুবিচারিত চেষ্টাই স্বাধীনতা । এই চেষ্টা যখন 
ভাগবতী ইচ্ছার অনুগত হয়, তখনই মানুষ পুর্ণ স্বাধীন হর়। শাসনেই স্থাধী- 
নতার বিকাশ হয়, উচ্ছঙ্ঘলতা৷ স্বাধীনতা নহে-_অতি ভীষণ পরাধীনতা। 
মানুষ ভগবানের প্রতিমান্বূপ এক সার্বভৌম সম্রাটের শাসনাধীন থাকিলে, 
মানব-মনীষার সম্যক উন্মেষ হয়, মানুষ স্বাধীন হইতে পারে। 

ইহার পরই দাস্তে এই স্যত্রের বিন্যাস করিয়াছেন £-_"চ:৬৩7/ 07178 
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অর্থাত, যাহা সৎ পদার্থ, তাহা ত্বীয় জ্জাগত সমতা ও একতার জন্যই সৎ। 
অর্থাৎ, যাহা অব্যভিচারী; ও অবিরোধী ভাবে প্রকট, তাহাই সৎ। সুতরাং 
মন্্যাজাতি তখনই সুখে অবস্থান করে, যখন সকল জাতির মধ্যে অবাভিচারী 
ভাব--সামঞ্জস্যের ভাব প্রকট হয়। এইখানেই দাস্তে সাম্যবাদের ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। দাস্তের সাম্যবাদ আর কিছুই নহে, কেবল এক ও অদ্বিতীয় ইচ্ছা. 
শক্তির অধীনে মানবজাতির ইচ্ছার সমন্বয়-ভাব। যেমন আপ্তবাক্যে বা 
অপৌরুষেয় শান্ত্রবচনে ভগবানের ইচ্ছার অভিব্যঞ্জন! ঘটে, এবং সেই আণ্ত- 
বাক্য জাতিবিশেষের ইচ্ছাশক্তিকে সংযত ও শাসনে রগিখ, তেমনই সাংসারিক 
ব্যাপারে এক সম্রাটের ইচ্ছাশক্তির ছারা সমগ্র জগতের অধিবাসিবৃন্দের ব্যক্তিগত 
ইচ্ছাশক্তি যখন প্রণালীবদ্ধ বা সংযত হইবে, তখনই সাম্য ফুটিয়া উঠিবে। 
আসক্তি ও আকাঙ্ষার প্রীবল্য ঘটিলেই বৈষম্য উৎপন্ন, হক্স ) যে ক্ষেতে এই 

সা-"১৭ 


১২৬. সাহিত্য । . , ২৪শ বর্ষ, ২র সংখ্যা । 


আসক্তি ও আকাঙ্ষা বিধিপদ্ধতির হবার! শীসিত, সেইখানেই বৈষম্য দূর হয়) 
সামোর বিকাশ হয়। ধর্টে ও বিষয়ে সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে দাস্তে 
সার্বভৌম সম্রাটের পার্থ এক জন সার্কভৌম পুয়োহিত বা পোপের কল্পনা 
করিয়াছেন। 

ডি মোনার্কিয়া' পুস্তকের মুল উদ্দেশ্য মানবজাতির মধ্যে সমন্বয়-সাধন, 
নির্ব্বিরোধিতার প্রতিষ্ঠা, জ্ঞানের প্রভাব-বিস্তার। জগতের এই সম্ভাবিত অথচ 
কাল্পনিক চিত্রটি অঙ্কিত করিয়া, স্বীয় সিদ্ধান্ত সকল বিশদভাবে লিখিয়! দিয়া, 
তবে দাস্তে মহাকাব্য.রচনায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন । 


মহাকাবা--01)6 115106 (00850. 


এইবার যাহার জনা দ্াস্তে ইউরোপের অতুল্য কবি বলিয়া পরিচিত, 
যাহার রচনা করিয়া! তিনি ইতালীয় ভাষাকে গ্রীক লাটিনের সমাদর! দিয়া- 
ছিলেন, সেই মহাকাব্যের আলোচনা করিব। এই মহাকাব্য তিন অংশে 
বিভক্ত, তিন পর্য্যায়ে খঙ্ডিত। প্রথম পর্যায়ের নাম-[1)৩ 1105770, অথব৷ 
নরকের বার্তা; দ্বিতীয় পর্যায়ের নাম 17৩ 7১87890০710, বা পাপক্ষয়ভূমির 
বার্তা; তৃতীয় পর্যায়ের নাম _776 8780150 অর্থাৎ স্বর্গভোগের বার্তী। 
এক হিসাবে প্রত্যেক পর্ধ্যারই মহাকাব্যের গুণোপেত। ভাষার, ভাবে, 
বিষয়বিন্যাসে উহারা প্রত্যেকেই অপরাজেয় ও অতুল্য। পঞ্ডিতেরা! বলেন 
যে ইন্ফর্ণো ১৩১৪ খৃষ্টাকে শেষ হয়। পর্গেটেরিও ১৩১৯ খৃঃ অবে এবং 
থারাডিমে +৩১৬ ধৃষ্টাবধে সমাপ্ত হয়। প্রথম খণ্ড ও শেষ খণ্ড লেখ! শেষ 
করিয়া তবে তিনি মধ্য খণ্ড লেখেন। লেখার কারিগরীর হিসাবে পর্গেটে- 
রিও শ্রেষ্ঠ। দাত্তে তাহার মহাকাব্যকে কমেভী (০০7150/) বলিলেন কেন? 
কমেডী শব্টা ছুইটা লাটন শবের সমাসে ঘটিক়াছে। 0০017005 
. অর্থে গ্রাম, ০০০ অর্থে গীত) গ্রাম্যগগীতকে কমেডী বলিত। দাস্তের মহা- 
কাব্য গ্রাম্যভাষায়, সাধারণ ইতালীয় ভাষায় লিখিত) তাই উহা! কমেডী। 
যদি উহাকে মিলনাস্তক ভাবে ধর, তাহা হইলে উহা মিলনাত্তক কাব্য বটেই ত। 
প্রথমে নরক, পরে পাপভোগ ও পাপক্ষর, শেষে স্বর্গে দেব-মানবের মিলন। 
মিলনান্তক নহে কি? দান্তের বিশ্বাস যে,*মান্গুয যত বড় পাপী হউক না কেন, 
তাহার উদ্ধার আছেই ) সে কালে ভগবৎসান্গিধ্য লাভ করিবেই। এই কাটা 
ইউরোপকে বুঝাইবার জন্যই তিনি তাহার মহাকাব্য চন করিয্লাছিলেন। 


দোষঠ,১২+। দান্তে। ১২৭ 
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অর্থাৎ, বিধাতা মানুষের সম্মুখে ছুইটি উদ্দেশ্য বা সাধ্য বিষয় স্থির রাখিয়া 
ছেন) প্রথম-_-এই জীবনের ভোগ্য আনন্দ ও সুখ, যে আনন্দ বা স্থুখের জন্য 
মানুষ স্বীয় ক্ষমতার বিধি অন্থগত ভাবে প্রয়োগ করিয়া একটা পাখিব স্বর্গের 
ৰা আনন্দধামের স্থষ্টি করিতে পারে। ইহা মানুষের সাধ্য, পুরুষকার-প্রয়োগে 
প্রাপ্য। ছিতীয়_-অনম্ত জীবনের অনন্ত সুখ ; যাহা ভগবন্ধর্শন ব্যতীত লভ্য 
নহে ) যাহ! লাভ করিতে হইলে কেবল মানুষের পুকুষকারে কুলাঁয় না, ভগবানের 
অশেষ কৃপায় ভাগবতী জ্যোতির প্রভাবে মানুষ এই হুল্লভ 'অবস্থা লাভ করিতে 
প্রারে। এই তত্বটুকু বুঝাইবার জন্যই দাস্তের মহাকাব্য-রচনা। দাস্তে 
খৃষ্টান ; তিনি জন্মান্তরবাদ মানিতেন না) কর্মের হ্বারা কর্মীফল-ভোগ তিনি 
বুবিতেন ন| ) তাই তাহাকে প্রথমে নরকের বর্ণনা দিতে হইয়াছে। এ নরকের 
অধিবাসীদিগের মধ্যে পাপবোধ নাই; সুতরাং পশ্চান্তাপ নাই, অন্থশোচনা 
নাই। আছে কেবল একটা উৎকট-ন্ত্রণাদ্দা়ক অবস্থায় জীব-আগ্রার অব- 
স্থান। নরকে থাকিয়াও জীবাত্বা অহঙ্কারশুন্য নহেন। এই নরকভোগের 
পর যাহাদের অহঙ্কার চুর্ণ হইয়াছে. তাহার! পর্গেটরী (8128197) বা পাপ- 
ক্ষয় করিবার স্থানে উপস্থিত হয়। পর্গেটরী প্রায়শ্চিত্ের স্থান, পশ্চাতাপ ও 
অন্থশোচনার স্থান। এইখানে পাপক্ষয় হয়, জীবাত্মার কর্মজন্য মালিন্য 
বিধৌত হইয়া যায়। শেষে স্বর্গারোহণ ; এই স্বর্গে জীবাত্ম' ভগবানের সালোক্য 
ও সামীপ্য লাভ করিয়া মুক্ত হয়। খৃষ্টান শাস্ত্র সাযুজ্য ও সারপ্য মুক্তি নাই। 
জীবাত্বা যখন দেহী বা অবয়ববিশিষ্ট, তখনও দেহের ভিতরে থাকিয়া তাহাকে 
এই তিন অবস্থা অতিক্রম করিতে হয়। দেহেই নরকভোগ হয়, প্রায়শ্চিত্ত হয়, 
সবর্গবাসও হুয়। আবার বিদেহ আত্মাকেও এই ভাবে তিন অবস্থার মধ্য দিয়া 
মুক্তিলাত করিতে হুয়। স্বয়ং কবি এই মহাকার্বোর নায়ক । তিনি নরক- 
ভোগ করিতেছেন) নরকের কত আত্মার সহিত কথোপকথন চালাইতেছেন ; 
তিনিই জাবার প্রারশ্চিত্ের আগারে যাইরা পাপক্ষয় করিতেছেন; সে স্থানের 
আত্মাদের সহিত পাপ.পুণ্যের আলোচনা করিতেছেন &শেষে তিমিই শতধোৌত 


১২৮ সাহিত্য । ২ বধ) ২য় সংখ্যা। 


তণুলকণার মত অমল-ধবল-রূপে স্বর্গারোহণ করিতেছেন। তাহার কাব্য 
তাহাকে ছই রূপে আমরা দেখিতে পাই- 
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অর্থাৎ, কখনও বা তিনি আদর্শ খৃষ্টান $ নিয়তির বিধান অনুসারে, বিষয়ী 
জীবনের এবং আধ্যাত্মিক জীবনের ছুই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য ব্যস্ত, 
এবং দ্েহজ লোভে ও পাপে যে তাহার জীবনকে নির্দিষ্ট পন্থা হইতে বিভ্রান্ত করিয়! 
দিয়াছে, তাহা সাম্লাইতে ব্যস্ত ) আবার কখনও বা তিনি দেহী দ্ান্তের মতন-_ 
চতুর্দশ শতাব্দীর ফ্ঠোরেন্সবাসী দাস্তের মতন-_নিজের ভূয়োদর্শনজাত সকল 
অভিজ্ঞতার বর্ণনা করিতেছেন। এই মহাকাব্যের মধ্যে দাস্তে এমন ইঙ্গিত করিয়া- 
ছেন যে, ভগবানের দ্বারা গ্রত্যাদিষ্ট হইয়াই তিনি যেন কাব্যরচনায় মনোনিবেশ 
করিয়াছিলেন। লেখা আছে, ষেন তিনি “৪3 015 ০০158078650 [751710 
০ [5 ০11 €০:1)40৮ যেন ভগবানের কার্ধ্যে উৎসর্গীরুত দূত স্বরূপে 
ভাগবততী ইচ্ছা মানুষকে জ্ঞাপন করিতেছেন। 

গল্পের ভঙ্গীটা এই। দাত্তে যেন তাঁহার জীবনের পয়ব্রিশ বৎসর বয়সে 
আবার একটা ভীষণ পথহীন -বনমধ্যে পথ হারাইলেন। এই বনই সেই 
সময়কার (১৩০ খুঃ অঃ) ইউরোপ। তখন অষ্টিয়ার এলবার্ট সম্রাট ঃ 
তিনি সম্রাটের কর্তব্যপালনে উদাসীন, অযোগ্য, লোভী, বিলাসী সম্তরাট। 
আর অষ্টম বনিফেস্‌ (9০০12০০ ড[7]) পোপ, বা ধর্মকার্ধের পুরোহিত। 
ইনিও অযোগ্য, বিলাসী ও লম্পট ছিলেন। বাহার! ছুই জন জীবকে সৎপথ 
দেখাইবেন, তঁহারাই অযোগ্য তাই সংসার মহাবন-_পৎশুন্ত, গহন, ভীষণ, 
বিজন অরপ্য। গেই অরণ্যে ঘুরিতে ঘুল্সিতে দাস্তে সম্মুখে এক সুন্দর পর্বতে 
দেখিলেন। এই পর্বতের শিখরদেশ অরুণোদয়ে সমুজ্জল। সাধুতার হুর্যযের প্রথম 
অংগুমালায় গিরিগ্ৰাত্র কনককাস্তি ধারণ .করিয়াছিল। দাস্তে এই. পর্বতে 
আরোহণ করিতে চেষ্টা! করিলেন। এই পর্বতই তাহার কারনিক পাখি 
স্বর্থ) দান্তে' পর্বতের সূলদেশে উপস্থিত হই আরোহণের চেষ্টা করিতে- 


ক্যোষ্ট। ১৩২। দ্ান্তে। : ১২৯ 


ছেন, এমন সময়ে তিনটি ভীষণ হিত্রক অন্ধ তাকাকে আক্রমণ করিল। প্রথমটি: 
চিতাবাঘ -(1:590810) অর্থাৎ দেহজ কাম? দ্বিতীরটি রিরংসা, শার্দ'লরূপে 
তাহাকে আক্রমণ করিল। .তৃতীক্টি এক ভীমকার সিংহ-_-অহঙ্কারের সৃত্তির 
স্বরূপ হুইয়! অপর পার হইতে আক্রমণ করিল। তিনি ইহাদের আক্রমণ 
অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিতেছেন এমন সময়ে এক ছুরস্ত নেক্ড়ে বাধ 
(০1) তাহাকে কামড়াইয়া ধরিল। লোভই এই নেকৃড়ে বাঘ। উহার 
দংশন সহ্য করিতে না পারিয়া! দাস্তে গিরিগান্র হইতে গড়াইয়া পড়িলেন। 
অর্থাৎ, কাম, এক্রাধ ও লোভ, এই তিন প্রধান রিপুই স্বর্গারোহণের প্রধান 
অস্তরায়। লোভের দংশনজালায় দাস্তে যখন অধীর হইয়াছেন, তখন মহা 
কবি ভঙ্জিলের (৬1111) প্রেতায্মা আসিয়া দেখা দিলেন। ইনিই দাস্তেকে 
জ্ঞানোপদেশ দিলেন, দ্াস্তের দিব্যচক্ষু হইল) তিনি স্বচেষ্টায় উদ্ধারের নৃতন 
পথ খুঁজিতে লাগিলেন। এই অন্বেষণে তাহার নরকদর্শন হয় ) পরে প্রায়শ্চিত্ত- 
আগার (৮418৪০/১) দেখেন ) ইহারই শেষ দ্বারে দাস্তে বিয়াটিস্কে দেখিতে 
পান। তাহার বিশুদ্ধ প্রেম, তাহার স্থার্থহীন জীবন, তাহার পবিত্রতা ও জিগ্চতা 
দান্তেকে যেন হেলায় স্বর্গরাজ্যে লইয়৷ গেল। অর্থাৎ, দাস্তে এই মহাকাব্য 
এই সিদ্ধান্তেরই প্রতিষ্ঠা করিলেন যে, পুরুষকারের সাহায্যে মনুষ্য নরকবন্ত্রণ 
ও প্রায়শ্চিত্তের বন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে। পরম্ত অহেতুক 
প্রেম না হইলে স্বর্ারোহণ সম্ভবপর নহে। তাই বালিকারপে বিয়াটিস. আসিয়া 
তাহাকে অক্ষয় স্বর্গে লইয়া গেল। এই ভাবগত বর্ণনাতেই মহাকাব্যথানি পুর্ণ। 


উহার যেমন অতুলনীয় ভাঁষা, তেমনই অনুপম ভাব। বাইবেলের স্বর্স-নরক- 
তত্ব অপুর্ব্ব পদ্ধতি অন্থসারে ব্যাখ্যাত। 


দাস্তের নরক-_15 (১৩ 11015501)080101) ০0) 50865 ০01 10161)1- 
0670০৪--_অন্ুশোচনাশুন্য পাপ্রোদ্ধত অবস্থাকে বুঝায়। বতক্ষণ অন্থশোচন! 
নাই, ততক্ষণ পাপের গ্রাবল্য সমভাবেই থাকিবে) ততক্ষণ আত্মার প্রায়শ্চিত্ত 
নাই?) ততক্ষণ পাপের গতি অবিরামভাবে চলিবে। নরকে পাপ নিত্য বিদ্য- 
মান) বখন পাপজ কর্মের জন্য অন্ুশোচন! হয়, তখনই প্রায়শ্চিত্ত আরব্ধ হয়। 
এই প্রায়শ্চিত্ত 551896915, 15 0৮15০ ০1 075 08065090051 0150101175 
569 1550015.00 005 99001691705 0550০9ঘ) ০ 115 9111 81710) 
"095 0852 ৩7919ঘ৩0 ১9 519. প্রায়শ্চিদ্তগত কঠোর শালনপদ্ধতির উদ্দেশ্যই 
এই.যে, উহার প্রভাবে পশ্চাত্তাপদগ্জ পাপান্ধ যানব-আত্মা% পুনর্ধার ইচ্ছাশক্তির 


১৩০ সাহিত্য । ২৪শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা। 


বা চিত্ত ও বুদ্ধির স্বাধীনতা! লাভ কল্সিতে পারিবে। পাপে চিত্তের স্বচ্ছন্দতা! 
নষ্ট হয়) এই স্বচ্ছলতা না থাকিলে পুগ্যার্জন সন্তবপর হয় ন1) ক্ুতরাং 
্বর্গীকাঙ্ষার স্কৃত্তিও হয় না। প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা সে পথ পরিষ্কৃত হয়। এই 
প্রায়শ্চিত্ত পর্বতের সাতটি স্তর আছে; প্রতি স্তরে এক একটা পাপের 
ক্ষালন হইয়া থাকে । সে সাতটি প্রধান পাপ--121106, 7:7৬, 4757 
51960) 2550, (10007) 270. [505 স্পর্ধা বা দর্প, ঈর্ষ্যা, ক্রোধ, 
জাড্য বা স্থবিরতা বা আলস্য, অতিলোভ, অভিভোজন, লাম্পট্য। কর্ফল- 
ভোগ, দণ্ডভোগ, অন্থশোচনাজাত প্রার্থনা, কাতর বন্দনা, এই কয় উপায়ে 
প্রায়শ্চিত্ত সাধিত হয়। প্রায়শ্চিত্ত শেষ হইলে তবে হ্বর্গারোহণ। 

দাস্তের ৮818015০ নামক শেষ পর্যায়ে ছুইটি বিষয়ের আলোচনা আছে-_ 
[500107 270 ঠি010০1)--অনস্ত ও কর্মসাফল্য । অনস্ত কাহাকে বলি? 
সমস্তাৎ ভূতভবিষ্যৎ বর্তমানের বিদ্যমানতাকে অনস্ত বলে । 7:511216 $5911 ৪ 
০০৩,_নিত্যবিদ্যমানতাকেই অনম্ত বলে। যেখানে গতি নাই, অপচন্ন 
উপচয় নাই, নিত্যসিন্ধ অবিনাশী যাহা, তাহাই অনস্ত। দান্তেকে অনন্ত বুঝাইবার 
উদ্দেশ্যে বিয়াটিসের আত্মা আসিয়া দেখা দিল; সে দাস্তের হাত ধরিয়া এমন . 
দেশে লইয়া গেল, যে দেশে রজনী নাই--অহনিশের পরিবর্তন নাই। অর্থাৎ, 
85:60 391 বা হুরধ্যমণ্ডলে লইয়া! গেল। সেইখান হইতে বিয়াটিস দেখাইল__ 
ধ্ী দেখ, গ্রহনক্ষত্রতারাগণ ঘুরিতেছে, প্রথানে ত্রিকালের সম্যক বিকাশ। 
আর তুমি যেখানে আছ, সেখানে কালের পরিমাণ নাই-_অথণ্ড দণ্ডায়মান 
নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ স্বভাব কাল। কালের অতীত যাহা, তাহাই অনন্ত। 

ঢ1810০7-_ফলপ্রান্তি বা তৃত্তি ও ভক্তি কাহাকে বলে? 1717৩12670০ 
০০০০৫105০01 ০৪৮ ৬11] 100) 075 ৮111] ০£ 0০৭, মানুষের ইচ্ছা বা 
মানসবৃদ্ধি যখন ভগবানের ইচ্ছার সহিত পুর্ণতাবে সম্মিলিত হইবে, তখনই 
জীবনের ঈশ্িত লাভ হইবে। 

পশু 3৪৩ 300 15 0০ 352 ৪3 3০৫ 56০5. ভগবানকে এমন দৃষ্টিতে 
দেখিতে হুইবে, যে দৃষ্টিতে তগবান বিশ্বচরাচর দেখিয়া থাকেন। আর স্বর্শ 
কেমন 2008৮ 5 9179০০15০ 11500 77181901066511500081, ৩0156 
৬1 1০5, 40০9 07€ (0135005 211 555507955 ০ 0৩1181)8, অশরীরী 
জ্যোতি; যেখানে দিত্য বিরাজ করে) যে জ্যোতিঃ মনীষার হ্যতির ন্যায় 
প্রেমসৌানিনীগ্গাতী ) যে প্রেম. সিত্য আনন্দঘন, চিদানলবিকাশ্‌) আর সে 


জোষ্ঠ, ১৩২*। দান্তে। ১৩১ 


চিদানদ্দ সংগারের সকল সুখে দআন্তীত-_এহন ক্আনন্দমর় স্থানই হর্স । এই 
স্বর্গে থাকে কাহার ? নিত্যগুদ্ববুদ্স্থভাৰ চিদ্ঘন জ্বনন্দমদ্ধ পুরুষ লফল, 
তাহাদের - 
“মাই ভেদাভেদ, আনন্দ খেদ, তৃষ্ণ! কি দ্ূপের জাল1 1” 
/ শেষ কথা। 

দ্বাস্তের 7)1%11)5 0০1559 বা মহাকাব্য পাঠ করিতে করিতে আমাদের 
পুরাণ সকল মনে পড়ে । পুরাণে যেমন আখ্যাক্নিকা, উপাখ্যান আছে, যেমন 
অর্থবাদ ও রোচক আছে, দাস্তের মহাকাব্যেও তেমনই ভাবে বিষয় সকল 
বিন্যস্ত আছে। আবার পুরাণে যেমন অধ্যাত্ব-তত্বের ব্যাখ্য। আছে, দাস্তের 
মহাকাব্যেও তেমনই অধ্যাত্-ঙত্বের ও সাধন-ধর্মের ব্যাখ্যা আছে। যে 
পদ্ধতিতে পুরাণ লিখিত, সেই পদ্ধতি অনুসারে দাস্তের মহাকাব্য 
লিখিত। পুরাণ বেদের ও উপনিষদের ব্যাখ্যা-পুস্তক-_দান্তের মহাকাব্য 
বাইবেলের ব্যাখ্যাপুস্তক, £০9০2৩] বা আগ্তবাক্য পুরাণের আকারে পরিবপ্তিত। 
পুরাণের নরক বর্ণনা ও দাস্তের নরক বর্ণনা প্রায় একই রকমের । 
তবে হিন্দুর পুরাণে অদ্মাত্তরবাদ আছে, দান্তের মহাকাব্যে তাহা নাই। হিন্দু 
পাপী জন্মে জন্মে প্রায়শ্চি্ড করিয়৷ কর্মস্থত্রের পাক হুইতে নিষ্কৃতি পাইয়! 
থাকে। দ্ান্তের নরকভোগ অনন্ত; প্রায়শ্চিত্তকাল সাস্ত হইলেও, জন্ম- 
জন্ম অন্মান্তরে উহার জের টান! হয় না। দাস্তের দ্বর্গও অনস্ত। হিন্দুর স্মবর্গ- 
নরক-তোগ--ছুইই সাস্ত। হিন্দুর পক্ষে নরকভোগও অনন্ত নহে, স্বর্গভোগও 
অনস্ত নহে) কর্মান্থসারে উভয়েই সীমাবদ্ধ ও সাস্ত। এই মতগত পার্থক্য ছাড়া 
হিন্দুর পুরাণে ও দ্বাস্তের মহাকাব্যে অন্য কোনও বিরোধ ব! বিভিন্নত৷ নাই। 
দাস্তের মহাকাব্য মিপ্টনের 7১5790155 1.০9৫ স্র্গচ্যাতি মহাঁকাব্যের আদর্শ 
স্ববপ। আমাদের হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহারে নরকবর্ণনা ও ইন্জ্রাদি দেবগণের 
সাধন! দান্তের মহাকাব্যের অনুবাদমাত্র । হিন্দুর পুরাণ ছাড়িয়া দিলে, ধর্প- 
সিদ্ধান্তপূর্ণ 'গমন মহাকাব্য জগতের আর কোনও সভ্যজাতির সাহিত্যে নাই, 
পূর্বেও ছিল না-_ভবিষ্টতে আর হইবে না) কেন না. অদ্যাপি দাস্তের মহা- 
কাব্যের সমকক্ষ আর একখানি মহাকাব্য রচিত হইল শা। কসনেকে কাব্য- 
রচন! বিষয়ে দ্ান্তেকে নেপোলিয়নের সহিত ভুলন! ররিয়! গাকেন। নিজের 
প্রয়োজনমত ভাষ৷ গড়িয়া, ছন্দ গড়িয়া! ভিরি মছাক।ব্যের সডন। করিয়াছিলেন । 
সেই মহাকাব্যের ফলে ইউরোপের লাহিত্য-জগতেতিদি কটডুল্যু হইস্া আছেন। 


১৩২ সাহিত্য । ২৪শ বর্ষ, হয় সংখ্যা । 


নেগোলিকন দিখ্িজরী সম্রাট্‌. হইয়াছিলেন বটে, কিন্ত সে সাত্রাঙ্জা রক্ষা করিতে 
পারেন নাই? দাস্তের সাম্রাজ্য অক্ষয় ও অবিনশ্বর । বরং দাস্তেকে ইতালীয় 
বান্ীকি বলা চলে। দ্াস্তের আদর্শ লাটিন কবি ভর্জিল হইলেও, ' কাব্যাংশে 
ঈনীড (47511) অপেক্ষা দাস্তের মহাকাব্য রে্-_ভাঁধার সজীবতার হিসাবে 
শ্রেষ্ঠ, ভাবের গ্রুল্লতা হিসাবে শ্রেষ্ঠ । 

বাঙ্গালীর সহিত 'দবাস্তের তেমন পরিচয় নাই জানিয়া, অতিসংক্ষেপে দাস্তের 
মতের ও ধর্ধের আলোচন! করিয়া লেখনী সার্থক করিলাম । ও 


শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় । 
প্রাচীন শিপ্প-পরিচয় 


আর্ধ্যশান্ত্রে ( অবস্থা-বিশেষে ) ভিন্ন ভিন্ন বস্ত্র ব্যবহার করিবার বিধি দৃষ্ট হয়। 
5 সধবা রমণী [রক্তবন্ত্র] রঙ্গীন কাপড় পরিধান 
করিবেন) বিধবার পক্ষে তাহা নিষিদ্ধ । : কুমারীগণ 

গুরুবস্ত্র পরিধান করিবেন। (১) এই সকল নিয়মের ব্যতিক্রম স্থলবিশেষে 
পাপঞ্নক বলিয়াও অভিহিত হইয়াছে । মহর্ষি আপন্তস্ব বলিয়া গিয়াছেন, (২) 
[নীলীবন্ত্র ] নীলরঙ্গের কাপড় পরিধান করিলে স্নান, দান, তপস্যা, হোম, বেদ- 
পাঠ, তর্গণ ও পঞ্চযজ্ঞ নিক্ষল হয়। কেবল তাহাই নহে) ইহাতে যে পাপ 
হয়, তাহার ক্ষালনার্থ অহোরাত্র উপবাস ও পঞ্চগবা-পান-রূপ প্প্রায়শ্চিতের 
অনুষ্ঠান কর্তব্য। ভবিষ্পুরাণের এ বচন শুলপাণির “প্রারশ্চিত্তবিবেকে” 
উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু আপন্তস্ই আবার বলিয়া গিয়াছেন, (৩) 


(১) ধারয়ে দথ রক্তাঁনি নারী চেৎ পতিসংযুতা |. 

বিধধ! চ ন রক্কানি কুমারী গুরুবাসসী ॥-_-মৎস্যপুর়াণ। 
(২) শ্বানং দানং তগো। হোমঃ স্বাধ্যায়ঃ পিতৃতর্পণযূ। 

পঞ্চবন্ঞা বৃথা তসা নীলীবস্ত্রসা ধারপাৎ ॥ 

নীলীরক্তং বদা বন্তং ব্রাঙ্গপোহজেযু ধারয়েৎ। 

আহোরাজোধিতো| ভূত! পঞ্গগব্যেন গুধ্যতি ।__বষ্ঠ অধ্যার়। 
(৬) স্ীপাং জীড়ার্সিংযোগে শরনীয়ে ন ছুষাতি। 


সেট ১৩২*। ' প্রাচীন শিল্প-পরিচয়। ১৩৩ 
প্রমণীদিগের 'জ্রীড়ার্থসংযোগে অর্থাৎ উৎসবাদিসময়ে নীলবস্ত্রের র্যবহারে 
দোষ নাই? তাহা শব্যাতেও ব্যবস্বত হইতে পারে।” অন্যান্য স্থতি পুরাপেও 
নীলের এইরূপ নিন্দা দেখিতে পাওয়া যায়। খবিদিগের এই নীল-বিছেষের কারণ 
কি, তাহা বুঝিতে পারা বায় না। ' রসায়ন বিজ্ঞানে কৃতবিভ্গণ' ইহার 
রহন্টোদ্ঘাটন করিয়া, আমাদের কৌতুহল নিবৃত্ত করিতে পারিবেন কি? নীলের 
স্ভার গাঢ়রক্বর্ণ বস্ত্রও নরসিংহপুরাণে (৪) নিষিদ্ধ হইয়াছে। বৈধকর্তের 
অন্ুষ্ঠানসময়ে শেলাই কর! কাপড়, দগ্ধবস্ত্, পরকীয় বস্ত্র, মৃষিকোৎকীর্ণ জীর্ণবস্ত্রের 
ব্যবহার বিশেষ্ষপে নিষিদ্ধ । (৫) . 

শাস্ত্রে পুরুষের পক্ষে সাধারণতঃ একাধিক বস্ত্র ব্যবহার করিবার বিধির উল্লেখ 
দেখিতে পাওয়া যায় । (৬) পরিণীতা৷ রমণীর পক্ষে বহু বস্ত্র, এবং কুমারীর পক্ষে 
ছুইখানি বন্ত্ ব্যবস্থাপিত হুইয়াছিল। পুরুষের অধোবন্ত্র ও উত্তরীয়, মহিলাদিগের 
এই উভয় ও অবগুঠ্ন, ম্বতত্্রক্ধপে ব্যবহৃত হইত। সুতরাং পুরুষের বস্ত্র 
(বাসসী) ছ্িবচন, এবং মহিলার বস্ত্রের বিশেষণে ( রক্তানি ) বহুবচন দেখিতে 
পাওয়া যায়। 

আজকাল আমাদিগের গৃহলক্্মীগণ যেমন একথানা কাপড়ের দ্বারা আগুল্ফ 
মন্তক চাকিযা আমাদিগের - ব্যয়ভারের লাঘব 
করিতেছেন, পূর্ববকালে তেমন ছিল না । “অবগুষ্ঠন- 
প্রথা” আর্ধ্যাবর্তের চিরন্তন প্রথা । এই প্রথা দাঁক্ষিণাত্যে পূর্বেও ছিল না, 
এখনও প্রচলিত নাই। সুতরাং মুসলমানের অত্যাচার ঘোমটার উদ্ভাবক 
বলিয়া! কল্পিত হইতে পারে না । কারণ, প্রাচীন স্থৃতিতে (৭) শ্বশুর প্রতৃতি 
মাননীয় ব্যক্তিদিগের সম্মুখে মহিলাবৃন্দের শিরঃগ্রচ্ছাদনের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া 
যায়। আদিকবি বান্সীকির রচনাতেও ইহার উল্লেখ আছে। (৮) বীরকেশরী 


. অবগুঠন। 


(৪) ন রক্তমুন্ধনং বাসে ন নীলঞ্চ প্রশস্যতে। 

(৫) ন স্যাতেন ন দক্ষেন পারক্যেশ বিশেষতঃ ॥ 
মুবিকোৎকীর্ণ-জীর্দেনি কর্ণ কৃর্য্য দ্বিচক্ষপঃ।-_আহ্িকতন্বে ভারত । 

(৬) জলতীরং সমাসাদ্য তত্র শুক চ বাসসী। 


পরিধায়োত্তরীরঞ্চ কুধ্যাৎ কেশার ধূনয়েৎ ॥--গোভিলভাব্যস্ৃতি। 
নার্রং পরিদখীত, নৈকং পরিদধীত ।-গোভিলগৃহ্য । ৩ প্র। ৫1২৪1২৫ 
(৭) ণুরস্যাগ্রতো। বস্মাৎ শিরঃ্রচ্ছাদনক্রিয়! । 


নর পুতৈদর্ভেন স| কাঁ্ধা! মাতুরত্যুঘয়ার্থিভিঃ ।-_গর্গ । 
(৮) দীনাং বিলপতীং মন্দাং কিং চ মাং নাতিজ্াহসে। 


দুষ্ট ন খন্বতিভুদ্ধো! মামিহানবগ্িতাম্‌।-বুদ্ধকাও। 
সা--১৮ 


১৩৪ সাহিত্য। . ২৪শ বর, ২য় সংখ্যা। 


রাক্ষসনেতা দশানন দাশরখির বাণে গতাস্ছু হইয়া! সমরক্ষেত্রে নিপতিত হইলে, 
শোকাতুর! মন্দোদরী বিলাপকালে বলিয়াছিলেন,-_-প্মহারাজ ! তুমি আজ 
এই যুদ্ধতৃমিতে আমাকে অবগুষ্ঠনশৃত্ঠা দেখিয়া ক্রোধ করিতেছ না কেন?” 
মহাকবি মাথের বর্ণনায় মহিলাগণের উত্তমাঙ্গে অব্ুঠন দেখিতে পাওয়া যায়। (৯) 

বাণভট্রের : গাউন্‌-পর! ) চাগ্ডালকন্তক! দক্ষিণাপথ হইতে আসিয়া, মস্তকে 
রক্তাংগুকের অবগুঠন ধারণ করিয়৷ রাজদরবারে উপস্থিত হইয়াছিল। .(১০) 
কালিদাঁসের তপোবন-লালিতা। শকুস্তলার মন্তকেও অবগ্ুঞ্ন দেখিতে পাই। 

দীর্ঘকাল দাক্ষিণাত্য-বাসের ফলে যাহারা আর্ধ্যাবর্তের ভাষা পর্যযস্ত ভুলিয়া 
গিয়াছে, তাহাদিগের মহিলাবৃন্দের মস্তকেও চিরস্তন প্রথার অনুযায়ী অবগুঠন 
দেখিতে পাওয়া যায়। 

অনেকে মনে করেন, প্রাচীনকালে খবিযুগের ভারতবর্ষে “কাটা কাপড়ের 
ব্যবহার প্রচলিত ছিল না। এই অপসিদ্ধাস্তের ফলে, 
কঞ্চুকাবৃত প্রন্তরমূত্তি গ্রীক-শিল্পের নিদর্শন বলিয়া 
বিবেচিত হইতেছে। কিন্তু প্রাচীন শাস্ত্রে কঞ্চুক-ব্যবহারের নিদর্শনের 
অভাব নাই। আহ্বিক-তত্বে একটি স্থৃতিবচনে [ বৈধকর্মের অনুষ্ঠানসময়ে ] 
কঞ্চক-পরিত্যাগের ' উপদেশ আছে । (১১) তন্ত্র শাস্ত্রের বিশিষ্ট গ্রন্থ *শ্ীতত্ব- 
চিন্তামণি” গ্রন্থে জপ-কালে কঞ্চুক-ধারণ নিষিদ্ধ হইয়াছে। (১২) ভাক্তার 
রাজেন্্রলাল মিত্র মহোদয় “মহাভারত” হইতে যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, (১৩) : 
তাহাও এই বিষয়ের স্পষ্ট প্রমাণ । কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, প্রদর্শিত 
প্রভূত প্রমাণ বিদ্কমান থাকিতেও, আধুনিক অভিধান-কার “কঞ্চুক* শব্দের 
অর্থ লিখিয়াছেন,__পমেয়েদের কীচপী”। মেয়ে-মহলে ইহার যথেষ্ট ব্যবহার 
ছিল, তাহাতে সন্দেহ বা আপত্তি নাই। কিন্তু সীমস্ত-সিন্দুরের মত ইহাতে 
' মেয়েঘদেরই একচেটিয়া অধিকার ছিল বলিয়া স্বীকার করা যায় না। মধ্যযুগের 


কাট! কাপড়। 


(১ অন্তাবগুঠনপটাঃ ক্ষপলক্ষামাণব,শ্িয়: সভয়কৌতুকমীক্ষতে ন্ম।-_-৫1১৭ 
(১০) * আগুল্ফালঘ্বিন! নীলকঞুকেনাচ্ছন্রশরীরাম্‌, উপরি রক্তাংগুকরচিতাবগঠনাম্‌:__ 
ফাদম্বরী। 


(১১) ন ন্যাৎ কর্মণি ক্ুকী। 
(১২) উীষী কঞ্চুকী নগ্ন মুক্তকেশোহপ্যনাবৃতঃ। 
অপবিত্রকরো হুগ্কপ্রলপঞ্ন জগেৎ কচি ॥ 
(১) "বিবিশুত্তে সভাং দিষ্যাং সোফীবা ধৃতকঞ্চুকাঃ।-- ইরা রা 


জ্যোষ্ট। ১৩২৯। প্রাচীন শিল্প-পরিচয়। ১৩৫ 


অভিধানে. কঞ্চুক অর্থে__“চোল, কঞ্চুলিকা, (১৪) কুর্পাসক, অঙ্গিকা, কঞ্চুক, 
টি কয়টি শব্ধ গৃহীত হুইয়াছে। হেমচক্জের এতদ্বিষযিনী কারিকাটি 


“চণ্ডীাতকং চলনকং চলনী ত্বিতরস্তরি াঃ। 
চেলঃ কঞ্চুলিকা! কৃর্পাসকোহঙ্গিক! চ কঞ্ুংক। 

“চণ্ডাতক* শব্দের অর্থ,--দিব্যস্ত্রীদিগের [ বলন! নামে ] খ্যাত অর্ধোরু 
পর্যন্ত ব্যাপ্ত বন্ত্রবিশেষ। সাধারণ স্ত্রীলোকের এই বস্ত্রের নাম চলনী। “তু*- 
কারের দ্বারা ইতরস্ত্রীকে অন্ত হইতে “ব্যাবৃত্ত” করা হইয়াছে। এর কারিকার 
অপরার্ধে পঠিত চোল হইতে অঙ্গিকা পর্য্স্ত শব্গুলি সাধারণ স্ত্রীলোকের 
্কঞুক” অর্থে অভিহিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা ”কঞ্চুক” যে কেবল স্ত্ীমাত্রেরই 
ব্যবহাধ্য, এমন বুঝায় না। 

যেমন “গশ্চান্সিতন্বঃ স্ত্রীকট্যাঃ৮”, এই উক্তিতে শ্ত্রীলোকেরই: কটার 
পশ্চাদ্ভাগের নাম “নিতম্ব”, এইরূপ বুঝায়, কিন্তু “কটা” স্ত্রীশরীরেরই অবয়ব, 
পুরুষের নহে, এমন বুঝায় না) এই স্থলেও ঠিক সেইরূপ বুঝিতে হইবে। 
এই শ্রেণীর জামানির্মীতা “কঞ্চুক-কার” নামে অতিহিত হইত। উদৃভটে 
তাহার প্রমাণ দেখা যায়। (১৫) আজকাল যাহারা বিবিধ কোষ গ্রন্থের 
সঙ্কলন-কার্য্যে ব্যাপৃত, তাহারাই এ সকল বিষয়ে অনেক গোলযোগ 
ঘটাইতেছেন। 

প্রাচীনকালে “নীশার” নামে একটি পদার্থের ব্যবহার ছিল। এই 
নীশার শব্দটিকে সাধু করিবার অভিপ্রায়ে, কাত্যায়ন 
পাঁণিনির “ইউশচ* [৩৩২১] এই সুত্রে একটি 
বাণ্তিক হুত্রের [ শৃবাযুবর্ণনিবৃতেষু] যোগ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং সে কালে 

(১৪) কঞ্চুলিকা-ধারণে কামিনীদিগের সুষম বর্ধিত হইত, “কাঁব্যপ্রকাশে”র কবিতাক্স তাহার 
আভাস পাওয়া যায়। নায়ক নার্পিকাকে বলিতেছেন,“ছহে মনোহরনেত্রে ! কঞ্চুলিক! 
ব্যতীতই তুমি পরম শোভা! ধারণ কর । যথ। ;- 

্বং মুঙ্গাক্ষি! বিনৈব কঞ্চুলিকয়! ধসে মনোহারিণীমৃ 

লক্্মীমিত্যতিধাযিনি প্রিয়তম তথ্ীটিকাসংস্পৃশি। 

৬১৪৬১৪৪। নেত্রোৎসবানন্দিতো 
নির্যাতঃ শনকৈরলীকবচনোপন্যাসমালীজনঃ॥ 


(১৭ বিমলবিয়াতিযোগ্যে শানে জড়: খ্যাতি ৌর্ে ে। 
নিদ্দতি*কঞ্চুককারঃ প্রায়ঃ শুক্তানী নারী ॥ 
*চে'লঃ কুর্পাসকোহস্তিয্লাং । নীশারঃ সযাৎ প্রাবরণে হিমানিলনিবারণে। অর্ধোরুফং 
বরজীপাম্‌” ॥ ক 


নীশার। 


. ১৩৬ সাহিত্য । ২৪শ বর, ২য় সংখ্যা। 


“শ্রীশার” কত দুর প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল, তাহ। মনীবিমাত্রই হৃদয়ঙম করিতে 
পারিবেন। হেমচন্র [পূর্বোক্ত কারিকার পরেই ] লিখিয়াছেন,--“শাটা চোট্যথ 
নীশারে! হিমবাভাপহাংগ্তকে”। কঞ্চুকের পরেই *শাটা+*, তৎপরেই প্নীশার” 
উল্লিখিত হুইয়াছে। -. ইহাতে “নীশার” একটি শরীর-খার্ধ্য পদার্থ বলিয়াই 
প্রতিভাত হয়। অমরসিংহ ইহার পুর্বে “কুর্পাসেশ্র, এবং পরে বরস্ত্রীভোগ্য 
“অর্দোরুকে”র পাঠ করিয়াছেন। তাহার এই পাঠের ক্রমানুসারে রমণীদিগের 
ভোগ্য বস্তই যেন অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হয়। 

মহাভাষ্যকার “নীশার” শবের প্রয়োগ দেখাইবার অভিপ্রায়ে উদাহরণ 

দিয়াছেন, «গৌরিবাকৃতনীশারঃ প্রায়েণ শিশিরে কৃশঃ” ) অর্থাৎ, শীতকালে গরু 
যেমন ক্কশ হইয়া যায়, “অকৃত-নীশার” ব্যক্তিও সেইরূপ ক্কুশ হয়। ইহাতে 
শীতের সময়ে “নীশারে”র বিশেষরূপ উপযোগিতা প্রকাশিত হইতেছে । এই 
সকল বিষয়ের বিচার না করিয়া, অমরকোষের টাকাকার রঘুনাথ চক্রবর্তী 
মহাশয় বলিয়! গিয়াছেন,__“কানাৎ বা মসারীতি খ্যাতে লী্যতে শীতমনেন 
ঘঞ, হম্বন্ দীর্ঘতা ৮ এতথ্যাখ্যান্ত্রে কানাৎ বা মসারী "নীশার” নামে 
কল্পিত হইবার পর, প্শব্বকল্পক্রমে” ও. *বিশ্বকোষে+ও তাহাই বিন! 
বিচারে গৃহীত হইয়াছে । নীশার” শব্দের এপ অর্থ-বিজ্ঞাপক প্রয়োগ 
দেখিতে পাওয়া যায় না। যদিও অমরসিংহ ও হেমচন্ত্র, উভয়েই “নীশার”কে 
স্ত্রীভোগ্য বন্ত্রের প্রকরণে পাঠ করিয়াছেন, তথাপি [ মহাভাষ্যের উদদাহরণাছ- 
সারে ] ইহা সাধারণের উপভোগ্য বস্ত বলিয়াই বোধ হয়। প্রত্তরমূহিতেও 

এই শ্রেণীর শিল্প পুরুষ-প্রতিক্কৃতির গান্রে দেখা যায । (১৬) হয় ত অমরসিংহ 
প্রভৃতির সময়ে স্ত্রীশরীরেই ইহার ব্যবহার হইত। 

“নিচোল” নামে মহিলাদিগের ব্যবহাধ্য আর এক প্রকার কাপড়ের নাম 
অভিধানে ও সাহিত্যে দেখিতে পাওয়৷ যায়। 
বিশ্বকোষ” ইহার অর্থ করিয়াছেন, -”আচ্ছাদন- 

বন্ত্র”-_শন্ত্রীলোকদিগের পরিধানবন্ত্র” _চলিত পপাছুড়ী”__“ঘোমটা”, এবং 
গ্রমাণস্থলে হেমচন্দ্রের উল্লেখ করিয়াছেন। হেমচক্জ্রের কারিকাটি এইরূপ, 

“নিচোলঃ প্রচ্ছদপটো নিচোল শ্চোত্রচ্ছদে।” অমর-কারিকা-_“নিচোলঃ 

প্রচ্ছদপটঃ”। ট্াকাকার রঘুনাথ বলিয়াছেন,--“চলনাকারে পরিহিতবস্ত্রে” 


নিচোল। 


(১৭) খণ্ডাচণ্ডের দ্বারপাল-ু্তিতে “নীশার”-ব্যবহারের আভাস প্রাপ্ত হওয়া! যায়| 


তো, ১৩২ _.. শ্রাচীন শিল্প-পরিচয়। ১৩৭ 


প্পানুড়ীতিখ্যাতে )” এবং সমর্থনার্থ ব্যাড়ির “কারিকা” [ পনিচোলঃ প্রচ্ছদপটো' 
নিচুলঃ প্রচ্ছদশ্চ সঃ] উদ্ধৃত করিয়াছেন । এই সমস্তের পর্য্যালোচমায় 
দেখা যায়,_“নিচোল, নিচুল,. প্রচ্ছদপট, উত্তরচ্ছদ ও প্রচ্ছদ” শব্ধ একার্থ। 
পগাচছুড়ী” কি, বুঝিতে পারিলাম না) আরও বুঝিলাম না-_পন্্রীলোকদিগের 
পরিধানবন্ত্র পাঁছুড়ী।” স্ত্রীলোকের পরিহিত বন্ত্রমাত্রই কি পাছুড়ী? আর 
ঘোমটা অর্থ ই বা কোথা হইতে আসিল ? 

টাকাকার ভাম্ুজী দীক্ষিত বলেন,_“নিচোল” পাল্কী প্রভৃতির আবরণ । 
তিনি আরও বলেন,_ইহা (কাহারও মতে ) স্ত্রী পিধানপট, “বুরকা” নামে 
প্রসিদ্ধ। সাহিত্যের প্রয়োগ দেখিয়া “বুরক1” অর্থই সমীচীন বলিয়। বোধ 
হয়।. মহিলাদিগের অভিসারসময়ে “নিচোল*-ব্যবহারের বিশেষ উপযোগিতা 
উপলন্ধ হুইগ্লাছিল। “পাহিত্যদর্পণে” উক্ত হইক়্াছে,__দ্যাস্তি নীলনিচোলিন্তে। 
রজনীতভিসারিকাঃ%। অর্থাৎ, “অন্ধকার রাত্রিতে অভিসারিকাগণ নীল নীচোল 
ধারণ করিয়া গমন করিতেছে” পগীতগোবিন্দে” সন্খীর উপদেশেও এই অর্থেরই 
সমর্থন হইয়্াছে। যথা,--“শীলয় নীলনিচোলম্” | “রাজতরঙ্গিণী*র বর্ণনাঁও উক্ত 
অর্থেরই অনুকূল। (১৬) বথা,_“দিক্‌ সকল তীব্র শীতে আক্রান্ত (অতএব ) 
গাঢ় অন্ধকারচ্ছলে, যেন নীল-নিচোলাচ্ছিত হইফ়াই শোভা প্লুইতেছিল।৮ 
ইহার তাৎপর্ধ্য এইরূপ, শীতকালে অন্ধকার রাত্রিতে তুষারাবৃত দিঙ অগ্ডলে 
অন্ধকার ব্যতীত আর কিছুই দেখা যায় না। তাহাতেই কবি “নীলনিচোলা- 
বরণে”র উৎপ্রেক্ষা করিয়াছেন। কারণ, “নীচোলাবৃতশরীরে”ও নীচোলের 
বর্ণাদি ব্যতীত অন্ত কিছু দৃষ্ট হয় না। 

দেশকালের বৈচিত্র্যান্থুসারে মানব-রুচির পরিবর্তন শ্বভাবসিদ্ধ । সুতরাং 
এক সময়ে যাহা! সভ্যতার অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হয়, 
সময়াস্তরে তাহাই আবার নিতাস্ত হেয়রূপে পরিগণিত 
হইয়৷ থাকে। *শিশুপালবধে” দেখা যায়, সভ্য সমাজের মহিলাবৃন্দের গাত্রে 
পকুর্পাসক” স্থান পাইয়াছিল। (১৭) এমন কি, খবিধুগে রমলীদিগের কঞ্চকধারগ 
0৯) সনভতধবাস্তদিফত ীরপীতবপীকতা। 7. 

আশাশ্চকাসিরে নীলনীচোলাচ্ছাদিতা ইব ॥ 
(১৭) প্রন্বেদবারিসবিশেষবিষন্তসঙ্গে কুর্পাসকং ক্ষতনখক্ষতমুতক্ষিপত্তী। 
৮৭৪ ক্ষণযুৎসবোহন্ভৃৎ। 


জাবির্ভবদ্ঘনপয়োধরবাহুমূলা 
(১৮) ১৯১৯৮ ফুকী। 
শিরোহম্নাত। ব্যাধিতা স্ত্রী পাকং কুধ্যার় পৈতৃকম্‌ 


জামার ব্যবহার। 


. ১৩৮ সাহিত্য । ২৪ বর্দ, ২য় সংখ্যা। 


ধর্মকার্ধ্যের অঙ্গ বলিয়াও বিবেচিত হইয়াছিল। ধর্দশান্্রপ্রণেত! প্রজাপতি 
কঞ্চুকশুন্যা মহিলাকে শ্রান্ধীর অক্পপাকে অনধিকারিণী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। 
(৯৯) কিন্তু আধুনিক পল্লীসমাজে মহিলার কথুক-ধারণ ষষ্ঠ মহাপাতকের ন্যায় 
বিবেচিত ও সমালোচিত হইয়া! থাকে । 

কুলকামিনীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশেষরূপে আবরণীয়। সুতরাং তীহাদিগের 
পক্ষে কঞ্চুক-ধারণ যে কত আবশ্যক, তাহা “পাংগুলপাদ হালিক”ও হৃদয়ঙ্গম 
করিতে পারে। বাঙ্গালী পণ্ডিতের গাত্রে জামা দেখিলে, কেহ কেহ তীব্র 
মন্তব্যপ্রকাশেও কুঠিত হন না। কিস্তূষে সকল প্রমাণ প্রদশিত হইয়াছে, 
তাহাতে জামা-ব্যবহারের পাপজনকতা৷ কিছুই সমধিত হয় না। প্রত্যুত বৈধ- 
কর্ধের অনুষ্ঠানসময়ে “কঞ্চুক”ধারণ নিষিদ্ধ হওয়ায়, সময়াস্তরে ব্যবহারেরই 
“অভ্যনথজ্ঞা” বুঝ যায়। 

“আত্মানং সততং গোপায়ীত”__এই শ্রতিবাক্যেও সতত আত্মরক্ষার উপদেশ 
আছে। লৌকিক ও অলৌকিক উপায়ের দ্বারা দেহরক্ষাই এই বাক্যের 
অভিপ্রেত বলিয়৷ বোধ হয়। কঞ্চুকের দ্বারা দেহ আবৃত থাকিলে, শীতবাতাদির 
আক্রমণ ও তঙ্নিবন্ধন ব্যাধির উৎপত্তি হয় না, ইহা! প্রমাণসিদ্ধ। তবে 
ধাহারা পণ্ডিতের দেহ “অপাধিব”, অথবা “তপোময়”, কিংবা “রক্ষার অযোগ্য 
বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহাদিগকে কিছু বলিবার নাই। 

প্রাচীনকালে খতুভেদে বিভিন্ন শ্রেণীর বস্ত্র ব্যবহার করিবার রীতি ছিল। 
সুশ্রুতে (২০) শরৎকালে “অমল লঘু” (পাতলা ) বস্ত, 

হিরা এবং শপ্রীক্কালে অতিহ্ক্ম বস্ত্র ব্যবহারের ব্যবস্থা 
দেখা যায়। বর্ধাকালের দ্গন্য এক প্রকার বন্ত্র ছিল:; তাক “বাধিক* (২১) নামে 
অভিহিত হইত। হেমন্ত খতুতে ব্যবহার্য বস্ত্র “হৈমন্” নামে পরিচিত 
ছিল। ইহাদের পার্থক্য কিব্বপ ছিল, তাহা.বর্তমান সময়ে বুঝিবার উপায় নাই। 
তবে পবার্ধিক” বস্ত্র বর্তমান “ওয়াটার-প্রফ » শ্রেণীর ছিল বলিয়াই অনুমান হয়। 
কারণ, :বর্ধাতে “সাধু স্মউপযোগী”,__-এই অর্থে তদ্ধিত হইয়াছে ১, বর্ষার জল- 
নিবারণই মুখ্য উপষোগ। 


(১৯) সচন্দনং বা কর্পুরং বা বশ্চামলিনং লঘু ।--উত্তর তন্ত্র ; ৬৪ জ। ১৮। 
ঘর্মকালে নিষেবেত বাসাংসি নুলঘুন্যপি। ৪*। 
€২*) বর্ষাত্যষ্ঠক্‌। পাং ৪1৩।১৮। বাধিকং বাস. কাশিক!। 
* (২১) সর্ধত্াণ চ তলোগম্চ। পাং 81৩/২২-হৈমনং বাসঃ। কাঁশিক|। . 





জোট, ১৩২। নিষাদ। ১৩৯ 


 মার্কণ্ডের চণ্তীতে এক প্রকার “বকি-শৌচ* (২২) বন্ধের উল্লেখ দেখা যায়। 
এই “বহিশৌ৮”” বা অগ্নিশুদ্ধ বন কি? গুগ্তবতী 
সিল! টীকার মতে, “সর্বদা! অগ্পির মত নির্মল”, অথব! অগ্মি- 
প্রক্ষেপ্ের দ্বারা যাহার মল দূর করা হয়। চতুধুরী বলেন __-“অগ্নিতে প্রক্গিণ্ 
.হইয়া যাহা নির্মল হয় ।” অথবা, অগ্মিই যাহার শৌচ অর্থাৎ নির্দলকারী। নাগোজী 
তষ্ট্রের মত চতুর্ধুরীর অন্থুরূপ। দংশোদ্ধারের মতও প্রায় ইহাদেরই তুল্য । 
“অগ্নির স্বারা শৌচ” [ বোধ হয় ] *“ইন্তিরী* করা, তথ্যতীত আর কি শৌচ 
হইতে পারে? সুতরাং “ইস্তিরী” করিবার প্রথাও অতি প্রাচীন কালেই 
উদ্ভূত হইয়াছিল । 
কাপড়ের উপরে সোনালী কাজের নৈপুণ্যও পুরাকালে উদ্ভাবিত হইয়াছিল। 
রাবণের (২৩) বিচিত্র সভার উত্তরচ্ছদে অর্থাৎ আবরণ- 
বন্ত্রে “রুক্পপট্র* এই বিশেষণ দেখিয়া, উল্লিখিত 
সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। রুক্পট্টসস্বর্ণের কাজ করা কাপড়) তাহা! 
অন্যাপি প্রচলিত আছে। 


কাপড়ে সোনালী কাজ। 


শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদাস্ততীর্ঘ। 


নিষাদ। 


খণ্েদে আর্ধ্যগণের প্রতিযোগী জনগণ [“অদেব” ও “অব্রত+”] দস্থ্য ব! দাস 
নামে অভিহিত। কিন্তু খগ্বেদে যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা! অবলম্বন করিয়া, 
দস্থ্য বা দাসগণ যে মানবজাতির কোন্‌ শাখাতুক্ত ছিল, তাহা নিরূপণ করা কঠিন। 
বৈদিক দস্থ্যদিগের বর্তমান বংশধরগণের আকৃতির হিসাবে তাহাদের উৎপত্তি 
বিচার করা যাইতে পারে। কিন্তু ধণ্েদোক্ত দস্থ্য বা দাসগণের বর্তমান বংশধর 
যে-কাহারা, তাহা! নিরূপণ কর! সহজ নহে। 

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মনে করেন, বর্ণভেদ প্রতিষ্ঠিত হইলে, দস্থ্য বা! 'দাসগণ 
শুদ্র বর্ণে পরিণত হইয়াছিল। "আর্ধ্য” নামক প্রথম প্রস্তাবে দেখাইয়াছি, 
“আদৌ *শুদ্র' শব্ষে কোন্ও স্বতন্ত্র জাতি বুঝাইত ন! ) দাস [918৮৩] বুঝাইত।” 


(২২) বফিরপি দদৌ তুত্যামপ্্িশীচে চ বাসসী। 
(২৩) বিরাজমানে বপুষা রুক্পপটোত্তরচ্ছদম্‌ ॥ রামায়ণ; যুদ্ধকাও ৯১সং। ১৫। 


১৪৩ সাহিত্য। জ্যৈষ্ঠ ১৩২০। 


(১ শুনব বর্ণের অত্যুদয়ের পুর্বে, বখন দন্থ্য বা দাসগণ স্বতন্ত্র ছিল, তখনও 
আর্যসমাজে বহুসংখ্যক “দাস” বিস্কমান ছিল। খণেদের অনেক সুক্তে 
খষিরা আপনাদিগকে [পনৃবৎ”] দাস-সম্পন্ন বলিয়া! বর্ণন করিয়াছেন, এবং প্নৃবৎ» 
হইবার জন্ত প্রার্থনা! করিয়াছেন। (২) একটি খকে (৩) খাষি গৌতম, [*্দাস- 
প্রবর্থম্”] বহ-দাস-বিশিষ্ট ধন প্রার্থনা করিয়াছেন ; আর একটি খকে (8) এক জন. 
খবি দাস সহিত [“সদাসাঃ”] একখানি রথ চাহিয়াছেন। এক স্থানে (৫) খষি 
প্রার্থনা করিয়াছেন, তিনি দাসের স্তায় ["্দাসো ন”ু বরুণের সেবা করিতে চাহেন। 
আর এক জন খধি অগ্রির নিকট শত দাস ভিক্ষা করিয়াছেন। (৬) খখেদীয় 
আর্ধাসমাজের এই দাসগণের সকলেই দস্থ্যবংশীয় ছিলেন, এরূপ মনে করা যায় 
না। তখনকার সমাজে দস্থ্যবংশীয় দাস থাকার সম্ভাবনা যত, আর্ধ্যবংশীয় 
দাস থাকারও সম্ভাবন! তত। আর্য ও দন্থ্যর মধ্যে যেরূপ বিরোধ ছিল, 
বিভিন্ন শ্রেণীর আর্ধ্যগণের মধ্যেও তেমনই বিরোধ ছিল?) এবং বিজিত ও 
সমরক্ষেত্রে ধৃত শত্রকে দাসে পরিণত করার প্রথা সর্ধত্র প্রচলিত ছিল। 
সুতরাং আদিম শুদ্রগণকে খণ্বেদোক্ত দস্থ্যগণের বিশুদ্ধশোণিতসম্পন্ন বংশধর 
বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। 

খখ্েদোক্ত দস্থাগণ তবে কোন বর্ণ বা জাতি-রূপে পরবর্তী বৈদিক সমাজে 
স্থান লাভ করিয়াছিল ? ধণেদে “পঞ্চজনাঃ” উল্লিখিত হইয়াছে । যাস্ক পপঞ্চ- 
জনে”র সম্বন্ধে লিখিয়াছেন (৩/৮)-__ 

প্ঠন্ধর্বাঃ পিতরো৷ দেব! অসুর! রক্ষাংসীত্যেকে ; চত্বারো বর্ণ নিষাদঃ পঞ্চম 
ইত্যোৌপমন্যবঃ 1৮ 

কেহ কেহ বলেন, “পঞ্চজন+ গণের অর্থ, _গন্ধর্বগণ, পিভৃগণ, দেবগণ, 
অন্থুরগণ, এবং রাক্ষসগণ। ও্পমন্যব বলেন,_“পঞ্চজন” গণের অর্থ ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত, শুদ্র, এই চারি বর্ণ, এবং পঞ্চম নিষাদ জাতি। 

শৌনকের “বৃহদ্দেবতা”য় (৭1৬৮--৭২) পপঞ্চজনে”র অর্থ সম্বন্ধে আরও 
কয়েকটি মত উদ্ধৃত হইয়াছে। শৌনক বলেন, বাস্ক ও ওপমন্তবের মতে, 
“পঞ্চজনাঃ*র অর্থ__মন্ুয্যগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, গন্ধর্বগণ, সর্প ও রাক্ষসগুণ, এবং 

_... শনবাদপ্চমন্‌ বর্ণান্‌ ন্যতে শাকটায়নঃ (৮ 
(৯ “সাহিত)” ২৩ ভাগ (১৩১৯ )) ২৭৪ পৃঃ। 


(২) ১1৯২৭) 61১৮৫ ; ৬1১৯১, ইতাাঙ্গি। (৩) ১৯২৮ (৪) 91৬1৪ (৫) ৭৮৬1৭ 
€*) ৮৫৬1৬। 


শি পি 


জোট, ১৩২*। নিষাদ। - ১৪১ 
এবং *শাকটায়ন” মনে করেন,--"পঞ্চজনাঃ”র: অর্থ, ব্রাঙ্মণাদি চারি বর্ণ, এবং 
পঞ্চম “নিষাদ জাতি” । বাস্ক (১০৩।৫,৭) স্বয়ং ছই টি খকের ব্যাখ্যায় “পঞ্চরু্ী”র 
অর্থ লিখিয়াছেন,_-"পঞ্চ মন্ুষ্যজাতানি”। তাহার ব্যাখ্যায় হুর্গাচার্ধ্য পঞ্চ 
মনুয্জাতানি*্র অর্থ লিখিয়াছেন,_-“ব্রাহ্মণপ্রমুখান্‌ নিষাদপঞ্চমান্‌ বর্ণান্‌।৮ 
স্থতরাং খধিগণ “পঞ্চজনাঃ* বা “পঞ্চকৃষ্টী” যে অর্থেই ব্যবহার করিয়া থাকুন, 
প্রাচীন বেদব্যাখাতৃগণ নিষাদকেই বৈদিক যুগের পঞ্চম বর্ণ বা পঞ্চম জাতি বলিয়। 
মনে করিতেন। যভুর্বেদের “রুদ্রাধ্যায়ে” (তৈ, সং, 8118) নিষাদ জাতির প্রথম 
উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বিশ্বজিৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারীকে তিন রাত্রি ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে, 
তিন রাত্রি বৈশ্তগণের মধ্যে, এবং তিন রাত্রি নিষাদগণের মধ্যে বাস করিতে 
হইত। (৭ )কাত্যায়ন (২২৩০) নিষাদের লক্ষণ লিখিয়াছেন.__ 
"গ্রাম্যভোজনং নিষাঁদানাং মুন্মক়্াপানং চ।” 
“নিষাদগণ অসভ্যের খাস্ত খায়, এবং মাঁটার ভাণ্ডে জল পান করে|” 
অধিকারিনিরূপণ প্রসঙ্গে কাত্যায়ন (১1১২) লিখিয়াছেন-_ 
শনিষাদস্থপতির্গীবেধুকেহধিকৃতঃ ॥৮ 

নিষাদজাতীয় অধিপতির (স্কপতির ) বন্য গোধুমের চরুর দ্বার! ষজ্ঞত করিবার 
অধিকার আছে। 

এই স্ত্রের ভাষ্যে কর্ক এই শ্রুতি উদ্ধত করিয়াছেন-_-“্যস্য রুদ্রঃ পশূনু 
শময়েৎ স বাস্তমধ্যে বৌদ্রং গাবেধুকং চরুং নির্বপেদিতি। --***. এতয়া 
নিষাদস্থপতিং যাজয়েদিতি ।৮ 

রুদ্র যাহার পণ্ড সকল নাশ করেন, সে বসতবাড়ীতে বন্য গোধূমের চরুপাক 
করিয়া, কদ্রের উদ্দোস্তে যাগ করিবে । ****** নিষাদজাতীয় স্থপতি এই যজ্ঞ 
করিবে। এ? 

মূলের “নিষাদ-স্থপত্তি” সম্বন্ধে তর্ক উঠিয়াছে, এই পদের অর্থ “নিষাদগণের 
স্থপতি (অধিপতি )% না প“নিষাদজাতীয় স্থপতি” £ শেষোক্ত ব্যাখ্যার অনুকূলে 
কর্ক লিখিয়াছেন,--“নিষাদত্রব্যং হি দক্ষিণ! শঁয়তে । কুটং দক্ষিণা কাণে! বা 
গর্দত ইতি ।* অর্থাৎ, নিয়োদ্ধত শ্রুতির বচনে নিষাদের ত্রব্যই দক্ষিপান্থরূপ 
বিহিত হইয়াছে। "(এই ইনি ) দক্ষিণা, পঞ্ুবন্ধনের জালঞ্বা ফাঁদ (কুট) ৮) 
অথবা কাণা গাধা ।” মীমাংসান্ত্রের ভাষ্যে (৬1১৫২) শবর “কুটং দক্ষিণা” এই 





(৭) তাও্মহাত্রাক্গণ, ১৬৬1৭ ; কাত্যায়মজোতস্ুত্র, ২২।২৬--২৯। 
(৮) পণ্ডিত প্রীযুক্ত হারাণচন্ত্র বিদ্যারত্বের ইারিনাত অনুদিত হইল। 
সা--১৯ 


১৪২ সাহিত্য। | ২৪স বর্ষ, ২ সংখ্যা। 


শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়! লিখিয়াছেন,_-“ইতি নিষাদস্য ভ্রব্যং দর্শ়তি। কুটং হি 
নিষা্দানামেৰোপকারকং ন আর্ধ্যানাম্‌।” অর্থাৎ, “কুট দক্ষিণা এই বাক্যে 
নিষাদের ভ্রব্যই উল্লিখিত হুইয়াছে। কুট বা পণ্বন্ধনের জাল নিষাদগণের 
উপকারক বা! প্রক্লোজনীয়, আর্ধ্যগণের নহে। 
এই সকল বচন-প্রমাণ হইতে দেখা যাইবে, বৈদিক যুগে নিষাদগণ আধ্য- 
নিবাসের নিকটে স্বতস্্র ভাবে দ্বজাতীয় অধিপতিগণের অধীনে বাস করিত। 
ফীদ পাতিয়া পণুবন্ধন ইহাদের প্রধান উপজীবিক! ছিল। ব্রাঙ্গণের! নিষাদ- 
জাতীয় অধিপতি কর্তৃক অনুষ্ঠিত রৌদ্রযাগে খাত্বিকের কার্ধ্য করিতেন, এবং ফাঁদ 
বা কাণ! গাধা দক্ষিণাম্বরপ লাভ করিয়াই তৃপ্ত হইতেন। যখন স্ুসভ্য 
আর্ধ্য ও অসভ্য নিষাদের মধ্যে বিরোধ চলিতেছিল, তখন নিষাদজাতীয় 
সর্দীরগণকে সহজে বশীভূত করিবার জন্য এইরূপ যজ্ঞ ও এইরূপ দক্ষিণা 
বিছ্ত হইয়া থাকিতে পারে। 
পুরাণোক্ত বেণরাজার উপাখ্যানে নিষাঁদগণের আকৃতিপ্রকৃতির উৎকষ্ট 
পরিচয় পাওয়া যায়। বেণরাঁজা বৈদিক যাঁগযজ্জের একান্ত বিরোধী ছিলেন। 
এই নিমিত্ত খধিগণ তাহাকে বিনাশ করিয়াছিলেন। তখন পৃথিবীতে অরাজকতা 
উপস্থিত হইয়াছিল । 
“ততঃ সংমন্ধ্য তে সর্ব মুনয়স্তস্য ভূভূতঃ। 
মমন্ধুরূরু পুত্রার্থম্‌ অনপত্যস্য যত্ততঃ॥ 
মথ্যতশ্চ সমূত্ত্থৌ তস্যোরোঃ পুরুষঃ কিল। 
দগ্ধস্থণাপ্রতীকাশ: খর্বটাস্যোহতিহ্ম্বকঃ ॥ 
কিং করোমীতি তান্‌ সর্ধ্বান্‌ বিপ্রান্‌ প্রাহ ত্বরাস্থিতঃ। 
নিষীদেতি তমূচুস্তে নিষাদ স্তেন সোইভবৎ ॥ 
ততত্তৎসম্ভবা জাত। বিদ্ধাশৈলনিবাঁসিনঃ। 
নিষাদ! মুনিশীর্দ'ল পাঁপকর্ট্োপলক্ষণাঃ ॥ (৯) 
ত্বা় পর ুনিগণ মন্ত্র করিয়া পুত্র-উৎপাঁদনের জন্য সেই অপুত্রক রাঁজার 
উরু ধর্ষণ করিয়াছিলেন। তাহার মথিত উরু হইতে দগ্ধ স্তস্তের স্ঠায় কুষ্ণবর্ণ, 
চিপিট-দাসিক1 'ও বদনবিশ্ষ্ট খর্বকাঁয় এক জন পুরুষ উত্থিত হইলেন) সেই 
.পুরুষ জন্ত বিপ্রগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কি করিব?” তীহারা 
বলিলেন, উপবেশন কর। [নিষীদ]) এই জন্ত সে নিষা্দ হইল।. হে 


(৯) বিুপুরাণ ১১৩৩৬-৬৬ 
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মুনিশার্দ,ল! বিদ্ধযপর্বুবাসী পাপকর্থের চিহ্ছে চিহ্নিত নিষাদগণ তাহার বংশধর” 
ভাগবতপুরাণোক্ত বেণোপাখ্যানে নিষাদের এইক্*প বর্ণনা দৃষ্ট হয় (81১81৪৪)-_ 
“কাককৃকোহতিহস্বাঙো। হম্ববাহর্দহাহনুঃ। 
হবপান্ি্নাসাথো রক্তাক্ত্তাতমৃদ্ধ'জঃ 1৮ 
এপাপুরাণের ভূমিখণ্ডে (২৭৪২--৪৩) নিষাদের বংশধরগণ সন্বন্ধে উক্ত 


“পর্ববতেষু বনেধেব তস্য বংশঃ প্রতিষ্ঠিতঃ। 
নিষাদ্াশ্চ কিরাতাশ্চ ভিল্লানাহলকান্তথা ॥ 
ভ্রমরাশ্চ পুলিন্দীশ্চ যে চান্তে স্েচ্ছজাতয়ঃ।” 
বায়ূপুরাণে--উক্ত হইয়াছে (৬২১২৩--১২৭)-- 
“নিষাদবংশকর্তাহসৌ বড়্বানস্তবিক্রমঃ। 
ধীবরানস্জৎ সোইপি বেণকল্মবসংভবান্‌ ॥ 
যে চান্ডে বিদ্ধ্যানিলয়াঃ বর্বর। স্তবরাঃ খসাঃ। 
অধর্মরুচয়শ্চাপি সংভূত বেণকল্মযাৎ ॥» 
বিশ্ধ্যপর্ব্বতবাসী বর্ধর জাতিনিচয়কে কৃষ্ণবর্ণ, খর্ধাক্কতি ও চিপিট-নাসিকা- 
মুখসম্পন্ন নিষাদের বংশধর বলিয়া গণনা! করিয়া, পুরাণকারগণ সুন্দর 
নৃতত্বজ্ঞানের পরিচয় দিয়! গিয়াছেন। মধ্য-ভারতের পার্বত্য প্রদেশবাসী ভিল, 
গোন্দ, ওরাও, মুণ্ডা, সাওতাল, শবর, জুয়াং, খন্দ প্রভৃতি জাতি আকারে এখনও 
অনেকটা পৌরাণিক নিষাদের সদৃশ । সুতরাং আকৃতির হিসাবে, .এই সকল 
জাতিকে একবংশোভ্ভব মনে করা বিজ্ঞানসম্মত। বৈদিক ও পৌরাণিক 
সাহিত্যে নিষাদ জাতির যে বিবরণ প্রদত্ত হইক়্াছে, তাহা একত্র পাঠ করিলে 
অনুমান হয়, নিষাদাকৃতি মন্ুষ্যগণই আধ্যাবর্তের আদিম অধিবাসী ছিল। আর্ধ্য 
ওপনিবেশিকগণ ইহার্দিগকে হয় বশীভূত ও অস্ত জাতিতে পরিখত- 
করিয়াছিলেন, না হয় সন্নিহিত আরণ্য ও পার্বত্য প্রদেশে আশ্রয় লইতে বাধ্য 
করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাপথের দ্রবিড়ভাষাভাধী পনিয়ান, কাদির, কুরুত্বা, 
সোলাগা, মলবেদর, ইরুলা, কণিকর প্রতৃতি জাতিও আকারে বিস্ধ্যবাসী ভিল, 
গোন্দ প্রভৃতির অনুরূপ । সুতরাং ইহার্দিগকেও নিষাদবংশীয় মনে করা যাইতে 
পারে। সার হার্বার্ট রিস্লি মধ্যভারতের ও দাক্ষিণাপথের পার্বত্য প্রদেশের 
এই সকল বর্ধর অধিবাসিগণকে স্থুসভ্য তামিল, তেলুণু, কণ্রড় ও মলয়ালন্্‌- 
ভাষাভাষী জনগণের সঙ্গে একই আক্ৃতিক জাঁতির (755158] £/৩) 
সামিল বলিয়া গণনা করিয়াছেন, এবং এই আকুৃতিক জাতির নাম দিয়াছেন,-- 


১৪৪ সাহিত্য। ২৪শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা। 
) 


“দ্রাবিড়-আকৃতি” (101810127 150০)। রিস্লি তাহার “111৩ 2০০1০ 
০7015 গ্রন্থের চতুর্থ পরিশিষ্টে (৫১22০7৫?%: 1৬, 0 ০%) এই ভ্রাবিড় 
শাখার বিভিন্ন জাতির লোকের নাসিকার ও দেহের দৈর্ধ্যের পরিমাণফলের যে 
সারাংশ প্রদান করিয়াছেন, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, এরপ শ্রেণীবিভাগ 
যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না। এই তালিকার পেরিয়া ও ইকুলার মধ্যে একটি রেখা 
টানিয়া, রেখার উপরে উল্লিখিত স্ুসভ্য দ্রবিড়ভাষাভাষী জাতিনিচয়কে এক 
শ্রেণীতে, এবং নীচে উল্লিখিত বর্ধর আরণ্যক জাতিনিচয়কে স্বতন্ত্র এক শ্রেণীতে 
গণন! করিতে প্রবৃত্তি হয়। তুলনার জন্ত নাসিকার উচ্চতা ও প্রশস্ততার 
অন্থপাত (১০) বা নাসিকার অনুপাত ও দেহের দৈর্ঘ্য এ স্থলে বিবেচ্য । 
রেখার উপরিভাগে উর্লিখিত জাতিনিচয়ের নাসিকার গড় অন্ুপাত 
৬৯১ হইতে ৮*র মধ্যে) এবং নীচে উল্লিখিত জাতিনিচয়ের নাসিকার গড় অন্ধু- 
পাভ ৮০৯ হইতে ৯৫'১এর মধ্যে। ইহার তাৎপর্ধ্য, উপরের শ্রেণীতে যেরূপ 
নাসিকা সর্বাপেক্ষা চিপিট বা স্থল বলিয়া গণ্য, নীচের শ্রেণীতে সেইরূপ নাসিকাই 
সর্বাপেক্ষা হুক । সুতরাং নাসিকার ছিসাবে এ স্থলে শ্রেণীবিভাগ আবহক। 
এরপ শ্রেণীভেদ সম্বন্ধে আপত্তি হইতে পারে, নাসিকার এই আকারভেদ জাতি 
ঘা বংশভেদজনিত নহে, পারিপার্থ্িক অবস্থার ভেদজনিত। উত্তরে বক্তব্য এই যে, 
(৯১) নীলগিরি পর্বতে একই পারিপাশ্বিক অবস্থার মধ্যে ইরুলা, কুরুত্বা, টোডা, 


(১) 1821 %2:2%/--7081010108] 190 জীতে 2:10) 0056, 005 72524 7100) 
০6109) 006 178581 56790012980 105 00100 10) 06 01901 1109 (0660 10155581515 
000০6688160 11010021108 015 00625017610616), 27752/ 2/77//--11)6 
০00৮5010505 06076 217. 01 07৩ 17035 07) 5801) 5105. 107৩ 17237777009 0100) 
(০05 1776930150 10১00 00755501760) 008 10055. [5521 1006% (নাসিকার অনু- 

৮100 1০০ 
পাত) 151817 
(১১) 210আডিতোন 15 2৮55 2৮৫ 25725 0 5০/৮4/2৮০৮ 1.0 যা, 


কোটা! ও বদগ! জাতি বাস করিয়া আসিতেছে । অথচ ইরুলা ও কুরুম্বাগণের 
নাসিক! একাত্ম স্থল, কিন্তু টোডা, কোটা ও বদগাগণের নাসিকা সভ্য 
দ্রাবিড়গণের নাসিকার ন্যায় মধ্যমাকার। (১১) আগ্রা-অযোধ্য! প্রদেশে পাসি, 
, চামার, মুসাহার ও অন্যান্য জাতি একই পারিপার্থিক অবস্থার মধ্যে বাস 
করিয়া আসিতেছে । কিন্তু পাসি, চামার ও মুসাহারগণের নাসিক স্থুল, অথচ 
অন্যান্য জাতির নাসিক মোটের উপর হুক্ম বা মধ্যমাকার। সুতরাং এ 
স্থলে আক্ৃতিভেদ গারিপার্ষিক অবস্থাভেদ-জনিত, নে কর! যায় না। ইরুলা, 


10501010610 10615 0211109615, 


জোট, সি, 1০ নিষাদ। ১৪৫ 


কুকুম্বা, ষাওযুল,. তিল প্রভৃতি ক্কষ্থব্ণ, খর্বাকার, চিপিটনাসিক পার্বত্য 
জাতিনিচয়কে স্থুসভ্য তামিল পেলুগুগণ হইতে শ্বতত্ত্শোস্তব বলিয়া গণনা 
করাই সঙ্গত। রিস্লি ব্যতীত অন্যান্য পাশ্চাত্য নৃতত্ববিগণ তাহাই করিয়া 
থাকেন, এবং ইকুলা, ভিল প্রসৃতি জাতিনিচয়কে প্রাক্-দ্রাবিড় (515-1)18%1 
912) নামক স্বতন্ত্রআকৃতিক জাতির মধ্যে গণনা করেন। প্রাক্দ্রাবিড় অপেক্ষা 
বৈদিক ও পৌরাণিক “নিযাঁদ” সংজ্ঞাই আমার সমীচীনতর বোধ হয়। সুতরাং 
»  প্কাককৃঞ্োহতিহন্াঙ্গো! হন্ববাহর্মহাহনুঃ 
হপানগি্নাসাগ্রো” . 


ভারতবর্ষীয় অধিবাঁসিগণকে প্নিষাদ জাতি” (15708 1২৭০6) বলিয়। অভিহিত 
করিব। 

ভারতবর্ষের বাহিরে সিংহলের বেন্বাগণ এবং মলয় উপদ্বীপের সকাই ও 
 সেমাঙ্গ প্রভৃতি জাতি নিষাদাক্ৃতি। (১২) ভাষাবিজ্ঞানের সাহায্যে নিষাদ 
জাতির আরও দূরবর্তী জ্ঞাতিগণের ও: ইহাদের আদিমবাসভূমিরও কতকটা 
পরিচয় পাওয়া যায়। বর্তমান কালের, নিষাদগণ তিনটি পৃথক্‌ শ্রেণীর ভাষা 
ব্যবহার করে। সাঁওতাল, মুগ্ডা, শবর প্রভৃতি “সুণ্ড”-শ্রেণীতূক্ত ভাষা 
বাবহার করে ; ভিলেরা আর্ধ) ভাষা ব্যবহার করে; এবং গোন্দ, খণ্ড, ইরুলা 
প্রভৃতি জাতি প্রাবিড়” শ্রেণীর ভাষানিচয় ব্যবহার করে। মুগ শ্রেণীর 
ভাষাই নিষাদ শ্রেণীর আদিম ভাষা, এবং আধ্য ও দ্রাবিড় ভাষা এই শ্রেণীর 
কোনও কোনও জাতি সভ্যতর প্রতিবেশিগণের নিকট হুইতে ধার করিয়াছে 
বলিয়া মনে হয়। আসামের খাসিয়! পাহাড়ের খাসিয়াগণের ভাষার সহিত মুখ 
ভাষার সম্পর্ক লক্ষিত হয়, এবং ডাক্তার ষ্টেন কনে! দেখাইয়াছেন,--পঞ্জাবের 
অত কুনাওয়ার হইতে দার্জিলিং পর্যন্ত বিস্তৃত হিমালয় প্রদেশে কথিত 
অঅ ” তিব্বতী-্রহ্ম শ্রেণীর ভাষায় মুণ্ডা শ্রেণীর কোনও প্রাচীন ভাষার চিহ্ন 
অদ্যাপপ লক্ষিত হয়। সুতরাং এক সময় হিমালয় হইতে বিদ্ধ পর্যন্ত এবং 
পঞ্জাব হইতে আসাম পর্য্যন্ত ভৃূভাগ যে মুগ্ডাভাষাভাষী নিষাদগণ কর্তৃক পরি- 
ব্যাপ্ত ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল। মুগ ভাষার সহিত নিকোবার স্বীপ- 
পুঞ্জের অধিবামিগণের ভাষার, মলয় উপত্বীপে কথিত মন্ধন্জমর শ্রেণীর ভাষার, 
এবং পলং, ওয়া, রিং, সকাই, লেনা শর্ত জাতির কথিত তাবানিচহের 
সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে। ন্মিথ নামক এক জন পণ্ডিত এই সুবৃহৎ ভাষা 





১৪৬ - সাহিত্য । ২৪শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা। 


গোষ্ঠীকে “অষ্ট্রো-এসিয়াটিক” সংজ্ঞায় সংজ্িত করিয়াছেন, এবং যাহারা এই 

সকল ভাষা ব্যবহার করে, তাহাদিগকে “অষ্টরো-এপিয়াটিক জাতি” আখ্যা গ্রদান 

করিয়াছেন। স্মিথ অন্মান করেন, ভারতবর্ষই এই জাতির আদি-নিবাস-তূমি। 
শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ। . 


সিন্ধুসগীত 


আমার জীবন লয়ে কি খেলা খেলিলে ? 
আমার মনের আঁখি কেমনে খুঁলিলে ? 
আমার পরাণ ছিল কুঁড়ির মতন, 
তোমার সঙ্গতে তারে ফুটালে কেমন 2 
সকল জীবন যেন প্রস্ফুটিত ফুল 
বিচিত্র আলোকে গন্ধে করিছে আকুল। 
সমস্ত জনম যেন অনন্ত রাগিণী 
তব গীতে ওগো! সিন্ধু! দিবস বামিনী! 
ও 
তোমায় আমায় যোগ ওগো পারাবার ! 
কোন্‌ দেশে কোন কালে কোন পরপার 
উদার! মুদ্বারা তারা বল কোন গ্রামে ? 
কোন মহাশবদের কোন নিত্যধামে ? 
কোন সঙ্গীতের কোন্‌ রাগিণীর প্রাণে? 
কোন নুরে, কোন তালে, কোন মহাগানে? 
অনাদি অনন্ত নিত্য মহাপ্রাণ হ'তে 
দু'জনে এসেছি যেন ছটি প্রাণল্রোতে ! 
সবার পর কতবার জনমে জনমে 
আমরা মিলেছি দৌছে মরমে মরমে, 
কতবার ছাড়াছাড়ি, দিলেছি আৰার 
তুমি জার আমি আজ ওগো পারাবার! 


জট, ২৩২*। সহযোগী সাহিত্য । ১৪৭ 


ভূষি ভেসে যাও সখা ! অনস্তের পানে, 
আমি যে ভেসেছি শুধু তোমারি এ গানে! 
জ্রীচিত্তরঞ্ৰ দাস। 


সহযোগী সাহিত্য 


সাহিত্যের উপাদান । 


আমেরিকার কলম্বিয়। বিশ্ববিস্ভালয়ের ত্রৈমাসিক পত্রে সাহিত্যের উপাদান 
(এ, 10165170575 9£ 11651506015) শীর্ষক একটি সুন্দর সন্দর্ভ প্রকাশিত 
হইয়াছে। এই সন্দর্ভ অবলম্বনে মাকিণের অন্ত সকল বিশ্ববিস্ভালয়ের সাময়িক- 
পত্রে আলোচনা চলিতেছে । লেখক অধ্যাপক হর্টন (০:০8. [7০:691) 
বলেন যে, নিম্নলিখিত কারণেই সাহিত্যের উদ্ভব সম্ভবপর হইয়! থাকে £__ 

(১) ধর্ম না ণাকিলে সাহিত্য হয় না। পৃথিবীর সকল সভ্যজাতির 
সাহিত্যের বনীয়াদ ধর্ম । সকল দেশের সকল সাহিত্যের মূলে ধর্ম আছেই। 

(২) সাহিত্যের পুষ্টি ও বিস্তৃতি ঘটে 71790019570 2170 "15750170977 
91150) অর্থাৎ অজ্ঞেয়তাবাদে ও পরাতত্ববাদে । এমন কি, প্রণয়ের কথাতে 
তখন অজ্ঞেয়তাবাদ ও পরাতত্ববাদ যেন জড়ান মাথান থাকে । 

€(৩) বিলাস ও দেহাত্মবাদ (71951191151) প্রবল হইলে সাহিত্যের 
অবনতি ঘটে । দেহাত্মবাদ প্রবল হইলে সে জাতির মধ্যে উচ্চাঙ্গের কাব্য-সথষ্টি 
হয় না। ইংলগ্ডের শেষ কবি টেনিসন্; তাহার পর কেবল খুচর! কবির সৃষ্টি 
হইয়াছে । এই সকল কবি কেবল গীতিকাব্য রচন! করিয়া শ্রান্ত হইতেছেন। 

(৪) সাহিত্যে সংরক্ষণের (00155:52002) চেষ্টা হইলেই বুঝিতে হইবে 
যে, সাহিত্যে নৃতন স্থষ্টি বন্ধ হইয়াছে । যখন নূতন সৃষ্টি হয়, তখন ঘর গোল্কাই- 
বার অবসর থাকে না। মিল্টন বেকনের সময়ে কযখানা! 17110/0101995089 বা 
বিশ্বকোষের সৃষ্টি হইয়াছিল ? আর এখনই বা এত কেন? এখন সাহিত্যের 
প্রত্যেক বিভাগে একট! করিয়৷ বিশ্বকোষের স্থপ্টি হইতেছে ইহার ভাৎপর্ধ্য 
এই, এখন আর নূতন স্থষ্টি হইতেছে না, ০০০০ তাহা সাম্লাইবার 
কাল আসিক্াছে। 

(৫) সাহিত্যে বিভীষিকা সাহিত্যের অবনতির একটি, প্রধান কারণ। 


লা ত 


১৪৮ সাহিত্য । 1 ২শ বি সযা। 


আশ! ও আকাঙ্ষা না থাকিলে সাহিত্যের স্থষ্টি ও পুষ্টি হয় না। বতদিন মানুষ 
ভবিষ্যতের অজ্ঞেয় যবনিক ভেদ করিতে চেষ্টা করিবে, ততদিন কাব্যের সৃষ্টি 
ও সাহিত্যের পুষ্টি হইবে। কিন্তু যে দিন হইতে মান্য ইহুকাল লইয়া! ব্যস্ত 
থাকিবে, পরকালের ভাবনা! ভাবিতে গেলেই ভয়ে শিহরিয়া উঠিবে, সেই দিন 
হইতে জাতির সাহিত্যের অবনতির কুত্রপাত হুইবে। ইউরোপের তথা 
মাকিণের সাহিত্যে এই বিভীষিকার ভাব 'প্রবেশ করিয়াছে ; সাহিত্যেও অপচয় 
ঘটিতেছে। জীবনের প্রধান বিভীষিকা, মৃত্যু । মরণ আছে বলিয়াই আমরা 
ভয়পাই। মরিতে না হইলে আমর! কিছুতেই ভীত হইতাম না। মরণ-ভয়ই 
সকল ভয়ের মূল। ধর্ম ও সাহিত্য এই মরণ-ভয়কে ছোট করিয়া দেয়) মরণের 
পরপারে একটা ভাব-জগতের সৃষ্টি করিয়া, মরণকে নব-জীবনের ছ্বারম্বরূপ 
করিক্পা, মৃত্যুর বিভীষিকাকে অতি ক্ষুদ্র করিয়া দেয়। কিন্তু মানুষ যখন দেহ- 
সুখী হয়, ভোগাঞ্গতন দেহের তুষ্টি পুষ্টিতে বিব্রত থাকিয়া মানুষ যখন অতীত ও 
অনাগতের প্রতি অবহেলা! প্রদর্শন করে, তখনই এই বিভীষিকা নানা! আকারে 
তাহাকে যেন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। সাহিত্যে এই বিভীষিকা একবার প্রবেশ 
করিলে পরে আর কখনই প্রতিভার বিকাশ হয় না। প্রতিভার দামিনী-দীপ্তি 
না থাকিলে সাহিত্যে নৃতন দ্ষ্ট আর হয় না। নূতন স্থা্টি না হইলে সাহিত্য 
গুফ হইয়া! যায়। | 

এই পাঁচটি সিদ্ধান্ত ছাড়া লেখক আর একটা নূতন কথা কহিয়াছেন। 
কলম্বিয়া! বিশ্ববিস্ভালয়ে অনেকগুলি জাপানী, চীনে, ভারতবামী ও তুর্কী ছাত্র 
অধ্যয়ন করিতেছে। তিনি তাহাদের মনীষার উন্মেষভঙ্গী দেখিয়! সিদ্ধাত্ত করিয়া- 
ছেন যে,--আধুনিক ইউরোপীয় শিক্ষা! ও সভ্যতা 0০ 120% ০০-০7011)966 ০/111 
08 (51195 ০৫0১৩ £:৪৮- গ্রাচী-সংস্কারের সমবায়ী নহে। অর্থাৎ, প্রাচ্য 
প্রকৃতির অন্থকুল নহে। এ শিক্ষা ও সভ্যতা অবলম্বনে প্রাচ্জাতি সকল কেবল 
অহ্চিকীর্য্ু হইয়। পড়িবে--কেবল পাশ্চাত্যগণের নকলনবীশ হুইবে। ফলে, 
উহাদের 138107721 1701%10021151) বা জাতিগত বিশিষ্টতা নষ্ট হইবে। 
জাপান পাশ্চাত্য সভ্যতা অবলম্বন করিয়া প্রবল হইয়াছে বটে) পরস্ত জাপানের 
যাহা! নিজন্ব.ছিল-_যে সৌনর্য্যলিক্সা ও মাধূর্য্-উপভোগসামর্থ্য, যে কোমলতা ও 
স্বজনপরারণত! নিজস্ব ছিল-_তাঁহ! হারাইতেছে। নিজন্ব সর্ধন্ঘ হারাইতেছে 
বলিয়াই, জাপান রুষবিজয়ী হইলেও, জাতির পুরাতন সাহিত্যের পুষ্ট করিতে 
পারিতেছে না। স্ৃতরাং বলিতে হয় যে, জাপানের জাতিগত বিশিষ্টতা দীর্ঘকাল- 


জো, ১৩২*। সহযোগী সাহিত্য । | ১৪৯ 


স্থায়ী হইবে না'। বদি এই পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্ঘাতে জাপানে পুরাতন ও 
সনাতন সাহিত্যের পারম্পর্ধ্য বজায় রাখিয়া এক নূতন ও প্রবল সাহিত্যের ও 
ধর্মের উদ্ভব হইত, তাহা হইলে বুঝিতাম যে, জাতির মেদমজ্জার সহিত এই 
পাশ্চাত্য সভ্যতা মিশিয়া গিয়াছে। তাহা যখন ঘটে নাই, ঘাটবার কোনও 
উপক্রম দেখিতেছি না, তখন হয় বলিতে হুইবে যে. জাপানের অঙ্গে এই পাশ্চাত্য 
'মভ্যতা পাত্লা এক পৌঁছ পালিশ, মাত্র ; নহে ত বলিতে হইবে, জাপান “কাচুল্যে 
কাঞ্চন বেচিয়াছে'। উহার জাতিগত বিশিষ্টতা চিরদিনের জন্য নষ্ট হুইয়াছে। 
চীনের ভাগ্যও যে জাপান অপেক্ষা ভাল হইবে, এমনও বলা যায় না। ইহার! 
সবাই পাশ্চাত্য সভ্যতা অবলম্বন করে বিলাসের খাতিরে, সর্বশক্তিমান ডলার বা 
অর্থের অন্বেষণে, কদাচিৎ বা ইংরেজের সহিত সমকক্ষতা করিবার চেষ্টায়। 
এমন হীন উদ্দেস্টে (০8168:5 001 5001) 56:010 5005) শিক্ষা ও সাধন! 
কখনই সার্থক হয় না। উহার ফল বিষম হইবেই। এই হেতু অধ্যাপক বলেন 
ষে, প্রাচ্যগণকে পাশ্চাত্য শিক্ষা দেওয়া ঠিক নহে। 
এডিসনের মত। 

মাকিণের বিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ্‌ ও তড়িিগ্ভাবিশারদ এডিদন সাহেবকে এই 
সন্দর্ভ অবলম্বনে একটা মত প্রকাশ করিতে অনুরোধ করা হয়। তিনি বলেন 
যে, *মিন্টন, বেকন, দাস্তে, সেক্সপীয়রের সাহিত্য যাহ! করিবার, তাহ করিয়াছে । 
যে মানবতার উন্মেষ ঘটাইলে আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্ভবপর হয়, তাহা 
মিল্টন বেকন প্রমুখ প্রতিভাশালী কবিগণ করিয়া গিক়্াছেন। এখন সে 
প্রয়োজন 'নাই, তাই তেমন কবি ও লেখক জন্মগ্রহণ করিতেছে না। ইহা! 
ভাবের যুগ নহে, খেয়াল-কল্পনার যুগ নহে) ইহা কর্যুগ, আবিষ্কারের যুগ-_ 
প্রক্কৃতি-দেবীর অবুন-মোচনের যুগ। এখনকার সাহিত্য পদার্থতত্ব লইয়া পূর্ণ 
থাকিবে। এখনকার কবিতা করনা নহে? যাহা দেখিতেছি, বুঝিতেছি, 
গুনিতেছি, তাহারই বর্ণনা । এখনকার সাহিত্য স্থৃষ্ট জগতের চাতুরী-বিকাশে 
প্রমত্ত থাকিবে । মিপ্টন, চসারের মাপকাঠীতে এখনকার সাহিত্য মাপিলে 
চলিবে ন1। সাহিত্য জাতির গ্রক্কৃতির পরিচায়ক ) জাতির যেমন প্রকৃতি হইবে, 
সাহিত্যও সেই আকার ধারণ করিবে। সে জন্য চিন্তা ফরিতে নাই, বিহ্বল 
হইতে নাই। তবে জাতির উথান পতন যে বিধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সে বিধি 
মন্স্-বুদ্ধির অতীত। সুতরাং তাহার জ্তও চিন্তিত হইতে নাই। তবে ইহা 


আমি শ্বীকার করি যে, িজিিজিিবারি 
সা--২ৎ 


১৫০ সাহিত্য । ২৪শ বর্ষ, ২য় সংখ্য। 


চীন জাপানের কথণ তুলিয়া অধ্যাপক যাহা৷ বলিয়াছেন, তাহার উত্তরে আমি 
এই বলিতে পারি যে, খৃষ্টান ইউরোপ খৃষ্টানী সভ্যতা এসিয়! মহাদেশ হইতে 
পাইয়াছিল ; মানব সারাসেন ও আরব সভ্যতার কাছে সভ্যতার বর্ণপরিচয় 
করিয়াছিল) অথচ ইউরোপ এই পাঁচ শত বৎসরে একটা নিজন্ব সভ্যতার স্থষ্টি 
করিয়াছে । চীন ও জাপান সেই পন্থা অবলম্বন করিবে না, বা করিতে পারিবে 
না, এমন কথা কেহ বলিতে পারে না। পাশ্চাত্যগণ অপেক্ষা প্রাচ্য জাতি 
সকলের অধিকতর উপযোগিতা শক্তি-(8097621116) আছে । আমার মনে 
হয়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সঙ্ঘাতে একট! অভির্নব সভ্যতা ও সাহিত্যের সৃষ্টি 
হইবে। সে পক্ষে যিনি অন্তরায় হইবেন, তিনি মনুষ্যসাধারণের শক্রতা 
করিবেন।” 
এই [0651515% বা পরিচয়-বিকৃতি বোষ্াইয়ের কোনও একখানা দৈনিক 
কাগজে ছাপ! হয়। আমি তাহারই সারাংশ উদ্ধত করিয়। দিলাম। 
্রীপাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় । 


আমাদের জ্যোতিষ 
ভারতবর্ষ, মিশর ও বাবিলোন প্রভৃতি দেশে যখন অতি প্রাচীন কালে 
মানব-সভ্যতা বিকশিত হইতেছিল, তখন দেশনিষ্ঠ প্রার্কৃতিক অবস্থার ফলে ভিন্ন 
ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান উৎকর্ষ লাভ করিতেছিল। বৈদিক যুগের 
গ্রন্থ পড়িয়া! এইরূপ অনুমান হয় যে, যক্জক্রিয়। নিষ্পন্ন করিবার নিমিত্ত কতকগুলি 
নক্ষত্রের গণন! ব্যতিরিক্ত অন্ত কোনরূপ জ্যোতিষী গণনার খুব অধিক ব্যাবহারিক 
প্রয়োজন ছিল না। অনেক বিষয়ের জ্ঞানেই ভারতবর্ষ অন্তান্ত দেশ অপেক্ষা 
অধিক উন্নতি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু প্রয়োজনের তাড়নার অভাবে জ্যোতিষ 
সম্বন্ধে হয় ত বা এ দেশে মিশর কিংবা বাবিলোনের মত উন্নতি হয় নাই। 
ধাহারা এ কালের জ্যোতিষশান্ত্রে সুপণ্ডিত, এবং প্রাচীন সাহিত্যের সহিত ধাহাদের 
বিশেষ পরিচয় আছে, তাহারা এ'বিষয়ের বিশেষ তথ্য নিরূপণ করিয়া আমাদের 
কৌতৃহল চরিতার্থ করিতে পারেন। হ্বদেশ-গ্রীতির প্রেরণায় অনেক দ্ুুযোগ্য 
ব্যক্তি এই ইতিহাসের,কথা গুনাইতে গিয়া এত কারনিক কথা বলিয়া থাকেন 

যে, আমর! যথার্থ ইতিহাসটুকু ধরিয়। উঠিতে পারি না। 
সম্ভবতঃ যে যুগে রাশিচক্র প্রভৃতি বিষয়ে এ দেশে কাহারও কোনও, প্রকার 


জো, ১৩২৭। আমাদের জ্যোতিষ ১৫১ 


জ্ঞান ছিল না, অনেকে সেই যুগের সাহিত্যের এমন রূপক ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, 
াহাতে সেই সাহিত্যের নারক-নায়িকারদিগকেই রাশিচক্র হইয়া দীড়াইতে হয়! 
মহাভারত সম্বন্ধে এইরূপ হান্তকর ব্যাখ্যা পড়িয়াছি। যাহাতে জ্যোতিষ-বিষয়ক 
বিশেষ জ্ঞানের কথা লিখিত হইবার কথা, সেই জ্যোতিষ-বিষয়ক গ্রন্থে যদি তাহ! 
না থাকে, তাহা হইলে, পুরাণের কিংবা গল্পপ্রস্থের নিগুঢ় ব্যাখ্যা করিয়া সেই 
জ্ঞানের পরিচয় দেওয়! চলে না। যদি জ্যোতিষের জ্ঞানের ধারাবাহিক উন্নতির 
ইতিহাস থাকিত, তাহা হইলে সাহিত্য এত অধিকপরিমাণে বুদ্ধির খেয়ালে রচিত 
জালে জড়িত হইত না। যে শ্রেণীর লোক ক্রমাগতই বুদ্ধি খাটাইয়! পুষ্গক রথের 
নাম অবলম্বনে প্রাচীন কালের ব্যোমষানের কথা৷ বলিয়া থাকেন, তাহাদিগকে 
কেহ থামাইতে পারিবে না ) তবে বিতগ্তাবুদ্ধিবিরহিত পাঠকেরা অনেক শিথিতে 
পারিবেন, এবং অনেক ভ্রম হইতে আপনারদিগকে রক্ষা! করিতে পারিবেন। 

এ দেশে প্রাচীনকালে জ্যোতিষের কত উন্নতি হইয়াছিল, তাহা! বুবিতে 
হইলে গোটাকতক গোড়ার কথা স্থির করিয়া লইতে হয়। কথাগুলি এই--সকল 
দেশের সকল জাতির মধ্যেই সেকালে ও একালে কৃর্যয, চন্দ্র ও নক্ষত্র দেখিয়! 
কতকগুলি গণন! সহজেই হইতে পারিয়াছে। জ্ঞানের সুম্্তা ও উন্নতির বিচার 
করিতে হইলে দেখিতে হয় যে, সে সহজলভ্য তত্ব-সংগ্রহের পর কি কারণে 
কোন্‌ জাতি কত অধিক দূর অগ্রসর হইয়াছে। .আমাদের সহঅদৃষ্টিতে যেগুলি 
ধরিতে পারা যায়, এমন গোটাকতক কথা বলিতেছি। 

(১ জ্যোতিষ্ষেরা অত্রির নর়নসমুখ. কি না, অথবা এঁ কথাটার মধ্যে 
কোনও একটা নিগৃঢ় আধ্যাত্মিকতৰ লুকাইয়্া আছে কি না, সে সকল 
কথা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া, এটুকু সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, এ 
পর্যন্ত পৃথিবীতে এমন কোনও মানবসমাজের বিবরণ পাওয়া যায় নাই, যাহাদের 
মধ্যে হু্য্য, চন্ত্র ও নক্ষত্রের সহিত পরিচয়ের অভাব জানিতে পারা গিয়াছে। 
অতি বর্ধরের নিকটেও জ্যোতিষষপুগ্র বিস্ময় ও ধ্যানের বিষয়। ৃর্ধ্ের 
উদয় অন্ত হইতে দিবারাত্রির গণনা! হয়? খতুভেদে উত্তীপের ন্যনাধিক্য ঘটে, 
এবং খতুর গণনা হইতে বৎসর-গণনা আরব হর। কাজেই সুর্যের পথ ও 
উত্তরায়ন, দক্ষিণীয়ন গ্রভৃতি অতি সহজে সকল জাতির মধ্যেই গণিত হইতে 
পারে, এবং হইয়াছে। 

(২) অতি বর্ধরের নিকটেও চন্ত্রের গতি ও ক্ষয়-বৃদ্ধি সুষ্পষ্ট হয়। 
পক্ষ ও মাসগণনাও অতি সহজ কথা। এই মাসগুলি*লইন্লা 'খতুর সহিত 
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ও হুর্য্ের অয়নের সহিত মিলাইতে গেলে ৩৬* দিনের বৎসরে কুলায় না। 
৩৬ দিনের বৎসর-গণনায় অয়নের সহিত মিলাইতে গেলে, ৩৬* দিনের বৎসর 
গণনার বিদ্যাকে জ্যোতিষ বলিয়া গৌরব করিতে গেলে, গদ্য না শিখিয়া গদ্যে 
কথা কহিবার ক্ষমতার গৌরবের মতই হয়। বৈদিক ও পৌরাণিক গণনায় 
আমর! অধিমাস ধরিয়া! লইয়া ৩৬৫ দিনের হিসাব বজায় রাখিরা আসিতেছি। 
এই ৩৬৫ দিনে বৎমর-গণনা অন্ততঃ খু্টপূর্বব পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বে মিশরে 
প্রচলিত হইয়াছিল, এবং মিশরের জ্ঞান নিরপেক্ষভাবেই বাঁবিলোনেও প্রচলিত 
হইয়াছিল। বৈদিক গণনায়ও এই ৩৬৫ দিনের বিচার আছে; কিন্তু বৈদিক 
যুগের বয়স এখনও নির্ণীত হয় নাই। 

(৩) যাহারা নিতান্ত অসভ্য অবস্থা হইতে একটু উন্নতিলাভ করিয়াছিল, 
এবং বিশ্বয়্াবিষ্ট হইয়া জ্যোতিষ্ষপুঞ্জ দেখিতে দেখিতে উহাদের গতিবিধির প্রতি 
লক্ষ্য করিয়াছিল, তাহারাই নক্ষত্রে নক্ষত্রে একটা প্রভেদ বুঝিতে পারিয়াছিল। 
নক্ষতব্রগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া! দেখিতে পাইয়াছিল যে, ওগুলি যেন ঠিক্‌ 
যথাস্থানে অবস্থিত থাকিয়া,অর্থাৎ £51861৮5 [9931007 বজায় রাখিয়া চলিতেছে । 
অন্ুন্ধানটা কিঞ্চিমাত্র সুক্ষ. হইবার পর ইহাও সহজে প্রত্যক্ষীভৃত হইয়াছিল 
যে, গোটাকতক ক্ষেত্রের গতি সাধারণ রীতির অস্তরভূক্ত নহে। পাঁচটি তারার 
আপেক্ষিক অবস্থিতি সর্বদা! পরিবর্তনশীল। এই পাঁচটি মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, 
গুক্র ও শনি নামে অভিহিত হইয়াছে। এই শ্রেণীর গণনা এখন সহজ 
মনে হইলেও, এক সময়ে উহা খুক সুক্্ম গণনাই ছিল। প্রাচীন. জ্যোতিষশান্ 
না পড়িলেও সাধারণ সাহিত্য হইতেই উহা সুস্পষ্ট হয়। ইতিহাসে পড়িয়া . 
থাকি যে, মিশর ও বাবিলোনে এ জ্ঞান বহু পুর্বব কাল হইতেই ছিল। 

(৪) অন্যান্য নক্ষত্রগুলি স্থির থাকিলেও সাধারণ ভাবে তাহাদের গতি 
ও উদয় অন্ত লক্ষিত হয়। কোনও একটি বিশেষ নক্ষত্রের প্রতি যদি দৃষ্টি 
রাখা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক মাস পূর্বে যে নক্ষত্রটি 
যে সময়ে যেখানে উঠিয়াছিল, এক মাস পরে তাহার উদয় ছুই ঘণ্টা প্রভেদ 
ঈড়াইয়া গিয়াছে । ছাটি ঘণ্টার প্রভেদ সহজেই লক্ষিত হয়। এই সময়টি 
ভাগ করিয়া! ঠিক দৈনিক চারি মিনিটের গ্রভেদ সুস্পষ্ট লক্ষিত না হইলেও, প্রভোদ 
ও পরিবর্তনটুকু বুবিতে.গোল থাকে না। সকল প্রাচীন সভ্যজাতির মধ্যেই 
এই জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। 

(৫) এই গণনার একটু সুস্মতা হইতে এবং হুর্ধ্যের গতিপথের সহিত ও 
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নক্ষত্রগতি মিলাইতে গা রাশিচক্রের গণনা হইয়াছে। এই রাশিগুলি গোলক 
চক্রপথে সমদূরবপ্তিরূপে স্থিত নহে) অর্থাৎ উহাদিগের দ্বারা আকাশপথটিকে 
সমান বারে! ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায় না । এই রাশিচক্রের গণনা! আমরা 
বিদেশ হইতে পাইয়াছি বলিয়া অনেক পণ্ডিতই বলিয়৷ থাকেন। সাহিত্যের 
মোটা! বিচারে এ বিষয়ের যতটুকু সিদ্ধান্ত হইতে পারে. তাহা! এই প্রবন্ধেই 
করিব। চন্দ্রের অযননপথ ধরিয়া যে ২৭টি নক্ষত্রের গণনা হইয়াছে, উহা এ 
দেশে খুব প্রাচীন। কিন্তু রাশিচক্রের নাম বহু প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়! যাক 
না। মাহা হউক, এ কথার বিচার গরে করিতেছি। 

(৬) কলাক্ষয় ও কলাবৃদ্ধি দেখিয়৷ চক্রকে জ্যোতিঃহীন ও হৃর্য্যের 
আলোকে প্রদীপ্ত বলিয়া অতি প্রাচীন কালের সকল জাতিই সিদ্ধান্ত করিয়াছিল। 
কেহ কাহারও নিকট হইতে তত্বটা ধার করিয়! লয় নাই। যে পক্ষে যেদিক 
হইতে সুর্যের আলোক পাইবার কথা, চন্দ্রের আলোকিত কলা সেই দিকে মুখ 
করিয়া থাকে ) এটা সকলে সর্বদা দেখিতে পাইত। কবি কালিদাসের মেঘদূতে 
আছে--প্রাচীমূলে তন্থমিব কলামাত্রশৈষাং হিমাংশোঃ। 

(৭) চন্দ্রটিকে যদ্দি কোনও এক সময়ে একটি নিকটবর্তী ক্ষেত্রের কাছে 
দেখিবার পর উহার আপেক্ষিক অবস্থিতির বিচার করা যায়, তাহা হইলে 
দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রতিবারেই চন্দ্র সরিয়৷ সরিয়া যাইতেছে । তাহার পর 
আবার ২৭ দিনের পর (২৭ দিন ৮ ঘণ্টা) চন্দ্রটি নক্ষত্রমগ্ুলীর মধ্যে প্রথম- 
পরিদৃষ্ স্থানে ফিরিয়া আসিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। এই পর্যবেক্ষণও খুব 
শাদা। মনে করুন, এই গণনাটা পূর্ণিমায় আরম্ভ করা গিয়াছিল ; তাহা হইলে 
চন্দ্র খন পূর্ববস্থানে ফিরিয়া আসিল, তখনও উহার কলা পুর্ণ হয় নাই। স্থু্ধয 
এই সময় যতটা পথ চলিয়া গিয়াছে, ততটা অগ্রসর হইতে, এবং পুর্ণ কল! পাইতে 
চন্দ্রের আরও ছুই দিন লাগিবে। নক্ষত্রমগ্ডলের মধ্যে চন্দ্রের এই স্থিতি-গণনাও 
বহু প্রাচীন কাল হইতে সকল সভ্য দেশেই হইয়া! গিয়াছিল। সকল সভ্যদ্দেশেই 
হইয়াছিল বলিলে এ কথা বুঝায় না যে, এ গণনার হুক্মতা নাই। পূর্ববর্তী 
অনেক গণনা! অপেক্ষা, এ গণনার পরিদর্শন-ক্ষমতা৷ বেশী লক্ষ্য করা যায়। 

(৮) গ্রহণ-গণনার সহিত সপ্তম তত্বটির বিশেষ ঘনিষ্ঠত। আছে। কোনও 
একটি নির্দিষ্ট স্থানে চন্দ্রের প্রত্যাগমনে ২৭৯ দিন লাগে? কিন্তু ুর্য্যের প্রায় 
৩৪৭ দিন লাগে ; অর্থাৎ, চক্রের ২৪২ বার গ্রত্যাগমনের সময়ে সুর্যের প্রত্যাগমন 
১৯ বার মাত্র হয়। কেবলমাত্র গ্রহ্ণ দর্শন করিয়া এই গণনার সহিত মিলাইস্ 
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লইয়াই প্রাচীন কালে ভবিষ্যৎ গ্রহণ-গণন! স্ুসাধ্য হইয়াছিল। কেবলমাত্র 
গ্রহণ দেখিয়া গ্রহণ-গণনার কথা অপেক্ষাকৃত সহজ। গ্রহণের কারণ বুঝিতে না 
পারিলেও গ্রহণ দেখ! অসভ্যের পক্ষে স্বাভাবিক । চন্ত্রগ্রহণ অপেক্ষা! সৃর্ধ্য গ্রহণ 
অবশ্ত সহজে উপলব্ধ'হয় । সময়ে সময়ে গ্রহণ দর্শন করিয়৷ লোকে যে ভীত ও 
বিন্মিত হইত, এ কালেও সে কথা এ দেশে বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। 
কয়েকবার গ্রহণ দেখিবার পরই যে দিন গ্রহণ হয়, লোকে সে দিন বিশেষ 
করিয়৷ স্মরণ রাখিত। একটি মন্থুষ্যের পক্ষে ১৮ বৎসর পর্যন্ত এই গ্রহণ পর্ষ্য- 
বেক্ষণ অত্যন্ত সম্ভব হইলেও, পরিদর্শন-ক্ষমতা ও কৌতুহল বেশী জাগিয় না 
উঠিলে কেহই গণনা করিতে পারেন না। আজিকার দিনে যে প্রকার গ্রহণ 
দেখা গেল, আঠার বৎসর দশ দিন পরে প্রায় ঠিক সেই প্রকার গ্রহণ দৃষ্ট হয়। 
একবার এট ধরিয়া ফেলিয়া গণনা! করিলে, গণনাটা' প্রায়শঃ নিরভূল হওয়া সম্ভব। 

(৯) এই মোটামুটি গ্রহণ-গণনার বিস্তার সহিত চন্দ্র সূর্যের প্রত্যাগমনের 
যে কালের কথ! বলিয়াছি, তাহ! মিলাইয়া লইলে, গণনা সহজ হইয়া পড়ে। 
তাহার উপর আবার চন্্র-গ্রহণ পূর্ণিমায় ও হুর্ধ্য-গ্রহণ অমাবস্যায় দেখিয়া নুতন 
কথারও আবিষ্কার হইতে পারে। ভূ-ভ্রমণবাদ জানা না থাকিলেও সাধারণ 
গণনাগুলিতে কোনও বাধা উপস্থিত হয় না। চন্দ্র ও কৃর্য্য পৃথিবীকে বেষ্টন 
করিক়া ঘুরিতেছে। উহাদের যখন গতিবৈষম্য আছে,' তখন ছুইটি সমদুরবন্তী 
হইলে পরস্পর সংঘর্ষণ হইত ? কাজেই একটা অপেক্ষা অন্যটা অবশ্যই কিছু 
দূরবর্তী। গ্রহণটা যখন অমাবস্যা পূর্ণিমায় হয়, এবং একট! যখন ঘুরিতে ঘুরিতে 
অবশ্যই অন্যটার দৃষ্টিরোধ করিয়া দিতে পারে, তখন একটু সুজ গণনায় ধীরে 
ধীরে ছায্নাপাতের কথাও জানা যায়। কালিদাসের রঘুবংশের ১৪শ সর্গে 
এই ছায়া-পাতের কথায় লিখিত হইয়াছে-_ 

ছার! হি ভূমেঃ শশিনো। মলত্বে- 
নারোপিত। শুদ্ধিমতঃ প্রজাভিঃ | 

চন্দ্রের উপরকার যে দাগটা কলঙ্ক বলিয্লা পরিচিত ছিল, তাহা ছায়াপাতের 
তত্ব-আবিষারের পর হইতে ভূমির ছায়৷ বলিয়াই এ যুগে বিচারিত হইক্নাছিল। 
জ্যোতিষীদিগের বিশুদ্ধতর তত্বের আবিষ্কার কালিদাসের সময়ের পরবর্তী সময়ে 
হইয়াছিল বলিয়া মনে করিতে হয়। 

টলেমির (৮০1671)) “অল্মাগে্” খ্রীষ্টাব্ের ২য় শতাবীর মধ্যভাগে রচিত । 
এই শ্রস্থথানির যে সর্ধলোকন্থুবোধ্য বিবৃতি পধওয়া যায়, তাহাতে দেখিতে পাই 


তৈোষ্ঠ, ১৩২* | আমাদের জ্যোতিষ । ১৫৫ 


যে, উল্লিখিত সমস্ত গণনার কথা ছাড়াও উহাতে আরও বুশ্ম হুক্ম তত্বেরেও 
ব্যাখা আছে। কিন্তু তখনও পর্যন্ত ভূ-ত্রমণবাদ আবিষ্কৃত হয় নাই, বিদেশ- 
বাণিজ্য, সমুদ্র-গমন প্রভৃতি সামাজিক সভ্যতার ফলে ্র গ্রন্থের সহজ তত্বগুলির 
মধ্যেও অনেক প্রশংসনীয় হুক্্তা দেখিতে পাওয়া যায়। বিদেশীয়দিগের 
জ্যোতিষের জ্ঞানের কথা! বিশেষ করিয়া! বলিতে বসি নাই। কিন্তু এই গ্রন্থের 
একটি গণনার কথা উল্লেখ করিতে হইবে । রাশিচক্রের গণন! টলেমির গ্রন্থ হইতে 
২য় শতাব্দীর পরে ভারতে আগত বলিয়। যে কথ! আছে, তাহার বিচার করিয়া 
দেখিতে হইবে। টলেমির গণনায় 'ষে গ্রহ পৃথিবী হইতে যত অধিক দূরে 
অবস্থিত, তাহার তালিক। দিতেছি । চন্দ্র পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সন্নিহিত, এবং শনি 
সর্বাপেক্ষা দূরে অবস্থিত। দূরত্বের হিসাবে নামগুলি পরে পরে এইরূপ, ধথা-_ 


১। চন্দ্র (সোম) ২। বুধ ৩। শুক্র 
৪। রবি (হুষ্য) ৫1 মঙ্গল ৬। বৃহস্পতি 
৭। শনি। 





এ চি 


এই গ্রহগুলি লইয়া বারের গণনা ও সপ্তাহগণনা কি প্রকারে উদ্ভূত 
হইয়াছিল, তাহা বলিতেছি। বিদেশীয়দিগের মধ্যে যাহার! ফলিত জ্যোতিষ মানিত, 
তাহার গ্রহশাস্তির জন্য ও অন্তান্ত যাছুবিস্তার জন্ত একটি চুক্রে ট গ্রহগুলিকে 


১৫৬ সাহিত্য। ২৪শবর্ষ, ওয় সংখ্যা। 


সাজাইয়া, একটা উপ্টাপাণ্টা শৃঙ্খলায় ওগুলির গণনা! করিত। যাহুবিদ্তার অন্ত 
টেড়া্বাকা গণনাই সর্বত্র প্রশস্ত দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমে গ্রহের দূরত্বের 
হিসাবে একটি চক্রে গ্রহগুলি সাজাইয়া দিতেছি। এখন দেখুন যে, টলেমির 
গণনার হিসাবে সোম হইতে আরস্ত করিয়! শনি পর্্য্ত গ্রহগুলি পরে পরে চক্রের 
উপর সাজান হইয়াছে । এখন রবি হইতে আরম্ভ করিয়। বৃত্তের মধ্যস্থ রেখাগুলির 
পথ দেখিয়া! লউন। রবি হইতে সোম পর্য্যন্ত আসিয়া, তাহার পর সহজ ভাবে 
সোম হইতে মঙ্গল, মঙ্গল হইতে বুধ, বুধ হইতে বৃহস্পতি, বৃহস্পতি হুইতে শুক্র 
এবং শুক্র হইতে শনিতে আসিলে, যাছুকরের ক্ষেত্রটি অঙ্কিত হইয়া যাইবে। 
বিদেশের বার-গণনার এই ইতিহাস। 

এখানে কয়েকটি কথ৷ বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে । (৯) আমাদের 
দেশের কোনও জ্যোতিষী পণ্ডিতই বলেন ন! যে, টলেমির গণনার পৃথিবী হইতে 
ষে গ্রহ যত দূরে অবস্থিত বলিয়া! বর্ণিত, তাহা এ দেশের কোনও জ্যোতিষ শাস্ত্রে 
স্বীকৃত হইয়াছে । (২) টলেমির দেশের লোক যে কুসংস্কারের বশবর্তী হইয়া যে 
যাছ্বিস্তার ক্ষেত্র অকিয়া উল্টাপাল্টা পদ্ধতিতে গ্রহগুলির নাম করিয্বাছে, দেই 
কুসংস্কার ও সেই যাছুবিস্তা এ দেশে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বলিয়া সকলেই স্বীকার 
করেন। (৩) তবুও মজা! এই যে, ভারতবর্ষে টলেমির গণনার উল্টাপাপ্টা পদ্ধতি 
প্রভৃতি স্বীকৃত না হইফ়়াও, সেই কারণগুলির ফলস্বরূপে যে ভাবে রবি সোম 
প্রভৃতি হইতে শনিবারের পর্য্যন্ত গণনা প্রচলিত হইয়াছিল, সেই গণনাই আমাদের 
দেশে লক্ষ্য করিতেছি । ইহা! হইতে সন্দেহট৷ গভীর হইয়া! উঠে ষে, রবি সোম 
্রস্ৃতি ক্রমে গ্রহ লইয়া বার গণনাটা আমরা বিদেশ হইতেই পাইয়াছি। এ 
গণনার উৎপত্তির কারণ গুলির সহিত আমাদের সম্পর্ক না থাকিলেও, আমর! 
সাধারণ ব্যবহারে গণনার গর ক্রমটি লইয়াছছি, এই সন্দেহটি দৃড়ীভূত হইবার আরও 
অনেক কারণ আছে। সেগুলিরও উল্লেখ করিতেছি । 

বৈদিক সাহিত্যে গ্রন্থের নাম নাই, এবং গ্রহ লইয়া বার-গণন! নাই। প্র 
গণনা প্রাচীন বৌদ্ধযুগের সাহিত্যে নাই, পাণিনিতে নাই, খৃষ্টপূর্বব ২য় শতাব্দীর 
মহাভাষ্যেও নাই। মহাভারতের কোনও স্থানেই যে বারগণন! নাই, এ কথাও 
সকলের জানিনা রাখা উচিত। এতত্যতীত যে সকল গ্রস্থ নিশ্চয়ই খৃষ্ট পুর্ব 
কোনও অব, কিংবা খ্রীষ্টাব্ের ১ম শতাব্ীতে রচিত হইয়াছিল বলিয়! অন্য 
কারণে প্রমাণিত হয়, তাহার কোনও স্থলেই গ্রহ্গণন! কিংবা! বারগণনা গাওয়া 
যায় না। সর্বত্রই কেবল নক্ষত্র ও তিথি লইয়া গণনা, এবং তিথি স্থারা 


জোট, ১৩২০। আমাদের জ্যোতিষ ঃ ১৫৭ 


দিবসগখন! দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে সন্দেহের কথাটা! কি সত্য 
বলিয়াই মনে হয় না? 

রাশিচক্রের গণনাও বিদেশ হইতে এ দেশে আসিয়াছিল বলিয়া রণ 
আছে । যে খ্বতুর যে প্রকার অবস্থা হইতে দ্বাদশ রাশির নাম করণ হইয়াছে, 
তাহা ভারতবর্ষের খতু ও অবস্থার সহিত মেলে না। মেষ বৃষাদির বসন্তে 
সম্তানপ্রসব হইতে যদি গ্রী নামের উৎপত্তি হইয়! থাকে, তবে মেষপালক ভবঘুরে 
জাতির মধ্যেই এ নামের উৎপত্তি সম্ভবপর হয়। সে দেশের খতুগুলির সঙেও 
রাশিগুলির মিল আছে বলিয়া পঞ্চিতদিগের মুখে শুনিতে পাই। রাশি ও 
রাশিচক্রের কথা আমাদের বৈদিক কিংবা তৎপরবর্তী বৌদ্ধযুগের কোনও 
সাহিত্যে নাই। | 

বারের নাম সম্বন্ধে আমার আর একটা খটকা আছে। আমার এ থট্‌ুকার 
কথ চারি পাঁচ বৎসর পুর্ব্বে কয়েক জন ইউরোপীয় পশ্ডিতকে বলিয়াছিলাম। 
প্রায় খৃষ্টোত্তর পঞ্চম শতাব্ীতে রচিত পঞ্চতন্ত্ গ্রন্থে রবিবারের নাম পাই 
“ভষ্টারক বাসর” । কুত্রাপি কোনও শাস্ত্রে স্যকে “ভট্টারক” বলা হয় নাই। 
চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ট শতাব্বীর অনেক লিপিতে প্রৃত সম্পন্ন রাজাকে 
“ভট্টারক” বল! হইপ্নাছে। প্রভুর বার অর্থাৎ 19743 09 শব্দের অনুবাদ হইতে 
ত উহার উৎপত্তি নয়? থৃষ্টোত্তর প্রথম শতাব্দীর কথা যাহাই হউক, ৩য় ও 
৪র্ঘ শতাব্দীতে যে ভারতের অন্তভূক্তি গান্ধার প্রভৃতি দেশের অদূরে খুষ্ট-ধর্মণ 
প্রচারিত হইতেছিল, তাহার অনেক প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে । রবিবার বলিয়া 
উপবাস করিবার কথা কোনও প্রাচীন স্থৃতিতে দেখি নাই। এরূপ হইতে পারে 
না কি যে, প্র যুগে গাম্ধারের নিকটবর্তী প্রদেশে যাহারা খৃষ্টান হইয়া সে কালের 
নিয়মে রবিবার পালন করিত, এবং সে দিন মাছ মাংস থাইত না, ধূর্ভের সহিত 
তাহাদিগের তুলন! করিয়৷ পঞ্চতন্ত্-কার পরিহাসচ্ছলেই লিখিয়াছিলেন যে, "আজ 
ভট্টারক-বাসরে এই তন্ত্রগুলি কেমন করিয়া দত্তে স্পর্শ করিব ?” এই সময়কার 
অন্ত খ্রীষ্টানদের কথার বিচার ষদি নাই করা যায়, তবুও স্বীকার করিতে হইবে 
যে, এ ফুগে রোমবাসীর সহিত ভারতবর্ধদিগের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইয়া গিয্লাছিল। 
ইটালীর ভাষায় রবিবারের নাম কিন্ত ঠিক্‌ ভট্টারকবান্ধঈ) বা 19০017৩7109 1 
আমাদের দেশে বারের নাম নূতন বলিয়া এ সন্দেহও হইয়াছে যে, বৃহস্পতিবারের 
ইটালীয় নাম 01০01র 54 প্জীববাসর” নামের 
সৃষ্টি হইয়্াছিল। 


সা--২১ 


১৫৮ সাহিত্য। ২৪শ বর ত্য সংখ্যা। 


যাহাই হউক, যুগের পর যুগে যে.ভাবে:এ দেশে জ্যোতিষের জ্ঞান বিকশিত 
হইয়াছিল, আমর! তাহার ধারাবাহিক ইতিহাস চাই। কয়েক জন ইউরোপীয় 
পণ্ডিত এই কার্ধ্যে ব্যাপৃত আছেন, জানি। কিন্তু এ দেশ হইতে এই তত্ব- 
সংগ্রহের জন্য কেহ কি অগ্রসর হইবেন না? অধ্যাপক রাক়্সাহেব যোগেশচন্দ্ 
রায় মহাশয় কয়েক বৎসর পূর্বে এ দেশের জ্যোতিষশান্ত্রের যে ইতিহাস লিখিয়া- 
ছিলেন, তাহাতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে, তাহা স্বীকার করি। কিন্তু খাঁটা 
স্বদেশের উন্নতি ও বিদেশীয় প্রভবি সম্বন্ধে অনেক কথাই তীহার গ্রন্থে অন্পষ্ট 
রহিয়াছে । জানি না, এর অস্পষ্টতা স্বদেশগ্রীতির প্রেরণায় উৎপন্ন কি না। 
যোগেশ বাবু যদি তাহার এখনকার অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে পূর্বের গ্রস্থথানির 
পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেন, তাহা হুইলে, প্রাচীনকালের জ্ঞানের একটি 
দিকের ইতিহাস জানিতে পারিয়া' আমরা ক্কতার্থ হইতে পারি। 


শ্রীবিজয়চন্জ মজুমদার । 


. মায়ার খেলা । 


,বৈশাখের শুরু পক্ষের শুভ রজনীতে প্রসয্নকুমার বেদাস্তবাগীশ সংসারের 
একমাত্র স্েহবন্ধন চতু্দশবর্ায়। কন্যা মনোরমাকে সহায়সম্পদশূন্য পিতৃহীন 
তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের হস্তে সমর্পণ করিয়া! নিশ্চিন্ত হইলেন । 

দীর্ঘকাল ধরিয়া! তিনি স্থুপাত্রের অনুসন্ধান করিতেছিলেন। বহু অন্রান্ত- 
বংশীয়, বিভ্বান ও ধনবান পাত্রও মিলিয়াছিল ; কিন্তু আজীবন ন্সেহ ও আদরে 
প্রতিপালিতা মনোরমাকে তিনি নয়নের অন্তরাল করিতে সম্মত ছিলেন না। 
কোনও সন্বংশজ দরিদ্র সচ্চরিত্র যুবককে জামাতৃপদে বরণ করিয়া নিজভবনের 
অনতিদুরে কন্যা-জামাতার গৃহ নির্মাণ করিয়া দিবেন, বেদাস্তবাগীশের এইকধপই 
সংকল্প ছিল। তাহার স্থাবর অস্থাবর সমুদয় সম্পত্তির তাহারাই ত একমা 
উত্তরাধিকারী । কিন্তু এতদিন তাহার মনের আশা মিটে নাই ) বহু চেষ্টা সত্বেও 
অনুরূপ পাত্রের কোনও সন্ধানই তিনি পান নাই। , 

তাই বখন “কাব্য ও অনঙকার শাস্ের পরীক্ষায় উতীর্ণ হইয়া নিঃ্ব তারাপদ 
বেদাস্ত-পাঠের জন্য কমলাপুরে আসিল, তখন হুইতেই এই প্রিয়দর্শন মেধাবী 


জোট, ১৩২। মায়ার খেলা। ১৫৯ 


ছান্রটির . প্রতি বেদান্তবাগীশের দৃষ্টি পড়ির়াছিল। তারাপদর জননী ব্যতীত 
সংসারে আর কেহ ছিল না। আশ্রয়হীন যুবক মাতাকে সঙ্গে করিয়াই কমলা- 
পুরে আসিয়াছিল। অন্যত্র তাহার স্থান ছিল না। জ্ঞাতিদিগের দৌরাস্ত্যে ও 
অত্যাচারে ভদ্রাসনটুকু পধ্যন্ত সে হারাইয়াছিল। গবর্মেপ্টের প্রদত্ত মাসিক 
বৃত্তিমাত্র তাহার ভরসা ।. কমলাপুরের কোনও ভর ব্রাহ্মণের বহির্ববাটার একটি 
ঘর ভাড়া লইয়া সে মাতাকে তথায় রাখিয়াছিল। 

কুলে শীলে সর্ধাংশেই তারাপদ শ্রেষ্ঠ । বেদাস্তবাগীশ এইরূপ পাত্রেরই 
অনুসন্ধান করিতেছিলেন। কয়েক মাস পরে তিনি স্বয়ং তারাপদর জননীর 
কাছে কথাটা পাড়িলেন। বিধবা অত্যন্ত আগ্রহে সম্মতি দিলেন। এমন সম্বন্ধ 
কোথায় পাইবেন ? দেশে দশে প্রসন্নকুমার বেদীস্তবাগীশকে কে না৷ চিনিত? 
এত বড় বৈদাস্তিক সে অঞ্চলে আর কেহ ছিলেন না। দেবী ভারতীর ন্যায় 
জননী কমলার প্রসন্ন দৃষ্টিও ব্রাহ্মণের উপর অজন্্ধারে বর্ধিত হইয়াছিল। 
এপ খরশ্ব্যযশালী দেশপুজ্য পণ্ডিতের একমাত্র সুন্দরী কন্যার সহিত, ভিখারী 
তারাপদর বিবাহ হইবে, ইহা! অপেক্ষা সৌভাগ্য ও গৌরবের বিষয় আর কি 
হইতে পারে ? র্‌ 

নিজবাসগৃহের অনতিদুরে ভাবী জামাতার জন্য গৃহ নির্মিত হইল। বেদাস্ত- 
বাগীশ তারাপদর নামে উহা রেজেন্ট্রী করিয়া দিলেন। তার পর শুভ দিনে শুভ 
লগ্নে বেদাস্তবাগীশ নয়নপুত্তলী মনোরমাকে তারাপদর স্তে সমর্পণ করিলেন। 

শুভ শঙ্খরোল, উলুধবনি ও প্রচণ্ড বাদ্যোদ্যমে সে রাত্রি কমলাপুর মুখরিত 
হইয়া উঠিয়াছিল। এমন উৎসব সে গ্রামের লোক আর কথনও দেখে নাই। 

সম্প্রদানের শেষে বেদাস্তবা্গীশ যখন সর্বসমক্ষে তারাপদর হাত ধরিয়া 
বলিলেন, “বাবা, আমার অন্ধের নড়িকে তোমার হাতে দিয়! আজ নিশ্চিন্ত 
হইলাম”, তখন উপস্থিত দর্শকমগ্ডলীর অনেকেরই নয়ন অশ্রুসিক্ত হইয়াছিল। 

২ 

বিবাহ হুইল বটে? কিন্ত মনোরম! এখনও পূর্বের ন্যার অধিকাংশ কালই 
পিতার পরিচর্যা করিত। বৈবাহিকের পাছে কোনরূপ অস্থৃবিধা হয়, এ জন্য 
তারাপদর জননী পুক্রবধূকে বলিয়া দির়াছিলেন, “মা, আমার জন্য তোমার 
কিছু ভাবিতে হইবে ন! ) কিন্তু দেখো, তোমার বাবার প্লেবার যেন কোনরূপ 
ক্রুটী না হয! তুমি ছাড়া তার আর কেহ নাই।” 

মনোরম শাশুড়ীর আদেশ পাইয়! দ্বিগুগ উৎসাহে পিতারু পরিচর্ধ্যা করিত। 


সী 
লি 


5৬ সাহিত্য । " .. ২৪শ বর্ষ, ২ সংখ্যা। 


সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যস্ত যত ক্ষণ বেদাস্তবাগীশ মহাশয় শয়ন না করিতেন, 
সে পিতার সকল কার্যে সহায়তা করিত। যতক্ষণ তিনি আহারাদির জন্য 
অস্তঃপুরে থাকিতেন, সে ছায়ার ন্যায় তাঁহার পাশে পাশে বেড়াইত। 

এমন গ্ষেহময় পিতা আর কার আছে? শৈশবেই সে মাতৃহীন ) কিন্ত 
বেদাস্তবাগীশ এক দিন মুহূর্তের জন্যও তাহাকে সে অভাব বুঝিতে দেন নাই । 
পিতার স্নেহ মাতার আদর মনোরম! একাধারেই পাইয়াছিল। দাস দাসী 
সত্বেও ব্রাহ্মণ কন্যার পরিচর্ধ্যার ভার স্বয়ংই লইয়াছিলেন। তিনি স্বহন্তে 
তাহাকে দ্বান করাইতেন, খাওয়াইতেন; কোনও দিন সামান্য অন্গুখ হইলে 
বুকে করিয়া রাখিতেন। কাহারও উপর নির্ভর করিতেন না। সে যত দিন 
ছোট ছিল, বেদাস্তবাগীশ বিশেষভাবে অন্থুরুদ্ধ হইলেও, বহুদুরবর্তী স্থানে 
কোনও বিশিষ্ট ক্রিয়া কর্মে যোগদান করিতেন না। শুধু মায়ার মোহে অন্ধ 
হইয়াই যে তিনি এমন করিতেন, তাহা নয়। তাহার প্রকৃতি অত্যন্ত দৃঢ় ছিল) 
গ্রামের কেহ কখনও বেদাস্তবাগীশকে কোনও বিষয়ে বিচলিত হইতে অথবা 
অশ্রপাত করিতে দেখে নাই। মাতৃহীন! কন্যার প্রতি কর্তব্যবোধই অনেক 
সময় তাহাকে তুচ্ছ অর্থ, সন্ত্রম ও সম্মানলাভের আকাজ্ষা হইতে বিরত রাখিত। 

বিবাহের পর পাছে পিতৃপরিচর্য্যায় বঞ্চিত হইতে হয়, মনোরমার হৃদয়ে 
এইরূপ একটা আশঙ্কা ছিল। কিন্তু সে বখন শাশুড়ীর আদেশ ও স্বামীর অন্ু- 
মোদন পাইল, তখন সরলা ব্রা্মণকন্তার আনন্দ রাখিবার আর স্থান রহিল না । 
উভয় বাটার ব্যবধান অতি সামান্য ; সুতরাং সে শাশুড়ী ও স্বামীর সেবা করিয়া 
পিতার পরিচর্য্যার যথেষ্ট অবকাশ পাইত। অধিকাংশ সময়ই সে পিতৃগৃহে 
থাকিত। 

স্বয়ং অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়াও মনোরমাকে বেদাস্তবাগীশ মহাশয় বেশী 
লেখাপড়া শিখান নাই। সে মোটায়ুটী বাঙ্গাল। জানিত, এবং কয়েকখানি 
সরল সংস্কৃত গ্রন্থ পড়িয়াছিল। প্রসন্নকুমার সেবা-ধর্মটাই কন্যাকে ভাল করিয়! 
শিখাইয়াছিলেন। কিন্তু বিদুধী না হইলেও মনোরম! দর্শনশান্ত্রের ছোট বড় 
অনেকগুলি তত্ব আয়ত্ত করিয়াছিল। বেদান্তবাগীশ যখন ছাত্রদিগকে উপদেশ 
দিতেন, গৃহাভ্যন্তরে থাকিত্পা অনেক সময় মনোরম! তাহ! শ্রবণ করিত । তীক্ষ- 
মেধাবলে বালিকা বয়সেই সে সমুদয় বিষয় আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। অনেক 
সময় কোনও কোনও বিষয়ে সে এমন হুই চারিটি কথা বলিত যে, বৈদাস্তিক 
প্রসরকুমার কন্যার বুদ্ধি ও বিশ্লেষণী শক্তির পরিচয় পাইয়া বিন্মিত হইতেন। 


জ্যোষ্ট,১৩২৫। মায়ার খেল! । ১৬১ 


শপ্তর মহাশর্নের পদধুলি লইয়া তারাপদ বলিল, “আজ্ে সী, 'ম! নৌকা, 
উঠিয়াছেন।” * 

বেদাস্তবাগীশ প্রশাস্তম্বরে বলিলেন, “খুব সাবধানে থাকিও। সর্বদা পত্র 
লিখিও। কোনও বিষয়ের অভাব হইলে তখনই আমায় জানাইতে কুষ্টিত 
হইও না। গুনিয়াছি, পুরুষোত্তমে নানাপ্রকার জুয়াচোরের প্রাছূর্ভীব। অজ্ঞাত- 
কুলশীলের সহিত সতর্কভাবে চলিবে । রাম সর্দীর ছাড়া আরও ছুই এক জন 
লোক সঙ্গে লইবে কি?” 

সশ্মিতমুখে তারাপদ বলিল, “আজ্ঞা, বেশী লোকের 'গ্রয়োজন নাই । আমি 
ও রামসর্দার মাকে অনায়াসে তীর্থ করাইয়া আনিতে পারিব।”» 

“ভাল, ভাল, আশীর্বাদ করি, তোমর! নিরাপদে শীত ফিরিয়া! আইস। 

তারাপদর মাতার বহুদিন হইতে পুরুযোত্তম-দর্শনের সাধ ছিল। পুত্রের বিবাহ 
দিয়া তাহার স্থিতি করিবার পর পুরী যাইবার জন্য তিনি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ 
করিলেন। বেদাস্তবাগীশ বৈবাহিকার তীর্থযাত্রার আয়োজন করিয়া দিলেন। 
তখনও পুরী রেলপথ খুলে নাই। পদব্রজে অথব! কলিকাতা! হইতে ষ্টামারযোগে 
পুরুষোত্তমে যাইতে হইত। পথে নানারূপ অন্গবিধা ও বিপদের সম্ভাবনাও 
ছিল। কিন্তু তা বলিয়া কি তীর্থদর্শনে বাধা দেওয়া যায়? বেদান্তবাগীশ 
তারাপদকেই মাতার সহিত পুরী যাইবার জন্য উপদেশ দ্রিলেন। 

গ্রামের গদাই মাঝি নৌকা করিয়া তাহাদিগকে গোয়ালন্দ পুছিয়! দিবে। 
তথা হইতে রেলযোগে তাহার! কলিকাতায় যাইবেন) তার পর স্থ্ীমারে পুরী 
যাত্রা করিবেন, এইরূপ বন্দোবস্ত হুইয়াছিল। 

তারাপদ অস্তঃপুরে মনোরমার নিকট বিদায় লইতে 'গেল। বিবাহের পর 
এই তাহাদের প্রথম বিচ্ছেদ। এক বৎসরের মধ্যে একদিনের জন্যও বিরহের 
যন্ত্রণা কেহ অন্তভব করে নাই। অবিচ্ছিন্ন মিলনস্থে দীর্ঘ বৎসর চলিয়। 
গিয়াছে ) সুতরাং আসঙ্স বিচ্ছেদের আশঙ্কায় উভয়েরই হৃদয় ভিয়মাণ! 

স্বামীর জন্য এক ডিবা পান সাজিয়া রাখিয়া মনোরমা 'তখন দ্বারপার্ে 
ধড়াইয়াছিল। আজ হাসিমুখে বিদায় দিতে হইবে, কিন্ত হ্বদয় কি ভাঙ্গিয়া 
যাইবে না? কর্তব্য কি কঠোর! আজীবন সংযমে ও মনোবৃতিদমনে শিক্ষালাভ 
করিলেও, আজ মনোরম! কিছুতেই হৃদয়বেগ সংবরণ করিতে পারিতেছিল ন1। 
মুখে বাহ্য হাসির স্বৃছ রেখা ফুটিয়া উঠিলেও, তাহার আমুত নয়নযুগল বিষাদে 


১৬২ সাহিত্য । ২৪শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা। 


ছর ছল করিতেছিল। স্বামীকে আসিতে দেখিরা যুবতী তাড়াতাড়ি বস্ত্াঞ্চলে 
নয়নমার্জনা করিল। শুভযাত্রার সময় কি চোখের জল ফেলিতে আছে? , 

পত্নীর 'পার্খে দীড়াইয়া তারাপদ গাঢ়ম্বরে বলিল, “ভয় কি মনু? শীঘ্রই 
নির্ধিঘ্বে ফিরে আস্বো। বড় জোর্‌ ছ' মাস দেরী হবে। ভগবানের আশীর্বাদ 
এই ছ" মাস দেখৃতে দেখতে চলে যাবে। তুমি ভেবে! ন! 1৮ 

মনোরমার হৃদয়ে বান ডাকিতেছিল ; কিন্তু অভ্যাসবশে সে আত্মসংবরণ 
করিল। ধীরে ধীরে নীরবে সে স্বামীর চরণধূলি মাথায় তুলিয়া লইল। 

আর দেরী করা চলে না। গুভ সময় অতীত হুইয়া যায়; মাঝি বাহির 
হইতে ডাকিতেছে। মনোরমা'র প্রতি চাহিতে চাহিতে তারাপদ বাহিরে 
চলিয়া গেল।. যুবতী জানালার কাছে গিয়া দড়াইল। 

বেদান্তবাগীশ গদাই মাঝিকে বিশেষ সাবধানে নৌকা চালাইবার আদেশ 
দিয়া গ্রণত তারাপদকে আবার আশীর্বাদ করিলেন। গদাই ঠাকুর মহাশয়কে 
বুঝাইয়া দিল যে, এখন ভয়ের কোনও কারণই নাই। শীতকালে জলপথে বিপদ 
ঘটিবার সম্ভাবন! অত্যন্ত অল্প। 

তারাপদ রাজপথে উঠিক্! আর একবার বাড়ীর দিকে ফিরিয়া চাহিল। 
দেখিল, তখনও মনোরমা নির্নিমেষভাবে তাহার পানে চাহিয়া! রহিয়াছে । 
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-তখনও অদুরবর্তী শস্যশ্যামল ক্ষেত্রের উপর কুহেলিকার ধুত্র বনিক! ছুলিতে- 
ছিল। প্রাচীদিকৃচক্রবালে তরুণ তপনের মুকুট-জ্যোতিঃ বিকশিত হইলেও, 
দিগন্তবিস্ৃুত নভোরেণুজাল সম্পূর্ণ অপস্যত হয় নাই। 

প্রাতঃকৃত্যশেষে বেদাস্তবাগীশ মহাশয় চণ্তীমণ্ডপের রকের উপর বসিয়া 
ধূমপান করিতেছিলেন। ছাত্রগণ ভিতরে বসিয়া! পাঠাভ্যাস করিতেছিল। 

এমন সময় এক ব্যক্তি ধীরে ধীরে আসিয়৷ ব্রাহ্মণের সম্মুখে তুমি হইয়া 
প্রণাম করিল। বেদান্তবাগীশ তাহাকে দেখিয়া! সবিশ্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, 
“কে-_গদাই ? এর মধ্যে ফিরে এলি? ব্যাপার কি?” 

গদাই মাঝি ফুকারিয়া কীদিয়া উঠিল। তাহার মুখমণ্ডল পারুবর্ণ, পরিধেয় 
বসন বহু স্থলে ছিন্ন। তাহারই এক প্রান্ত গায়ে জড়াইয়৷ সে শীতে থরথর 
করিয়া কাপিতেছিল। 

রাজার হার ভিত ভিনিরারিরিি বদির 
“কীদিস্‌ কেন, কি হয়েছে ? 


জোট, ১৩২। | মায়ার খেলা। ১৬৩ 


মাঝি সংক্ষেপে জানাইল, সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে। আড়িঙ্গাল, নদীর সীমা 
ছাড়াইয়া নৌকা যখন পন্মার মধ্যে পড়িয়াছিল, সেই সময় একখানি স্্ীমারের 
ঢেউ লাগিয়া নৌক। ডুবি গিয়াছে । কুয়াসায় দিগন্ত আচ্ছন্ন হইয়াছিল বলিয়া 
সে যথাসময়ে ফ্টীমারের পথ হইস্ডে নৌক1 সরাইয়া লইতে পারে নাই । জামাই 
বাবু তাহার মাকে বাঁচাইবার জন্য অনেকক্ষণ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্ত তার পর 
ছু* জনেই ডুবিয়া গিয়াছেন। রাম সর্দার ও আর তিন জন দড়ির কেহই রক্ষ7 
পায় নাই। শুধু কোনও রকমে সে বীচিয়া গিয়াছে। 

পাথরের মৃত্তির স্তায় বেদাস্তবাগীশ বসিয়া রিলেন। 

কথাটা মনোরমার কানে যাইতে মুহুর্ত বিলম্ব হইল না। বজ্রাহতার স্তায় 
যুবতী প্রথমে মাটাতে লুটাইয়! পড়িল। সত্যই কি এত শীস্র তাহার সাধের 
বাসর-বাতি নিবিয়া গেল? বসস্তের ফুল না ফুটিতেই বরিয়! পড়িল ? না, না! 
এমন অসম্ভব কথ! সে বিশ্বাস করিতে পারে না ! তাহার এয়োতির চিহ্নু মুছিয়া 
যাইবার কোনও সম্ভাবনাই ত ছিল না! তবে এ কি হইল মা ভবানী ! 

মুহ্র্তমধ্যে এই নিদারুণ সংবাদ গ্রামমধ্যে প্রচারিত হইল। পল্লীকাঁমিনীরা 
জ্রুতপদে বেদান্তবাগীশের গৃহপ্রাঙ্গণে সমবেত হইলেন! মনোরম! নীরবে 
পল্লীবৃদ্ধাদিগের সাস্বনাবাক্য শুনিতে লাগিল। 

কিছুকাল নানারূপ আলোচনার পর স্থির হুইল, যাহা হইবার, তাহা ত 
হইয়াছে। এখন অভাগিনী মনোরমার বেশ-পরিবর্তন আবশ্তক। কয়েকটি 
পল্লীবিধবা এই অগ্রীতিকর অবশ্কর্তব্য কর্মের ভার লইলেন। মনোরমাকে 
সকলেই ন্ষেহ করিতেন ) তাহার অঙ্গ হইতে অলঙ্কারাদি উম্মোচন করা কি 
সহজ ব্যাপার ? 

বৃদ্ধার অশ্রসিক্তলোচনে বলিলেন, “কি করিবে বল "মা, উপায় ত নাই। 
এ বেশ তোমাকে ত্যাগ করিতেই হইবে ।” 

মনোরম এতক্ষণ উদাসনয়নে শুন্যপানে চাহিয়াছিল। তাহার হৃদয়ে যে 
শোকের মহাসমুদ্র আলোড়িত হইতেছিল, বাহিরে অবশ্ত তাহার বিশেষ কোনও 
লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই। মনোরম! কিছুতেই মনকে বুঝাইতে পারিতেছিল ন! 
যে, সত্যই সে আজ অভাগিনী, স্বামিহীন! ! বৃদ্ধার! বখন তাহার অঙ্গ হইতে 
অলঙ্কার উন্মোচন করিতে গেলেন, তখন সে সহস! উঠিয়! দীঁড়াইল ; তাহার 
নয়নে সততীগর্কের উজ্জ্বল আলোক জলিয়! উঠিল ) দুঢ়ক্ঠে সে ডাকিল, ৭্বাবা !» 

বেদাস্তবাগীশ চমকিন্না উঠিজেন। | 


১৬৪ রর সাহিত্য ৷ ২৪শ বর্ষ, ২য় সংখ্য।। 


মনোরম! বলিল, পবাবা, আমি বিধবা! হই নাই 1” 

্রাঙ্গণ উঠিয়! দীড়াইলেন। রমণীদিগের সম্মুখে আসিয়। বলিলেন, “আজ 
থাক, কোনও দোষ হইবে না ।” 

সে অঞ্চলের ব্যবস্থাদাত! 'পণ্ডিতাগ্রগণ্য ফবোস্তবাগীশ যখন বলিতেছেন, 
তখন প্রতিবাদ করিবে কে? লোকাচারের বিরুদ্ধ হইলেও সে যাত্রা মনোরমার 
বৈধবা-বেশ ঘটল না। 


মৃছকণ্ঠে পিতা বলিলেন, “মা, আজ তোমাকে এ বেশ ত্যাগ করিতে 
হইবে। এ কয় দিন রাখিয়াছ; কিন্ত আজ হইতে আর চলিবে না। তোমার 
স্বামীর আস্যকৃত্য আজ ত করিতে হইবে । এখন-__” 

মনোরম! পিতার আদেশ শুনিয়৷ থমকিয়! দঁড়াইল। . তাহার মুখমগুলে 
পাওুরচ্ছায়৷ পড়িয়াছিল, কিন্তু তাহাতে সহস! দৃঢ়তা ও বিশ্বাসের দিব্যজ্যোতিঃ 
যেন উজ্জ্বল হইয়া! উঠিল। সে নিয়ে দৃষ্টিপাত করিয়া! বলিল, “আমি বিধবা হই 
নাই বাবা ), তিনি বলিয়! গিয়াছেন, শীঘ্র ফিরিয়া আমিবেন। তাঁহার কথা 
কখনই মিথ্যা হইবে না» ও 

কন্যার দৃঢ় বিশ্বাস দেখিয়1 বেদান্তবাগীশ মুহুর্তমাত্র বিচলিত হইলেন। ম্নান- 
,হথাস্যে বলিলেন, “পাগলী, এমন অসম্তভবে বিশ্বাস করিয়! কেন প্রতারিত হুইবি? 
সে যদি বাঁচিয়া থাকিত, এত দিন নিশ্চয়ই ফিরিয়া আসিত ) নয়.ত তাহার সংবাদ 
পাওয়া যাইত। আমি লোক দ্বারা বহু সন্ধান লইয়াছি-_সে বাঁচিয়৷ নাই। বৃথা 
আশ্বীসে মুগ্ধ হইলে কেবল কষ্ট পাইবি, মা ।” 

মনোরম পুর্বববৎ মৃছকণ্ঠে বলিল, “তিনি ফিরিয়া! আসিবেন বলিয়াছেন ।” 

বেদাস্তবাগীশ সে কথায় কান ন৷ দিয়া বলিলেন, “সব ব্যবস্থা করিয়া 
রাখিয়াছি। পাড়ার অনেকেই আসিতেছেন। আজ আর হাতের লোহা, 
শাখা খুলিতে আপত্তি করিও না? তাহ! হইলে সমাজে নিন্দা. হইবে। আমি 
মুখ দেখাইতে পারিৰ না। আ্মান্জ শ্রান্ধের দিন; হিন্দুশান্্ন মতে তোমার 
স্বামীর পরলোকগত আত্মার মঙ্গলের জন্য সকলই সহ্য করিতে হইবে ।” 

“কিসের শ্রান্ধ, বাবা? আমার স্বামী কখনই মরেন নাই। তিনি ব্রাহ্মণ, 
তাহার বাক্য কখনই মিথ্যা হইবে না। তিনি নিশ্চয় ফিরিয়া আসিৰেন+ আমি 
বিধব! হই নাই, বাবা11% ্ 


জ্যেষ্ঠ, ১৩২*। মায়ার খেলা। ১৬৫ 


কিন্তু বেদাস্তবাগীশ সে কথা শুনিলেন না। ভাবিলেন, ্বামিবিয়োগশোকে 
কন্যার মন্তিষ্বের বিকার ঘটিয়াছে। 

পল্লীবিধবারা গৃহগ্রাঙ্ণণে সমবেত হইলেন। শ্রাদ্ধের সমুদয় আয়োজন 
হইয়াছিল। পুরোহিত আসনে উপবেশন করিলেন। বেদাস্তরাগীশ প্রাঙ্গণের 
এক প্রান্তে ঈাড়াইয়৷ সমস্ত ব্যবস্থা করিতেছিলেন। 

বিধবার মনোরমাকে বুঝাইয়! শঙ্খ-বন্ত্রাদি ত্যাগ করিতে বলিলেন। কিন্তু 
সে যেমন নীরবে বসিয়াছিল, পাষাণমুত্তির মত তেমনই স্থির হইয়া রহিল। 
কোনও ক্রমেই সধবার বেশ ত্যাগ করিল না। তখন সকলে বলপুর্বক তাহাকে 
নিরাভরণ! করিবার চেষ্টা করিলেন। মনোরমা আর্তত্বরে বলিল) “ওগো, 
তোমাদের পায়ে পড়ি, আমার এক্সোতির চিহ্ন কাড়িয়া লইও না! তিনি বলে 
গেছেন,_নিশ্চয় ফিরে আস্বেন । ব্রাহ্মণের কথা! কখনও মিথ্যা হয় না, কেন 
জোর ক*রে তোমরা আমান্ন বিধব! সাজাচ্ছ ? আমার সর্বনাশ কঃরো৷ না !” 

কিন্তু তাহার ক্রন্দন, অনুনয়, বিনয় ও আপত্তি সত্বেও সকলে বলপুর্ব্বক 
তাহার হাতের লোহা খুলিয়া লইলেন, শাখা ভাঙ্গিয়৷ দিলেন। কোনও রকমে 
স্নান করাইয়! শুভ্র বন্ত্রে মনোরমার দেহ আবৃত করিলেন। যখন বিধবার! 
ধরাধরি করিয়া নিরাভরণা শ্বেতবসনা যুবতীকে কুশাসনের সম্মুখে লইয়া 
আমিলেন, তখন হৃদয়নভেদী চীৎকার করিয়া হতভাগিনী মুচ্ছিতা হইয়া পড়িল। 
সে মৃচ্ছা৷ আর ভাঙ্গিল না। বেদান্তবাগীশ কন্যার মস্তক ক্রোড়ে তুলিয়া! লইয়া 
তাহার চৈতন্যসম্পাদনের বহু চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু কোনও ফল হইল না। 

তখন মনোরমার সংস্ঞাশৃন্ত দেহ শধ্যার উপর শাফি হইল। কবিরাজকে 
ডাকিবার জন্য লোক চলিয়া গেল। বেদাস্তবাগীশ প্রশাস্তভাবে কন্যার পরিচর্য্যা 
করিতে লাগিলেন। তীহার অন্তরে তখন কি গভীর পরিতাপের বেদন! বাজিতে- 
ছিল, লোকে তাহ! অনুমান করিতে পারিল না । 

কবিরাজ আসিয়া মনোরমার নাড়ীর গতি পরীক্ষা করিয়া ভ্রু কুষ্চিত 
করিলেন। ললাটের উত্তাপ লইয়! তীহার মুখমণ্ডল গম্ভীর হইল । বেদাস্তবাগীশ 
তাহাকে একান্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, “অবস্থা কেমন দেখিতেছেন? আমার 
কাছে কিছু গোপন করিবেন না ।” 

কবিরাজ বলিলেন, প্অবস্থা! ভাল নয়। অকন্মাৎ মানসিক উত্তেজনায় 
রক্ত মাথায় উঠিয়াছে, জর অত্যন্ত প্রবল, ঘোর বিকারের অবন্থ!।” 

বিচারকের মুখনিঃস্থত মৃত্যুদপ্ডাজ্ঞা-শ্রবণে অপরাধীর যেরূপ অবস্থা হয়, 

সা--২২ 


১৬৬ সাহিত্য । ২৪শ বধ, ২য় সংখ্যা। 


বেদান্তবাগীশের সেইরূপ অবস্থা ঘটিল। কিন্তু মুহূর্তে তিনি হৃদয়ের ছুর্ববলতা 
দমন করিলেন। জীব কর্বশে ফলভোগ করে। সুখ ছুঃখ সবই অনিত্য। 
মানব মায়ায় মুগ্ধ হইয়া কেবলই কষ্ট পায়। বৈদাস্তিক দৃচপদে পুনরায় কন্যার 
শধ্যাপার্থে ফিরিয়া গেলেন। 

বিকারঘোরে মনোরম! বলিয়া উঠিল, “ব্রাহ্মণের কথা কখনও কি মিথ্যা হয়? 
বাবা, তিনি ঠিক আস্বেন।” 

চিকিৎস! ও সেবা গুশ্রাধার কোনও ক্রুটী হুইল না। কিনব বধ পান করিবে 
কে? জরের উত্তাপ ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইয়। 
আসিল। জীবন ও মৃত্যুর প্রবল সংঘর্ষে মৃত্যুর বিজয়-ভেরী ভীষণ-রবে বাজিয়া 
উঠিল । . রাত্রিশেষে সকল চেষ্টার অবসান হইল। 

৬ 

সোনার কুন্গুম শ্শানচুল্লীতে তন্মীভূত করিয়া দাহকারীরা সন্ধ্যার সময় গৃহে 
ফিরিয়া! আসিলেন। সমগ্র কমলাপুর যেন শোকে হ্রিম্বমাণ। বাড়ীর পোষা 
বাঘ! কুকুরটিও মধ্যে মধ্যে কীদিয়া উঠিতেছিল। মনোরমা স্বহস্তে যে প্রত্যহ 
তাহাকে আহার দিত! 

রান্নাঘরের দাওয়াঁয় বসিয়া বামার মা কার্দিতেছিল। মনোরমাকে যে সে 
নিজের হাতে মানুষ করিয়াছিল! নির্কিকারভাবে বেদান্তবাগীশ অস্তঃপুরে প্রবেশ 
করিলেন। রোরুগ্মান! বৃদ্ধা পরিচারিকাকে বলিলেন, “তুই যদি অমন করে, 
কাদিস্‌, তা হ'লে আমার সাম্নে থেকে চলে যা ।” 
" নদীর তীরে ব্রাহ্মণ সন্ধ্যাবন্দন! সারিয়া আসিয়াছিপেন; আজ আর তাহার 
প্রয়োজন নাই। স্বহস্তে তিনি ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বালিক্া দিলেন। এ কার্য্য ত 
প্রত্যহ মনোরমাই করিত। অন্তমনস্কভাবে ব্রাহ্মণ এ ঘর ও ঘর ঘুরিয়া 
আসিলেন। হাস্যময়ী স্েহপ্রতিমা অন্যদিন এতক্ষণ শতবার তীঁহার কাছে 
ছুটিয়া আসিত। তীহার কি প্রয়োজন, কিসের অভাব হইতেছে, জিজ্ঞাসা না 
করিয়াই সব গুছাইয়! রাখিত। আজ হইতে সে স্নেহের সেবা একাস্তই হুর্লভ 
হইল। 

একবার কন্যার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া ব্রাহ্মণ কয়েক মুহূর্ত নীরবে 
দাড়াইয়া রছিলেন। তার পর ধীরে ধীরে বহির্বাটীতে চলিয়৷ গেলেন। আজ 
সি আ অকস্মাৎ সে 
কথাটা বেদাস্তবাগীশের স্মরণ হইল। 


জোষ্ঠ। ১৩২৭ ১ মায়ার খেলা । ১৬৭ 


ছাত্রের নীরবে মুখোমুখী করিয়া অন্ধকারে বসিয়া ছিল। বেদাস্তবাগীশ 
বলিলেন, প্চুপ করিয়া বসিয়া কেন? আলো জাল, আজ মায়া ও ছুঃথ সম্বন্ধে 
তোমাদিগকে বুঝাইয়৷ দিব ।” পু 

বিন্ময়ে ছাত্রগণ পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। এ ধৈর্য্য, 'এমন 
সংযম তাহারা কোনও মানুষে ত দেখে নাই! ব্রাহ্মণের কি হৃদয় নাই? 

আধ ঘণ্টা পরে ধূমপান করিতে করিতে বেদাস্তবাগীশ চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দায় 
আসিয়া বসিলেন। ছাত্রেরা আজ তেমন মনঃসংযোগপূর্বক তাহার কথ! 
শুনিতেছিল না । অগত্য। তিনি ব্যাখ্যা বন্ধ করিয়া দিলেন। 

বাহিরে পূর্ণিমার টাদ হাসিতেছিল। বেদান্তবাগীশ ধূমপান করিতে করিতে 
কিছুক্ষণ উর্ধপাঁনে চাহিয়৷ রহিলেন, সহসা! তিনি চমকিয়া উঠিলেন। কে যেন 
বাড়ীর ভিতর হইতে তাহার কন্যার নাম ধরিয়া ডাকিতেছে-- 

“মনো, মনু, ও মনোরম ।” 

এ স্বর ষে পরিচিত! ব্রাহ্মণ দ্রতবেগে অপ্দরে প্রবেশ করিলেন। আজ কি 
তাঁহারও মন্তি্ষবিকৃতি ঘটিয়াছে? 

চন্ত্রালোকে তিনি সবিশ্ময়ে দেখিলেন, মুগ্ডিতশীর্ষ, নগ্নপদ, উত্তরীয়ধারী এক 
ব্যক্তি ক্রুতপদে প্রাঙ্গণে নামিয়া আসিল । বেদাস্তবাগীশের সর্ধদেহ রোমাঞ্চিত 
হইল। তিনি স্তস্তিত হইয়া! দীড়াইলেন। 
আগন্তক ভূমিষ্ঠ হইয়! তাহার চরণে প্রণাম করিল। উজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে 

তাহার মুখ দেখিয়া তিনি চমকিয়! উঠিলেন। 

“ভূমি, তুমি ?-_সত্যই' তুমি তারাপদ ? ন৷ স্বপ্ন দেখ্ছি ! 

তারাপদ শোকরুদ্ধক্ে বলিল, প্হঠাৎ এ অবস্থায় আমায় দেখে বিশ্মিত' 
হইবারই কথা। পদ্মায় মাকে বিসর্জন দিয়ে এসেছি। আমি ছাড়া আর কেহ 
বাঁচে নাই, গুনিয়াছি। আমি হতভাগ্য, তাই মাকে তীর্থ দেখাইতে গিয়া! জন্মের 
মত তাহাকে হারাইয়াছি! কয়েক জন জেলে আমার ও মার দেহ অতিকষ্টে 
তাহাদের নৌকায় তুলিয়াছিল। মার আর জ্ঞান হয় নাই। পাচ দিন আমি এক 
ব্রাহ্মণের বাড়ী শয্যাশাযী ছিলাম। পরে গুনিয়াছি; তাহারাই আমার মার 
সৎকার করিক্লাছিলেন। আজ ছই দিন শরীরে বল পাইয়াছি। কাল ক্ষৌরকাধ্য 
করিয়া বালির পিও দিয়া আসিয্লাছি। শরীর অত্যন্ত ছুর্বল) এখানে সস্ত্রীক 
মার শ্রান্ধ করিব। কিন্তু আপনার কন্তা কোথায়? ও বাড়ীতে কেহ নাই; 
এখানেও তাহাকে দেখিতেছি ন1।” 


১৬৮ সাহিত্য। ২৪শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা। 


বেদাস্তবাগীশ এতক্ষণ অতিকষ্টে জামাতার কথা গুনিতেছিলেন ; কিন্ত 
সহিষ্ণতারও একটা সীমা আছে। বেদাস্তের কোনও সুত্র আজ প্রর্কৃতির প্লাবনের 
গতিরোধ করিতে পারিল না! জামাতাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া অত বড় 
বৈদাস্তিক বালকের ন্যায় কীদিয়া উঠিলেন। অক্ররুদ্ধকঠ্ঠে তিনি বলিয়া 
উঠিলেন, পবাবা, আমার ক্ষমা কর! আমি তাহাকে নিজের হাতে মারিয়া 
ফেলিয়াছি! পাঙডত্যের অভিমানে সাধ্বীর বিশ্বীস ভাঙ্গিয়! চূর্ণ. করিতে 

গিয়াছিলাম, তাই মা আমায় ফীঁকি দিয়! পলাইয়াছে।”» 
শ্রীসরোজনাথ ঘোষ। 


উদ্ভানের রঙ্গ । 


উদ্ভিদ-শাস্ত্রের অন্তর্গত উদ্যান-কলার মধ্যে উত্ভিদ-পরিচর্য্যা প্রকরণে ছুইটি বিশেষ 
ইংরেজী শব্ষের ব্যবহার আছে। উক্ত শব ছুইটি যথাক্রমে--[0:0175 ও 
[২০৪:018। প্রথমোক্ত শব দ্বার! সাদা কথায় জবরদন্তি বা পীড়ন ও শেষোক্ত 
শব ভ্বারা পিছাইয়। দেওয়া বুঝিতে হয়। উক্ত শবদ্ধয় বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ার 
জ্ঞাপক। এক্ষণে উহাদিগের প্রত্যেকের প্রয়োগ-কাধ্য ও ফলাফল কি, সংক্ষেপে 
তাহার আলোচনা করিব। 

*  উদ্ভানপাল যত ঘন ঘন উক্ত ছুটি শবের ব্যবহার করেন, কৃষককে তত ব্যবহার, 
করিতে হয় না। কৃষক অনেক কার্যের জন্ত স্বভাবের উপর নির্ভর করে। কারণ, 
কৃষক যে কোনও ফসলের আবাদ করুক, তাহাকে সর্বদা খরচের উপর বিশেষ 
দৃষ্টি রাখিতে হয়। কৃষিজাত প্রায় সমস্ত দ্রব্ই লোকসমাজের অবস্তাপ্রয়োজনীয় 
বলিয়া সকল জিনিসই সম্ভবমত স্বল্পব্যয়ে উৎপন্ন করিবার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। 
উদ্যানপাল যে কল জিনিস-_তরিতরকারী ফলপাকুড়--উৎপন্ন করে, তৎসমুদয় 
আমাদিগের প্রয়োজনীয় হইলেও, কতকটা ভোজনের উপাদেয়তা-সম্পাদ্নের 
জন্য ব্যবহৃত হয়। ধান্য, গোধুম, মাড়য়া, মকাই প্রত্ৃতি গ্রধান আহার্য ফসল 
সম্বন্ধে সে কথা বলা যায় না। ধান্য গোধুমাদি অবশ্তাই চাই। তবে যে যেরূপ 
অবস্থার লোক, তাহার জন্য সেইরূপ ফদল আছে। যাহা হউক, এগুপি সর্বাগ্রে 
আবশ্তক, তার পরে তরিতরকারী বা 'ফল পাকুড়, এবং তাহারও পরে ফুল। 
তরিতরকারী না'হইলে চলিতে পারে। অনেক দেশে গরীব ছুঃখীর! অর্থাভাব- 
বশতঃ :তরকারী খাইতে পায় না; আর বদি বা খায়, প্রায় তাহা স্বভাবজাত 


জা, ১৩২০। উদ্ভানের রঙ্গ । ১৬৯ 


শাক পাতা মূল কন্দ। আবার অনেক সময় অল্প, ুটী, বা বিদগ্ধ মকাই, বা 
মাডডয়া-চুর্ণ কেবলমাত্র লবণ ও লঙ্কাসহযোগে উদরস্থ করিয়া থাকে । মোটের উপর 
আমরা দেখিতে পাই ষে, ওগ্ভানিক ফসল অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদিগের 
জন্য ) নথৃতরাং সে নকল সামগ্রী তুলনায় কিছু মহার্থ, এবং উৎপন্ন করিতেও ব্য 
কিছু অধিক হয়, কিছু অধিক পরিশ্রমও করিতে হয়। এই সকল ও তদাম্ুষ্গিক 
আরও কতকগুলি কারণে ওগ্তানিক ফসল যাহাতে উৎকৃষ্ট হয়, সেই বিষয়েই 
উদ্ভানপালের লক্ষ্য থাকে, খরচের দিকে তত থাকে না। উদ্ভানপাল ষত 
উৎকষ্ট প্রণালীতে আবাদ করে,' ক্কষক তাহা করে না। এই জন্ত কষকগণকে 
(010108 বা 16510118এর ধার ধারিতে হয় না। 

উদ্ানপালকে উদ্ভিদের সহিত প্রকৃত পক্ষে লড়াই করিতে হয়, এবং সে যুদ্ধে 
, উদ্যানপালকে জিতিতেই হইবে । 70:05 ও [২519:0178 সেই যুদ্ধের একটি 
বিশেষ উপকরণ। উদ্ভিদের বৃদ্ধি, ফলশীলত৷ প্রভৃতি অনেকগুলি কার্ধ্যকে 
নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য উত্তিদের উপর কখনও জুলুম করিতে হয় ; আবার কখনও 
দাবাইয় দিতে হয়। গাছে সার প্রদান করা, গাছ ছাঁটিয়া দেওয়া, জুলুম ক্রিয়ার 
অন্তর্গত । আবার কখনও বিশেষ উদ্দেস্ত সিদ্ধ করিবার জন্য গাছের বৃদ্ধি 
রুদ্ধ করিতে হয়, ফলনকালের “আগুপিছু” করিবার জন্য গাছের প্বাভাবিকগতিকে 
অল্লাধিক কালের জন্য স্থগিত করিতে হয় । এ সকলকে স্থগিতক্রিয়া বা 7621 
0861017 বলা যায়। 

প্রক্কতির মধ্যে ম্বভাবতঃ যাহ। প্রসারিত আছে, তন্বারাই উত্তিদ জীবিত 
থাকিতে পারে । তৃগর্ডে উত্ভিদের খাগ্োপযোগী প্রচুর পদার্থ বিদ্বমান,পানের জন্য 
রসও বর্তমান, শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য আকাশভরা বাম্পীয় পদার্থও ভাসমান। 
মাটীতে বীজ পড়িবার পর কোনরূপ প্রতিকূল অবস্থার" বাধা না পাইলে 
মানুষের বিন! চেষ্টায় বা যত্বে উহা! আপনিই উত্ভিম্ন হইবে, এবং স্ব স্ব বংশগত 
পরমায়ু অনুসারে স্বল্লকাল ব৷ দীর্ঘকাল জীবিত থাকিবে, বর্ধিত হইবে, ফলফুলও 
প্রদান করিবে। মাঠে বাটে অসংখ্য বুক্ষলতা গুল্সাদি কত জদ্মিতেছে, কত 
মরিতেছে, কে তাহার গণনা করে? স্বাভাবিকতার মধ্যে অনেক প্রতিকূল 
অবস্থা ও কারণ আছে? তাহা হইতে রক্ষা করিবার জন্য, কিংবা পালকের 
মনোগত অভীষ্ট স্থুসিদ্ধ করিবার অন্য কখনও আমরা উত্তিদে জলসেচন করি, 
বা পুষ্টিকর খানের ব্যবস্থা করি; কখনও বা নিজের মনোগত আকারে পরিণত 
করিবার অন্ত উত্তিদকে ছাঁটিয়! দিই, শাখাপ্রশাখার সংখ্যারতাস করিয়! দিই। 


১৭০ সাহিত্য । ১. ২৪শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা। 


. শ্বভাবজাত উত্ভিদগণ প্রকৃতির নির়মাধীন থাকিয়া জীবিত থাকে ; ফলমূলাদি 
প্রদান করে ; কিন্তু তাহাদিগকে কৃত্রিম শক্তি প্রদান করিয়া অপেক্ষাকৃত অধিক- 
বৃদ্ধিগীল করিতে হইলে, কিংবা নির্দিষ্ট কালের পূর্বে ফলপুণ্পে স্থশোভিত করিতে 
হইলে, আমর! উত্ভিদে শক্তির প্রয়োগ করি। এই জন্য গাছে সার প্রদান করা 
সাধারণ নিয়ম | সার-প্রদানের ফলে উদ্ভিদ উত্তেজিত হয়, এবং সেই উত্তেজনাকে 
বর্জন করিবার জন্যই যেন নূতন নৃতন শীখা প্রশাধার উদগম হয়। অধিক ব 
তেজস্কর সার হইলে সেই সকল শীখা প্রশাখার বৃদ্ধি ফলন-ফুলনে নিযুক্ত হয়_ 
গাছে ফুল ফোটে, ফল হয়। অনতিকালমধ্যে ফলফুলের উৎপাদন করিতে হইলে 
উত্তিদের অবয়বকে সমধিক বর্দিত হইতে দিতে নাই; বরং তাহাতে সমধিক 
তেজস্কর সার দেওয়াই বিধি। স্থুলসার প্রদানে গাছের বৃদ্ধি তত ত্বরিত হয় না, 
সুতরাং ফলফুলও বিলম্িত হয়। কিন্তু সেই সারে জল মিশ্রিত করিয়া! তরল সারে 
পরিণত করিয়া উদ্ভিদের পাদদেশে প্রদান করিলে, উত্তিদের সমগ্র শক্তি উদ্দীপিত 
হইয়া উঠে, অথচ উদ্ভিদ বৃদ্ধি পাইবার অবসর না পাইয়া, সেই সমাবিষ্ট শক্তির 
প্রাবল্য হেতু পুম্পোৎপাদনে প্রবৃত্ত হয়। সচরাচর আমর! কাণ্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে 
গোলাপ গাছ ছাঁটিগ্বা দিই; তাহার গোড়ার সার দিই, অন্ঠান্ত পাট করি। এ স্থলে 
স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বসম্ত কালই গোলাপের পুষ্পিত হইবার স্বাভাবিক 
সময়। কিন্তু আমরা তাহাদিগকে শীতকালেই পুম্পিত হইবার জন্য বাধা করি। 
ইহাই হইল জুলুম । খতুজীবী উত্ভিদগণ (27110815) কয়েক মাসের মধ্যে উদ্তিদলীদা! 
সাঙ্গ করে। কিন্তু একাধিকবর্ষজীবী প্রায় সকল উত্ভিদই বর্ষাকাল উত্তীর্ণ হইবার 
পর হইতে, শীত বত বেশী হইতে থাকে, ততই সন্কোচভাব ধারণ করে ) তখন 
কিছু দিনের জন্ত তাহাদের বৃদ্ধিও স্থগিত হয়, শরীরস্থ রস ঘন হয়, রসের সঞ্চালম- 
ক্রিয়া! অল্লাধিক ধীরতা৷ প্রাপ্ত হয়। এ সময়ে গোলাপগাছে ফুল আসিতে পারে না। 
ক্রমে শীতাবসান হইলে গাছের অসাড়তা৷ ভাঙ্গিয়! যায়, গাছ জাগিয়া উঠে, রস- 
প্রবাহ ত্বরিত ভাব ধারণ করে, রসও তরল হইক্সা পড়ে। প্রকৃতপক্ষে ইহাই 
হইল গোলাপের ফুলের মরন্ম। স্বাভাবিক মরন্ুমের অপেক্ষা না করিয়া 
কয়েক মাস পূর্বেই আমরা কেন গোলাপ গাছে ফুল ফোটাই, তাহা এ স্থলে 
আমাদের আলোচ্য নহে। গোলাপদিগকে অসময়ে পুষ্পিত করিবার জন্য আমর! 
ষেধে উপায় অবলম্বন করি, তৎসমুদায় উদ্দীপনার অঙ্গ । এই জন্য আমরা 
প্রত্যেক গাছের গোড়া খড়ি দিই, অনেক শিকড় কাটিয়া দিই, অনেক শিকড় 
ছি'ড়িয়া যায়, ১০1১৫ বা ২১।২৫ দিন গাছের মূলদেশে রৌদ্র ও. শিশির. লাগিতে 
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দিই, এবং শাখা প্রশাখা কাটিয়া ছোট করিয়া! দিই। এই সকল উপায়ে 
গাছের, সাময়িক নির্জীবতা' নষ্ট করি। ইতিপূর্বে যে শক্তি সমগ্র গাছে 
প্রসারিত ছিল, যে শক্তি সমগ্র গাছটিকে নিয়মিত করিতেছি, এক্ষণে সে শক্তি 
সংক্ষিপ্তাকার-প্রাপ্ত গাছে সম্যকৃভাবে নিয়োজিত হয়। ফলে উদ্ভিদ শীত্র তেজাল 
হইয়া উঠে, এবং নির্দিষ্ট কালের বহুপুর্বেই পুষ্পধারণ করে। 

আর এক প্রকার বলপ্রয়োগের কথা বলি। অনেক পেঁয়াজ-মূলক উদ্ভিদ, 
রজনীগন্ধা, উদ্বাহ-কমল (7:00178715 বা 1371051 111 ) প্রভৃতি উত্ভিদকে 
ইচ্ছামত নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে পুষ্পিত করিবার জন্য গাছগুলিকে মৃত্তিকা 
হইতে উৎপাটিত ও মুলগুলিকে ছেদন করিবার পর মৃন্ময় আধারে পুনঃ- 
প্রতিষ্ঠিত করিয়া, গরম যায়গায় বা কাচ-নির্মিত বাক ( ১৬৭0181) ০9৩ ) 
বা কাচের ঘরে রাখিয়া! দ্িণে কাধ্যসিদ্ধি হইয়া থাকে । 

উদ্ভিদের বুদ্ধি বা পুশ্পিত হইবার কাল পিছাইয়৷ দিবার জন্য উগ্ভানপালকে 
কতকগুলি উপায় অবলম্বন করিতে হয়। উদ্ভিদের বৃদ্ধিহীনতা যেরূপ 
অবাঞ্থনীয়, অতিবৃদ্ধিও সেইরূপ। যে সকল গাছ অতিশয় “বাড়ন্ত” বা বৃদ্ধিশীল, 
তাহাদিগকে '“ষাড়া” গাছ কহে। বাড়া গাছে প্রায় ফলফুল হয় না। লাউ 
কুমড়া গাছ অনেক সময় ষীঁড়াইয়৷ যায়; কদলীবৃক্ষ “ফুলিয়া” বায়। এ সকল 
গাছে ফল হয় না। অবস্থাবিশেষে প্রায় সকল গাছেরই এ দশা ঘটিতে 
পারে। কোনও গাছে ষীড়াইবার উপক্রম দেখা গেলে, প্রতীকারার্থ তাহাকে 
হীনতেজ করিয়া দিতে হয়। অনেক ফলকর বৃক্ষের ফল গাছে থাকিতেই 
আপনা হইতে ফাটিয়া ঘায়। কয়েকজাতীয় গোলাপ গাছ স্বভাবতঃ পুষ্প প্রদান 
করিতে নারাজ, অথচ গাছগুলি খুব শাখা-প্রশাখাসম্পন্ন বিশাল ঝাড়াল হহয়৷! 
থাকে। ইহাদিগকে তেজোহীন করিয়া দিতে হয়। ইহাকে. 'দাবাইয়া দেওয়া” 
কহে। দাবাইয়া দিতে হইলে কোনও স্থলে গাছের শিকড় অল্লাধিক কমাইয়া 
বা ছাঁটিয়া দিতে হয়। কোনও কোনও গাছের শাখা-সংখ্যার হাস করিয়া দিতে 
হয়। শাখা ও কাণ্ডের কোনও কোনও স্থানে কাটারি বা কুঠার দ্বারা কোপ 
দিলে কতক রস নির্গত হইয়া যায়। ফলে গাছ কিছু তেজনরা হইয়া যায়। 
এই উপায়ে অনেক গাছ স্ুধরাইয়া গিয়াছে । গাছে “ুল বাঁ ফল আসিবাঁর 
পূর্বে গাছকে ছায়ায় রাখিলে, ফল ফুল হওয়া স্থগিত হয়। গামলায় পালিত 
 উত্তিদগণকে এই সকল উপায়ে সুবিধামত নিয়ন্ত্রিত করা যায়। আবার 
ষদি উত্তিদের জন্য উদ্যানে উত্ভিদশালা বা (০০758180019), থাকে, তাহা হইলে, 
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এ সকল কাজে বড় সাফল্যলাভ করা যায় । সে সাফল্যে উদ্ভানপালের বড় আনন্দ! 
কোনও উদ্ভিদে হয় ত ফাল্তুন মাসে ফুলের সমাগম হয়। পাঁলক ইচ্ছা. করিলে 
তাহাকে মাঘ মাসে কিংবা! চৈত্র মাসে ফুটাইতে পারেন। ইহার জন্ত গরম ও 
ঠাণ্ডা, উভয়বিধ ঘর থাক! আবশ্তক। সে সকল ঘরে বায়ুমণ্ডলকে কৃত্রিম 
উপায়ে গরম ব1 ঠাও1 করিতে পারা যায়। কখনও উত্তাপ, কখনও বা শৈত্য 
বাড়াইতে ৰা কমাইতে পারা যায়। পুষ্পিত হইবার কালকে অগ্রে অর্থাৎ 
ফাল্তুনের স্থলে মাঘে আনিতে হইলে, গরম গৃহে রাখিয়। ক্রমে গৃহের উত্তাপ রদ্ধিত 
করিতে হয়। কিন্তু পুষ্পিত হইবার দিনকে পিছাইয়া দিতে হইলে, অর্থাৎ 
ফান্তুনের স্থলে চৈত্র বাঁ বৈশাখে আনিতে হইলে, পুশ্পোম্মখ গাছকে ঠাণ্ডা গৃহে 
রাখিতে হয় ১ প্রয়োজন বোধ করিলে গৃহাত্যন্তরের শৈত্যও বর্ধিত করিতে হয়। 

মানুষ মনে করিলে গাছে অধিক বা অল্প ফুল ফল আনিতে পারে ; ইচ্ছা 
করিলে বড় বা ছোট ফুল ফলও উৎপন্ন করিতে পারে। ইহাকে গাছে 


মানুষে থেলা ভিন্ন আর কি বলিব? 
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে। 


ঈশ্বর ঘোষের তাআঅশাসন । 
[ প্রশস্তি-পাঠ। ] 
শ্রীপরাক্রমমূলস্য | 
| নি 
১। ও * স্বস্তি॥ 
বভ়ূৰ রাঢ়াধিপ-লব্ধজন্মা 
তি গ্রাংশু-চণ্ডো নৃপবংশ- ] 
২। কেতুঃ। 
| শ্রীধূর্তঘোষো নিশিতাসিধারা- 
নির্ববা [ পিতারিব্রজ-গর্বব- ] 
,৩। লেশঃ ॥ (১) 


ক ওঁফার-বিজঞাপক চিহ্নমাত্রই উৎকীর্ণ আছে। 
(১-২) ইন্তরবন্্া। দ্বিতীয় প্লোকের শেষে *পৃথিব্যাস স্থলে পপষিব্যাংশ উৎকীর্ণ আছে। 
“আত” শব্যটি সমৃহার্থে বাবহৃত হইয়াছে ।' 


সাহিত্য । 
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মহামাগুলিক ঈশ্বর ঘোষের তাত্রশাসন [ সম্মুখের পৃষ্ঠ! 


হা 





81018118 91655) 081. 


জোট, ১৩২৭ । 


৪। 


৫। 


ণ। 


ঈশ্বর ঘোষের তাত্রশাসন। ১৭৩ 
আসীন্ততোপি সমর-ব্যবসায়সার- 
বি স্ফুর্জিতাসি-কুলি- 1 
শ-ক্ষত-বৈরিবর্গঃ। 
জীবালঘোষ ইতি ঘোষ-কু [ লাজজাত- 
মার্ত-] 
গু-মগুলমিব প্রথিতঃ পৃথিব্যাং ॥ (২) 
তস্যাভবন্ধবলঘোষ [ ইতি প্রচ- ] 
গু 
দণ্ডঃ স্থতো৷ জগতি গীত-মহা প্রতাপঃ। 
যেনেহ যৌধ-তি [ মিরৈক-] 
দিবাকরেণ 
বজায়িতং প্রবল-বৈরি কুলাচলেষু ॥ (৩) 
ভবানীবাপরা মৃত্ত্যা সীতে [ ব চ পতি-] 
ক্রতা। 
সন্তাব! নাম তন্যাড়ূদ্‌ ভার্য। পল্মেব শাঙগিণঃ ॥ €) 
তস্তা। ঈশ্বরঘোষ এষ তনয়ঃ [ সপ্তাংশু- ] 
ধামা জয়- 
ত্যেকে! ছুর্ধর-সাহসঃ কিমপরং কান্ত্যা জিতেন্দ্রছ্যতিঃ | 
ঘন্তয প্রোর্জিজিত-শৌর্য্যনির্জিিত-রিপোঃ [ প্রৌ- ] 
ঢ-প্রতাপশ্রুতে- 
রাস্য ম্বাপজল-প্রণালমলিনং শক্রুন্্রিয়ো বিভ্রতি ॥ (৫) 
স খলু ঢেকরীতঃ। মহামাগুলিকঃ 


শী ীীশপীীশীীিশ্া শিশিরে 
(০ -বসম্ততিলক | বাচ্চা ঝা! “বণড"কে “৮৩” বলিয়া এবং “যোধ"কে “যৌধ” বলির! 
পাঠ করিয়া পিয়াছেন। 
(৪) অহুষ্টভ। 
(৫) শা্দুল-বিকীড়িত। 


সা--২৩ 


১৭৪ সাহিত্য । ২৪ বর্ষ, ২য় সংখ্যা। 


শ্রীমদীশ্বরঘোষঃ কুশলী (৬) পিপোল্ল-মগুলান্তঃপাতি- (৭) 
গাল্লিটিপ্যক- 
বিষয়-সস্তেগ-দিগঘ! সোদি- 
১২। কা গ্রামে সমুপগতাশেষ-রাজ | রাজণ্যক । রাজ্ী। রাণক। 
রাজপুত্র-কুমারামাত্য । মহাসান্ধিবিগ্র- 
১৩। হিক মহাপ্রতীহার-মহাকরণাধ্যক্ষ-মহামুদ্রীধিকৃত- 
মহা আক্ষপটলিক- (৮)-মহাসর্বব।ধিকৃত- 
১৪। মহাসেনাপতি-মহাপাদমূলিক-মহাভোগপতি- 
মহাতন্ত্রাধিকৃত-মহাবাহপতি-মহাদগুনায়- 
১৫। ক মহাকায়ন্থ:মহাবলাকো্তিক (৯)-মহাবলাধিকরণিক- 
মহাসামন্ত-মহাঠকুর- (১০)-অঙ্গিকর- 
১৬। ণিক-দাগুপাণিক- (১১)-কোট্টপতি-হট্টপতি- 
ইরিনা এদ্ধিতাসনিক- (১২)-অন্তঃ- 
প্রতীহার-দ [গু]. 
১৭। পাঁল-খ গুপাল-ছুঃসাধ্যসাধনিক-চৌরোদ্ধরণিক- 
উপরিক-তদানিযুক্তক-আত্যন্তরিক-বাসাগা- (১৩) 
১৮। রিক-খড়গগ্রাহ-শিরোরক্ষিক-বৃদ্ধধানুক্ষ-একসরক- 
খোলদূত-গমাগমিক-লেখ ০০০০০০ (১৪) 


(৬) ২১ পংক্তিতে [ মানয়তি বোধয়তি সমাদিশতি ] ক্রিয্নাপদ উল্লিখিত আছে। 
(৭) মণ্ডলের নাম বাচ্চা ঝা কর্তৃক উদ্ধত হইবার সময়ে পকার কার রূপে, এবং 
“সোদিকা” শব্ধ “সাঁটিকা” রূপে পঠিত হইয়াছিল। 

(৮) 'মহাক্ষপটলিক' পাঠ করিতে হইবে। 
() এরূপ রাজপাদোপনীবীর নাম পালরাজগণের তা্রশাসনে অপরিচিত । 

(১০) বাচ্চা ঝ। ঠকার পাঠ করিতে পারেন লাই। 

*(১১) “দাগপাশিক” শৰের স্থলে “দাওপাণিক” আছে। 
(১২) বাচ্চা ঝা “উদ্ধিতাসনিক” পাঠ উদ্ধৃত করিয়া! গিয়াছেন। ৩* পংক্তিতে ছুইবার 


ওঁকার যে ভাবে উৎকীর্ণ আছে, তাহার সহিত এই শব্দের ওঁকারের আঁকৃতিগত পার্থক্য 
জাছে। 


(১৩) "বাসাগারিক শব” পালরাজগণের তা্রশ!সনে দেখিতে পাওয়! যায়না। 
(১৪) এই স্থানের ফয়েকটি অক্ষর অস্পষ্ট হইয়! গিয়াছে। 


£ 


সৈ/& ১৩১ ঈশ্বর ঘোঁধের তাত্রশাসন। ১৭৫ 
১৯। ষণিক-পানীয়াগারিক-শীস্তকি কণ্্মকর-গৌল্মিক- . 
গৌহ্ছিক- 

হ্তযস্বোপ্রনৌবলব্যাপৃতক-গো- 

২০। মহিষ্যক্গাবিকবড়বাধ্যক্ষাদি-সকলরাজপাদৌপজীবি- 
নোইন্যাংশ্চ চাটভটজাতীয়ান্‌ স[ কর-] 

২১। ণক্রাঙ্গণমাননাপূর্ববকং (১৫) মানয়তি:বোধয়তি 

ও সমাদিশতি চ 
_.. বিদিতমতমন্ত্র ভবতাং গ্রামো- 

২২। রয়ং চতুঃসীমাপর্য্যস্তঃ স্বসস্তেগসমেতঃ সজলস্থলঃ 
সোদ্দেশঃ সগর্তোষরঃ সাম [ মধু ] 

২৩। কঃ সগোকুলঃ স] শাদ্ব ]ল- 

২৪। বিটপলতান্থিতঃ সহট্ট-প- 


২৫। ট্রঃ 

২৬। সমস্তক্ষিতি- 

২৭। ঃ পরিহৃতসর্ববপীড়ঃ আচটভট প্রবেশঃ 

অকিঞ্চিকরপ্রগ্রা- 

২৮। [হ্য আচন্দ্রার্কতারকক্ষিতি-সমকালং যাব । 
০০০০০ বিন (নি) গঁতায় 

২৯। ভট্ট। শ্্রীবাস্থদেবপুত্রায় ভট্ট্রীনিব্বোকশর্ম্দণে 

ভার্গবসগোত্রায় 


৩০ । য-] মদগ্লি-ওর্বব্য-আগ্,বান্-প্রবরায় আপ্প,বান্‌- 
.. গু্বব্য-যামদগ্ন-চ্যবন-ভা-*****, 


(১৫) বাচ্চা ঝা “সচরণ-্রাঙ্গণমাননাপূর্বধকং” পাঠ উদ্ধংর্ত করিয়! গিয়াছেন। ২* 
গংক্তিতে স অক্ষরের পর ক-অক্ষরের কিরদংশমাত্র বর্তমান আছে ; ২১ পংক্তির প্রথমেই 
মূর্ধণা কার; ব্রাহ্ণ-শব্দের সহিত সমান-নিবদ্ধ এই শব্টি “সকরণ* বলিয়াই প্রতিভাত 
হয়। ধর্পালের [খালিমপুরে আবিষ্কৃত ] তাত্রশাসনে “ব্রাঙ্মণমাননাপুর্ববক” আছে ; 
পরবর্তী পাল-দরপাঁলগণের শাসনে তাহা নাই। . *নকরণবরাশ্মণমাননীপুর্ববকং” পাঠ 
যুক্তিযুক্ত হইলে, ঈশ্বর ঘোষ জাতিতে “করণ” ছিলেন বলিয়াই প্রতিভাত হ়। 


৭৬ | সাহিত্য ॥ ২৪শ বর্ষ, €য় সংখ্যা । 
৩১। যভুর্বেবদা আধ্যায়িনে (১৬) মার্গসংক্রান্তো 


জটোদায়াং ( জটোদয়ায়াং ?) স্থাত্ব৷ তিলদর্ভপবিত্র- 

৩২। পূর্ববকং ভগবস্তং শঙ্করভট্টার কমুদ্দিশ্য 
মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্যবশোভিবৃদ্ধয়ে 

৩৩। [তাত্র-] শাসনীকৃত্য প্রদত্তোইল্মাভিঃ | অতঃ প্রতিপালনে 
মহাফলদর্শনাত অপহরণে ম- ৃ্‌ 

৩৪। [ হাঁনর ] কপতন-ভয়াু সর্ষ্বেরেব দানমিদমুমন্তব্যং 
প্রতিবাসিভিঃ ক্ষেত্রকরৈশ্চাজ্ঞাশ্রবণবিধে- . 

৩৫। [য়ী]ভূয় ষথাদীয়মান-করাদি-সমস্ত-প্রত্যায়োপনয়ঃ 

কার্য্য ইতি। 

ভবস্তি চাত্র ধন্মানুসং (শং) সি- 

৩৬। নঃ শ্লেকাঃ। 
বুভির্বস্থধ! দহ রাজভিঃ সগরাদিভিঃ | 
বস্য যস্য ষদা ভূমি স্তস্য তদ্য তদা 

৩৭। ফলং [ ॥] 
ভূমিং ষঃ প্রতিগৃহ্াতি যশ্চ ভূমিং প্রষচ্ছতি। 
উভৌ তো পুণ্যকর্ম্মাণৌ নিয়তং স্বর্গগামিনৌ ॥ 

. ৩৮। সর্ব্বেষামেব দানানাং একজন্মানুগং ফলং [1] 

হাটক-ক্ষিতি-গোৌরীণাং সপ্তজন্মানুগং ফলং ॥ 
বন্তিং (১৭ )- | 


৩৯। বর্ধসহত্রাণি স্বর্গে মোদতি ভূমি । ] 
আক্ষেপ্তা চানুমন্তাচ তান্যেব নরকং বসে [॥] 
,. শ্গী- 
৪০। . মেকাং স্থুব্মেকং ভূমেরপ্যেকমজলং [| ] 
(১৬) “বজুর্ববদাধ্যায়িনে* পাঠ করিতে হইবে । 
(১৭) এই একটিমাত্র স্থলে অনুন্থার-চি্ প্রচলিত বাঙ্গাল! চিহ্কের ন্যায় উৎকীর্ণ রহিয়াছে 
অন্যান্য স্থলে দ্াত্রার উপরে বিল্দু ক্ষোদিত জাছে। 


০ 


সাহিত্য 


ৃ 7 
টা তে এ খয্ধ্থা হি 


মরা [য়রনহা গোব দা 
? ও 





মহামাগুলিক ঈশ্বর ঘোষের তাত্রশাসন [ পশ্চাতের পৃষ্টা ] 


71017110, 101555) (51, 


জো ১৩২।  তাম্রশাসন। ১৭৭ 


হরন্নরক মায়াতি যাবদাহুতি-সংপ্লবং [ ॥ ] (১৮) 
অন্যদত্তাং 

৪১। দ্বিজাতিভ্যো৷ বত্তাত্রক্ষ যুধিতির । 
মহামহীডুঙ্গাং শ্রেষ্ঠ দা চ্ছয়োহনুপালনং ॥ 
স্বদত্তাং প- 

৪২। রদস্তাং বা যে! হরে দন্থুন্ধরাং (১৯)। 
স বিষ্ঠায়াং কৃমি ভূত! পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে ॥ 
বাপীকৃপ-স 

৪৩। হত্রেণ অশ্বমেধ-শতেন চ। 
গবাং কোটি প্রদানেন ভূমিহর্তা ন শুধ্যতি ॥ 
সর্ববানে-: 

৪৪ । তান্‌ ভাবিনঃ পার্থিবেন্্র (ন্দ্রা) ন্‌। 
ভূয়োভূয়ঃ প্রার্থয়ত্যেষ রামঃ [»| ]. 
সামান্যোয়ং ধর্ন্দসেতু নৃ- 

৪৫। পানাং 
কালে কালে পালনীয়ঃ ক্রেমেণ ॥ 
ইতি কমলদলাম্ব,বিন্দুলোলাং 
শ্রিয় মন্ুচি- 

৪৬। [স্ত্য ম] নু্য-ীবিতঞ্চ। 
সকলমিদ মুদাহতঞ্চ বুদ্ধ! 

ন হি পুরুষৈঃ পরকীর্তঁয়ো বিলোপ্যা ॥ 
ই- 
৪৮। [তি] সম্বৎ ৩৫ মার্গ দিনে [১] 





(১৮) এই গ্লোক ধর্মপালের এবং দেবপালের তাত্রশাসনে উদ্ধত হয় নাই। প্রথম মহী- 
পালদেরের [ বাণগড়ে আবিষ্কত ] তাত্রশাসনে:ইহা দেখিতে পাওয়! যায় ; তাহাতে “ম্বর্পমেকঞ্চ” 
এবং পডূমেরপ্যর্ধমনুলং" পাঠ উদ্ধৃত আছে। 

(১৯) “হো হরেত বহন্ধরা” এই পাঠ পরিত।ক্ত হওয়ায়/ছন্দোতজ ঘটিক়্াছে। ইহা 
লিপিকর-প্রমাদ বলিয়াই বোধ হয়। 


১৭৮ সাহিত ) ২৪শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা। 


[বঙ্গানুবাদ ] 
(১) 
রাঢ়াদেশের অধিপতির পুন্ত নৃপবংশকেতূ ৬ধূর্ত ঘোষ [ তিগ্মাংগুচওঃ ]। 
হুর্য্ের ন্যায় প্রচণ্ড গ্রতাপশালী ছিলেন; তীহার শাণিত অসিধারায় অরিকুলের 
গর্বলেশ নির্বাপিত হইয়া গিয়াছিল। 
(87 
তাহা হইতে শ্্রীবালঘোষ জন্মগ্রহণ করেন। তাহার সমরব্যবসায়-সার- 
বিবর্জিত তরবারিরূপ বজ্রের আঘাতে বৈরিবর্গ ক্ষতবিক্ষত হইত। তিনি 
ঘোষ-কুল-কমল-সমূহের পক্ষে [ আনন্দদায়ক ] মার্তও্ুমগ্ডল বলিয়া পৃথিবীতে 
প্রথিত হইয়াছিলেন। 
(৩) 
তাহার ধবলঘোষ নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রচণ্দও্ ছিলেন 
বলিয়। তাহার প্রতাপ পৃথিবীতে গীত হইয়াছিল। তিনি [শক্র] সেনা-তিমির- 
বিনাশী দিবাকরতুল্য ছিলেন ) বৈরিকুল পর্বতের পক্ষে বজ্ের ন্যায় প্রতিভাত 
হইতেন। | 
(8) 
' ভবানীর অপরা মৃষ্তির ন্যায়, সীতার ন্যায় পতিব্রতা, এবং ( শাঙ্গীর ) বিষু- 
দায়িতা লক্ষ্মীর স্তায় তাহার সন্তাবা নায়ী ভাধ্যা ছিলেন। 
05875 
সেই ভার্ধ্যার গর্ভে এই পুত্র ঈশ্বরঘোষ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হৃর্য্যের 
ন্যায় বীর্যযসম্পন্ন ছিলেন। তাহার অত্যন্ত সাহস ছিল, অধিক কি বলিব, 
কাস্তিগ্রভায় তিনি ইন্দ্রের কাত্তিছ্যাতিকে পরাভূত করিয়াছিলেন। সেই 
শৌধ্যনির্জিতরিপু স্ুবিখ্যাত প্রতাপশালী বীরবরের প্রতাপে শক্ররমণীগণ 
বাম্পজলমলিন বদনমণ্ডল ধারণ করিতেন । 
[ গদ্যাংশ সরল বলিয়! অনুদিত হইল না। ] 
| শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। 


১৭৯ 


মাসিক সাহিত্য সমালোচনা ৷ 


ভারতী। বৈশাখ ।-_প্রীঅজিতকুমার হালদারের 'কল্যাদী' নামক পটের প্রতিপাদ্য 
কি, তাহা আমরা অনুধাবন করিতে পারিলাম না। চিত্রিত! নারীর এক হস্তে কমল বা কুমুদ, 
আর এক হস্ত বীণান়্ নিবিষ্ট । কমলে কি কল্যাণ সুচিত হইতেছে 2 “তারতীয় চিত্রকলা'র 
বহু মুদ্রাদোষে পটখানি ধন্য হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহাতে অন্ত কোনও বিশেষত্ব নাই। 
অবনীন্্রনাথের পাঠশ্]ুলে ধীহাদের হাতে খড়ি হয় নাই, তাহার! “কলযাণী'র বর্দলেপে কোনও 
সৌনার্য্যের আবিষ্কার করিতে পারিবেন না । 'নব বর্ধ' নামক পদ্যে কবি লিখিয়াছেন,_ 


“বিদায়-আসরে ওই থেমে গেল গাঁজনের ঢাঁক, 
সন্ধ্যাসীর উন্মাদ চীৎকার । 


এটুকু অতান্ত মিষ্ট, সে বিষয়ে মতভেদ হইবার কারণ নাই। কেন না, 'ঢাকের বাদি” 
থাঁমিলেই মিষ্ট লগে। 'উন্মাদ-চীৎকারে'র অবসানও সর্ব! প্রার্থনীয় বটে, কিন্তু বাঙ্গাল! 
দেশের অরাজক সাহিত্যে এক উন্সাদ-চীৎকার শব্দ-ত্রক্মে বিলীন হইবার পূর্বেই নূতন 
চীৎকারের উদ্ভব হয়। সৃতরাং বধির না হইয়। আর নিস্তার নাই ! 

কবিতা নববর্ষের কবিতাঁও আবশ্যকমত লেখা যার না। বিধাতা সকলকে কবিতা! 
লিখিবার শক্তি দিয়াও ছুনিয়ায় পাঠান না। বিধাতা শক্তি না দিন, দুরাকাজ্ছাটুকু 
মুক্তহস্তে দান করিয়! থাকেন। তাহার ফলে অনেকেই প্রাংগু-লভ্য ফলের লোভে 
উদ্ধাছ বামনের দশী! লাভ করেন। কিন্তু "গমিব্যাম্যুপহীস্যতাম্--এ চিন্ত। কখনও 
তাহাদের মনে উদ্দিত হয় না! কালিদাসের হইয়াছিল বটে; কিন্তু এই শ্রেগীর কবি- 
যশঃপ্রার্থীরা কালিদাস-বিজয়ী ! শ্রীঅবনীন্্রনাথ ঠাকুরের ুগ্মতারা' নুখপাঠ্য আখ্যায়িক। 
উর্দদ, শব্বগুলির টাক! দিলে বর্ণনার সৌন্দধ্য সাধারণের উপভোগ্য হইত! প্রহ্রেশ- 
চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের 'জাপানে নববর্ধ উল্লেখষোৌগা। লেখক ভাষার উপর অনেক 
দৌরাত্ম্য করিয়াছেন, কিন্তু তাহার বর্ণনীয় বস্ত কৌতৃহলের স্থষ্টি করে। শ্রীযোগেন্্রনাথ 
নাগের “চাপ্রসঙ্গ' নানা তথ্যে পূর্ণ। উপসংহারে লেখক লিখিয়াছেন,_ 

'আসাম ও বঙ্গদেশের অনেক স্থানে এখনও চা-র উপযোগী' জমী রহিয়াছে। ধনশালী 
ব্যক্তিগণের উচিত সেই সমস্ত স্থানে চা বাগান খুলিয়। ধনাগমের উপায় করা। বঙ্গদেশের 
মধ্যে সর্ধবাপেক্ষ। জলপাইগুড়ীই চা-জাবাঁদের উপযুক্ত স্থান; কিন্ত জলপাইগুড়ীর জমী প্রায় 
নি:শেধিত হইয়া আসিয়াছে । আসামে কিন্ত এখনও লক্ষ লক্ষ একর জমী পড়িয়। রহিয়াছে। 
অর্থের অভাবে সে স্থানের অধিবাসিগণ কাজ করিতে পারিতেছেন না। বাঙ্গালীগণ কোম্পানী 
করিয়! আসামবাসীদের সঙ্গে কার্য করিলে ভাল হয়। 

ধ্রীদেবকুমার রাক্স চৌধুরী 'ছপুরে ও নিশীখে বৈরাগ্যের_দেহতত্বের_-*ও পারের গান 
ধরিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ “তাহার, সন্ধানে মানসীকে নিযুক্ত করিবার পর, বাঙ্গাল! সাহিত্যের 
কবিতাকু্জে-_টগ্লার আসরে বৈরাগ্যের সুর জমিয়! উঠিতেছে। রবীন্দ্রনাথের মানসীর ব্রন্ধ- 
লাতের বয়স হইয়াছে। নবীন কবিরাও বদি সঙ্গে সঙ্গে গেরয়ার আলুণেনা পরিয়! বাউলের হরে 


১৮৩ সাহিত্য। ২৪শ বর্ষ, ২র সংখ্যা । 


দেহ-তন্বের গান ধরেন, তাহ! হইলে আম।দিগকেও হ্রদাসের ভাষায় বলিতে হয়,_-দেখো! এক 
বাল! যোগী, ইত্যাদি! টগ্লীয়, খেয়ালে, পদে, মেঠো দুরে, মন্কীর্তনে 'তাহাকে' পাওয়! 
যাইতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালার কবিতা কি “যৌবনে যোগিনী/ সাঁজিবে ? এই যে নব-নারীকুঞ্জর 
দেখিচতছিলাম ! নিমেষ ন1 পড়িতে এ ফি পরিবর্তন ! এই অকালপকের দেশে কবির অনু- 
ভূতিও কি শুকদেব গৌন্বামীর মত ভূমিষ্ঠ হইয়াই তপোবনে-_ও" বিষু-_ “সমাজে? যার! করিবে ? 
হুর-সপ্তক অকালভ করিবে? "কবিদের কণ্ঠে কে কেবল নাদত্রদ্ম গর্জিতে থাকিবে ? 
জটাজুট-শালিনী, রুদরাক্ষমালিনী, গেরুয়া-ধারিণী, তরুণী কবিতার কচিমুখে করণ ন্ধুরে শেষের 
সে দিন' শুনিলে সহজ মানুষের ধমনী স্তব্ধ হইয়! যায়, গলায় ঘড়, ঘড়, শব্দ উপস্থিত হয়, আশ! 
করি, নবীন কবিরাও তাহ! অন্বীকার করিবেন না। অতএব, ভোঃ ভোঃ কিশোর কবিগণ ! 
ফ্যাশনের অনুবস্তাঁ হইয়া অকালে “ও পারে? পাড়ী জমাইবার চেষ্ট৷ করিও না। তাহা এক 
দিকে যেমন হাস্যরসের উদ্দীপক, অন্য দিকে তেমনই সাংঘাতিক ।-_এই নবজাগরণের যুগে 
গতানুগতিক হইয়া! দেবর্ধি নারদের বীণাতন্ত্রীর বন্কারের অনুকরণে সফল হইলেও, কোনও লাভ 
নাই। যদি কিছু বলিবার থাকে, নিজন্ব থাকে, বলিয়! যাও। জীবনের সন্ধ্যায় পূরবী-ইমন ভাজিও, 
এখন- অরুণরঞ্জিত প্রভাতে ললিত ভৈরবী আলাপ কর। তাহ্‌ ই স্বাভাবিক। প্রীপঞ্চীনন নিয়োগীর 
'বৈজানিক-জীবনী ()-_ হস্ত” নামক নিবন্ধে নানা তথ্যের সমাবেশ আছে। বহুকাল পূর্বে 
স্বর্গীয় ডাক্তার মহেজ্রলাল সরকার তাহার 'জর্যাল্‌ অফ. মেডিসিনে' হুক্রতের ও ভাহার শস্ত্ো- 
পচারপদ্ধতির পরিচয় দিয়াছিলেন.। সে পরিচয়ে ইউরোপ স্তত্তিত হইয়াছিল। সম্প্রতি গণ্ডালের 
ঠাকুর, প্রদ্তস্ববিৎ হরণলী প্রভৃতিও ভারতের প্রাচীন বৈদাক-জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। 
নিয়োগী মহাশয় সঙ্ষেপে সুশ্রতের পরিচয় দিনা আমাদিগকে আনন্দিত করিয়াছেন; প্রতিপাদা 
বিষয় সম্বন্ধে প্রতীচ্য চিকিৎসাবিজ্ঞানে বু[ৃৎপন্ন সধীগণের মন্তব্য উদ্ধৃত করিলে প্রবন্ধটি আরও 
উৎকর্ষ লাভ করিত। ্ীসৌরীন্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'বান্ততিটা' মামুলী 'সেপ্টিমেন্টে' পূর্ণ । 
বাস্তুতিটায় এত আবর্জন! দেখিলে ছুঃখ হয় না? আগে ঠাকুরম| ও দিদিমার! গল্প শেষ করিয়া 
বলিতেন,_-“আমার কথাটি ফুরুলে!, নটে গাঁছটি মুড়লো' ইত্যাদি। এখনকার অধিকাংশ গল্পে 
অবশ্য “কথাও থাকে না, যদি বা ক্ষচিৎ এক বিন্দু থাকে, সে কথা কিছুতেই শেষ হইতে চার 
না। অগত্যা বাঙ্গালার ব্বয়ংসিদ্ধ মোপাঁস ও মেরিমীর! হয় কাহারও ঘাড় ভাঙ্গিয়া গল্প শেষ করেন, 
নয় কোনও নিপুণ লেখকের ব্যর্থ অনুকরণে তিখারীর অবতারণ! করিয়। তাহার মুখে কোনও 
পুরাতন গানের একটি কলি তুলিয়! দিয়া যাত্রা! ভায়া! দেন। নিতান্ত পক্ষে নিকটবন্তাঁ বনে 
একট শেয়াল “চুয়া-কাকা-হুয়াঃ রবে ডাকিতে থাকে,--কিংব! সন্নিহিত কোনও গাছের ডালে পাখী 
ডাকিয়া উঠে। অন্তঃপ্রকৃতির গল্প বহিঃগ্রকৃতির চীৎকারে, বা কুজনে চরিতার্থ হইয়। নির্বাপ-মুক্তি 
লাত করে। - আবার গাছের ভাবের ও পাখীর নামের নির্বাচনেও কবিত্ব থাকে । গাছটি যদি- 
শিরীব, চীপাঁ, বা কদম হয়, তাহা হইলে তাহার ভালে ছাঁতারে, বা কাঠঠোকরা 'বিরাজ” করে। 
আর বদি বৌ-কথা-কও, পাপিয়া বাঁ এরূপ কোনও সৌখীন পাঁধীকে ডাকাইতে হয়, তাহ! 
হইলে, বাঙ্গালার গল্প-কনাক্রম সজিনা, শ্যাওড়া, বা আমড়ার রূপ ধারণ করে। অর্থাৎ, উৎকৃষ্ট 
শাখাক নিকৃষ্ট গাঁখী,_এবং “ঠিক তাহীর উল্টো? । সৌরীন্রমৌহনের গল্পেও “সজিনা গাছের ডাল 


জোট, ১৩২*। . মাসিক সাহিত্য সমালোচন! । ১৮১, 


হইতে একট! পাখী ফুকারিয়! গাহিয়' উঠিয়াছে- “চোখ গেল, চোখ গেল চোখ গেল!” 
বিশ্ময়ের চিহ্নাটি আমাদের নহে, লেখক কর্তৃক বিস্তপ্ত ! গল্পে যে দৃশ্য দেখিয়া লেখকের চোখ 
টন্‌ ন্‌ করিতেছে, সজিন! গাছে বসিয়া! পাঁপিয়! বেচারাও অগত্যা। তাহার প্রতিধ্বনি করিয়া! 
বলিতেছে, “চৌখ গেল 1, জাশ্চর্য নহে কি? কোনও কোনও গল্পে কোনও কোনও সিদ্ধহত্ত 
লেখক বহিঃপ্রকৃতির চিরে ও অন্তঃগ্রকৃতির ভাবে সামগ্রস্য রক্ষা করিয়া অপূর্বব রসোদ্গণরে 
সফল হইয়াছেন, তাহা সত্য। কিন্ত সকলেই যদি 'হেলে ধরিবার পুর্ধেই কেউটে 
ও গোথ্‌রে। ধরিবার' চেষ্টা করে, তাহা! হইলে, নবোৌদ্গত-পক্ষ কল্পনা-চটকীর সর্পাঘাত 
যে অনিবার্ধ্য হইয়া! উঠে! কলা.কুশল নিপুণ কবির রচনায় বাহা৷ সৌন্দর্য, তাহার অক্ষম 
অনুকরণ সর্বত্র হাস্যরসের ও "ম্লাকামী,র হৃষ্টি করে। নুতন লেখকেরা যদি নকল-নবীশীর ক্রীত- 
দাস না হইয়া, কল্পনাকে একটু সংবত করিরা, সহজ-বুদ্ধিকে একটু লাগাম ছাড়িয়া! দেন, তাহ। 
হইলে, সুকুমার সাহিত্যে ন্যাকামীর এত বাহুল্য দেখিয়া! ব্যধিত হইতে হয় না। প্রীমতী সরল 
দেবীর "হিন্দোলা। পড়িয়া আমর! তৃপ্ত হইয়াছি। লাহোরের ও পঞ্চনদের সমাজের এক অংশের 
স্বন্দর শব্দ-চিত্র । প্রীপুর্ণচন্ত্র ঘোষের 'সীতা। ও সরমা? নামক চিত্রথানির অস্কন-নৈপুণ্য প্রশংসনীয় । 
চিত্রথানি ইতিপূর্বে পত্রাস্তরে প্রকাশিত হইয়াছিল !-- একটা বরের পোষাকে অনেক বরের 
বিবাহ হইয়৷ যায়। স্ত্রী-সমাজেও গহন! চাহিয়া! পরিবার প্রথা আছে। মামুলী পথের পথিক 
হইলে হানি কি 

প্রবাসী । বৈশাখ ।--প্রীসমরেন্দ্রনাপ গুপ্ডের *শ্রিয়ের উদ্দেশে নামক ছবিখাঁনিতে 
নান। বর্ণের সমাবেশ আছে। বর্ণবিন্তাসের দে]াতনা কি, তাহা আমরা “গবেষণা? করিয়াও 
বুঝিতে পারিলাম না । এই বর্প-বিভ্রাটের অন্তর্গত কোন বস্তু যে "প্রক্নের উদ্দেশে কঞ্িত, 
তাহাও সাধারণ অনুমানখণ্ডের বহিভূ্ত ! প্রীরবীক্নীথ ঠাকুরের “বিনামুলে), নামক রূপকটি 
উপভোগ্য । প্রথম স্তবকটি ন1 থাকিলেও কোনও ক্ষতি ছিল না। 'ছোটনাগপুরের ওরাও 
জাতি উল্লেখযোগ্য । বৈশাখের (প্রবাসীর বিপুল কলেবর অনুবাদেই পূর্ণ হইয়াছে। 
বিজলী ঠমকে' নামক ছবিখানির ভাবাভিব্যঞ্জন! প্রশংসাযোগ্য। রাফেলের মাতৃমুর্তির ছবি- 
খানি হুন্দর ছাপা হইঙ্সাছে। এই চিত্রখানি ইতিপূর্বে “মডারণ রিভিউ; পত্রে প্রকাশিত হইক্া- 
ছিল। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ছুইটি দর্গা, ছছতরাং এক মুরগী ছুইবার জবাই করিবার সুবিধা 
আছে। 

অর্চনা ॥ বৈশাখ।-_-এই সংখ্যাক্স পীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় “ভারতে প্রথম রেলওয়ে 
প্রবন্ধের হুত্রপাত করিয়াছেন। আরগ্ত কৌতুহলোদ্দীপক। প্রীজ্ঞানেন্্রনাথ রার কাব্যতীর্থের 
“শ্রুতির ইতিহাস, চলিতেছে । ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়ের 'মুঙ্গেরের রামলীলা'র উৎসবের চিত্রটি বেশ 
ফুটছে । 'উপন্তাস-প্রসঙ্গে' বহ্ধিমচন্ত্রোর উপন্তাস-বিষয়ক অিমতগুলি এবত্র সংকলিত 
হইতেছে। বস্কিমচন্ত্র কোন অভিমত কোথায় ব্যক্ত করিয়! গিয়াছেন, তাহার নির্দেশ না করি- 
বার কারণ কি ? সম্পাদকের “হৃষ্টি-বৈচিত্র্ পদ্ধিয়া আমরা এক সঙ্গে আনশা ও শিক্ষা লাভ 
করিয়াছি। প্শরচচজ্্র ঘোষালের 'বস্তরঙ্গির' উল্লেখযোগ্য । সম্প্দকের 'বক্ষের ধন' নামক 
গল্পটি দুখপাঠ্য। 'অর্চনা'র পূর্বব-গৌরব অক্ষ দেখিয়। আমর! আনন্দিত হইয়াছি। 

সা--২৪ ১ ক 


১৮২ - সাহিতা। , ২৪শ বর্ষ, ২য় সংখ্য!। 


বিজয়া ৷ বৈশাখ।-_ঞ্র্পীচকড়ি বল্দ্যোপাধ্যায়ের “সফাজ-শক্তি ও পাতিত্য প্রত্যেক 
বাঙ্গালীর জবশ্যপাঠয ৷ বাঙ্গলা দেশে এ সকল কথ! এমন করিজ। গুছাইয়া। লিখিবার শক্তি 
দ্বিতীয় কাহারও নাই, তাহা অনক্কোচে নির্দেশ করা যায়। প্রীশচীশচন্দ্র. চট্টোপাধ্যায়ের 
'বদ্বিসচন্ত ও থিয়েটারে" তথ্যের বাহুল্য নাই। কিন্তু বন্ধিমচন্ত্রের কথ! বতটুকু গুনি, বাহ? শুনি, 
তাহাই মিষ্ট লাগ্ে। বছিমচজ্র একটি অপেরা সম্প্রদায় গঠন করিয়াছিলেন। সেই দল গঠিত 
হইতে না৷ হইতেই 'জলবৃদ্দের ন্যায় অকালে অনন্তগর্ভে িলাইয় গিয়াছিল' শুনিয়া, জন্সনের 
এক টিপ, নস্য চাহ্িবার কাছিনী ঈনে গড়ে ! রীগ্রীশচন্্ মতিলালের 'পীর়াদকৃ্ পরমহংস' 
গৃহস্থের উপাদেয় পথ্য। রামকৃ্চরিত নানা তাবে আলোচিত ও প্রচারিত হউক, 
দেশবামী কল্যাণ লাভ করিবে। প্রীনিবারণচন্ত্র দামগুণ্ডের প্রাচীন 'উড়িয়া পধিক'কে “ভারতীয় 
শিক্ষা ও সভ্যতার লীলা” দেখিতে পাইবেন। প্রীবিপিনচন্ত্র পাঁজের “ট্টগ্রামে বঙ্গীর সাহিত্য 
সন্মিলন' ও 'সাহিত্যাচাধ্য পণ্ডিত অন্থিকাদত্ত ব্যাস উল্লেখযোগ্য । 


সাহিতা-বিজ্ঞাপনী। ১৭ 


কেশ-তৈলের উৎকর্ষ কিসে ? 


কুস্তলকৌমুদী তৈল স্বচ্ছ, সুন্দর, 
তরল, নির্মল। ইহাতে আঠা হয় না। 


কুস্তলকৌমুদী প্রসাধনে প্রীতি প্রদ, 
সৌরভে অতুলনীয়, কেশবর্ধনের অমোঘ 
উপায়। অথচ ইহার মৃল্য বথেষ 
| দিনও |||: এই সকল কারণে কুস্তলকৌমুদী তৈল 
ৰ [| যে আদর্শ কেশ-তৈল, তাহাতে আর 
সন্দেহ নাই। সৃজ্য বার আন! । 
কবিরাজ শ্রীরাখালচন্ত্র সেন, এল্‌, এম্‌, এস ৷ 

২১৬ নং কণগডিয়ালিস ব্রট, ৮৪ 


বিগ্তাসাগর.জননী 


ভগবতী দেবী। 
্রীপ্রিয়দর্শন হালদার প্রদীত। 


এই পুস্তকে হিন্লুরমণীর জীবনের উচ্চতম আদর্শ প্রতিফলিত হইয়াছে। 
তিনধানি হাফটোন চিত্রসংবলিত। উৎ্কষ্ট বাধান। মূল্য ৮০ 7 ডাঃ মাঃ /১০। 


পুস্তক সম্বন্ধে অভিমত। 


. সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক প্ডিত ও সাহিত্যসেবী শ্রদ্ধান্পদ শ্রীযুক্ত হীরেন্ত্রনাথ 
দর্ত মহোদয় লিখিয়াছেন £_“পৃজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুজনীয়! 
জননী ভগবতী দেবীর চরিঞ্জ চিত্র বাঙ্গালীর সন্গুথে উপস্থিত করিয়। আপনি 
ধন্ত হইয়াছেন। আপনার ভাষা প্রাপ্তল ও অনাবিল,এবং ঘটনা-সংস্থান বেশ 
চিত্তাকর্ষক ।” 

সংস্কত কলেজের নুযোগ্য অধ্যক্ষ অন্ধাম্পদর শ্রীযুক্ত সতীশ্চজ্র বিদ্যাতৃষণ 
মহোদয় লিখিয়াছেন £_-“ধীহারা' বিদ্যাসাগর মহাশয্বের চরিতামৃত পান 
টা ৭5 
এই গ্রন্থ সর্বত্র সমাদর ও প্রচারলাত করিবে 

দি সে্টাল লাইরারী--১৭+ কর্ণওয়ালিস রী, কলিকাতা। 
বিনতে চিঠি লাখবার সময় “লাফিতো/র উল্লেখ করিলে 
অস্থগৃহীত হটব। 


ও রা 1১ 
টা 18৮8 





১৮ সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী 


বিনামল্যে ক্যাটলগ। 


বিবাহের ও অর্ডারের গহনা-৩ দিনে দিই। 
১ সালমা ঃ 





আসল ঠাদিরূপা ও আইভরি শাখার উপর গিনির পাত 
মোড়া । কুল-ললনার হস্তে শখ! এয়োতি ও মঙ্গলের চিহ্ | 
শাখার পালিশে রাজা মহারাজার প্রশংসাপত্র পাইয়াছি। 
মূল্য ১ জোড়া ১৪২ টাকা । 
টাদি ৪8 


চ্ড 





এই নল ধুষপাসীদের « আদরের সৌখীন জিনিস । তিতর খোল1। ৫টি 
তারের ভিতর দিয়া আশ্চর্য্য উপারে ধৃম নির্গত হয়! গঠন কৌশলে জাশ্চর্য্য 
ও মোহিত হইবেন। অর্ডার পাইলে পিনি স্বর্ণ স্বারা৷ নলের মুখ বাধাইয়া 
দিতে পারি। রূপার নলের মৃল্য ১ নং ৪8* টাকা ও ২ নং ৩৫০,টাকা। গ্রিনি 
দ্বার! মুখ বাধিলে নলের মূল্য ৮২ হইতে ১৪২ টাক1। 


বিবাহের অলঙ্কার ও গিনি ন্ব্ণের জিনিস সর্বদা 
| রসতত থাকে? 7 

মণিলাল এণ্ড কোং 
জুয়েলাস' এগু ভায়মণ্ড মার্চেণ্টেস। 


৪* নং গরাণ্ছাটা, চিৎপুত্র রোভ, কলিকাতা । 


বিজ্ঞাপনদবাতাদিগকে চিঠি লিখিবার সময় “সাহিতোর উল্লেখ করিলে 
. অন্ুগৃহীত হইব । 


সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী। *১৯ 





ম্যালেরিয়া ও সর্বববিধ ভ্বরের টা | 
বুল্য-_-বড় বোতল ১।* প্যাকিং ডাকমাগুল ১২ 
ঞ ছোট বোতল ৮* রী প্র ৮* আন! 
এডওয়ার্ভস্‌ টনিক সেবনের সঙ্গে সঙ্গে 
এডওয়ার্ডস্‌ লিভার এও স্প্ীন অয়েপ্টমেন্ট। 
পরাতে বৈকালে মালিশ করিলে বিশেষ ফল দর্শে। 
মূল্য গ্রতি কৌটা ।%* ছয় আনা । ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র লাগে। 





অজীর্ণতা, অগ্লিমান্দ্য ও ন্ায়বিক দৌর্বল্যের মহৌষধ । 


সাধারণ দৌর্ধলা, রক্তহীনতা, স্বতিশক্তির হ্রাস, মস্তক-ঘূর্ণন, অমনো- 


যোগিতা, অতিরিক্ত পরিশ্রম, কিংব1 হুশ্চিন্তাজনিত মানসিক বিকার গ্রসৃতি 
সকল প্রকার দৌর্ধল্যে ইহা আশুফলগ্রদ। 


অজীর্নতা, পেটফ'াপা, ক্ষুধামান্দ্য ইত্যাদি পাকস্থলীর বিকারে ইহা অদ্বিতীয় । 


পুরাতন রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিয়া লীগ সবল এবং কার্য্যক্ষষ 
হইতে হইলে ইহার তুল্য তেজস্কর টনিক বাজারে পাইবেন ন1। 


বূল্য--১৫* প্রতি শিশ্ষি। 


সোল এজেপ্টস,--বটরুষ্ণ পাল এণ্ড কোং। 
, কেমিষউস্‌ এও ড্শিষ্টস্‌।-_-৭ ও ১ নং বনফিজ্ডস্‌ লেন,--কলিকাতা। 


বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে চিঠি লিখিবার সদর “লাহিত্যে”র উল্লেখ কায়িলে 
অনুগৃহীত হইব। € 


২ সাহিত্য-বিষ্ঞাপনী । 


কয়েকখানি উৎকৃষ্ট স্তক। 


অশো ক---প্রযুক্ত চারুচন্দ্র বসু প্রণীত-_-নরকুল-শ্রেষ্ঠ অশোকের 
এরূপ নুবিস্তৃত নুন্দর জীবনচরিত বঙ্গসাহিত্যে আঁর নাই। মূল্য ১।* টাক|। 


শ্রীগৌরাজ- প্র কুমুদনাথ মগ্লিক প্রনীত-_-তাবার মাধুর্য 
বর্ণনার লালিত্যে এবং ভাবের গাল্ভীর্ষ্যে ইহা বঙ্গসাহিত্যের মুকুটমণি 
হইয়াছে। মূল্য ॥* আন!। 


ছেলেদের মহীভীরত- শরিয়ত উপেন্রকিশোর রায় 
চৌধুরী প্রনীত_-“মহাভারতের” মূল গল্প অবলন্বনে এই উৎকৃষ্ট পুস্তকথানি 
রচিত। ভাষার লালিত্যে ও চিত্রের সৌন্দর্ষ্যে মুগ্ধ হইতে হইবে। মূল্য ১০ 
আনা। 


মহাভারতের গণ্প- প্রত উপেন্দকিশৌর রায় চৌধুরী 
প্রণীত_ইহাতে “মহাতারতেশ্র গল্পগুলি আছে। যেমন সুন্দর গল্প, তেমনই 
চমৎকার ছবি। মূল্য ১* আনা। 


'চিডিয়াখানা-_-“শীব্জ্ত” প্রণেত৷ শ্রীযুক্ত দ্িজেশ্রনাথ বসু 
প্রনীত-_যে সকল পণ্পক্ষী দেখিবার জন্য ঘরের ছেলেমেয়ের! ব্যস্ত হইয়। 
আলীপুরে যায়ঃ এবং যাহাদিগকে স্বচক্ষে দেখিয়া আহ্লাদে আটথানা হয়, 
ইহাতে সেই সকল পশুপক্ষীর কথা সংক্ষেপে অতি সরল ভাষায় বর্ণিত 


হইয়াছে। 
দিটা বুক সোসাইটা, 
৬৪ নং কলেজ স্্বীট, কলিকাতা । 


বিজ্ঞাপনগাতাঁদিগকে চিঠি লিখিবার সময় £সাহিত্যেটর উল্লেখ করিণে 
.অনুগ্ৃহীত হইব। 


সাহ্িত্য-বিজ্ঞাপনী ৷ ২১ 


দি ্যাশানাল নর্শরী। 


আমর! পৃথিবীর প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থান হইতে নানাপ্রকার সজী .ও ফুলের 
বীজ আমদানী করিয়া থাকি। আমাদিগ্রে প্রত্যেক বীজই উৎপার্দিকা-শক্তি- 
বিশিষ্ট, সেই জন্ত রাজা, মহারাপা, ও জমীদারবর্গ' পর্যন্ত আদরের সহিত 
সবজী ও ফুলের বীজ কিনিয়া আশাতিরিক্ত ফলোৎপাদন দেখিয়া অধাচিত 
প্রশংসাপত্র প্রদ্দান কক্রিয়াছেন। 

গাছ! চার! !! কলম !!! 

আম, লিচু, কলা, প্রভৃতি বিবিধ প্রকার ফল, ফুল, লতা, পাতা-বাহার 
গাছ ও কলম অন্তত্র অর্ডার দিবার পূর্বে গ্রাহক মকোদয়গণ অস্ুগ্রহপূর্বব 
একবার আমাদের সচিত্র বৃহৎ বপন ও রোপণ প্রণালী সহ গাছ ও বীজের 
মূল্য-তালিকার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। অর্দ আনার স্ট্যাম্প পাঠাইলে জতি 
সত্ব বিশেষ আগ্রহের সহিত মূল্য তালিক! পাঠাইয়৷ থাকি। পরীক্ষা 
প্রার্থনীয়। 





প্রতি তোণার মূল্য আমেরিকান কুমড়া, ম্যামথচিলি, প্রায় ছুই শত 
পাউণ্ড ওজনে পর্যাস্ত হয় বক্রধরণের ॥* এ হোয়াক্বিট. য্যারে। দ* আমেরিকান 
লাউ ক্যান্ু পম্পকিন প্রায় ৬* হইতে ১** পাউও পর্য্যন্ত হয় ৪* এ মনষ্টার 
গীতবর্ণ গ্রায় ১০* হইতে ২** পাউওড পর্য্যন্ত হয় ১২ এমেরিকার কীকুড় বা 
ফুটী ক্যপ্টানুপ %* কালীফণিয়ী ॥* এমেরিকান লঙ্কা, ইহা খুব বড়, দেখিতে 
সুন্দর ১২ এমেরিকান তরমুজ আরাকনসস ট্রাভেলার ৮" প্রাইজ অফ. 
জর্জিয়া ॥* আমেরিকার মক পেনসিলভেনিয়। গ্রতি সের ২২। 
বৈশাখ ও জ্ষ্ঠ মাসের বপনোপযোগী চ্যাড়স, ধুন্দুল, ঝিঙ্গা, বেগুন, 
এ্রভূতি ২* রকম দেশী বীজ এক বাক্স ১২ কোন নিষ্ধিষ্ট বীজের প্যাকেট %* 
হইতে ।*। ঃ 
মায়া এণ্ড কোং। 
পোঃ বক্স ৪৯১ কলিকাত]। 


বিজ্ঞাপনঙ্গাতাদিগঞ্ধে চিঠি লিখিবার সমগ্ন 'সাহিত্যে'র উল্লেখ করিলে 
অস্কুগৃহীত হইব। ণ 





২২ সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী ৷ 


শরীরমান্ং খলুধন্ত্বনাধনম্‌। 


চিন্তা, কার্ধাদক্ষত1, অগগসধশপন, সমস্তই মণ্িক্কের উপর নির্ভর করে। 
বিস্তদ্ধ রক্তই মস্তিষ্কের সকল শক্তির মূল। অবসাদ, মৃচ্ছ?, ছূর্ধলতা, অব- 
সন্নতা, সায়ুর হূর্বগতা,এবং সাধারণ রুণ্রাবস্থা। থাকিলে, জীবনীশক্ির হুর্ববলত] 
উপস্থিত হয়, তাহাতে রক্তের দোষ জন্দে, স্নায়ু ক্ষয়-্রাপ্ত হয়; অল্পকালের 
মধ্যে মস্তিকও আক্রান্ত হইয়া থাকে। সবল হইতে হইলে, সুস্থদেহে সবল 
স্বৃতিশভিতে আনন্দের সঙ্গে কার্ধ্য পরিচালনা করিতে হইলে, বিশুদ্ধ রক্ত 
সঞ্চয় করা আবশ্তক | তাহার এধান ওবধ এ, মৈত্রের সুরাসম্পর্কশূন্য। 


-শ্্স 


ইাতে স্বাভাবিক সরল প্রক্রিয়ায় রক্ত বিশুদ্ধ হয়, এরীয় সবল হয়, 
মন প্রহুন্গ হয়, অলপ্রত্যনগে নূতন উৎসাহ সঞ্চারিত হয়। ইছাতে সুস্থ ও সবল 
হইবার আনন্দ লাভ করা যায়”_ইহাতে যুবকের ন্যায় উৎসাহ ও কাধ্যদক্ষত 
লাভ করা যাক,__ইহাতে জীবন আনন্দময় হয়, কা্ষ্য সফণতা৷ লাভ করা 
ষায়। এই সকল উপকার লাভ করিবার প্রধান ওবধ-_ 
সুরাসম্পর্কশূন্য 
সারত্যত রসায়ন। 
বুল্যাদির বিবরণ।-_ 
. গ্রতি শিশি ১।* মার 
ডজন ১২২ টাক! । 
প্রাণ্ডি-স্থান,_ 
সান্তাল ফারমেসী। 
ঘোড়ামারা-_রা্সাহী। 


বিজ্ঞাপনদা'তাদিগকে চিঠি লিখিবার সময় 'সাহিত্য'র উল্লেখ করিলে 
অনুগৃহীত হইব । 


সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী । ২৩ 
সাহিত্য- সেবীর প্রধান সুহ্ৃৎ। 


আমাফের মহান্থুগন্ধি মত্ত 
নিদ্ধকর আমছুর্কেদীয় উপাদানে 
প্রস্তুত, কেশতৈল “কুস্তলবৃষ্য” । 
এই কেশতৈল-প্রাবিত বঙ্গে যখন 
কোনও কেশ তৈলই ছিল না॥ তখন 
আমাদের পকুত্তলবৃধ্য ছিল । এই 
সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর কাল, আমা- 
দের মহা সুগন্ধি আযুর্বেদীয় তৈল, 
পকুস্তলবৃত্ব” জনসাধারণের শ্রদ্ধ! 
ও প্রীতি আকর্ষণ করিয়া আসিয়াছে । ব্রদ্ধানন্দ কেশব সেন, মহর্ষি দেবেন্্রনাথ 
ঠাকুর, কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথ, জজ স্তর চন্্রমাধব, জজ স্তর আশুতোষ, 
নাট্টরাচার্ধ্য গিরিশচন্দ্র, রহন্ত-নাট(কার অমুতলাল -সফলেই জামাদের এই 
কুস্তল-বৃষ্যের অবারিত প্রশংসা করিয়াছেন। আপনি যঙ্ধি সাহিত্যসেবী 
হন__তাহা হইলে নিত্য স্নানকালে ইহা ব্যবহার করুন। ইহ! ব্যবহারে 
মাথা ঠা থাকে, মস্তি সবল হয়, রাঝে মুনিদ্র হয় । 


সুল্য- প্রতিশিশি এক টাকা। মায় ডাকব্যয় ১//* টাকা। তিন 
শিশি ২০ ডজন ৯২ টাকা। 


মহাদৌর্বল্যের অব্যর্থ প্রতিকারক। 


আমাদের প্অশ্বগন্ধার শরস্‌ ” ইহ! খাষি প্রণীত মহৌবধধ।-__ সর্ববিধ 
দৌর্বল্যে-_শারীরিক ও মার্নসিক শক্তিহীনতায় ইহা মন্ত্রোবধির মত কার্য্য 
করে। যে কোনও কারণে এই মহোপকারী রসায়ন সেবন করা উচিত। 
ইহা! সেরনে দ্নায়ুর শক্তি বৃদ্ধি হয়, মেধাবৃদ্ধি হয়, অগ্নিবৃদ্ধি হয়, আমু বৃদ্ধি হয়-- 
দেহ সম্পূর্ণরূপে বলিষ্ঠ থাকায় সংক্রামক রোগে আক্রমণ করিতে পারে না। 
মূল্য প্রতিশিশি ১৪০ টাক1? মায় ডাকমাগুল ১%৩/ টাকা । 
অকৃত্রিম, ও বিশুদ্ধ মকরধ্বজ মানবের জীবনীশক্তি । 
খষি-প্রণীত মকরধ্বজ, অন্ুপান বিশেষে, সর্ববিধ রোগেই প্রযোজ্য। 
শিশুরোগে ও বৃন্ধাবস্থার রোগে যখন কোনও ওঁধধেই ফল হয় না) তখন 
মকরধ্বজই জীবন রক্ষ। করে। আমাদের মকররধ্বজ অকজিম জন্ত ভারত 
বিখ্যাত। সাত পুরি মূল্য এক টাক।। মায় ডাকব্যয় ১৩* টাকা। 








বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে চিঠি লিবিবার সদয় “সাহিত্যের উল্লেখ করিলে 
অন্ধগুহ্হীত হটব। 


২৪ সাহিত্যা-বিজ্ঞাপনী । 


মালদহ-জাতীয়-শিক্ষাসমিতি-গ্রন্থ।বলী । 
( এজেপ্টস্‌,_চক্জবর্তা চ্যাটার্জি এও কোং, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা! ) 


১।. অনুসন্ধান (প্রবন্ধ-গুচ্ছ)__বিধুশেখর, হরিদাস, রাধাকুমুদ,রাধেশচন্জ্, 
কুমৃদনাথ প্রভৃতির রচন| হইতে সন্কলিত। মূল্য ১২ টাক1। ২। শরীরে 
নাথ ঘোষ-_ইতিহাস-শিক্ষাপ্রণ! লী, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য । মুল) %*। 

৩। শ্রীরাজেন্জানারায়ণ চৌধুরী,__€ ক) মালদহ জেলার ভৌগোলিক 
বিবরণ। মুল্য ৮ (থ) বনত-পরিচয় ও ইন্রিয়-পরীক্ষা। 

৪। শ্রীহরিদাস পাঁলিত- ( ক) মালদহের গম্ভীরা-_বাঙ্গালার র্‌ ও 
সামাজিক ইতিহাসের এক অধ্যায় । মুল্য ২২ টাকা । (খ) মালদহের 
রাধেশচন্ত্র। মুল্য ।* | (গ) মালদহের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য, (ঘ) বাঙগা- 
লার প্রাচীন পু"ধির বিবয়ণ। 

৫1 ৬রাধেশচন্জর শেঠ বি এল--( ক) এ্রতিহাসিক গ্রবন্ধ। 

(খ) মালদহ-রত্বমাল! (প্রাচীন গৌড় ও পৌওু,দেশের প্রসিদ্ধ নৃপতি, 
সাধু, ধর্প্রচারক, বণিক্‌ প্রভৃতির সংক্ষিগ্ত বিবরণ )। (গ) সেকপুভোদয়। 
পাওয়ার বড় দরগার প্রাপ্ত শাহ জালালুদ্দিন তাব্রেজির আীবনবৃভতাবাদূণক 
সংস্কৃত গ্রন্থ, হলাম়ুধ মিশ্র প্রণীত। 

৬। শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষ, বি এল-_খালদছে এঁভিহাসিক 'অন্ুসন্ধান- 
কার্যোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় । 

৭। শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, ভৃতপূর্বব 'জাহ্ৃবী' ও “যমুনা সম্পাদ্দক-_- 
কাস্তকবি রজনীকান্ত ( যন্তরস্থ )। 

৮। শ্রীভীমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় বিস্তাভূষণ বি এ, বি এস পি, অধ্যাপক, 
বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন্ষ্িটিউট -( ক) ৭196 150070110 1300877 01 
[7019--২২ টাকা। ( খ) অর্থকরী উত্তিদ্-বিস্তা । 

৯। -প্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী! ক) সৌন্দরনন্দ অশ্বঘোষ প্রণীত সংস্কৃত 
গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ; (থ ) মিলিন্দপঞ্ হ-_দ্বিতীয় ভাগ, ( গ) ভিক্ষুপ্রাতিমোক্ষ 

১০। শ্রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম 'এ--(ক) ছন্ন-সংস্থান (ধ) ভারতের 

* বৈষয়িক তথ্যসংগ্রহ ৷ 


_.... স্ীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার প্রনীত বিবিধ প্রবন্ধ 
জ্বলা 
জীযুক্ত অক্ষয়চ্জ সরকার “সাধনা? সম্বন্ধে বলেন--"এষন গুরুতর বিষয়ে, 
এমন সর্বজনের প্রয়োজনীয় বিষয়ে, এমন আড়ম্বরশূন্ট, অলম্কারশূক্ত, নিরেট 
ভাষার, এত.কথার আলোচন1,--বোধ হয় বাঙ্গালার আর নাই। “বাহ বস্তর 
সহিত মানব-প্রক্কতির সম্বন্ধ-বিচারে” নাই--“অনুশীলনতদ্বে” নাই-_“ভক্তিযোগে? 
নাই-বোধ করি আর কোথাও নাই ।” 


বিজ্ঞাপনজাতাদিগকে চিঠি লিখিবার সমরে “সাহিত্যের উল্লেখ করিলে 
অন্ভগুহীত হইব । 


সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী ৷ ২৫ 


পঞ্চপ্রদীপ 


শ্রীযুক্ত সুবোধচজ্ ম্ধুষদার বি এ, প্রণাত পাঁচটি ধর্মমূলক গল্পের সমষ্টি । 
খাষিকল্প কাউণ্ট টলক্টর়ের অন্থুমরণে লিখিত। শ্রীযুক্ত ঘিজেন্জনাথ ঠাকুর» 
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রসৃতি সুধীবৃন্দ এবং বঙ্গবাসী, হিতবাদী, বেঙ্গলী, 
সুলতসমাচার, প্রবাশী প্রভৃতি দ্বার। বিশেষভাবে প্রশংসিত। পিতা পুজকে 
ভাই ভাইকে ও ভগিনীকে, স্বামী স্ত্রীকে, পিতা পুত্রকে উপহার দিবার এমন 
অসাশ্প্রদায্িক পুস্তক বাঙ্গলায় নূতন । কবিবর রবীন্দ্রনাথের কথার, “ইহার 
নির্মল শিখ। বাঙ্গালী গৃহস্থঘরের অস্তঃপুরে পবিআ আলোক বিকীর্ণ করিবে ।” 
উৎকষ্ট বাধাই। মুল্য দশ আনা। 


গিরি-কাহিনী 


জীযুক্ত প্রিয়কুষার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত । এই পুস্তকে শিলং ও তন্নিকট- 
বস্তা শৈলশ্রেণীর দর্শনীয় বস্তসমূহের ও তদ্দেশীয় লোকদিগের আক্কৃতি, 
পোষাক পরিচ্ছদ, সামাজিক প্রথা, আচার ব্যবহার প্রভৃতি নানারূপ কৌতু- 
হলোদ্দীপক বৃত্তান্ত অতি প্রাঞ্জল ভাবায় বর্ণিত হুইয়াছে। একবার পড়িতে 
বসিলে শেষ ন! করিয্স! উঠা বায় ন। এন্টিক কাগজে ছাপা এবং সুন্দর 
সুন্দর হাফটোন চির সংবলিত । সিকের কাপড়ে বীধা, সোনার জলে লেখ! । 


মূল্য বার আনা। 
ঠাকুর সর্থানন্দ 


যুক্ত নিশিকান্ত চক্রবর্তী, বি এ প্রণীত। সাধকশ্রে্ সর্বানন্দের 
মনোহাব্িণী জীবন-কাহিনী। শিশুগণের স্ুখবোধ্য সরল, প্রাঞ্জল ভাষান্ন 
উপক্তাসের স্তায় মধুর ভাবে জীবনবভ বর্ণিত। ইহা স্ত্রী পুরুষ, যুবক যুবতী, 
বালক বালিকা, সকলেরই স্ুুখপাঠ্য ও প্রীতিপ্রদদ। চিত্রবিচিত্র নান রঙ্গে 
সুরঞ্জিত ছবি সহ সুস্দর এপ্টিক কাগজে মুত্রিত। মুল্য ছয় আনা। 

আমর! নাটক, গল্প, উপন্াস, ইতিহাস, কাব্য ও কবিতা, সাহিত্য,জীবনী 
ভ্রমণ-কাহিনী, ধর্মগ্রন্থ প্রভৃতি যাবতীয় বাঙ্গল! পুস্তক মফঃশ্লে যথোচিত 
কমিশনে যথাসময়ে সরবরাহ করি। 


জেন্রমোহন দত্ত, 
& ভেণ্টস্‌ লাইব্রেরী-_-৬৭, কলেজ ক্রীট, কণিকাতা। 


বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে চিঠি লিখিবার সময় “সাহিত্যের উন্নেখ করিলে 
অন্থগৃহীতহইব। 


২৬ সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী | 


ছায়াদর্শন 


বায় বাছুন কালীপ্রসয়্ ঘোষ, বিভ্তাসাগর, সি, আই, ই, প্রণীত । এই 
নূতন গ্রন্থ বঙগসাহিত্যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। মানুষ মরিয়া কোথায় 
যায়, কি অবস্থায় কালযাপন করে, এবং কিরূপেই বা পরিণামে মুক্তির পথ 
প্রাপ্ত হইয়! থাকে, ছায়াদর্শনে এ প্রশ্নের প্রত্যক্ষ প্রষাণযুক্ত মীমাংসা আছে। 
লোকাস্তরিত বাক্তির পুনরায় ছায়ামুর্তিতে দর্শন-দান বিষয়ে অনেকগুলি 
সুন্দর কাহিনী আছে, গ্রত্যেকটিই সজীব সত্য-_মানব-বুদ্ধির অগম্য এবং 
বিন্ময়াবহ। ভঘল ক্রাউন ৩৬০ পৃষ্ঠা । মুল্য ১৫০। 

্রন্থকার-প্রণীত প্রভাত-চিস্ত। ৮* নিভৃত-চিন্তা ১২২ নিশাখ-চিত্ত। ১ 
প্রমোঙগ-লহরী ১২ ভ্রান্তি-বিনোদ ১২২ তক্তির জয় ১০ জানকীর অঞ্সি- 
পরীক্ষা ৮ বা না নহাশক্তি 1%০। 


নিত্যানন্দ-চরিত 


জ্ীযুক্ত বজ্ঞেম্বর চট্টোপাধ্যায় বিদ্ভাবিনোদ প্রণীত । বঙ্গের প্রধান প্রধান 
শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ ও সংবাদপত্র-সম্পাদ্দকগণ কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত । বহু দিন 
হাবৎ বঙ্গীয় পাঠকগণ যে অভাব বোধ করিয়া আসিতেছিলেন, আজ তাহ! 
ছুর হুইল। নিত্যানন্দ প্রভুর বিশুদ্ধ জীবনচরিত সম্পূর্ণ ধরণে নূতন কলে- 
বরে এই প্রথম প্রকাশিত হইল। ইহা প্রেমের পবিত্র প্রশ্রবণ, তক্তির বিমল 
উত্স, জানের অক্ষয় ভাগার। বলা বাহুল্য, এ প্রকার বিশ্বপ্রেমের করুণ 
মুর্তি এ পর্য্যন্ত কোনও গ্রন্থে চিত্রিত হয় নাই। আকার ডবল ক্রাউন ২৫০ 
পৃষ্ঠা । ছাপা ও কাগজ অতি উৎকৃষ্ট । উত্তম কাপড়ে সোনার জলে বীধা, 


মূল্য এক টাকা। 
হিমীলয়-ভ্রমণ 


পরিব্রাজক শ্রীগুদ্কানন্দ ব্রহ্মচারী প্রণীত। “ইহাতে বিবিধ তীর্থের 
অধিষ্ঠান-স্থান হিমালয়ের কথ এবং তীর্থবাত্রীর পর্যযটকের ও জ্ঞানপিপাস্ুর 
জ্ঞাতব্য সমস্ত তথ্য নুন্দর তাবে বর্ণিত হইয়াছে । “হার! হিন্দুর প্রধান 
তীর্থ বঙ্গরীমারায়ণ, কেদার, গঙ্গোত্তরী ও যমুনোত্তরী দর্শনে গমন করিবেন, 
এই পুস্তকথানি তীহাদের জতি উৎকৃষ্ট পথপ্রদর্শক ।” 


জীব্রজেজমোহন দত, 
ডেপ্টস্‌ লাইভ্রেরী-_-৬৭, কলেজ স্রীট, কলিকাতা । 


বিজ্ঞাপমদাতাদিগকে চিঠি লিখিবার সময় “সাহিত্যের উল্লেখ করিলে 
-  অন্ুগৃহীত হইব । 


সাহিত্য-বিজাপনী । ২ 
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র, বি-এ প্রণীত 


উচ্ছাস 


পে 
উচ্ছ্মাসের পরিচয় বিজ্ঞাপনে প্রকাশ কর অসম্ভব । ধিনি একবার পড়িয়া- 
ছেন, তিনিই এ কথা! মুক্তকণ্ঠে শ্বীকার করিবেন। উচ্ছ্বাসের তুলন। উচ্ছাস” 
বঙ্গসাছিত্যে এরূপ পুস্তক আর নাই ! শোকতাপদগ্ধ হৃদয়কে শাস্তি দিতে 
এমন গ্রন্থ আর নাই। অত্যুক্কষ্ট ছাপা ও বীধা, মূল্য ৪০ । 


প্রতাপ সিংহ 

মহারাণার একথানি সুন্দর হাফটোন চিত্রসংবলিত। ছাপা ও কাগজ 
সুন্দর । এ পর্য্যন্ত প্রতাপ সিংহ সম্বদ্ধে যে সকল পুজ্তক প্রকাশিত হইয়াছে, 
সে সমস্তই উপন্তাস, ইতিহাস নছে। গ্রতাপনিংহের বিশুদ্ধ জীবনচরিত 
এই প্রথম প্রকাশিত হইল। ইহার ভাব৷ সতেজ ও প্রাঞ্জল, বর্ণন! সর্বজই 
হৃদয়গ্রাহিণী। লিপিচাতুষ্যে ইতিহাসও কিব্পপে উপস্ঠাসের মত সরস হইতে 
পারে, এই পুস্তকে তাহা দেখিতে পাইবেন। প্রতাপ সিংহ বীব্ুচূড়ামণি ! 
কিন্ত বীরত্ব অপেক্ষাও তাহার চরিত্েরই গৌরবই অধিক। পড়িবার ও 
পড়াইবার, উপহার ও পুরস্কার দিবার এমন উপযুক্ত পুস্তক হুলত। ডবল 
ক্রাউন ছয় ফর্দা। বুল্য।%* ছয় আন । 


ধম্মপদ 


প্রসিষ্ধ বৌদ্ধ ধন্মপদের বিশুদ্ধ প্রাজজল পঞ্ভান্ুবাদ। কাগজ, ছাপা, 

বাধাই অতি উৎকৃষ্ট মুল্য ।%* ছয় আন] 
সংস্কৃত নাটকীয় কথা ৃ 

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ঘোষাল, এম্‌-এ, বি-এল্‌ প্রণীত। সংস্কতানভিজ্ঞ 
পাঠকের জন্ প্রাঞ্জল ভাবায় সংস্কত নাটকসমূছের ভাষান্গবাদ। সুন্দর 
গল্সাকারে খণ্ডে খণ্ডে গ্রকাশিত হইতেছে। ছাপা, কাগজ ও বাধাই 
উৎকৃষ্ট । মূল্য ॥* আন]। | 

মেন্মেরিজম-শিক্ষা 

প্রসিদ্ধ মেস্মেয়াইজার ভাক্তার কুঞ্জবিহারী ভট্টাচার্বা, এফও টি, এস্‌, 
প্রণীত শিক্ষার্থীদ্িশ্ের বিশেষ উপযোগী । মেস্মেরিভষ্‌ দ্বার! রোগ-চিকিৎস! 
এবং অলৌকিক ব্যাপার সকল উৎপন্ন করিবার বিষয় অতি বিশদরূপে বর্ণিত 
হইয়াছে । মুল্য এক টাক।। ্ 


ভ্ীব্রজেজমোহন দত্ত, 
উডেপ্টস্‌ লাইব্রেরী,_-৬৭, কলেজ স্্রীট, কলিকাতা । 


[বজ্ঞাপনদাতাদিগকে চিঠি লিখিবার সমক্স “সাহিত্যের উল্লেখ করিলে 
হুইব। 


২৮ সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী। 
ছেলেমেয়েদের নূতন সচিত্র মাসিক পত্র 


যুক্ত উপেক্জকিশোর রায়চৌধুরী বি, এ লম্পাদিত। 


এসন্দেশের” 


বৈশাখ সংখ্য। গ্রকাশিত হইয়াছে 


এই সংখ্যায় সুন্দর কবিতা, পৌরাণিক আথাাক্লিকা, উচ্চকথা, গান, 
কথাবার্তা, খেলার কথা, ধধ, হেয়ালি প্রস্ভৃতি বিষয়ঃ এবং "সন্দেশের” জন, 
বিশেষ ভাবে অক্ষিত লুন্দর রঙিন ছবি ও অনেকগুলি সুন্দর হাফটোন ছবি 
আছে। 

ছেলেষেয়েদের হাতে একবার “সন্দেশ” দিয়। দেখুনঃ তাহার! আমোদের 
সঙ্গে শিক্ষা! ও পাইবে.। 


অগ্রিম বাধিক মুল্য ডাকমাগুল সহ ১॥* টাকা। 
তিঃ পিঃ তে ১%* আন।। 


টাক! কড়ি, চিঠি পত্র, প্রবন্ধাদি, নিয়লিখিত ঠিকানাক্স পাঠাইবেন। 


ম্যানেজার, “সন্দেশ” কার্যালয় 
নং আুকিয়া হীট, কলিকাত৷ ॥ 


বিজঞাপনদাতাদিগকে চিঠি লিখিবার সময় 'সাহিত্যে'র উল্লেখ করিলে 
. জঙ্কুগৃহীত হইয। 


সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী ৷ 


বাঙ্গুলীর বেগস 


প্রসিদ্ধ লেখক ভ্ীযুভ্ত ব্রজেজ্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 
( পণ্ডিত প্রীঅযূল্যচরণ ঘোষ বিস্যাভূষণ লিখিত ভূমিকা সংবলিত ) 
ইহাতে ৭থানি সুন্দর সুন্দর হাফটোন চিঅ আছে। পুরু এস্টিক কাগজ, 
হুন্মর বাধাই। নবাবী আমলের নিখু'ত ফটো সাহিত্যের সমুজ্দল রত্ব। 
বনুবর্ণে মুক্রিত ঘসিটী বেগমের অপূর্ব চিত !! 


প্রসিদ্ধ রতিহাসিক শ্রীজক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ইহার পাঙ্লিপি পাঠ করিয়া 
লিখিয়াছিলেন £-- 


“লেখকের বিষয়বিন্যাসকেখশল ভাল; রচনাশক্িও বিকশিত হইতেছে । আমাকে 


সময়ে সময়ে অনেক নবীন লেখকের পাও্লিপি দেখিয়া দিতে হয়, কিন্ত এরূপ লবীন 
লেখকের পরিচয় বড় অখিক পাই নাই। 


মূল্য মাত ॥* আন!। 
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় 
২০১ কর্ণওয়ালিস স্্রীট ১ কলিকাতা। 


তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে ! 
লব্বপ্রতিষ্ঠ প্রবীণ কৰি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল প্রদীত 


ওশাদীস্প | 


পরিবন্ধিত ও আমুল পরিশোধিত | 
সাহিত্য-সম্পাদক প্িতবর শ্রীযুক্ত সুরেশচজ সমাজপতি মহাশয় 
লিখিত ভূমিক! ও কবির প্রতিমুর্তিসহি ৩ 
অতি সুন্দর মুল্য ৮* আনা। 
প্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় । 
২০১ নং কর্ণওয়ালিল্‌ ই্রীট, কলিকাতা । 
বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে চিঠি লিখিষার সময় “দাহিত্যে'র উল্লেখ করিলে 
অন্ধুগৃহীত হইব. “' 


তির . সাছিত্য-বিজ্ঞাগনী । 
নববর্ষের নূতন উপন্যাস । 
সুলভের চুড়ান্ত ! 
শ্রীযুক্ত দীনেক্দ্রকুমার রায় দত 
রতস্ত-লহরী” উপন্তাস-মালার 


প্রথম উপন্যাস 
বিধির বিধান। 


সর্বশ্রেণীর পাঠোপযোগী, অতীব কৌতুহলোন্দীপক, সুপাঠ্য, 
পরম রমণীয় উপক্ঠাস। 
( টিন খণ্ডে সম্পূর্ণ. 
উত্রুষ্ট কাগজে চমৎকার ছাপা ! 
সুদশ্ত কাপড়ে তিনথণ্ড একত্র নুন্দররূপে বাধানে! | 
রজতাক্ষর-শোভিত, উপহার-দান-যোগ্য 


রাজ-সংস্করণ অর্ধমূল্যে 
__কেবল ছুই মাসের জন্ত। 


বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ ছুই মাস মাত্র আমাদের 
পৃষ্ঠপোষক গ্রাহক মহোদয়গণকে অর্ধ মল্য 
কেবল নয় আনান প্রদত্ত হইবে। 
ভাকমাশুল স্বতন্ত্। 
নিরঠিকানায় আন্দই পত্র লিখুন, অন্তত পাওয়া যায় না) 
কার্য্যাধ্যক্ষ, «্রহস্য-লহরী” | 


মেহেরপুর, জেল! নদীয়। ৷ 


বিস্বাপমষ্াতাদিগকে চিঠি লিখিবান্স সময় “সাহিত্যের উল্লেগ করিলে 
|  অঙ্থুগৃহীত হইব । 


সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী | ৩১ 
নূতন ৰ্‌ই : 
শ্রীউপেক্রুকিশৌর রায় চৌধুরী প্রণীত 


ছোট্র রামায়ণ 


(শিশুদিগের জন্য সরল পচ্যে লিখিত ) 
বহুসংখ্যক চিত্রে স্থশোভিত, তন্মধ্যে 
অনেকগুলি নানাবর্ণে রঞ্জিত। 
মূল্য আট আনা-_ভিঃ পিতে দশ আন।। 


শ্রীউপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী প্রণীত 
টির 
১৬৭ পৃষ্ঠা গল্প, ৭০ খানা ছবি। . 


চমৎকার রঙিন মলাট। 


মূল্য আট আনা, ভিঃ পিঃতে দশ আনা । 
“গ্রন্থকার গল্পগুপি এমন সরল, সহজ ও সরস করিয়! লিখিয়াছেন যে, 


বালকের তে! কথাই নাই, অতি বড় বৃন্ধও ইহ! পড়ি মহানন্দান্ছভব করিতে 
পারিবেন ৷ লিপি-মাধুর্য্ এ গ্রন্থ সাহিত্যের একটা সম্পদ । ছাপা, বাধ ও 
ছবিগুলি বেশ নুজ্মর ।”-_বজবাসী' 


প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে ও নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রাপ্তব্য :--- 
ইউ, রায় এণ্ড সম্প, 
২২ নং স্থুকিয়া গ্রীট, কলিকাতা । 


বিজ্ঞাপনদাতাঙ্গিগকে চিঠি লিখিবায় সময় 'সাহিতোর মাম উদ্লেখ করিলে 
অনুগৃহীত হইব । 


৩২ সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী । 
হিতবাদীর পুস্তক বিভাগ। 


৭০ নং কলুটোল! গ্রীট, কলিকাতা । 
[71705] 93090ঘ07 2351417২741) 0, 
পারসীক ভাষা-শিক্ষার প্রথম পুস্তক। 
সাহারা ঘরে বলিয়! শিক্ষকের সাহায্য বিন! পারসীক ভাষ! শিক্ষা করিতে 
আভিলাধী, তাহার। এই পুষ্ভক-পাঠে বিশেষ উপকার পাইবেন। পুস্তকথানি 
এমনই ন্থুকৌশলে লিখিত যে, অন্তের সাহাধ্য ব্যতীত অমৃতনিঃস্তন্দিনী পার- 


সীক ভাষ! অনায়াসে শিক্ষা করিতে পার! যাইবে। মূল্য * আন! মাত্র! 
পারসীক তাবা-শিক্ষার এরূপ পুস্তক আর নাই। 


আমিষ ও নিরামিষ ভোজন। 


৬কানীপ্রসন্ন সিংহ বি এ, এল, এম, এস গ্রনীত। 


সুল্য আট আন! । আমিব ও নিরামিষ ভোজনের মধ্যে কোন্টা! শ্রেষ্ঠ, 
ইহা ডর অধুনা! নানারূপ তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হইতেছে। এ বিষয়ে অনে- 
কের চিত্ত সন্দেহ-দোলায় দোছুল্যমান হইয়া থাকে । গ্রন্থকার চিকিৎসাশাস্ত্রে 
বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়া এ সন্বন্ধে বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও হিচ্দু-শান্ত্-সম্মত বিচার 
ঘার! সুন্দর মীমাংস! করিয়াছেন। এরূপ পুন্তক বালাল! ভাষায় নাই বলিলে 
, অতুযুক্তি হয় না । ধাহার! ভাল মন্দ বিবেচন৷ করিয়। পাশ্চাত্য আহার পরিচ্ছ- 
দের পক্ষপাতী হইয়া, থাকেন, নিজের ইঞ্টানিষ্ট চিন্ত! না করিয়! অন্থুকরণপ্রিয়- 
তার পরাকাষ্ঠ। প্রদর্শন করেন, এই পুস্তক-পাঠে তাহাদিগের চৈতন্লোদর 


, হুইবে। 
ইংরাজি-সোপান। 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। 


দ্বিভীয় সংস্করণ । 


ছই খণ্ডে সমাপ্ত; প্রত্যেক খণ্ডের মুল্য ছয় আন! । 
এই পুস্তকের সাহাব্যে বালকগণ ইংরাজী ভাষ! শিক্ষায় যে দ্রুত অগ্রসর 
হইতে পারিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এরূপ পুস্তক এই নূতন) রবি 
বাবু এ রাজ্যেও যুগান্তর আনিয়াছেন। কুচবিহার কলেজের অধ্যক্ষ প্রগাঢ় 
পণ্ডিত বাবু ব্র্জন্ত্রনাথ শীল, এম এ মহাশয়ের মতে, “রবি বাবুর পুস্তক 
রচনা করিয়! ইংরেজী শিক্ষা সম্বন্ধে এক অভিনব পন্থা আবিষাঁয় করিয়া 
ছেন। আর এই গছ্াই সর্বোৎকুষ্ট ।” 


. লাহিত্য-বিজ্ঞাগনী ৩৩ 
ইংরাজী-পাঠ। 
(প্রথম ভাগ ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত । 


মূল্য চারি আন, 


বঙ্গমাহিত্যগগনের বুবি সকলেরই, নুপরিচিত। তিনি সুকুমারষতি 
বালকবালিকাগণের সহজে ইংরাজী শিক্ষার নিমিত্ত নূতন পদ্ধতিতে এই 
পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। রবি বাবুর গ্রন্থের নূতন করিয়া পরিচয় 
দিবার প্রয়োজন হয় না। 


সংস্কৃত-প্রবেশ । 
প্রথম ও দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ। 


' ্রীহরিচণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রথম ভাগের যুল্য আট আন! । 
দ্বিতীয় ভাগেব নূল্য আট আনা1। তৃতীয় ভাগ আট আনা। সংস্কত শিক্ষা 
সুকঠিন বলিয়। অল্লায়াসে বালকের! যাহাতে উহা! শিক্ষা করিতে পারে, 
তছদ্দেশ্তে “সংস্কত-প্রবেশ” প্রকাশিত হইয়াছে । শিক্ষকের . সাহাব্য 
ব্যতিরেকে -ন্ুদ্ধ সংস্কত-প্রবেশ মনোযোগসহকারে পাঠ করিলে দেবভাযা- 
শিক্ষার পথ সুগম বলিয়! প্রতীয়মান হইবে। গ্রন্থকার শিক্ষকতার বিশেষ 
অভিজ্ঞতা লাত করি৷ গ্রস্থরচন! করিয়াছেন। বরঃগ্রাপ্ত ব্যক্তিও ইহ! পাঠে 
সংস্কৃত শিক্ষা করিতে পারেন, এই গ্রন্থে তদ্রপ ব্যবস্থাও কর! হুইয়াছে। 


শিপ্পরত্বাৰলী । 
দ্বিতীয় সংসক্করণ-_পরিবদ্ধিত ও পরিৰন্তিত। 


মূল্য তিন আন। মাত্র । চাকুরীগ্রাণ বাঙ্গালী যাহাতে স্বাধীনভাবে 
জীবিকার্জন ও তৎসহ শিলপোগতি ত্বার। দেশের কল্যাণসাধন করিতে পারেনঃ 
তদভিপ্রায়ে এট পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে । ইহাতে [লখিবার, ছাপিবার 
রবার ষ্র্যাম্প করিবার, প্রস্তরে লিখিবার, জূতায় মাখাইবার নান! প্রকারের 
নাম্ারঙের কালী, নম্ত, পমেটম, গালাবাতি, বঙ্গের নিমিত্ত তৈল, নানারধপ 
বার্ণিস, টুথপাক্টভার, লিমন পাউডার, সাবান, 'ইউিকলম প্রস্ভৃতি এসেন্স, 
নানা বর্ণের আলো, নানাপ্রকার সুগন্ধি তৈল, তরল আঁলত! প্রভৃ(ত প্রস্তত- 
করণ-প্রণালী অতি হন্বররূণে বর্ণিত হইরাছে। যে কোন দ্রব্য হউক, প্রস্তত 
করিয়া লাখান্ত দরিদ্র ব্যক্তি অতুল ধনপতি হইতে পারেন । 


,বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে.চিঠি লিখিবার সময় “সহিত্যেপ্র উেখ করিলে 
ঠতহইব। . . 


৩৪ সাহ্ত্যি-বিজ্ঞাগনী। 


ঙ 
রি পু 
“জীবন-রক্ষণী বটিকা”। 

বাল্যের কু-অভ্যাস ও যৌবনের অসাবধানত! হুইতে “জীবন-ক্ষম্ত 
আরম্ত হয়, পরে নানাপ্রকার জ্ঞাত ও অজ্ঞাত ভাবে ক্ষয় হইতে থাকে। 
স্ায়ুমণডলী হুর্বল হইয়া পাঁড়লে” অঙ্গসধ্গালনের সঙ্গে, মলমুত্রের বেগের সঙ্গে, 
থুধুর সঙ্গে পর্য্স্ত “জীবন-ক্ষয়” হইতে থাকে, অন্ত ভাবের ত কথাই নাই। 
কিন্ত রোগী অনেক সময় এই ক্ষয় বুঝিতে পারে না, এবং পরিণামে যখন 
(:007019%5 ) কিংবা হদূরোগ উপস্থিত হয়, তখন আর প্রাতকারের প্থা 
থাকে না। ও 

সাধু ফকীর ধিগের গুপ্ত-ভাগ্ডার হইতে এই শ্ষম-ব্যাখির কোনও প্রকৃত 
ওঁধধ সংগ্রহ করিবার জন্ত বহু ছাত্র ও অধ্যাপকগণ আমার পরমারাধা 
পিতৃদেব শ্রীযুক্ত যনোরগ্রন গুহ ঠাকুরতা মহাশয়কে বহুকাল হুইতে বিশেষ 
অনুরোধ কারয! আসিতেছেন। সেই সকল অনুরোধের ফলে এবং একান্ত 
কর্তব্য বোধে বহু অনুসন্ধানে তিনি যে ওধধ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং বহুকাল 
দান করিয়৷ পরীক্ষা দ্বার! যাহার উপকারিত। জানিয়াছেন, আমি “জীবন- 
রক্ষিণী-বটিকা” নাম দিয়। অতি অল্প যু. য সেং ওবধ প্রচারিত করিলাম । 

১নং শাখ। কার্ধ্যালয়-__-৯৭ নং | প্র'াশক 


ক্লাইভ হট, কাঁলকাতা। | শ্রীচিত্তরগ্তন গুহ ঠাকুরতা। 
২নং--৬৮।২নং হরিশ্ন্্র মুখাঞ্জির | “দৈবী-মাণিস” কাধ্যালয়হেড আপিল 
রোড, ভবানীপর । «. ৫নং কলেজ স্কোধাব কলিকাতা ৷ * 








জিন 


ব্রন্মবিদ্যা। 


1 বৈশাখ হইতে দ্বিতীয় বর্ষ আরন্ত ] 
বঙ্গীয় তত্ববিদ্তা সমিতি হইতে প্রকাশিত 
না ্িঃ পুরেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাছুর এম, এ, বি, এল 
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দ্ভ বেদান্তরত্ব এম, এ, বি, এল 


উদ্দোস্ত-_ আর্ধাশান্ত্রের খনিতে অনেক মূল্য জ্ঞানরত্র নিহিত রহিয়াছে 
অথচ পাশ্চাত্য শিক্ষাতিমানী তাহার সংবাদ রাখেন না। সেইজন। তিনি নিজ 
ধর্মের প্রতি জাস্থাহীন। পাশ্চা * বিজ্ঞানের আলোকে এ সকল তত্ব বাহাতে 
পরিপ্ফুট হয এবং যাহাতে শিক্ষিত বাক্তিগণ ধর্মের প্রকৃত মর্ম 'অবগত হুইয়! 
সম্াককে কণ্যাঁণের পথে চালিত করিত পারেন, তাহারই সহায়তার জন্ত এই 
পিক প্রচারিত হইতেছে ।. | 

আকার- রয়েল ৮/পেনী, সাত ফর্প।. ০ 

মূলা__সহযর ও মফঃম্বল সর্বত্র ভা্াগ্ুলদমেত বাধিক ছুই টাকা শাত্র। 

| ,  -জ্ীবাশিনাপর মন্দ, কার্য্যাধ্যক্ষ 


ৰ 0৪1৩৮ মং কলে স্কোয়ার, কলিকাতি!। 





মাঁসিকপর্র ও সগালোটন। 





শ্রীতয়েশচজ্া সমাজপতি সম্পাদিত । 
ইত্ডিয়! ইকুইটেবেল ইনসিওরেষ্ণ কোং লিমিটেড । 


২নং লারবাজার পট, ফলিফাণথা। 
ভারতের একটা অগ্রসী বাস! কোম্পানী । ইহা গবে্টমিডিউরিটী দিযাজের। উহার 
বার্মা পেরিয়ারন জরি পাইন এবং নর্বজনঞরণধদিত। ছীবদরীষা ঘরিবায় ইহা অগে্গ। 
যোগার কোব্ণারী ভারতবর্ষে দাই | বিস্তৃত বিবনণ পৃষ্ঠার দেখু! 


1-জীজকষয রুমার কীীদেশ্রকুদার রায়, জীশপধর বাধ, জীীডকড়ি 
বস ক্পিজ শপ বু পিনৈপ ৭ 


বীসিরিখানাধ টা, জীতীনেনাতা সেন ও মম্পাধক 
নুরী 
সপ? 3৮ | 81 ছিজেজ বিয়াগে (কবিরা) ২৭২ 
2 চন ৯৯1 4 ধা 
ং ১০255) কত 
রা দহন নীরা নং ২৯ 


ৃ রি ৮ ২৯1৯1 বধাংদাঘ। 7২. 
ৃ ||| গা '» “ রি ইখর্ক +%1 নি ধা গোছ ৭1 


১০৬৪ লিমিট, 
কলিকাতা 


১। প্রার ধিংগ বৎসর পূর্বে এই কোম্পানি লাষান্ত ভাবে স্বীলিত হয়। 
এখন ইহার মূলধন €লক্ষ টাক গং কার্য্যালয় ১১ বিখ] গবিব £উপর 
অবস্থিত। গ্রনাদ খ্যাত ভাতার পি, শি, বান, ভি, এস সি, পি, এচ. ডি, সি 
জাই, ই, ভাক্তার রাসবিহাী ঘোষ ভি, এল, লি; আই, ই, রায় বাহার 
ভাক্তার চুনীলাল বন্ধ এ্‌ বি প্রভৃতি এই কোম্পানির অংসীদায় ও পরিচালক 
৫ জম উচ্চশিক্ষিত অভি রাসায়ণিক সমস্ত বিষয়ের তত্বাবধান করিয়া 
থাকেন। ৫*জন কর্পচারী এবং ৩১+ শ্রসজীবি সর্বদা নিযুক্ত আছেম। 

২। বমানী, বাসক, খুলঞ্, নিষ, অশোক, কালযেধ প্রভৃতি দেশীক্গ 
উপাক্ধান হইতে বৈজ্ঞানিক প্রনালীতে গ্রস্ত বেঙ্গল কেধিক্যাল খাাই 
প্রচলিত হইয়াছে । বিবিধ বহমূল্য হঙ্জাদি এবং অভিজ্ঞ রাসায়ণিকের 
সাহার্ধা ধাতিরেকে এই সকল ওধধ প্রস্তুত অসম্ভব । 

৩। উৎকষ্ট ত্রবা দাজ্েরই অন্থকরণ হইয়া থাকে। জুত্তরাঁং বেল: 
ফেমিক্যালের উবধেবও নকলের অভাব নাই। সন্তান জপকারী এবং 
দিক ও পরীক্ষিত বধ ব্যযহারই বিষেচকের কার্ধ্য। 

৪। বেঙ্গল কেষিক্যালের ধধধ ঢাহিলে জনেক দোকানগায় অধিক 
মাতের জন্ো বাজে উধখ দিয়া বুঝাইঘার চে করেদ ধে ই! সশীদ ' 
ফলগ্রতথ। একথ! বিশ্বাস করিবেন না। 


গর বিখিলে মূল্যতালিকা পাঠাই গাফি। 
আফিসেছ ঠিকান। ।--৯১ জা অপানপায়ছুলায় রোড, কলিকাতা 


কেশরঞ্জন কেন |নত্য-বাবহায্য ? 


1 কেশরঞ্জন সুগন্ধে বিশ্ব- 
জয়ী। পঁচিশ বৎসর পূর্বে 
কেশরঞ্জনের উপাদানে যে 
সবদেবছ্লত দ্রব্যের সম।- 
বেশ ছিল, আজও সেই 
সবই আছে । বরঞ্চ আরও 
দু চারিটি নূতন উপাদান 
সংযোরগ্গিত হইয়াছে । দিন 
দি” কেশরপ্রনের গুণরদ্ধি, 
বঘশোবদ্ধি ও আদরবৃদ্ধি 
হইতেণে। 

কেশরঞ্জন ভারতের গুহে 
গ্রহে । নিজের শক্তি 
বলে মহাপুরীক্গায় বিজয়ী 
হইয়া কেশরগন ভারতের 
গুহে গুহে বিরাজমান 
কেন নূন রি গুণের জন্ত-কৈবল ঘোষণার জন্য নহে। 

কেশরঞ্জনের প্রতিদ্বন্বথী নাই। কেন না, অনেকে অন্ভুকরণের চেষ্ট। 
করিয়াও সিদ্ধমনোরথ হইতে পারেন নাই । “কেশরঞ্রন” সুগন্ধে অনন্ু- 
করণীয়__গুণে অতুলনীয়। যনস্তিষ-রোগের আশুপ্রতীকারে মন্ত্রশক্তি-সম্প্ন । 
এক শিশি ১২ এক টাকা) মাশুলাদি।/* পাচ আনা। 


চোক উঠার কষ্ট। 

এ দারুণ গ্রীষ্মে সমস্ত বিশ্ব-ব্রঙ্গাও যখণ অগ্রিজ্ঞপায় সন্তস্ত হইয়া উঠে, 
সেহ সময়ে নানাবিধ রোগ আসিয়া দেখা দেয়। বিশেষতঃ অক্ষি-সন্ধপ্ধীয 
রোগই এই সময়ে একটু ব্যাপকভাবে উপস্থিত হয়। সাধারণতঃ__বগদেশে 
চোক উঠা রোগ, এই দারুণ নিদাধে প্রাদুভূতি হইয়। থাকে । চক্ষুঃপ্রদাহ 
উপস্থিত হইলে, অক্ষিমণ্ডলে কি ভয়ানক কষ্টই না উপস্থিত হয়। চোক দিয়! 
জল পড়া, চক্ষুর লালিমা অবস্থা, উত্তেজনাময় প্রদাহ, নিদ্রার ব্যাঘাত প্রভৃতি 
নানাবিধ অশান্তি উপস্থিত হয়। প্রথম অবস্থা হইতে চিকিৎসিত না হইলে, 
ইহা ভয়ানক অবস্থা ধারণ করে। যদি প্রথম হইতেই আমাদের “নেত্রবিন্দু” 
ব্যবহার করেন, তাহা হইলে উল্লিখিত সমস্ত উপসর্গ বিদুরিত হইয়া চক্ষু 

স্বাভাবিক অবস্থ। প্রাপ্ত হয়। একবিন্দু প্রয়োগে চক্ষু বরফের যত ঠাণ্ডা হব । 
পরীক্ষণ প্রার্থনীয় । মূল্য প্রতি শিশি ১২ এক টাক1। মাশুলাদি পাচ আন|। 
গভর্ণমেণ্ট বেড ভিপ্লোমাপ্রাপ্ত 
শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুণ্ড কবিরাজের আয়ুর্বেবেদীয় উষধালয়। 


১৮১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা । 





২ সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী। 

অভ্ভি আল্বস্প্য্কীন্ত্ ভএম্বীচ ৫৫৫ 
স্মপ্রনিদ্ধ স্পপরিচিত লেখক 

“উপেক্ষিতা”, “মহুসঙ্গ”, এগুরুঠাকুর” প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেত। 


শ্রীভপেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 


«বরবণিনী” 


৪ শি 
অন্ভুত-প্রহেলিকাময় অপুর্বব প্রণয়কাহিনী প্রকাশিত হইয়াছে । 


“বরবণিনী*'_-“বরবণিনী”'_-“বরবণিনী” |! 


একানারে উপহাস, জীবনরহস্ত, গোয়েন্দাকাহিনী !! পড়িতে পড়িতে 


দেহ রোমাধিংত হইয়। উঠিবে! দ্রশখানি নগ্ননমনারঞ্জনণ, সুন্দর, অতি 
স্বশ্পর হাফটোন ছবি “বরবণিনীর” শো! লক্ষগুণে বৃদ্ধি করিয়াছে। 
স্মন্দব ছাপা-উচ্চদরের আন্টি+ কাগঞ্--_ 


কাগজে পাধ--মুলা ১২ টাক। 


কাপড়ে বাধ'--মূল্য ১'* পাচ সিকা। 


প্রাপ্তিস্থান 
বেঙ্গল মেডিকেল লাইত্রেরা। 
শ্রীগ্তরুদাস চট্টোপাধ্য।য় | 
২*১ নং কণ্ওয়ালিস, স্্ীট, 
কলিকাতা । 


বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে চিঠি লিখিবার সময 'সাহিতো'র উল্লেখ করিলে 
অনুগৃহীত হইব। 


সানিতা-বিজ্ঞাপনী | 


শ্রীললীধুক্ত মচারাজাধিরাজ হায়দ্রাবাদ প্রদেশাধিপতি নিজাম বাহাছ্ধর, 
নষুক্ত মহারাজাধিরাজ মহীশৃর, বরজধা, ত্রিবান্ুর, যোধপুর, ভরতপুর, 
পাতিয়াল। ও কাশ্মীরাধিপতি বাহাছরগণের এবং অন্তান্ত স্বাধীন 


পা 





রাজন্যবর্গের অনুমোদিত বিশ্বস্ত পুষ্টপোষিত 
কবিবাজ চকজ্জকিশোর সেন মণাশ:য়ও 


জবাকুস্থম তৈল 


শিরোরোগের মহৌষধ । 
গুণে শাদ্ধতীয়! গান্ধে অতুলনীয়! 


»ধাকুস্থম তৈল বাবহার করিলে মাথা ঠাণ্ডা থাকে. অকালে চুল পাকে না; 
মাথায় টাক পড়ে না। ষাহাদের বেশী রকম মাণ! খাটাইতে হয়, তাহাদিগের 
পক্ষে জবাকুন্থম তৈপ নিন্া-বাবহার্য। বস্ত। ভারতের স্বাধীন মহারাজাধিরাজ 
ঠইতে সামান্ত কুটীরবাসী পর্য।স্ত সকলেই জবাকুন্তম তৈল ব্যবহার করেন, 
এবং সকলেই জণাকুন্ম তৈলের গুণে মুগ্ধ । জবাকুন্থম তৈলে মাথার চুল 
রঙ, “রম ও কুঞ্চিত হয় বলিয়া রাজরাণী হইতে সামান্ত মহিলারা পর্যযস্ত আজ 
আদরের সহিত জণাকুন্থন তৈল বাবহার করেন। 

এক শিশির মূল্য ১২ টাকা। 
ভাকমাশুল।* চারি আনা । ভিঃ পিতে ১/* পাঁচ আনা । 
ডজন (১২ শিশি ) ৮৮* আট টাক। বার আনা। 
হ্লীদেবেক্জ্রনাথ সেন কবিরা ও শ্রীউপেম্দ্রনাথ সেন কবিরাজ। 


২৯ নং কলুটোলা স্ত্রীট--কলিকাতা | 
1,-পনদাত্যা্দগকে 'চঠি লিখিবার সময় “সাহিত্যের উল্লেখ করিলে 
অন্ুগৃহীত হুইব। 


সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী । 


স্বকবি শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায়চৌধুরী-প্রণীত গ্রস্থাবলা 
১। অরুণ (আট আন1) 
পাঠ করিয়। সত্যসত্যই শান্তি লাভ করিলাম।_বনশ্পমতী। মুগনাতি? 
যত সৌরভসম্পৎশালী ।-_প্রতিবাসী ৷ 


1 00হ 00998015110 
4১ 07101100 26101005--45 135 18৮2, 


২। প্রভাত (বার আন!) 
ছুলভি অবিনশ্বর নীলকাগ্মণি মত এ কাব্যথানি আপনার নাষ বঙ্গ- 


সাহিত্ো চিরশ্রণীয় রাখিবে ।__নবীনচন্ত্র ৷ 
খুবই ভাল লাগিয়াছে ৷ দ্বিজেন্্রলাল। 


তি স্ুনর 1 গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় । 
৩। মাধুরী ( আট আন! ) 


ড1০1721:9 10 21১010৫% 10 90210 ৬৪ 716 91771] 0179777764 
110) 11.130105106, 

[0161001)001৮ 210 ৮05৬ তান টা িশো0218 1)62171006,-- 
(20900, 


সব্ধাঙ্গসুন্দর হইয়াছে । সর্ঘত্রেট নৃতনত্ব আছে ! আপনি এই বয়সেই 

গ্রথম শ্রেণীর কবি ।--দেবেন্দ্রনাপ সেন । 
8৪ । ব্যাধি ও প্রতিকার (আট আনা) 

পরবন্তী যুগে তুমিই সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও লেখক, আমি অকুতোভয়ে এম 
ভবিষাদ্বাণী করিলাম __দ্বিজেন্্রলাল। 

এই গ্রন্থপাঠে সকল শ্রেণীর লোক উপরুত হইবেন।__বিজয়চন্র। 

মুগ্ধ তইয়াছি।- অশ্বিনীকুমার । 

্রস্থকাত্ নিপুণভাবে ও সরল ভাষায় ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থার বিচার 
করিয়। প্রাজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন 
শরিয়া পাঠকগণত্ এই গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করি ।---রবীন্দ্রনাথ । 


৫। দেবদূত ( আট আন! ) 
একাধারে গল্প ও কাবা ।-_ প্রকাশিত হইয়াছে। 
প্রীপুরুদাস.চট্টোপাধ্যায়। ২০১ নং কর্ণওয়াণিস্‌ স্বাট, কলিকাতা । 


বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে চিঠি লিখিবার সময় য় সাহিত্যের উল্লেখ করিলে 
অনুগৃহীত হইব। 


সাহিতা-বিজ্ঞাপনী । ৫ 


_ প্রাদেশিক ইতিহাসে যুগান্তর _- 


বুবর্ষের পরিশ্রম ও গবেষণার ফল |. 
৪১ খানি চিত্র ও ৫ খানি প্রাচীন ও নবীন ম্যাপ সম্বলি*। 
_ (রেণেলের অঙ্কিত তিনখান! সমেত ) 
শ্রীযুক্ত যতীন্দমমোহন রায় প্রণীত 
বাঙ্গালার প্রাচীন রাজধানী 


ভ্োাল্কাল্ ইভিজ্ঞন্ল £ 
প্রথম খণ্ড । 
( ৬০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ) 
মূল্য উৎকৃষ্ট কাপড়ে কাধাই ৩॥* টাকা মাত্র। 
প্রতোক স্বদেশবাসী ইহার সফলতার বিচার করুন। 


বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী আশুতোষ লাইব্রেরী 
২০১ নং কর্ণওয়াপিস্‌ সীট, ৫০।১ নং কলেজ স্্রাট, কলিকাতা ৷ 
কলিকাতা । এবং পটুয়াটুলী, ঢাক!। 


নি অন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম । 
সকল ও কলেজের পাঠ্যপুন্তক-প্রকাশক ও বিক্রেতা 
এস, কে, লাহিড়ী এণ্ড কোম্পানি 


৫৪ নং কলেজ দ্্রীট__ কলিকাত]। 

স্বর্ণলতা, ভরিষে বিষাদ ও অদ্ৃবষ্ট ।__.৮ তারকনাধ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। 
এ সকল পুস্তকের নূতন পরিচয় অনাবস্তক। প্রত্যেকখানির মূল্য ১০ মাত্র। 
শব্দার্থমঞ্জরী ।-__পঙ্ডিত শিবনারারণ শিরোমণি প্রণীত। ছাপ! বাধ! উত্তম, 
মূল্য ২২ টীকা মাত্র । ভাস্করানন্দচরিত।__কাশীধামের সুবিখ্যাত পরমযোগী 
তাঙ্করানন্দের চরিত-পাঠে আনন্দের সহিত জ্ঞান ও ভক্তি লাভ হইবে । 
মূল্য ৯২ টাক! মান্্র। জ্ঞান ও কর্ম _ শ্রীযুক্ত স্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রণীত-__মূল্য ২২ টাকা মাত্র। রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গদষাজ।-_ 
পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত-_সৃল্য ২।* টাকা মাত্র । মানবজীবন।-_্ীযুক্ত 
নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় গ্রণীত- মূল্য ॥* আনা মাআ। সাধুচরিত ;_ মূল্য 
॥* আন মাত্র। গীতিমালিক|।-_মূল্য ॥* আনা মাত্র । ছবির বই।-_মুল। 
৮* আনা হইতে ১২ টাক! মাত্র। মিবার-গৌরবকথ|।-__মুল্য ॥ আন! । 
ইংরাজী পত্রলিখন প্রণালী। প্রেসিডেব্সী কলেজের ভূতপূর্ববক অধ্যাপক 
ওয়েব সাহেব প্রণীত- মূল্য ১* আনা। মৌনীবাবা ।-_্রীমত্তী নিঝরিণী 
ঘোষ প্রণীত ) মূল্য ॥* আন! । ্বগাঁয় কবি রজনীকান্ত সেন প্রণীত অমৃত ।-_ 
ষুল্য ॥* আন] । বিশ্রাম ইহা পাঠে হাস্ত সংবরণ কঠিন হইবে-_ মুল্য 1%০। 


৬ সাহিত্য বিজ্ঞাপনী । 


ডাক্তার কাস্তিকচজ্্র বন্থ, এম -বি কৃত 
আআন্তিনব আবিষ্কার । 
পুহছম্বাক্ট। স্লার্পাঞ্প্যান্কিভল। 
রক্তদুষ্তি ও দৌর্ববল্যের মহৌষধ । 
ইছাট একমান্রে খোলা সালস! ' 
সকল খতৃতে ও সকল অবস্থায় সেবন কর! ষায়। 
ইহাতে কি কি ওষধ আছে, দেখুন । 
ঞ্াণমেক! সালস।, 'অনস্তমূল' দারু হবিস্', অশ্বগন্ধী, দ্ভাতিম, গুলঞ্চ, শ্বেত 
আকন্দের ভাল. যষ্টি মধু, সোভিয়ম, সিনামেট । 
ইহ কি কি রোগে ব্যবহৃত হয় ? 
শাবীরিক দৌর্বল্যে, চর্মবোগে, রজ্ছষ্টিতে, বাত ব্যাপিতে, পুরাতন 


জ্বরে। 
৮ আউন্ন শিশি ১৮%* জানা । ভডাকমাণ্ডল ও প্যাকিং 1/* আনা। 


'এক পাউগড বোতল ২৪ আনা । ডাকমাশুল ও প্যাকিং %৪* আনা । 


'টাইকো-সাড। ট্যাবলেট 
অগ্র ও অজীর্ণ রোগের 
সুগঠিত, ম্বখা, সুখসেবা ও স্ুফলগ্রদদ মছৌষধ। 
'মজীর্ণরোগের যাবতীয় উপসর্গ-_পেটক্কাপা, অরুচি, বুকজ্ঞালা, 'মাহারের 
পর বমন ব1 পেটের ব্যথা, টাইকো৷ সোড' ট্যাবলেটে অচিরে আরোগ্য করে। 
উদ্দরামর়, গ্রহণী ও স্তিকা৷ রোগের অমোঘ ওধধ। জীবাণুনাশক--সকল 
প্রকার পচন ক্রিয়া বন্ধ করে, এবং অন্ত্রমধাস্থিত জীবাণু সকলকে বিনষ্ট করে 
ৃ্ধাবস্থায়-_সেবন করিলে বাযুত্দ্ধি হইতে পারে না, এবং বায়ূরদ্ধিজনিত 
অনিদ্রা, অবসাদ ও শরীরের বেন! সত্বর দূরীভূত হয়। ক্ষুধাবদ্ধক-_আ$1- 
রের পর সেবনে ভুক্ত জ্রব্য সহজে উত্তমরূপ পরিপাক হয়, এবং ক্ষুধ! বৃদ্ধ হয়। 
ক্রিমষিনাশক-__নিয়মমত বাবহারে অন্ত্রমধ্যে ক্রিমি কীট সকল বিনষ্ট তইয়া 
নির্গত হইয়! যায়, এবং পুনরায় জন্মাইতে পারে না। 
মূল্যাদি--৩২ বটিক11%* । ১০* বটিক। ১২ টাকা । 
একমান্র প্রস্তুতকারক 
ডাক্তার বস্ত্র লেবরেটারী । 
৪৫ নং আমতা স্ত্রী, কলিকাত1। 


সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী ৷ প 
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বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে চিঠি লিখিবার সময় 'সাহিত্যে'র উল্লেখ করিলে 
অনুগুহীত হউটব। 


'সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী। 


ইও্ডিয়ান ফৌর্স লিমিটেড. 


২ নং বহুধাজার স্ত্রী, কপিকাতা । 


হাতের তৈয়ারী 





তছল্লী ত্জুভ7 ॥ 


চামড়া ও গঠন ঠিক বিলাতীর ন্যায় । 
ন্বলাঞ্পত্ড £ 


হিলের কাপড় €৫ পয়পস! লাতে বিক্রয় করায় আমাদিগের বিস্তর 
পরিমাণে কাটতি বাড়িয়্াছে। 


এ, সি, ব্যানাজ্জাঁ এণ্ড সন্‌ 
ম্যানেজিং এজেপ্টস্‌। 


& 


খোস ও চুলকণার ওঁষধ 
নিম ও চালমুগরার তৈল মিশ্রিত 


২নলক্ষল্ক্র (গলদ ) তলাম্খনন 
| গ্রতি বাক্স (তিনখান ) ৮* দশ আনা 
ওরিয়েপ্টাল সোপ ফ্যাক্টরী ; 
কলিকাতা। 


বিজ্ঞাপনদাতাদ্দিগকে চিঠি লিখিবার সমর “সাহিত্যের উল্লেখ করিলে 
অন্ুগৃহীত হুইব। 


সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী । ৯ 


কলিকাতায় 


আশুতোষ লাইব্রেরী । 


বাঙ্গালার শিক্ষকসমাভ, ছাত্রবন্দ ও শিক্ষান্থুরাগী মহোদয়গণে সহানগু 
ভূতি ও পৃষ্ঠপোষকতায় ঢাকা-আগুতোধ লাইব্রেরীর নাম সর্বত্র স্থপরিচিত। 
ভগবানের আশীর্বাদ এবং ঠাহাদের গ্গেহ ও কুপাণৃষ্টির উপর নির্ভর কররয়াঠ 
রাজধানী কলিক্কাতায়ও “মগুতোব লাইব্রেরী” নামে এক পুণ্তকালয় 
স্বাপিত হইল। 

এই পুস্তকালয়ে সর্বদ। সর্ধগ্রকার পুস্তকই পাওয়া) যাটবে। অনুগ্রহ 
করিয়া মুদ্রিত কাটালগের জন্য চিঠি লিখুন । 


আলঞ্টতোষ লাইব্রেরী, 
৫০১ কলেজ ট্ট, কলিকাতা । 





'্টালটাঙ্ক, ক্যাসবাক্স ও তালা ইত্যাদি 


ভারতে নর্বো্রু$। 


১০৭ নং মেছুয়াবাজার রোড, কলিকাতা । 
55, 28007553 :--761 7805 07106805. 


বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে চিঠি শিখিবার সময় “সাহিত্যের উল্লেখ করিলে 
অন্গৃহীত হইব। ূ ্ 


১৪ সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী। 


গছ! বেঙ্গল নর্শরি বীজ! 


১২৪ মাপিকতল। মেন রোড, কলিকাতা ৷ 
যদি ভাত্র জাঙ্বিন মাসে কপি প্রস্তত করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে 
এই সময় পাটনাই ফুলকপি বীজের অর্ডার দিন। প্রতি তোল11%* 
দশ আনা। 
এষ্ট সময়ের বপনোপযোগী ২৫ রকম দেশী-সজীর বীজ ১২ এক টাক! 
ও ১৫ রকম ফুলের বীজ ১২ এক টাক]। 


ফল, ফুলের চারা ও কলম। 
সমস্তই আমাদের নিজ উদ্ভানের পরীক্ষিত বৃক্ষের প্রন্তত অকৃত্রিম ও 
স্থুলভ। বিশেষতঃ আমাদের আত্ম লিচু ইত্যাদি ফলের কলম চিরপ্রসিদ্ধ। 
রোপণ করিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত । অদ্যই ক্যাটালগের জন্ত পত্র লিখুন । 


প্রোপ্রাইটার-_ প্রীঈশানচন্দ্র দাস এণ্ড সন্ন। 
সচিত্র সচিত্র 
প্রথম শ্রেণীর মাসিক-পত্র্িক। ও সমালোচনী 


চি 


সম্পাদক শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম-এ, বি-এল্‌। 


বর্তষান ফান্তন মাসে, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যায় অর্চন] সচিত্র হইয়া প্রকাশিত 
হইতেছে । এ চিত্রগুলি বিলাতী-মুদ্রিত চিক্জের সমান। প্রথিতনামা 
নবীন ও প্রবীণ সাহিত্যরধিরন্দের সমম্বয়-ক্ষেত্র _অর্ন|। 

ইহাতেও কি অর্চন! গৃহ-পঞ্জিকার ন্তায় গৃছে গৃছে বিরাজ করিবে না? 

গত বর্ধে অর্চনার কলেবর বৃদ্ধি হইয়াছিল, কিন্ত মূল্য বাড়ে নাই, 
ভাহাতেই অর্চনার এত গ্রাহক বন্ধি হইয়াছিল যে, কতকগুলি গ্রাহক আমরা 
লইতে পারি নাই। কিন্তু এবারও সৃল্য বাড়িল না পূর্্নবৎ ১।* পাঁচ সিক! 
লহিল। অঞ্টনার বার্ধিক সৃল্য ১০, নমুনার মূল্য।১* আন] 


ম্যানেজার- অর্চনা । 
১৮ নং পার্ধতীচরণ ঘোষের লেন, অর্চন! পোষ্ট, কলির্কাতা। 


বিজ্ঞাপনদাতাঙ্িগকে চিঠি লিখিবার সময় 'সাহিত্যের উল্লেখ করিলে 
অনুগৃহীত চুইব। 


সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী ৷ ৯১ 


জগত বিখ্যাত রায় ব্রাদার্স এগ কোংর ফারম্‌ কেবল 
ভারতবর্ষের পরিচিত নহে, সমস্ত জগতে পরিচিত। 


বহুদিন হইতে বেন্‌ নেভিন ওয়াচ কোং র ঘড়ি নিজগুণে 
জগতে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে । 
খরিদ করিয়া সম্ভষ্ট না হইলে ছুই 
তরফের খরচ! সমেত মূল্য 
ফেরত দিয় থাকি। 


টাদি রূপার 


স্যাসন্তাল ওপন ফেস ২৮৬ হন্টিং 
৩০২ হাফ হন্টিং ৩৫২ টাকা । 
প্রত্যেক ঘড়ির সহিত তিন বৎসরের 
গ্যারেন্টি দেওয়। হয় এবং প্রত্যেক 
ঘড়িতে শতকর! ১০২ টাক 
হিসাবে কমিশন বাদ 
দেওয়া! হয়। 
আমাদের সো-রুমে সদ! সর্বদা অতি লল্প মূল্য হইতে বহু বৃূল্যের ওয়াচ, 
কু, স্বর্ণের মলঙ্কার এবং জহরতের অলঙ্কার বিক্রযার্থে প্রস্তত থাকে এবং 
অর্ডার পাইলে স্বর্ণের ও জহুরতাদির দ্রব্যাদি খরিদ্দারের পছন্দমত অতি 
অল সময়ের মধ্যে প্রস্তত করিয়। দেওয়া] হয়। 
আমর! সকলকে আমাদের সো-রুম দেখিবার জঙ্ত অনুরোধ করি, কারণ 
তাহা হষ্টলে বুঝিতে পারিবেন আমাদের জিনিস) সকল কত উচ্চ শ্রেণীর 
তৈয়ারি এবং মূল্য কত সুলভ । 


রায় ব্রাদার এশ কোং। 


ডারষণ্ড এড প্রিসিয়স ক্লোন যারচেপ্টস্‌,স্যানগফ্যাকচারিং জুয়েলার্স, 
এও ওয়াচ এগ ব্লক যেকার্স। 
১৪ নং রাধাবাজার স্ত্রী, কলিকাতা । 
+টেলিকোন নং ১৫০৫, টেলিগ্রা্দ্‌ “ভিজিবেল”, গোঃ বক্স নং ১৩৭, 
জি, প, ও, কলিকাতা । 





বিজ্ঞাপনদণাভাঙ্গিগকে চিঠি লিখিবার সম "সাহিত্যের উল্লেখ করিলে 
অনুগৃষ্ধীত হইব। 


স্বামী বিবেকানন্দের শ্রস্থাবলী। 
সাধারণের পঙ্গে। | 
ইংরাজী রাজযোগ (২য় সংস্করণ) ১২ বাঙ্গাল! ভক্তিযোগ (৪র্ঘ সংস্করণ) ৪৮ 
*জ্ঞানযোগ (৯য় সংস্করণ) যত্স্থ & কঙ্মযোগ (৩য় সংস্ক'ণ ) ॥* 
” কর্মযোগ (২য় সংস্করণ) ॥* * চিকাগো বক্তা (২য় সংস্করণ )1/, 
” তক্তিযোগ (২য় সংস্করণ) 1৮০ ” পত্রাবণী ( ২য় সংস্করণ) ০ 
” চিকাগে! বক্ত,তা (৪র্ঘ সংস্ক:৭)।%০ ” প্রাচা ও পাশ্চাত্য (৩য় সংস্করণ) ॥* 
1009 9016000 2170 [01011950190 * ভাব বার কথ! ( ২য় সংস্করণ ) 17%/* 


911২6112101) ১৭ * বীরবাণী ( ৩য় সংস্করণ) 1০ 
* £ 31805 01 [২০11101) ১২ ৮ মদীয় আচার্ধ্যদেব 1%৯ 
* 1২110101) 01 1,00 1%০ ৮» পওহানী বাবা ৮৯ 
* [1 1185121 ॥* ৮ ধর্ম্ববিজ্ঞান ১ 
» 1১851020132). ৩০ 
*]1)0000 00 ড০081018 * বর্তমান তারত (২য় সংস্করণ) |* 
1২621152000 200 10 

[1০0905 ॥০ ৮” তক্তি-রহস্য ॥%০ 

বাঙ্গালা রাজযোগ ১৯ ৮” ভারতে বিবেকানন্দ (২য় সংস্করণ) ২২ 

সন্্যাসীর গীতি (২য় সং) /* ” পরিব্রাজক (২র সংস্করণ ) ॥* 


উদ্বোধন - রামরুষ্ণ-মঠ-পরিচালিত মাসিকপত্ত্র। অগ্রিম দেয় বাধিক 
সূল্য__সডাক ২২ টাকা । ইহাতে ধর্ম্মবিজ্ঞান ও শিল্প প্রভৃতি আলোচিত 
হইয়া থাকে। অধিকন্ত ইহাতে স্বামী সারদানন্দ ভ্রিলোকপাবন ভগবান 
'উত্রীরামরুঞ্ণদেবের পুণাময় চরিত্রের বিস্তারিত বিশ্লেষণ-সংবলিত একটী অপূর্ব 
প্রবন্ধ প্রতি মাসে নিয়নিতরূপে লিখিতেছেন। 
দ্বোধন-গ্রাহকের পক্ষে ইংরাজী রাজযোগ ঘ* কম্মযোগ 1৩৯ চিকাগো 
বন্ধ ত11/০ 10) ১০16706 2110 1210110১011 011২০118101 ৭১ ১৪4৮ ০৫ 
1২০118190 ৮ [২০110197) 911,9৬০ ॥* 51৮ 01850011০ 78৮1701113208. %* 
11002175021 90205 ॥০ 1২5811391101) 0100 115 1191110051%০ বাঙ্গাল 
ভক্তিযোগ 1০ কর্ণাযোগ ॥* চিকাগে! বক্ত, তা।* ভাববার কথা ।” পত্রাবলী 
1%/* প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ।%* বীরবাণী।* মদীয় আচার্্যদেব ।* পাওহান্নী বাবা” 
ধর্মবিজ্ঞান ॥* বর্তমান ভারত ।* ভারতে বিবেকানন্দ ১৪* পরিব্রাজক । 
প্রতাপচন্দ্র মন্কমদার কৃত “পরমহংস রামকৃম” ( ইংরাজী ) ৬ 
উদ্বোধন-গ্রাহকের পক্ষে /* 15 1195127 পুস্তকধানি ॥* জানায় লইলে 
“পরমহংস রামকুষ” বিনা মুল্যে একখানি পাইবেন। সকলের পোষ্টে শ্বতন্ত্র। 
আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ; জীবনী ও তুলনা ২২ তারতে শক্তিপুজ। ॥* 
উদ্বোধন-গ্রাহকের পক্ষে 1৮০ । 
প্রাপ্তিস্থান £-- উদ্বোধন কার্য্যালয়, ১২, ১৩ নং গোপালচজ্জ নিয়োগীর 
লেন, বাগবাজার পোঃ আঃ কলিকাত1। 


সাহিতা-বিজ্ঞাপনা ১৩ 





ড্রাম /৫ ৩/১৯। বোরিক এও টেফেল হইতে মাসিক ইডেন, সমস্ত 
ওষধ টাট্কা অথচ স্ুণভ। অভাবনীয় স্বযোগ ইংরেজী ও বাঙ্গালা পুস্তক, 
বাক্স, শিশি, কর্ক গোবিউলস্‌ ইত্যাদি সুলভ মূল্যে পাওয়! যায়। কলেরা 
বা গৃহ চিকিৎসার বধ ড্রপার ও পুস্তক সহ বান্স ১২, ২৪, ৩৯, ৪৮, 
৬০, ১০৪ শিশি ২, ৩, ৩।০১ ৫৩/০) ৬1০, ১১|০ টাকা। মাশুলাদি শ্বতন্ত্র। 


পত্র লিখিপে মুল্য তাণিকা পাঠাহয়া থাকি । 





নিনিক্ট হারমোনিয়ম। 
অরগান রীড ! অরগান টিউন ! 


পছন্দ না হইলে মূল্য ফেরৎ! 

যদি মজবুত কল কব ও স্থুমিষ্ট 
স্বর |বশি্ট হাএমোনিয়ম চান্‌ 
তবে একগ্িবিসন্‌ হইতে সুবণ 
মেডেল প্রাপ্ত একমাত্র নানক্রট 
ক্রয় করুন। অর্থের সার্থকশা 
হইবে, ভারতীয় সঙ্গত ও জণ 
বাছুর পক্ষে ইহাঠ উৎকৃ্ু। 
গ্ঠারাট্টি ৩বৎসর। মৃণ্য ৩৫,৪০, 
ও তহ্র্ধ অর্ডার সহ ৫২ অগ্রিম 
পাঠাইবেন। পত্র লিখিলে ক্যাটা- 
এ লগ. পাঠান হয়! 


ভন এগ কোং 


ইয়ান মিউজিক্যাল ষ্টোর, 
১০৩ নং লোয়ার চিৎপুর রোড (7) 
কলিকাত]। 





১৪ সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী। 


কয়েকখানি উৎরুষট পুস্তক। 


অশোক - শ্রয়ক্ত চারুচন্দ্র বস্তু প্রণীত-_নরকুল-শ্রেষ্ঠ' অশোকের 
শঙ্ধপ নুবিভ্ৃত সুন্দর জীবনচরিত বঙ্গসাহিত্যে আর নাই। মূল্য ১/* টাকা। 


শ্রীগৌরাঙ্গ_ পর কুমুদনাথ মন্িক প্রণীত-_ভাষার মাধুর্য, 
কন্গনার লালিত্যে এবং ভাবের গার্ভীর্য্যে ইহা বঙ্গসাহিত্যের মুকুটমণি 
ছইন্লাছে। মূল্য ॥* আনা। 


ছেলেদের মহা ভারত- শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকিশোর রায় 
চৌধুরী প্রণীত-_“মহাভারতের” মূল গল্প অবলম্বনে এই উৎরুষ্ট পুস্তকখানি 
স্লচিত। ভাবার লালিত্যে ও চিত্রের সৌন্দর্য্য মুগ্ধ হইতে হইবে। নূল্য ১ 
বান । 


মহ।ভারতের গণ্প-_-প্রয়ু্ত উপেন্্রকিশোর রায় চৌধুরী 
গ্রন্নীত__ ইহাতে “মহাভারতের গল্পগুলি আছে। যেমন সুন্দর গল্প, তেমনই 
সপ্ন ঘকার ছবি। মৃল্য ১/* আনা। 


চিড়িয়াখ।ন।__“দীব্জ্ব” প্রণেতা শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু 


ধ্রদ্ীত- যে সকল পণুপক্ষী দেখিবার জন্য ঘরের ছেলেমেয়ের ব্যস্ত হইয় 
গমালীপুরে যায়, এবং যাহাদিগকে স্বচক্ষে দেখিয়া আহ্লাদে আটখানা হয় 
কইছাতে সেই সকল পণুপক্ষীর কথ! সংক্ষেপে অতি সরল ভাষায় বর্ণিত 


গইয়াছে। 
মিটী বুক সৌসাইটা, 
৬৪ নং কলেজ গ্্রীট, কলিকাতা । 


বিজ্ঞাপনদাতার্গিগকে চিঠি লিখিবার সময় “সাহিত্যের উল্লেখ করিলে 
অন্গুগুহীত হইব। 


সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী ৷ 3৪ 


বিনামূল্যে ক্যাটলগ। 


বিবাহের ও অর্ডারের গ্রহন! ৩ দিনে দিই। 
তলান্বিভ্জী স্পা] | 





আসল চাদিরূপা ও আইভরি শশখার উপর গিনির পাত 

মোড়া । কুল-ললনার হস্তে শাখা এয়োতি ও মঙ্গলের চিহ্ন । 

শাখার পালিশে রাজা মহারাজার প্রশংসাপত্র পাইয়াছি/ 
মূল্য ১ জোড়া ১৪২ টাকা । 


০ রূপার নল 





এই নল টিনা নে রি দিনিস। ভিতর খোলা। £ঠি 
তাবের ভিতর দিয়া আশ্চর্য্য উপায়ে ধৃম নির্গত হয়! গঠন কৌশলে জাশ্টর্য) 
ও মোহিত হইবেন। অর্ডার পাইলে গিনি স্বর্ণ হবার নলের মুখ বাধাই! 
দিতে পারি। রূপার নলের মূল্য ১ নং ৪॥* টাকা ও ২ নং ৩/* টাক1। গিনি 
সবার! মুখ বাধিলে নলের মূল্য ৮২ হইতে ১৪ টাকা। 
বিবাহের অলঙ্কার ও গিনি স্বর্ণের জিনিস সর্ববদ। 
প্রস্তত থাকে ? 


মণিলাল এণ্ড কোং 


_ জুয়েলার্ন এগ ভায়মণ্ড মার্চেণ্টেস। 


৪* নং গরাণছাটা, চিৎপুর রোড, কলিকাতা। 


বিজ্ঞাপনদাতাদ্দিগকে চিঠি লিখিবার সময় 'সাহিত্যে'র উল্লেখ করিলে 
অন্গৃহীত হুইব। 





১৬ সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী 





ম্যালেরিয়া! ও সর্বববিধ ভরের মন্যৌোষধ | 
মুল্য-_-বড় বোল ১।* প্যাকিং ডাকমানুল ১২। 
চোট বোতল &* রী ৮০ আনা 
এডওয়া'স্‌ টনিক সেবনের সঙ্গে সঙ্গে 


এডওয়ার্ডদ্‌ লিভার এগ স্পীন অয়েপ্টমেন্ট ! 
পাতে বৈকালে মালিশ করিলে বিশেষ ফণ দর্শে। 
মূল্য প্রতি কৌটা 1৮* ছয় আন । ভাঃ মাঃ স্বতস্্র গাগে। 


কঃ 





অজার্ণতা, অগ্নিমান্দ্য ও স্নায়বিক দৌর্বল্যের মহৌষধ । 

সাধারণ দৌর্ধলা, রক্তহীনতা, শ্্রতিশক্কির হ্রাস, মস্তক ঘূর্ণন, 'অমনো- 
ষোগিতা, অতিরিক্ত পরিশ্রম, কিংবা ছুশ্চিন্তাজনিত মানসিক বিকার প্রভৃতি 
সকল প্রকার দৌর্বলো ইহা আশু ফলগ্রদ । 
অজীর্ণতা, পেটফণাপা, ক্ষুধামান্থ্য ইত্যাদি পাকস্থলীর বিকারে ইহা অদ্বিতীয়। 

পরাতন রোগ হইতে আরোগা লাভ করিয়া শ্রীপ্র সবল এবং কার্যযক্ষম 
হইতে হইলে ইহার তৃল্য তেজস্কর টনিক বাজারে পাইবেন না। 

বৃল্য-_১৪০ প্রতি শিশি। 


সোল এজেণ্টস,_-বটকৃষ্ণ পাল এগ কোং । 
কেমিষউটস্‌ এপ্ত ডপিষ্টস্‌।_৭ ও ১ নং বনফিল্ডস্‌ লেন,._-কলিকাতা। 


_ বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে চিঠি লিখিবার সময় সাহিত্যের উল্লেখ করিলে 
 অন্থগৃহীত হইব । 





সাহিত্য, ২৪শ বৰ, ওর সংখা 


সাগরিকা । 


তৃতীয় উচ্ছধাস। 
কলিঙ্গ ৷ 


কলিঙ্গদেশ সমুদ্রোপকুলে অবস্থিত।  তাহা। অনির্বচর্নীয় নৈসগিক শোভার 
আধার। বাঁচিবিক্ষু্ধ বঙ্গোপসাগর তাহার অতলম্পর্শ পরিখা ;__বিদ্ধ্য- 
মহেন্দ্রকুলাচল-কলেবর তাহার দুরতিক্রম শৈলপ্রাকার;__-কলিঙ্গের সশৈল- 
বনকাননা বন্ছন্ধর! যেন অসংখ্য দৃঢ় ছুগে” সুসজ্জিত । 

যাহার এক সময়ে এ দেশে নান। কীন্তিকলাপের পরিচয়-প্রদানে মানব- 
সভ্যতার গৌরববর্ধন করিয়াছিল, তাহার অতীতের ঘনান্ধকারে বিলীন 
হইয়। গিরাছে কেহ স্বৃনিমাতজে পধ্যবসিত কাহারও স্থতি পধ্যস্ত 
বিলুপ্ত! তথাপি তাহাদের কীন্তিকলাপের পরিচয়-গ্রহণের জন্য আধুনিক 
সভ্যসমাজে কৌতুহল প্রবল হইয়া উঠিতেছে। তজ্জন্য তথ্যাঙ্সন্ধানের ও 
সুত্রপাত হ্ইয়াছে। তাহার ফলে কালক্রমে ইতিহান যথাযোগ্যভাবে 
সঞ্চলিত হইতে পারিবে । 

তথ্যান্সন্ধানের সাহাধ্যে এ পধ্যন্ত যাহ। কিছু আবিষ্কৃত হইয়াছে, এখনও 
তাহ। “পূর্ববৃত্ত কথা”র বঙ্কালমাত্র ; প্রাণহীন, লাবণ্যহীন, হাঁবভাববিহীন, 
অযত্ববিন্তস্ত অস্থিপপ্তর। তাহাতে শৃঙ্খলার অভাব, পৌর্ববাপধ্যের অভাব, 
অনেক প্রয়োজনীয় গ্রস্থির অভাব। তজ্জন্ত তাহা বৈজ্ঞানিক-সমাজে সমা- 
দর লাভ করিতে সমর্থ হইলেও, জনসাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে 
নাই। তথ্যান্গসদ্ধানের জন্য যে যৎসামান্ত আয়োজনের স্থত্রপাত হইয়াছে, 
তাহাকে এখনও যথেষ্ট বলিয়া অভ্যর্থনা করা যায় না। বরং বর্তমান 
অবস্থায়, প্রয়োজনের হিসাবে, তাহা উদ্বেখ করিতেই সঙ্কচিত হইতে 
হয়। স্তরাং জনলাধারণের পক্ষে এখনও আখ্যায়িকার যুগ চলিতেছে ;-_- 
কল্পন। এখনও আখ্যায়িকাকে পুষ্টতর করিয়া তুলিতেছে ;__জনশ্রুতি তাহাকে 
নানা কাহিনীর সহিত জড়িত করিয়া! ফেলিতেছে; তীরমাহাত্ম্য তাহারই 
উপর আধ্যাত্মিকতার এক অলৌকিক মোহাবরণ বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছে ! 
জননাধারণের বিশ্বাস,__-কলিগ্গ কলিঙ্গ। তাহার সহিত কখনও অন্ত কোনও 


প্রদেশের কিছুমাত্র সম্পর্ক ছিল কি না৮_এখন যাহা. কলিঙ্গ নামে 
সা--২৫ র্‌ 


৯৮৪ সাহিত্য । ২৪শ বর্ষ, ওয় সংখ্যা 


কথিত, তাহা কখন অন্য কোনও নানে কথিত হইত কি না,__এখন যাহা 
অন্য ,নাম ধারণ করিয়াছে, তাহা কখনও কলিঙ্গ নামে পরিচিত ছিল 
কি না_এতকাল এ সকল প্রশ্ন উত্থাপিত হয় নাই; তাহার মীমাংসার 
জন্য তথ্যান্গসন্ধানের প্রয়োজনও অন্থৃভৃত হইতে পারে নাই । 
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্কের নাম সকলের নিকটই স্ুপরিচিত। অঙ্গ বঙ্গের 
সঙ্গে কলিক্ের কখনও কোনরূপ সম্বন্ধ ছিল কি না? থাকিলে, কলিঙ্গে 
অঙ্গ বঙ্গের কীর্িকলাপের পরিচয়-লাভের উপায় আছে কি না? এ সকল 
প্রশ্নের মীমাংসার জন্য কেহ কখনও বাঙ্গালার বাহিরে তথ্যান্নসন্ধানের চেষ্টা 
করিতে প্রবৃত্ত হইলে সমালোচকের নিকট উৎসাহের পরিবর্তে উপহাস লাভ 
করিতে হয় ;_-কখনও কখনও বাঙ্গালীর প্রথম শ্রেণীর মাসিকপত্রেও এই আত্ম- 
চেষ্টার নবোন্মেষ অভিনন্দন লাভ ন! করিয়া, গণ্জন। ভোগ করিতে বাধ্য হয়। 
অথচ কলিঙ্গের কথা কেবল কলিঙ্গের কথ। নয়,_অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের কথা»_ 
একটি যুক্ত রাজ্যের শৌধ্য-বীধ্য-জ্ঞান-গাভীধ্যের কথা । তাহার সহিত 
“সাগরিকা” সম্পর্ক আছে। স্থতরাং তাহার আলোচনা অপরিহাধ্য । 
কলিঙ্গ বহু পুরাতন মানব-নিবাস।  আর্ধ্য-সমাজে অতি পুরাকাল 
হইতেই তাহার নাম স্থপরিচিত ছিল। কিন্তু তাহা তৎকালে আধ্যগণের 
পক্ষে অগম্য দেশ বলিয়। নিন্দিত হইত। সে কোন্‌ পুরাতন যুগের কথা, 
তাহার সন্ধানলাভের সম্ভাবনা নাই। বৌধায়ন-স্থৃতিতে [ ৯৯৩৩] তাহার 
একটি জনশ্রুতিমাত্রই উল্লিখিত আছে । যথা ;-_- 
_. "পদৃভাং সঃ কুরুতে পাপং ষঃ কলিঙ্গান্‌ প্রপদ্যাতে। 
খষয়ো নিষ্কুতিং তন্ত প্রাহুবৈ শ্বানরং হবি: ॥” 
তখন কলিঙ্গ-গমনে প্রায়শ্চত্ের প্রয়োজন হইত। কেবল কলিঙ্গে কেন, 
[তখন ভারতবর্ষের অল্প স্থানই আর্ধ্যাধিকারভূক্ত ছিল, ] অধিকাংশ স্থানে 
গমনাঁগমনের পক্ষেই আধ্য-সমাজে এইবপ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। বৌধায়ন- 
স্থৃতিতে [ ৯৯৩২.] তাহারও উল্লেখ প্রাপ্ধ হওয়া! যায়। যথা ;-_- 
_ “্অবস্তুয়োহঙ্গমগধাঃ স্রাষ্ট্র দক্ষিণাপথাঃ। 
উপাবৃত সিদ্ধুসৌবীরা এতে সংকীর্ণযোনয়ঃ ॥ 
“আরটান্‌ কারক্ষরান্‌ পুণ্ডণন্‌ সৌবীরান্‌ বঙ্গকলিঙ্গান্‌ প্রানুলান্‌ ইতি 
চ গত্বা পুন্নঃ স্তোমেন যজেত। সর্ববপৃষ্টয বা ॥” 
এই প্রমাণে বুঝিতে পার! যাঁয়_-এক সময়ে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্দের কোনও 


আবাড়, ১৬২৩। সাগরিক| | ৯৮৫ 


স্থানেই আর্ধ্যগণের প্রবেশাধিকার ছিল না। যখন এই সকল প্রদেশে 
আধ্যগণের গমনাগমনের প্রথম হুত্রপাত হইয়াছিল, তখনও প্রায়শ্চিত্ত করিয়া 
শুদ্ধিলাভ করিতে হইত। তাহার পর, অঙ্গ বঙ্গের স্যায় কলিঙ্গও আর্ধ্য- 
নিবাসযোগ্য তীর্থপূর্ণ পুণ্যভূমি বলিয়! প্রশংসিত হইয়াছিল। যাহা নিন্দিত 
ছিল, বর্জনীয় ছিল, তাহা অভিনন্দনীয় হইয়াছিল। তখন আর বাধা ছিল 
না; নিষেধ ছিল না, প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাও প্রচলিত ছিল না। বরং আত্ম- 
শুদ্ধিকামী তীর্থগামী ব্যক্তির পক্ষে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের তীর্থগুলি দর্শন করিবারও 
উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল। কোন্‌ যুগে ইহার সুত্রপাত হইয়াছিল, তাহার 
সন্ধান-লাভের সম্ভাবনা নাই। মহাভারতের রচনাকালের পূর্বেই যে এরূপ 
পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছিল, তাহার কিছু কিছু আভাস “অজ্জন-তীর্ঘযাত্র৮- 
প্রসঙ্গে মহাভারতে [ আদি ) ১৯৫।৫__৯ ] প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা; 


“অবতীর্ধা নরপ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণৈ: সহ ভারত। 

প্রাচীং দিশং অভিপ্রেপ সুজণগাম ভরতর্যভ ॥ 
আনুপূর্ব্বোণ তীর্থাণি দৃষ্টবান্‌ কুরুসত্তম:। 
নদীঞ্চোৎপলিনী' রমামরণাং নৈমিষং প্রতি ॥ 
নন্দামপরনন্দাঞ্চ কৌশিকীঞ্চ যশন্দিনীম্‌। 
মহানদীং গয়াৈঃব গঙ্গামপি চ ভারত ॥ 

এবং তীর্থাণি সর্বাণি পণ্ঠমান স্তাশ্রমান্‌। 
আত্মনঃ পাবনং কুব্ব”ন্‌ ব্রাঙ্মণেভো। দদৌ চ গা: ॥ 
অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গেযু যানি তীর্থাণি কানিচিৎ। 
জগ।ম তানি সর্ববাণি পুণ্যান্তায়তনানি চ॥” 


সংস্কত-দাহিত্য-নিহিত এই ছুইটি নিন্দা-প্রশংসাত্মক প্রমাণ এতিহাসিক 
প্রমাণ বলিয়াই স্বীকৃত হইবার যোগ্য । ইহার মধ্যে আর্ধ্যাভিযানের বিলুপ্ত 
পুরাতত্ব প্রচ্ছন্ন হইয়। রহিয়াছে । ইহাতে বুঝিতে পারা যাঁয়”_অতি পুরা 
কাল হইতে আধ্যসমাজে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের নাম অপরিচিত ন! থাকিলেও, 
এই সকল স্থান প্রথমে আধ্যনিবানযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত না। 
তখন তাহা অনার্্য-নিবাস বলিয়া পরিচিত ছিল, আধ্ধ্চগণের পক্ষে অগম্য 
স্থান বলিয়াই নিন্দিত হইত। উত্তরকালে[ অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গে আধ্যাধিকার 
বিস্তৃত হইবার পর ] এই নিন্দা ধীরে ধীরে প্রশংসায় পর্ধ্যবসিত হইয়াছিল ;_ 
এক ষুগের শ্রেচ্ছভূমি আর এক যুগে যন্জীয় ভূমি বলিয়! অভ্যর্থনা লাভ 


৯৮৬ সাহিত্য। ২৪শ ব ও সা 


করিয়াছিল। সেই সময় হইতে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গে আর্্যসভ্যতাও প্রবেশলাভ 
করিয়াছিলু। 

ধাহার৷ কলিঙ্গ-ভূমিকে সভ্যতায় সমুন্নত করিয়াছিলেন, দিলে সম্পদে 
সমৃদ্ধ করিয়! তুলিয়াছিলেন, প্রাসাদে মন্দিরে সুসক্ষ্িত করিয়! নৈসগিক শোভা 
উদ্ভাসিত করিয়৷ দিয়াছিলেন, পুণ্য প্রতাপে আধ্যসমাজের অগম্য দেশকেও 
পবিত্র তীর্থে পরিণত করিয়ছিলেন, তাহার। অবশ্বই কলিঙ্গের আদিম অধি- 
বাসী ছিলেন ন।। তাহাদের বিজয়-প্রবাহ অঙ্গ বঙ্গের ভিতর দিয়াই কলিঙ্গা- 
ভিমুখে ধাবিত হইয়। থাকিবে । উত্তরকালে মহাকবি কালিদাসের কল্পনা- 
প্রবাহ যে পথে দিষ্িজয়ী রঘুবীরকে কলিঙ্গে লইয়া! গিয়াছিল, তাহাই হয় ত 
প্রাচ্ভারতে আধ্যেপনিবেশ-সংস্থাপনার এঁতিহাসিক পুণ্য পথ। অঙ্গ বঙ্গ 
তাহার প্রবেশত্বার। প্রথম হইতে অঙ্গ বঙ্গের সঙ্গে কলিঙ্গের এই সম্বন্ধ ;-_ 
পুবাণ-কাহিনীতেও অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের নাম একক্ত্রে গ্রথিত। 

ইতিহাস থাকিলে, এই পূর্ব্ব সম্পর্কের ধারাবাহিক পরিচয়-লাভেব 
সম্ভাবন। থাকত। আধুনিক তথ্যান্গসন্ধানে যাহা কিছু এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত 
হইয়াছে, তাহ। যথেষ্ট ন। হইলেও, পূর্বব সম্পর্কের আভাস দিবার পক্ষে যথেষ্ট 
তাহার উপর নির্ভর করিপ্ব। নিঃসংশয়ে বল। যাইতে পারে,_অঙ্গ বঙ্গের কথ 
না জানিলে, কলিঙ্গের সকল কথ। জান। যাইবে না;__কলিঙ্গের কথা ন| 
জানিলেও, অঙ্গ বঙ্গের অনেক কথা অপরিজ্ঞাত থাকিয়। যাইবে। স্থতরাং 
বাঙ্গালীর পুরাকীহ্ির তথ্যানসন্ধানক।রিগণকে “অঙ্গ বঙ্গ উল্লজ্ঘন (?) করিয়া”, 
কলিঙ্গ-ভ্রমণেও ব্যাপৃত হইতে হইবে; কলিঙ্গের পুরাকীন্তির তথ্যান্নসম্ধানকারি- 
গণকেও অঙ্গ বঙ্গে তথ্যাুসন্ধানে ব্যাপৃত হইতে হইবে। 

আধ্যবিজয়-যুগের ইতিহাস- উত্তরোত্তর পূর্ব্বাভিমুখে রাজ্য-বিভ্বারের ইতি- 
হাস। যে মহাশক্তি পঞ্চনদ প্রদেশে আত্মবিকাশ লাভ করিয়াছিল, তাহ! 
চিরকাল পঞ্চনদের সংকীর্ণ সীমার মধ্যে কোটরাবদ্ধ ছিল না। গঙ্গা যমুনার 
প্রবল প্রবাহের অনুগামী হইয়া, সে মহাশক্তি দেশের পর দেশ জয় করিতে 
করিতে, ক্রমে ক্রমে পূর্ববনাগরাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল। নদ-নদী-গিরি- 
কানন তাহীর গতিরোধ করিতে পারে নাই; সাগর-সৈকতে উপনীত হইবার 
পর, অনন্ত বিস্তৃত লবণান্ুরাশিও তাহার গতিরোধ করিতে পারে নাই। 
তাহা! এক নূতন" উচ্চাভিলাষে উৎফুল্ল হইয়া, দ্বীপ-্বীপান্তরে বাণ্ত হইয়! 
পড়িয়াছিল; তথ! হইতে আবার দেশদেশীস্তরে আর্ধ্য-শিক্ষ। বিস্তৃত করিয়! 


জাষাড়, ১৩২০। সাগরিকা । ৯৮৭ 


দিয়া, [ ভারতবর্ষের চতুঃনীমার বাহিরে, ] এক দিগন্তবিস্তৃত ভারতীয় জ্ঞান- 
সামাজ্যের প্রতিষ্ঠাসাঘন করিয়াছিল। তাহার কীত্বিস্তস্তরূপে কত দেবালয় 
এখনও উচ্চশিরে এসিয়। মহাদেশের প্রাচ্য খণ্ডের জলে স্থলে আর্ধয-বিজয়- 
গৌরব বিঘোধিত করিতেছে ; কত জাতির কত নতজানু নরনারী ভারতবর্ষের 
দিকে মুখ ফিরাইয়া করযোড়ে প্রভাতে সন্ধায় ধ্যান-ধারণ।-বন্দনা-নমস্তারে 
আত্মতৃপ্তি লাভ করিয়া মানব-জন্ম ধন্য জ্ঞান করিতেছে । যে পথে আর্ধ্য- 
প্রভাব এইরূপে ভারতমহাসাগরবক্ষে বিচরণ করিবার স্থযৌগ লাভ করিয়া 
ছিল, অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ তাহার 'প্রবেশ-দার ;--তাহার সহিত অঙ্গ বঙ্গ :কলিঙ্গের 
সন্বন্ধ সমানভাবে বর্তমান । 

কেহ কেহ মনে করেন,তীহা নয়। আধ্যাভিযানের বহু পূর্বে, 
স্মরণাতীত পুরাকালে, মানবসভ্যতীর উন্মেষ-সময়ে, কলিঙ্গের অনাধ্ধ্যগণই 
সমুদ্রপথে দ্বীপদ্ধীপান্তরে যাতায়াতের কৌশল উদ্ভাসিত করিয়াছিল ;__তাহা- 
রাই “নৌসাধনোগ্ত” প্রথম নাবিক ;__-ভারত-দ্বীপপুঞ্জের প্রথম উপনিবেশ- 
সংস্থাপক। ইহাকে এঁতিহাঁসিক তথ্য বলিয়। স্বীকার করিতে সাহস হয় ন|। 
অধিক কারণের উল্লেখ ন। করিয়া, ছুইটিমাত্র কারণের উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট 
হইতে পারে। 

আজ কাল ভারত-দ্বীপপুঞ্চে কলিঙ্গের অধিবামীর অসপ্ভাব নাই। তাহারা 
কিন্ধ আধুনিক যুগের জীবিকালোলুপ যাঁযাঁবরমাত্র । কলিঙ্গের অনা্ধ্য অধি- 
বাসিগণের চেষ্টায় ভারত-্বীপপুঞ্জে ভারতীয় উপনিবেশ প্রতিষ্ঠাপিত 
হইয়। থাকিলে, তদ্দেশে তাহাদের বংশধরগণের সন্ধান-লাভের সম্ভাবন। 
থাকিত; ভাষার মধ্যেও কলিঙ্গের অনাধ্য-ভাষার প্রভাব পরিলক্ষিত 
হইতে পারিত। তাহার অভাব বিশিষ্ট প্রমাণ বলিয়াই উন্নিথিত হইবার যোগ্য । 

এই প্রসঙ্গে আরও কতকগুলি কারণ উল্লিখিত হইতে পারে। তন্মধ্যে 
কলিঙ্গের আদিম অর্দিবাসিগণের স্বাভাবিক সমুদ্রভীতি সর্বজন-পরিচিত। 
যাহার! উকলের সমুদ্রোপকূলে কুটার বীধিয়া, কাষ্ঠখগ্ুমাত্র অবলম্বন করিয়া 
দীবর-বৃত্তিতে জীবিকাজ্জুন করিতেছে, তাহার। মাত্রা প্রদেশের অধিবা সী,__ 
কলিঙ্গের দক্ষিণ সীমার দক্ষিণ হইতে আগত। একটি নৈসগিক ব্যাপারও 
উল্লেখযোগ্য । বঙ্গোপসাগরের পশ্চিমোপকৃল নিয়ত তরঙ্গসন্কুল,__্থবৃহৎ 
অর্ণৰপোতের পক্ষে বিষম বিভীষিকার আধার”_-সে উপকূলে পোতা- 
রোহণযোগ্য অধিক আশ্রয়স্থান দেখিতে পাওয়। যাস না। , 


৯৮৮ সাহিত্য । ২৪শ বর্ধ, ওয় সংখা|। 


পক্ষান্তরে, বঙ্গোপসাগরকূলের বিশ্ববিখ্যাত প্রধান বন্দর [ তাঅলিপ্তি 
বঙ্গদেশে ;+_“নৌলাধনোগ্যত” বাঙ্গালীর নৌচালনকৌশল চিরপরিচিত ;__ 
তাহার জনশ্রুতি এখনও মশ্পূর্ণবূপে বিলুপ্ত হইতে পারে নাই। এখনও 
বাঙ্গালী "্লস্কর” সমুদ্রপথে পৃথিবীর সকল দেশেই যাতায়াত করিতেছে । 
এখন আর তাহাদের নিজের অবর্পোত নাই। কিন্তু তাহারা অভিজ্ঞ 
পোতচালক ছিল বলিয়াই, পাশ্চাত্য বণিথ্র্গ [এ দেশে আসিয়া] তাহা 
দিগকে চিরাভ্যন্ত কার্ষ্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সাহসে, অকুতোভয়তায়, 
কর্তৃব্যনিষ্টায়, আত্মত্যাগে, পরিমিতাঁচারে, 'প্রভৃভক্তিতে তাহার৷ সভ্যসমাজের 
পোতচালকগণের মধ্যে বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়। রাখিয়াছে। 

বাঙ্গালায় কবিতার প্রভাব 'প্রবল। আজ বলিয়৷ নয়, চিরদিনই প্রবল 
বলিয়! সথপরিচিত। যেদিন তান-লয়-সংযোৌগে “ললিত-লবঙ্গলতা-পরিশীলন- 
কোমল-মলয়-সমীরে” জয়দেব “গীতগোবিন্দের সঙ্গীত-স্থধার প্রবল প্লাবনে 
বাঙ্গালীর চিত্তক্ষেত্র রসসিক্ত করিয়। দিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে আজ 
পথ্যন্ত রস-সাহিত্যই বাঙ্গালীর প্রধান সাহিত্য ;__তাহার ন্তাবকের সংখ্যাই 

খ্য ;_তাহার প্রভা এত প্রবল যে, তাহা বৈজ্ঞানিক বিচার-প্রণালীর 
স্থদংঘত গতিভঙ্গীকেও হান্তে লাশ্তে নৃত্যকলাকৌশলে কমনীয় সৌন্দর্যে 
বিমগ্ডিত না করিয়! তৃষ্তিলাভ -করিতে পারে না! যে দেশ এইরূপ চির- 
পরিচিত কবির দেশ, এই অধংপতনের যুগেও যে দেশের কবিতারস- 
মাধুর্য্যে সভ্যসমাজ মন্্মুগ্ধ, সে দেশের কবিকুল - স্বদেশের নাবিককুলের 
কীন্তিকাহিনী যথেষ্ভাবে গান করেন নাই কেন,_তাহ| প্রথমে একটি 
বিম্ময়ের ব্যাপার বলিয়াই প্রতিভাত হইতে পারে; এবং তাহা একটি 
প্রতিকূল প্রমাণ-রূপেও উপন্যস্ত হইতে পারে। কিন্তু তাহা ইতিহাসবিমুখ 
বাঙ্গালীর আত্মতৃপ্ধ সরল স্বভাবের পরিচায়কমাত্র । এখনও সেই স্বভাব 
পরিবপ্তিত হয় নাই। এখনও “সমুদ্রদর্শনে” কত কবির হৃদয়দিন্ু উথলিয়া 
উঠিয়া, কত অমূল্য রত্বরাজিতে বঙ্গসাহিত্যকে অলঙ্কত করিতেছে; তথাপি 
যাহারা রত্বাকরের চিরপরিচিত বঙ্গীয় “লস্কর,” তাহাদের কীন্িকাহিনী বাঙ্গা- 
লীর গীতিকাব্যে কীন্তিত হইতেছে না কেন? যাহারা নক্ষত্রমাত্র সম্বল 
করিয়া, অকুল পাথারে তরণী ভাসাইয়া, নিরুদ্দেশ-যাত্রীয় বহিগত হইত, 
পুরাতন বঙ্গসাহিত্যে' তাহাদের কথা৷ একেবারে অপরিচিত ছিল ন|। তাহা- 
দের কথা বাঙ্গালীর জনস্রতিতে মিশ্রিত হইয়া, বংশাঙ্ক্রমে সঞ্চারিত 
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হইত; উপকথায় প্রাণসঞ্চার করিয়া, বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে বণিক-পুত্রের 
অসীম সাহসের অসামান্য কাহিনী প্রচারিত করিয়া জনসমাজকে বিস্মিত করিয়া 
দিত) তদীয় বিরহবিধুর প্রাণপ্রিয়তমার “বারমামিয়া” ক্রুণগীতি বাঙ্গালীর 
নয়নযুগল অশ্রুসিক্ত করিয়া রাখিত! এখন যাহ! কলিঙ্গ নামে পরিচিত, 
সে দেশের জনসমাজ্বের সাহিত্য বা জনশ্রুতিতে এপ পরিচয় প্রাপ্ত 
হওয়া! যায় না। বিদেশের গ্রন্থকারগণের গ্রন্থেও বাঙ্গালীর সমৃদ্রযাত্রার 
পরিচয় প্রাপ্ত হওয়। যায়;__কলিঙ্গের অধি বাসিগণের সেরূপ পরিচয় প্রাপ্ত 
হওয়া যায় না। ঁ 

বন্দরের স্থৃতি বঙ্গদেশে ;- সমুদ্রযাত্রীর জনশ্রুতি বঙ্গদেশে ; _লস্করগণের 
চরিত্রবলের পরিচয় বঙ্গদেশে ;- বঙ্গদেশের দক্ষিণে এ সকল বিষয়ের এরূপ 
পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ভারত-দ্বীপপুঞ্জের ভাষায়, সাহিত্যে, 
আচার-ব্যবহারে, শিল্পে, সৌভাগ্যে বাঙ্গালীর বিবিধ প্রভাব অভি- 
ব্যক্ত »_বঙ্গদেশের দক্ষিণে অবস্থিত . আধুনিক কলিঙ্গদেশের এই শ্রেণীর. 
প্রভাব দ্বীপপুঞ্ধে অপরিচিত। তথাপি দ্বীপপুঞ্ধের জনশ্ররতিতে কলিঙ্গের 
নামই উল্লিখিত 7;_অঙ্গ বঙ্গের নাম অপরিজ্ঞাত। ইহাতে বিষয়টি প্রহে- 
লিকাপূর্ণ হইয়। রহিয়াছে । ইহাতেই তথ্যানসসম্ধানকারিগণের দৃষ্টি এতকাল 
অঙ্গ বঙ্গের প্রতি নিপতিত হইতে পারে নাই। এখন ধীরে ধীরে তথ্যান্ু- 
সন্ধানের পুরাতন রীতি পরিবস্তিত হইতেছে ;_ধীরে ধীরে নিকট হইতে 
হুদুরেও দৃষ্টিসঞ্চালনের প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে ;_কোনও কোনও 
পাশ্চাত্য লেখক ভারত-্বীপপুঞ্জের সহিত বাঙ্গালীর সম্পর্ক থাকিবার সম্ভাবনায় 
আস্থাস্থাপন করিতে আরম্ভ করিতেছেন। 

খধুকুল্যার দক্ষিণে এবং গোদাবরীর উত্তরে-_বঙ্গোপসাগরতীরে,__যে 
সংকীর্ণ ভূমিখণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই এখন কলিঙ্গ নামে পরি- 
চিত »_তাহা মাত্রাজ-প্রদেশের অন্তগণতি। তাহার উত্তরে উৎকল বা ওড়িষা) 
তাহার উত্তরে বঙ্গভূমি। পুরাকালেও ঠিক এইরূপ তিনটি বিভাগ ও 
পৃথক নাম প্রচলিত ছিল কি না, তাহার তথ্যাহসন্ধান আবশ্যক । তাহাতে 
প্রবৃত্ত হইলে জানিতে পার! যাঁয়._-পুরাকালে সকল সময়ে এরূপ পৃথক 
ভৌগোলিক বিভাগ ও পৃথক নাম প্রচলিত থাকিবার সম্ভাবনা ছিল না। 
কারণ, বঙ্গভূমির কিয়দংশও যে .কলিঙ্গ নামে কথিত হইত, তাহার কিছু 
কিছু পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়)_-একদ। বঙ্গভূমির কিয়দংশ যে কলিঙ্গের 
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সহিত যুক্তরাজ্যবূপে শাসিত হইত, তাহারও পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়! 
তাহা কলিঙ্গের ইতিহাসের উদ্লেখযোগ্য কথা । 
ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের ইতিহাঁসই বিবিধ যুগে বিভক্ত হইবার 
যোগ্য । এক স্থানের এক যুগের বিবরণের সঙ্গে অন্য যুগের বিবরণের 
অসামগ্তশ্ত দেখিলে, উভয় যুগের মধ্যে ব্যবধানের আভাস প্রাপ্ত. হওয়া যায়। 
মহাভারতে [বিবিধ কথা-প্রসঙ্গে ] এইব্ধপ ব্যবধান্সচক বিবিধ যুগের 
পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহাভারত এক ; কিন্তু মহাভারতোক্ত সকল 
স্থানের সকল বিবরণ এক নয়। অন্ততঃ কলিঙ্গের বিবরণের এক পর্ধ্বের 
সহিত অন্ত পর্বের সকল সময়ে সামগ্রস্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। কর্ণ 
পর্বে [৪৪1৪২ ] দেখিতে পাওয়া যায়,_যে সকল দেশের অধিবাসিগণের 
সঙ্গ বর্জনীয় বলিয়। কথিত হইত, কলিঙ্গ তন্মধ্যে উল্লিখিত.। যথা ;- 
“কারস্করাণ মাহিষকান্‌ কালিঙ্গান্‌ কেরলাস্তখা। 
কর্কোটকান্‌ বীরকাংশ্চ ছুর্ধপ্মাংস্চ বিবর্জয়েৎ ॥” 
যে যুগে কলিঙ্গ আর্ধ্যনিবাসের অযোগ্য ও আধ্যগণের অগম্য বলিয়! 
কথিত হইত, ইহা! সেই যুগের কথ! । ইহাকে দেই ভাবেই গ্রহণ করিতে 
হইবে, নচেৎ অজ্বন-তীর্ঘযাত্রার কাহিনীর সহিত অসামঞ্জস্ত উপস্থিত হইবে। 
কলিঙ্গ যখন আধ্যনিবাসের যোগ্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল, তখন কোন্‌ 
স্থান কলিঙ্গ বলিয়া কথিত হইত, মহাভারতে প্রসঙ্গক্রমে তাহারও একটি 
আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। বনপর্ষেব [১১৪ ।২--৪] যে বর্ণনা আছে, 
তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় ;__গঙ্গাসাগরসঙ্মের পরে, সমুদ্রতীরবর্তী পথে, 
কলিঙ্গে গমন করিতে হইত 7-_যেখানে বৈতরণী নদী, তাহাই কলিঙ্গ। যথা? 7 
“এতে কলিঙ্গাঃ কোস্তেয় ! যত্র বৈতরণী নদী ।” 
তখন বৈতরণীর উত্তর তীর “ঘ্বিজসেবিত” ছিল। তখন কলিঙ্গ বলিতে 
উৎকলকেই বুঝাইত। তাহার দক্ষিণের ভূভাগ মহেন্দ্র নামে উত্ভিথিত 
হইয়াছে। তাহা কলিন্গের অন্তগণ্ত বলিয়া পরিচিত থাকিলে, পৃথক্‌ 
নামে উল্লিখিত হইত না। ইহাতে যেন মনে হয় *_আধ্যোপনিবেশ যেমন 
ধীরে ধীরে দক্ষিণাভিমুখে অধিকার বিস্তার করিতেছিল, কলিঙ্গের আদিম 
অধিবাসিগণ সেইরূপ উত্তর হইতে দক্ষিণে হটিয়া যাইতে বাধ্য হইতে- 
ছিল, এবং তক্জন্য দক্ষিণের অনেক স্থানই ক্রমে ক্রমে কলিঙ্গ নামে অভি- 
হিত হইতেছিল। এই কারণে, কেহ কেহ অঙ্কমান করিয়াছেন,-- 
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বর্তমান কালের কলিঙ্গের আদিম অধিবাসিগণ পুরাকালে আরও উত্তরে বাস 
করিত; এবং তজ্বন্যই পুরাকালের কলিঙ্গ অনেক উত্তরে অবস্থিত ছিল। 
প. প্রথম অবস্থায় প্রবল নদীত্রোত, ছুরারোহ পর্বতমালা, ছুরতিক্রম্য 
মহাসাগরাদি নৈসর্গিক বাধা রাজ্যসীমাবূপে ব্যবহৃত হইত। তদন্ুসারে 
বৈতরণীর উত্তরে এক রাজ্য, তাহার দক্ষিণে [খধিকুল্যার উত্তর তীর পর্ধ্যস্ত ] 
আর এক রাজা, এবং তাহারও দক্ষিণে [ গোদাবরীর উত্তর তীর পর্য্যস্ত ] আর 
একটি রাজ্য নির্দিষ্ট হইত। এই তিনটি রাজ্যই পর্যায়ক্রমে কলিঙ্গ নামে 
কথিত হ্ইয়াছিল। সকলের দক্ষিণাংশ এখনও কলিঙ্গ নামে পরিচিত; 
মধ্যাংশের নাম এখনও উৎকল বা ওড়িষা ; উত্তরাংশ [ ওড়িষার অন্তর্গত 
হইলেও, ] বঙ্গভূমির সীমাসংলগ্ন, এবং প্রকৃতপ্রস্তাবে বঙ্গভূমির একাংশ 
বলিয়াই কথিত হুইবার যোগ্য । 
পুরাতন গ্রন্থে একটিমাত্র কলিঙ্গের নামুই উল্লিখিত, কিন্তু রাজশীসন- 

লিপিতে ত্রিকলিঙ্গ নাম অপরিচিত নহে। পূর্বেবোস্ত তিনটি বিভাগই যে সেই 
ত্রিকলিঙ্গ, তাহাই এরতিহাপিক সত্য বলিয়। প্রতিভাত হয়। মহেন্দ্র নামক পুরা 
তন প্রদেশের অন্তর্গত, মহেন্দ্রাচল হইতে চল্লিশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে, 
মহেন্দ্রগিরির বন্ুবিস্তূত উপত্যকাভূমির একাংশে,_বংশীধার! নদীতীরে, মুখলিঙ্গম্‌ 
নামক একটি প্রাচীন স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার পাশ্ববর্তী নগরকটকম্‌ 
নামক স্থান এক সময়ে কলিঙ্গনগর নামে কলিঙ্গের রাজধানীরূপে খ্যাতিলাভ 
করিয়াছিল। মুখলিঙ্গম্‌ সেই রাজনগরের উপকণ্ঠমাত্র”_বহুসংখ্যক দেবমন্দিরের 
ধ্বংসাবশেষে পরিপূর্ণ, তথাকার প্রধান মন্দিরের নাম মুখলিঙ্গেশ্বর ৷ তাহা! এখনও 
উপাসকবৃন্দে পরিপূর্ণ হইয়া থাকে । তাহার স্তস্তে ও ভিত্তিগাত্রে অনেকগুলি 
ক্ষোদিত লিপি বর্তমান আছে। একটি লিপি এইরূপ ঃ-- 

১। স্বস্তি সমরমুখানেক-রিপুদর্পুম- 

২। দদন-ভুজবল পরাক্রম-পরমমা- 

৩। হেশ্বর-পরমভট্টারক-নবনবতি-স- 

৪। হত্র-কুঞ্তরাধীশ্বর-মহারাজা- 

৫ | ধিরাজ-ত্রিকলিঙ্গাধিপতি-্রীশ্রীমদ- +. 

৬। নস্তবর্্মদেব-রাইনা চোড়গঞ্জদে- 

৭। বর প্রবর্ধমান-বিজয়রাজ্য- 

৮। সম্বৎসর আর্ণাহি শকতবর্ষাস্থুলু ১৭০৩ চৈত্র 


সা--২৬ 


১৯২ সাহিত্য । ২৪শ বর্ষ, ওয় সংখা 


৯। মাসমোনা একাদশীয়ো৷ আদিত্যবারমোনা 
ইত্যাদি। 
খৃষ্টায় একাদশ শতাব্দীর এই তেলুগ-লিপিতে ঘে ভাবে “ত্রিকলিঙ্গ” শব ব্যবহৃত 
হইয়াছে, অন্যান্য রাজশাসনলিপিতেও সেই ভাবে ব্যবহৃত হইবার পরিচয় প্রাপ্ত 
হওয়! যায়। দৃষ্টান্তস্থলে একটিমাত্র লিপিই উদ্ধৃত হইল। ইহাতে যে তিনটি 
কলিঙ্গের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই ত্রি-কলিঙ্গের এক রাজশাসনের, 
অধীন থাকিবারও পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্বতরাং মান্রাজ প্রদেশের 
[অন্তর্গত আধুনিক কলিঙ্গই সকল সময়ে এস্মাত্র কলিঙ্গ ছিল না 
উৎকলও কলিঙ্গ নামে কথিত.হইত; তাহার উত্তরের রাজ্যও কখনও 
কখনও কলিঙ্গ নামে কথিত হইত। ভারত-্বীপপুঞ্জে যে কলিঙ্গের ক্ষীণ 
স্বৃতি বর্তমান আছে, তাহা কোন্‌ কলিঙ্গ? ভাষা, সাহিত্য, আচার ব্যবহার, 
উপাসনাপদ্ধতি, শিল্পকল! ইত্যার্দির যথাসাধ্য আলোচনা! করিয়াই তাহার 
তখ্যাবিষধার করিতে হইবে। বঙ্রভূমির সহিত যে তাহার কখনও কিছু- 
মাত্র সম্পর্ক বর্তমান ছিল না, সে কথায় আর নিঃসংশয়ে আস্থাস্থাপন করিবার 


উপায় নাই। . 
শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। 


| কাল্ালের ম্ম তিচচ্চ1। 
পঞ্জিকাকীর লিখিয়াছেন, বৈশাখ মাসে অক্ষয়-তৃতীয়ায় সত্যযুগের উৎপত্তি। 
হিন্দুর সন্তান হইয়! পঞ্জিকার দৈববাণী অবিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। 
কিন্তু যাহার! বিন। প্রমাণে এ কথা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহেন, তাহারা 
বোধ হয় ক্ষুব্দয়ে স্বীকার করিবেন-_এইরূপ এক টবশাখে অক্ষয়তৃতীয়ার 
পুণ্য তিথিতে আমরা সত্যই এক জন সত্যযুগের মানুষ হারাইয়াছি$ এবং 
. তাহারই স্মৃতিচষ্চার জন্য আজ এখানে সমবেত হুইয়াছি। - 
কাঙ্গাল হরিনাথ সত্যযুগের মানুষ ছিলেন, এ কথা বলিলে সেই স্মরণীয় 
আদিষুগের গৌরব ক্ষু্ণ হইবার আশঙ্ক। নাই। হরিনাথ কাঙ্গাল হইয়াও 
প্রবলের দত্ভে অবজ্ঞাপ্রকাশ করিয়াছেন; অর্থের বিপুল প্রভাবে উপেক্ষা- 
প্রদর্শন করিয়াছেন; অত্যাচারের উদ্যত খড়া অনায়াসে অগ্রাহথ করিয়াছেন; 


₹ ব্বগাঁয় হরিনাথ মজুষদারের শ্বৃতিসতায় প্রপঠিত। 


আধাঢ়, ১৩২০। কাঙ্গালের স্মৃতিচচ্চা । ১৯৩ 


ছুর্নাতির কণ্টকপূর্ণ অরণ্যানী সমূলে বিধ্বস্ত করিয়া সমাণ্ঞে নীতি ও 'ধর্দের 
প্রভাব-বিস্তারের জন্ত মানব-প্রীতির পবিত্র যজ্ঞে আত্মজীবন আহুতি প্রদান 
করিয়াছেন। হরিনাথকে সত্যযুগের মানুষ না বলিব কেন? সত্যযুগের 
দেবধি নারদ বীণাষস্ত্রে সুধাময় হরিগুণগান করিয়া জগৎ মুগ্ধ করিয়াছিলেন, ; 
অরণ্যের পশড পক্ষী পর্য্যন্ত ভাবে বিভোর হইয়! সেই মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিত। 
আর বাঙ্গালার বাঙ্গালীর কাঙ্গাল হরিনাথ সেই মহাভাবে আত্মবিশ্বত হইয়া 
আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ বাউল-সঙ্গীতে পুর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গ প্রাবিত করিয়াছিলেন; 
সেই অমৃতময় সঙ্গীতধারা৷ সগরকুলপাঁবন ভগীরথের অন্ুসরণকারিণী স্থখ-মোক্ষ- 
দায়িনী জাহুবীর শ্োতের ন্যায় প্রবাহিত হইয়া সহশ্র সহশ্র পতিতের উদ্ধার- 
সাধন করিয়াছিল; কত অবিশ্বাসী নাস্তিক ও ধর্শজ্ঞানহীন মৃঢ়ের হৃদয়নিহিত 
ভন্মস্তূপে প্রেম ভক্তির প্রীণম্পন্দন সঞ্চারিত করিয়াছিল; কত দাস্তিক 
এঁরাবত সেই বিপুল: প্রেমতরঙ্গে ভাসিয়। গিয়াছিল ; পরমার্থসঙ্গীতে, দেহতত্ব- 
বিষয়ক গানে, প্রেম ভক্তির প্রবল উচ্ছখাসে তিনি অনেক নর-পশুর প্রাণে 
মহ্ষ্যত্বের সঞ্চার করিয়াছিলেন; তাহার হৃদয়নিহিত অমূল্য স্পর্শমণির 
সংস্পর্শে অনেক লোহা সোনা হইয়াছিল। হরিনাথকে যদি সত্যযুগের মানুষ 
না বলি, তবে আর কাহাকে বলিব ? 

সত্য বটে, হরিনাথের দেহ সত্যযুগের মন্ষ্যের দেহের মত একবিংশ হস্ত 
দীর্ঘছিল না) কিংবা তিনি লক্ষ বৎসর পরমাযু লইয়া ন্বর্ণপাত্রে ভোজন 
করিতেন না; কিন্তু তাহার সেই সার্ধ-ত্রিহস্তপরিমিত দেহে যে হৃদয় ছিল-_ 
তাহা একুশ হাত লম্ব! মান্ছষের হৃদয়ের মতই দরাজ' ছিল? তাহার এই প্রকার 
পরছুঃখকাতর, ভগবৎপ্রেমে সদা! বিভোর, সংসারে থাকিয়াও সদা নিলিপ্ত, 
রোগে শোকে চিরনির্ব্বিকার, মানব .প্রেমের সুনিশ্শল উৎসম্বব্ূপ দেবোপম 
হৃদয় ছিল বলিয়াই কাঙ্গাল হইয়াও তিনি আমাদের মত অযোগ্য ভক্তের 
হৃদয়সিংহাসনে অমর-মহিমায় নিত্য বিরাজিত রহিয়াছেন। 

কুমারখালির সহিত 'আমার বহুদিনের সম্বন্ধ । কুমারখালির সহিত আমার 
হৃদয়ের যোগ আছে বলিয়াই এখানে আমি বহ্বার আসিয়াছি, তাই আজ 
মনে পড়িতেছে,_সেই অতীত জীবনের কথা, যখন বঙ্গজননীর ক্রোড়-সংস্থিতা 
এই সজল! স্থফল! গৌরী-্ীকর-সিক্ত-সমীর-শীতল1 নগরীর 'পাখী-ডাকা ছায়ায়, 
ঢাকা” জনবিরল পল্ীবাটে আসিয়া! ইহার অনুপম দৃত্ত-বৈচিত্রযে ও আত্মীয় 
বন্ধুগণেরঅক্ত্রিম স্ষেহে বাখসল্যে, আদরে ও আপ্যায়নে হৃদয় পরিহিপ্ত হইত । 


সম 


১৯৪ সাহিত্য । ২৪ বর্ষ, ওর সংখ্যা। 


এতদিন পরেও জীবনের এই জালাময় মধ্যাহ্েও কুমারখালিতে 
আসিয়া কাঙ্গালের প্রসন্ন সৌম্যমৃত্তি, তাহার মধুর বচন, তীহার 
জ্ঞানগর্ভ উপদেশ আমার মনে পড়িতৈছে ; মনে হইতেছে, দেবতা মন্দির 
ছাড়িয়া চলিয়! গিয়াছেন, শুধু ভক্তের অর্থ্য তাহার পবিত্র স্থৃতি স্থরভি করিয়া 
রাখিয়াছে। মনে হইতেছে, এমন মানুষকে আমরা কোন পাপে হাঁরাইয়াছি! 
যখন সময় ছিল, তখন তাহাকে ভাল করিয়া চিনি নাই; তাহার মহিমা উপলব্ধি 
করিতে পারি নাই। ক্ষুদ্র কৃুপমণ্্ক বিশাল মানস সরোবরের বিরাট ভাবের 
কিরূপে ধারণা করিবে? ৃ 

বেণুরববিমুগ্ধ মৃগশিশ্তর ন্যায় কাঙ্গালের প্রাণম্পর্শী আহ্বানে আকুষ্ট 
হইয়া কিশোর বয়সে কতবার তীঁহার নিকটে গিয়াছি। তাঁহার মন্ুযাত্ব 
অনুভব করিয়া নিজের ক্ষুদ্রতা বুঝিতে পারিয়াছি। ধাহাদের সহবাসে মানুষ 
আপনাকে চিনিতে পারে, হ্ষুদ্রুতা পরিহারপূর্ব্বক উদারতা ও মহত্বে ভূষিত 
হইবার জন্য মানবের হৃদয়ে আগ্রহের সঞ্চার হয়, তাহারা ধন্য ! বিধাতার কোনও 
নির্দিষ্ট অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার জন্যই তাহারা ধরাতলে আবিভূতি হইয়া! থাকেন ং 
তাহারা যাবজ্জীবন 'অক্রান্তপরিশ্রমে অনন্যমনে সেই মহীব্রতের উদ্যাপন 
করেন। হরিনাথ এই প্ররুতির মনুষ্য ছিলেন । সংসারে থাকিয়াও মদি 
খধিত্বলাভ সম্ভব হয়, তবে তিনি “খধি'-আখ্যা-লাভের সম্পূর্ণ যোগ্য ছিলেন। 
তিনি ধনবান ছিলেন না ; সেই জন্যই সম্ভবতঃ তিনি থষি' খেতাব লাভ করিতে 
পারেন নাই! কিন্তু গৌরবপূর্ণ “কাঙ্গাল” খেতাবে কেহ স্তীহাকে বঞ্চিত করিতে 
পারে নাই। 

. হরিনাথের এই কাঙ্গাল অভিধা সাধারণের নিকট “মহর্ষি বা “রাজর্ষি, 
খেতাবের অপেক্ষা অল্প গৌরবের, অল্প আদরের পরিচয় নহে | কাঙ্গাল খেতাব 
আমাদের এই-কাঙ্গাল দেশে অগৌরবের খেতাব নহে । কাঙ্গাল আমাদের 
শ্রশানেশ্বর পশুপতি ! বিশ্বের অনন্ত .এশবর্য্য তাহার পরপ্রান্তে বিলুঠিত, তথাপি 
ভিখারী শঙ্করের শিঙ্গা ডমরু, জট! বাঘছাল, ভম্মবিভূতি ভিন্ন অন্য সম্বল কিছুই 
নাই.। ভিখারী শিব কাঙ্গালের কাঙ্গাল । কিন্তুতিনি আমাদের হৃদয়সিংহাসনে 
চিরপ্রতিষ্টিত, ভক্ষির অল্লান মন্দারমাল্যে নিত্য বিভূষিত | মহর্ষি. হইলে 
কাঙ্গাল জনস্মাজে যেরূপ সম্মানিত হুইতেন, “কাঙ্গাল” হুইয়াও তিনি ঠিক 
সেইরূপই সম্মানিত হইয়াছেন ৷ একদিন বাঙ্গালার লক্ষ কণ্ঠে কাঙ্গালের স্থ্যশঃ 
কীত্তিত হুইয়াছিল--এ কথা কে অস্বীকার করিবে ? রে 


আবাড়, ১৬২৩। কাঙ্গালের স্মৃতিচচ্চা। ১৯৫ 


কিন্তু সে দিন আর নাই । আজ বাঙ্গালার লোক কাঙ্গালের কথা "ভুলিতে 
বসিয়াছে! ইহ! তাহার দুর্ভাগ্য নহে, আমাদের দুর্ভাগ্য ; আমাদের স্বদেশের 
দুর্ভাগ্য ! কাঙ্গাল কোনও দিন নিজের ঢাক নিজে বাজাইয়া৷ দেশ বিদেশে 
আত্মপ্রশংসা বিঘোষিত করেন নাই । তিনি আজীবন নীরবে কাজ করিয়া 
গিয়াছেন; তিনি নীরবে দেশের সেবা করিয়াছেন, নীরবে আর্তের অশ্রু 
মুছাইয়। দিয়াছেন; বিপন্নের রক্ষার জন্য নীরবে অত্যচারী বকধার্শিকের 
নির্যাতন সহ করিয়াছেন । অথচ যখন, তিনি ভক্তিবিহ্বলচিত্তে ভগবানের 
মহিমার প্রচার করিয়াছেন, তখন তাঁহার সুমধুর উদাত্ত স্বরে আৰুষ্ট হয় নাই, 
এমন কঠিন প্রাণ কাহার ছিল ? 

সেই কাঙ্গাল আর ইহলোকে নাই, সুতরাং ত্তাহার প্রতি আমাদের কর্তব্য 
বিস্বৃত হইয়াছি । আমরা মৃতবং স্পন্দনহীন জাতি ; উৎসাহহীন, অনাড়, অব- 
সাদগ্রস্ত; আমরা সমাঁজের বন্ধু, দেশের নায়ক, মানবের মিত্রগণকে বক্তৃতার 
সময় ভিন্ন অন্য সময় নিতাস্তই লঘু মনে করি, এবং তীহারা প্রফুন্্চিতে 
নিদারুণ অনশ্নকেেশ সহা করিয়া, পরার্থে সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়া 
বিধাতার বিধানে যখন ভবপারে যাত্রা করেন, তখন তাহাদিগকে ভূলিবার 
সুযোগ পাইয়! নিঃশ্বাস ফেলিয়। বাঁচি! ছুলভ বাঙ্গালী-জন্ম লাভ করিয়া 
এ পর্য্স্ত সকলেরই স্মৃতির সম্মান রাখিলাম, কেবল হরিনাথই বাদ রহিয়া 
গিয়াছেন ! 

আজ কাঙ্গালের স্বর্গারোহণ-তিথিতে আমরা কতিপয় বন্ধু এখানে সম্মিলিত 
হইয়! তাহার গ্রণকীর্তন করিতেছি; তাহার আত্মার প্রীতার্থ শ্রদ্ধার 
অর্থ্য অর্পণ করিতেছি। কিন্তু বিশাল বাঙ্গালার আর কোথাও কেহ কি 
তাহার কথা ম্মরণ করিতেছে? তীহার কথা ম্মরণ না থাকিলেও,_ 

“রবেন। দিন চিরদিন, হুদিন কুদিন, একদিন দিনের সন্ধা! হবে; 
এই যে আমার আমার, সব ফক্কিকার; কেবল তোমার নামটি রবে ।” 

তাহার এই স্মরণীয় সঙ্গীত আমাদের সকলকেই একদিন না একদিন 
স্মরণ করিতে হইবে । কাঙ্গাল তাহার গীতে, কাব্যে, উপন্যাসে, নাটকে-_- 
তাহার বিরাট স্থবতি-সৌধ স্থবিশাল '্রহ্মাড বেদে? স্বমহিমায় চিরদিন 
বিরাজিত থাকিবেন। পৃথিবীর সাহিত্য হইতে বঙ্গভাষা বিলুপ্ত না হইলে কেহ 
তাহাকে ভাবরাজ্যের সমুজ্জল রত্ববেদী হইতে বিচ্যুত করিতে পারিবে না। 
বিপন্ধের বন্ধু, আর্তের ভ্রাতা, পতিতের সুহবদ, অনাথের আপ্তয়/ কাঙ্গাল হরি- 


১৯৬ সাহিত্য । ২৪শ বর্ষ, শয় সংখা। 


নাঁথের গুণকীর্তন করিতে আসিয়৷ আমরা তাঁহাকে কৃতার্থ করিতে বসি নাই, 
আপনারাই ধন্য হইতে আসিয়াছি। 

কিছুদিন পর্ব্বে ফরাসীর 'সাহিত্য-সম্রাট* ভিক্তর হুগোর বর্ষ-্থৃতির উৎসব 
হইয়াছিল । তছুপলক্ষে ফরাসী রাজ্যে যেন নৃতন জীবনের হিল্্োল প্রবাহিত 
হইয়াছিল। সেই উৎসবকাহিনী-পাঠে বুঝিতে পারা যায়, সে উৎসব প্ররুতই 
রাষ্ট্রীয় উৎসব | ফরাসী সাধারণ-তন্ত্রেরে সভাপতি পধ্যস্ত নত জান হইয়া 
তাহার স্থতিস্তত্ভে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছিলেন; ফরাসী দেশের যত দার্শনিক, 
বৈজ্ঞানিক, কবি, সমাজমিত্র, সাহিত্য-সেবক, সকলেই মহোৎসাহে এই মহোৎ- 
সবে যোগদান করিয়! প্রতিভা ও মনুষ্যত্বের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন করিয়া- 
ছিলেন। সাহিত্যাচার্য্ের স্থৃতির প্রতি ফরাসী জাতির এই বিপুল শ্রদ্ধা ও 
সম্মানের কথা মনে করিলে, আমাদের অপদার্থতায় হৃদয় সঙ্কুচিত হয়। 
মনে হয়,হরিনাথ যদি এ দেশে জন্মগ্রহণ না করিয়া পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে 
আবিভূর্ত হইতেন, তাহা হইলে এতদিন তীহার স্বতিরক্ষার চেষ্টা হইত, 
এবং সে চেষ্টা সফলও হইত। 

বঙ্গদাহিত্যে হরিনাথের কৃতিত্ব অসাধারণ। স্থুলদর্শী পন্নবগ্রাহীর! 
বঙ্গদাহিত্যে হরিনীথের বিশেষত্ব দেখিতে পাঁন না; কিন্ত তাহাদের স্মরণ 
রাখ উচিত, হরিনাথ অসাধারণ-ধীশক্কিসম্পন্ন রাজ! রামমোহন রায় ও 
'দয়ার সাগর বিস্ভাসাগর মহাশয়ের অনুসরণে কোদালী ধরিয়া জঙ্গল কাটিয়া 
বহুপরিশ্রমে যে প্রশস্ত পথ নির্মাণ করিয়! গিয়াছেন_আজ তাহারা নির্বি্বে 
সেই পথে চলিয়া অনুগ্রহপূর্বক তীহার কোদালীর সমালোচনা করিতে- 
ছেন! বঙ্গের লেখকশ্রেষ্ঠ বিদ্যাসাগর, ঈশ্বর গুপ্ত, অক্ষয়কুমার দত, 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজানারায়ণ বস্থ ও কালী প্রসন্ন ঘোষ মহোদয়গণের নিকট 
যদি আমাদের মাতৃভাষা! খণী থাকেন, তাহা! হইলে তাহার রিযাতধর খণ 
অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 

আমীর এই ক্ষুত্র প্রবন্ধে হরিনীথের রচনা-সমীলোচনার স্থান 
নাই;.আমীর সে শক্তিও নাই। তবে এইটুকু বুঝিতে পারি/_হুরি- 
নাথের রচনায় ষে বিশ্বজনীন ভাব আছে, তাহা চিরন্তন, তাহা সত্য, 
তাহা! বিশ্বসাহিত্য: স্থানলাভের যোগ্য । ভাবরাজ্যের এই বিপুল সম্পদ 
ভাষার ভাগ্ারে অক্ষয় রাখিতে পারিয়াছেন বলিয়াই সাহিত্য-সাঘ্রাজ্যে 
প্রাচীনযুগের বান্ীকি, হোমার, দাস্তে হইতে আধুনিক যুগের ভিক্তর হুগো 


আহা, ১৩২০। কাঙ্গালের স্মৃতিচর্্চা। ১৯৭ 


এমারসন, কালাইল, ইবসেন ও খবিপ্রতিম ্গীভ কবি টলষ্টক্ন পর্য্যস্ত 
সকলেই সম্রাটের স্ায় পুঁজিত হইতেছেন। বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন'কোন, 
স্মরণাতীত যুগের__তমসাচ্ছন্ন অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়াছে-_কিস্ত বাণীর 
বরপুত্র কালিদাসের প্রতিভা সাহিত্য-জগতে অবিনশ্বর হইম্া সাছে। 
সাহিত্য-সাধনায় হরিনাথ সর্ব্বাংশে আমাদের পুজার পাত্র ছিলেন । 

সমাজে বাস করিয়াও হরিনাথ নিংশঙ্ক ছিলেন? চতুঃপার্্থ ক্ুত্র এরওু- 
সমূহের মধ্যে তিনি সুবিশাল শালবৃক্ষের ম্যায় সমুন্নত ছিলেন, মধ্যান্ের 
দীপ্ত হূর্ধ্য তাহাকে শুষ্ক করিতে .পারে নাই, শোকছুঃখ অভাব নির্ধ্যাতনের 
প্রচণ্ড ঝঞ্চা তাহার শাখা প্রশাখা ভাঙ্গিতে পারে নাই। তিনি 
স্বতন্ত্র উন্নত; তাহার দৃষ্টি উর্ধে ভগবানের চরণে নিত্য প্রসারিত ছিল; 
কিন্ত যখনই তিনি সেই ভাববিমুপ্ধ ভগবতপ্রসঙ্গলিপ্দ তনয় দৃষ্টি 
অবনত করিতেন, তখনই ব্যথিতের, বিপন্নের, শোকার্তের ছুঃখকষ্টে তাহার 
নয়নপন্লব করুণায় সিক্ত হইত। 

প্রেমভক্তি ও পরমার্থবিষয়ক সঙ্গীতের রচনায় হরিনাথের সাফল্য অসা- 
ধারণ। রামপ্রসাদ হইতে দাশরথি পধ্যস্ত অনেক সাধক, অনেক ভক্ত 
প্রাচীন যুগে ভক্তিসঙ্গীত রচন! করিয়। বঙ্গদেশকে ধন্য করিয়াছেন; তীহা” 
দের সহযোগিগণের মধ্যে কাঙ্গাল হরিনাথের দান উপেক্ষার যোগ্য নহে। 
তাহার দেহতত্ববিষয়ক সঙ্গীত, ভক্তিসঙ্গীত, বাৎসল্যরসঙ্সিধ সকরুণ 
পৌরাণিক সঙ্গীতগুলি জনলমাজে কিরূপ সমাদৃত হইয়াছিল, তাহা! 
অভিজ্ঞগণের অবিদিত নহে। তাহার সঙ্গীতশ্রবণে ভাবে বিভোর হইয়া 


যাহার! অশ্রুত্যাগ করিত, তাহাদের ভাবাভিব্যক্তি আমাদের এই 
বৈজ্ঞানিকযুগে উপহাসের বিষয় হইতে পারে, কিন্তু ভক্তের নিকট চির- 
দিনই তাহা অমূল্য । 


হরিনাথ সংবাদপত্রের সম্পাদক ছিলেন। সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় পদ 
আজকাল এতই স্থলভ হইয়াছে যে, এই অক্ৃতী নগণ্য লেখকের মত সামান্ 
ব্যক্তির উপরও এক সময় কলিকাতার একখানি প্রধান বাঙ্গাল। সাঞ্ধাহিকের 
সম্পাদন-ভার ্থন্ত হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের সম্পাদৰতায় ও হরিনাথের 
সম্পাদকতায় পার্থক্য বিশ্তর; আমাদের সম্পাদকতা ছিল চাকুরী, চাকুরীটা 
কোনও রকমে বজায় রাখিবার জন্ত-_ আমর!" সংবাদপত্র লিখিতাম। 
একটা বিবার্দের উপলক্ষ্য পাইলেই আমর! শব্বকল্পক্রমের শাখায় উঠিয়া 


১৯৮ , সাহিত্য । ২৪শ বধ, আয সংখা 


শাখামবগের স্তায় নৃত্য করিতাম; এবং বাক্যুদ্ধে অপর পক্ষকে নির্বাক 
করিতে না পারিলে, খবরের কাগজে ছড়া কাটিয়া ছবি আঁকিয়৷ তাহাকে 
গাধা সাজাইতাম ! আমাদের “পঞ্চাশ হাজার গ্রাহক দুই পয়সা মূল্যে তাহা 
কিনিযু! পড়িত, এবং লক্ষপাটা দস্ত বিকশিত করিয়া মজ! উপভোগ করিত, 
এবং পেট ভরিয়া হাসিয়া! লইত । হাঁসিতে যিনি অপমান বোধ করিতেন,_এই 
স্থষ্টিছাড় বেহায়াপণায় যিনি বিরক্তি অনুভব করিতেন, আমরা তাহাকে অরমসিক 
ও “বেকুব মনে করিয়া আত্মপ্রসাদে স্ফীত হইতাম । আমাদের “সম্পাদকতা 
এইরূপ বিড়ম্বনাপূর্ণ ছিল কিন্ত হরিনাথ উদরান্নের সংস্থানের আশায় সম্পাদকের 
বৃত্তি অবলম্বন করেন নাই, স্বত্বাধিকারীর মনোরঞনের জন্য ভাড়াটে সম্পাদকের 
মত তাহাকে আত্মসম্মান বিক্রয় করিতে হয় নাই; তাহার সম্পাদিত ক্ষুত্র বার্ভাবহ 
পঞ্চাশ হাজার গ্রাহকের দ্বারেও বিশ্বের বিচিত্র বার্তা বহন করিয়া! লইয়া যাইত 
ন।। তাহার পত্রিকার পাঠক-সংখ্য। মু্মেয় ছিল বটে, কিন্তু তাহার যুক্তিতর্ক, 
তাহার নিভীীকতা, তাহার জনহিতৈষণ। সেই মঙ্কীর্ণ পাঠকসমাজের শ্রদ্ধা 
আকর্ষণ করিত; কোনও জটিল সমস্তা উপস্থিত হইলে ততৎসম্বন্ধে তাহার ব্যক্তি- 
গত অভিমত জানিবার জন্য সকলেই আগ্রহপ্রকাশ করিত ।--হরিনাথ বহু অত্যা- 
চারে জঙ্জরিত, নান! অভাবে পীড়িত পল্লী-অঞ্চলের অভাব অভিযোগ বিদুরিত 
করিবার অভিপ্রায়ে লেখনীধারণ করিয়াছিলেন; কাহারও ধমকে তিনি এই কঠোর 
, কর্তব্যব্রত পরিত্যাগ করেন নাই, কাহারও লাঠীর ভয়ে তিনি তাহার স্বাধীন 
মন্তব্য প্রত্যাহার করেন নাই। . আর্তের পরিত্রাণের জন্য, উৎপীড়কের দমনের 
নিমিত্ত তিনি লেখনীর ব্যবহার করিয়াছিলেন। মহাত্মা! কৃষ্ণদাস যে জাতির 
অলঙ্কার, কাঙ্গাল হরিনাথও সেই জাতির গৌরববর্ধন করিয়া, '*সংবাদপত্র- 
পরিচালনে দেশের ও সমাজের হিতসাধন করিয়াছিলেন । হরিনাথ সংবাদ- 
পত্র-সম্পাদকগণের আদর্শ ছিলেন। মুন্্রাযত্ত্রে এই অতিগপ্রসারের 
দিনে, এখনও মফস্বল হইতে কত সাগ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশিত 
হইতেছে, কিন্তু হরিনাথের গ্রামবার্ভার মত বার্ভাবহ একালে সর্বদা 
দেখিতে পাই না । হয় ত বাঙ্গালা দেশের অনেক লেখক ও সংবাদ- 
পত্র-সম্পাদক হরিনাথের নামও জানেন না! অনেকে জানেন, হরিনাথ 
কতকগুল। ন্যাড়া বাউলের গান বীধিয়া গিয়াছেন মাত্র! সেই সকল শিক্ষিত 
ভগ্র জনের নিকট হরিনাথ নিতান্ত উপেক্ষার পাত্র; কারণ, তিনি বাঙ্গালার 
মিল্টন, স্কট, বাঙ্গালার শেলী, বায়রণ, বাঁ মেকলে ছিলেন না; কিন্তু তিনি 


আবাড়, ১৩২৩। কাঙ্গালের স্মৃতিচর্চচা ১৯৯ 


বাঙ্গালার হরিনাথ__বাঙ্গালীর হরিনাথ | তাহার সনেট বনেট পুরিয়৷ কখনও 
ননী বাণীর কাবাকুঞ্জে আত্মপ্রকাশ করে নাই, তাহার মানসী প্রতিমা সীমস্তে 
পিন্দুরবিন্দুশোভিতা, চন্দনচ্ছচিতাঙ্গী, অলক্তকরাগলাঞ্কিতচরণা, কম্তাপেড়ে শাড়ী 
পরিহিতা, করুণার মৃত্তি কোমলপ্রাণা বঙ্গগৃহলক্মী । ইহাতেই হরিনাথের 
মৌলিকতা, ইহাতেই তাহার রচনার গৌরব । তীহার কবিতায় আমর! 
বিদেশীয় ভায়োলেট, হাস্‌না-হান! ; ম্যাগনোলিয়। গ্রার্ডিফ্লোরা, ডেফোঁডিল্‌, বা 
লিলির সৌরভ পাই ন! বটে, কিন্ত প্রন্ফ.টিত কদন্ব, কেতকী, শেফালিকা, চম্পক, 
র্জনীগন্ধার দেশী স্থগন্ধে তাহার কবিতা ভরপুর । ইংরেজী শিক্ষায় আমা- 
আমাদের রুচি কতকটা পরিবন্তিত হইয়াছে । এখন আমরা কারি-কটলেট- 
সমম্িত, ভ্যাজাল ঘ্বতে ভাজা ফুল্কো৷ লুচির অত্যন্ত পক্ষপাতী ; কিন্তু হরি- 
নাথের খাটা দেশীভাবপূর্ণ কবিতাগুলি আমাদের প্থীগ্রামের সনাতন টিড়ার 
“ফলার” ! ভ্যাজালের সহিত তাহার সম্বন্ধ নাই) তাহার উপভোগে আমাদের 
শোণিতকণায় উগ্র বিষ সংমিশ্রিত হইতে পারে না। তথাপি কালধর্মে 
সেই চিপীটক, ইক্ষুগুড়, শুখা দই ও স্ুপক্ক রম্তার সংযোগে অমতোপম করিয়া! 
হঠাৎ সহর অঞ্চলের “ডিস্পেপ্সিয়াগ্রজ্ত বাবু লোকের পাতে দিতে সাহস হয় 
না'। হরিনাথ কেবল কুমারখালীর নহেন, সমগ্র বাঙ্গালী জাতির গৌরব । 
হয় ত বাঙ্গালী এক দিন তাহাকে চিনিতে পারিবে; তাহার রচনার আদর 
করিতে শিখিবে কিন্ত কতদিনে? একমাত্র মহাকালই তাহার উত্তর দিতে 
পারেন । 

আমাদের এই নদীয়া জেলায় এখন সাহিত্য-চচ্চা উপেক্ষিত বলিয়। 
কোনও শ্রদ্ধাভাজন লেখক সংপ্রতি কোনও একখানি নব্প্রকাশিত বাঙ্গাল! 
মাসিকে আক্ষেপ করিয়াছেন, শুনিয়াছি। কিন্তু নদীয়ায় সাহিত্যচচ্চা সত্যই কি 
উপেক্ষিত ? নদীয়ার বর্তমান সাহিত্য-সেবকগণের সংখ্যা অন্য কোনও জেলার 
সাহিত্যিকগণের অপেক্ষা অল্প নহে বলিয়াই আমার ধারণা । তবে তাহারা 
সকলে স্ব স্ব বাসস্থানে অবস্থানপূর্ববক সাহিত্যচচ্চা করেন না বটে, কিন্ত তাহাতে 
ক্ষতি কি? প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও হান্তরসিক কবি বিজেন্রলাল রায়, 
স্থপ্রসিদ্ধ মাসিকপত্র “সাহিত্যের স্থযোগ্য সম্পাদক, আমার শ্রন্ধাভাজন 
স্থহদ শ্রীযুক্ত স্থরেশচন্দ্র সমাজপতি, সুকবি যতীন্্রমোহন ও গিরিজানাথ, 
নদীয়া-কাহিনীর লেখক কুমুদনাথ, আমার শ্রদ্ধেয় সদ হুপ্রসিদ্ধ এরতিহাসিক 
শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার হিরো বছিয একনিষ্ঠ *সেবুক স্যর শ্রীযুক্ত 

২৭ 


২০০ সাহিতা। ২৪শ বর্ধ, ৩য় সংখা 


জলধর সেন, স্থপ্রসিদ্ধ বাণী শ্রীযুক্ত শিবচন্্র বিদ্যার্ণব প্রভৃতি লক্বগ্রতিষ্ঠ 
সাহিত্যিকগণ বঙ্গ সাহিত্যে থে স্থ্যশ অর্জন করিয়াছেন, তাহ। সম্বল করিয়! 
নদীয়াকে সাহিত্যের দরবারে কোনও দিন অন্য সকলের পশ্চাতে কুঠিতভাবে 
দণ্ডায়মান হইতে হইবে না, ইহা নিশ্চিত । এই সকল স্বনামধন্য সাহিত্য- 
মেবকগণের মধ্য শেষোক্ত তিন জন হরিনাথের প্রতিভায় . প্রভাবান্বিত | 
তাহীরা বঙ্গসাহিত্যের আধুনিক প্রবীণ লেখকগণের অগ্রণী হইলেও মাতৃভাষার 
রচনায় হরিনাথের নিকটেই তাহাদের হাতে-খড়ি | শুনিয়াছি, আমাদের 
অন্যতর সহযোগী লেখক শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কর-_ধিনি উপন্যাসে 
কল্পনাকে মৃদ্তিমতী করিয়া তুলিতে পারেন, যাহার রচিত বিরিধ প্রবন্ধে আমরা 
খাঁটা বাঙ্গলার আদর্শ চিত্র পরিস্ফূট দেখিয়া প্রচুর আনন্দ উপভোগ করি, 
শিক্ষ! দীক্ষা! সভ্যতা ও রুচির এই উৎকট পরিবর্তনের দিনে বাঙ্গালীকে যিনি 
খাঁটা বাঙ্গালী করিয়। রাখিবার জন্য জননী বাণীর উপাসনার নিরত আছেন-_ 
তাহার উপরেও হরিনাথের মহৎ চরিত্র ও মোহকর সাহিত্যান্গরাগের প্রভাব 
পরিষ্ষট হইয়াছিল । 

হরিনাথ খাঁটা বাঙ্গালী ছিলেন। তিনি বাঙ্গালার ধাত বুঝিতেন। বাঙ্গালীর 
মর্খস্থলের তিনি সন্ধান পাইয়াছিলেন; তিনি সহজ বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর মনের 
ভাবব্যক্ত করিতে পারিতেন । বঙ্গের পন্লীসমাজের অন্তরে কি আশা 
আকাঙ্ষা, কি সখ দুঃখ বেদনা, কি আনন্দ উন্নাস হিল্লোলিত হইতেছে, হরিনাথ 
তাহা বুঝিতে পারিতেন। তাহার বহুমুখ সঙ্গীতে সহাম্ভৃতি ও 
করুণার বর্ণসম্পাতে তাহা মৃত্তিমান করিয়া তুলিতেন । সেই অম্ৃত-মধুর 
সঙ্গীত উতৎপীড়িতের__রোগার্তের__শৌকাতুরের কর্ণে," এমন কি, ভোগ- 
লালসাবিহ্বল বিলাসসর্ধস্ঘ ধনীর শ্রবণবিবরেও স্থরসঙ্গীতের ন্যায় ধ্বনিত 
হইত । 

জীবনের সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে ! অমানিশীথিনীর নিবিড় অন্ধকারে চরাচর 
আবৃত; নৈশীকাশে নক্ষত্র-নিকর নির্ববাপিত; নিয়ে ধরাবক্ষে লতাগুন্মের 
পত্রান্তরালে থদ্যোতপুঞ্জের স্তিমিত দীন্তি অনৃস্ঠ । গগনমণ্ডল দিগন্তব্যাপিনী 
কাদস্বিনীর নিকষকষ্ণ যুক্ত কুস্তলজালে সমাচ্ছন্ন; উদ্দাম প্রভঞ্জন সন্‌ সন্‌ 
শব্দে অশ্ান্তবেগে : প্রবাহিত হইতেছে, আর অবিরাম জলকন্তোল ছল্‌ ছল্‌ 
শব্দে শরবণে প্রবেশ করিতেছে; গগনে পবনে আধারে পাথারে প্রকৃতির কি 
প্রলয়ঙ্করী -রুত্র-মৃণ্ঠি! এই ছুঃসময়ে উদ্বেলিত উচ্ছলিত তরঙ্গভঙ্গময়ী ভব- 
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নদীতে আলোকহীন, শিথিলবন্ধন,. শ্রাস্ত জীবন-তরণী নিমগ্নপ্রায়। ভবের 
কুলে এবার আর বুঝি পাড়ি জমাইতে পারিলাম না, তরণী কুল হইতে এখনও 
বহু দূরে! মত্ত ঝটিকা শৃঙ্খলমুক্ত লক্ষ দানবের হঙ্কারধবনির প্রতিধ্বনি তুলি- 
তেছে; সংসারের সকল স্থখ__সকল আশার অবসান হইয়াছে; যাহারা আপনার 
ছিল, তাহারা পর হইপ্প। গিয়াছে; যাহাদিগকে শৈশবে বুকে রাখিয়া মানুষ 
করিয়াছিলাম, অনাহারে থাকিয়া নিজের মুখের গ্রাস যাহাদের মুখে তুলিয়া 
 দিয়াছিলাম, তাহাদেরই নিকট এখন অনাবশ্তক উপসর্গে পরিণত হইয়াছি । 
এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় সকল আশ। ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়া অতীত জীবনের 
মর্মান্তিক নিক্ষল স্বতির আলোচন। করিতে বসিতে অকুলের কাণগ্ডারীকে 
স্মরণ হয়, তখন অবসন্ন কাতর ব্যথিত হৃদয় বিদীর্ণ করিয়। স্বত:ই উত্সারিত 
হয়) 

ওহে দিন ত গেল; সন্ধা হ'ল, পার কর আমারে; 

তুমি পারের কর্ত। শুনে বার্ত।, ডাকছি হে তোমারে ! 

আমি দীন ভিথারী, নাইক কড়ি, দেখ ঝুলি ঝেড়ে। 
তখন বুঝিতে পারি, নবীন যখন প্রবীণ হইবে, বালক যখন প্রৌঢ় হইবে, 
তখন তাহারা হরিনাথকে চিনিতে পারিবে । আমরাও প্রৌঢত্বের সীমায় 
পদাপণ করিয়াছি বলিয়াই হরিনাথকে কতকটা চিনিতে পারিয়াছি। তাই 
তাহার পুণ্য স্থৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধার অর্থ্যপ্রদানের জন্য তাহার চিরজীবনের 
স্পবিত্র সাধনক্ষেত্রে সম্মিলিত হুইয়াছি। ভগবানের, নিকট অন্তরের সহিত 
প্রার্থনা করি, হরিনাথের কঠোর সাধনা সফল হউক, কাঙ্গা'লী বাঙ্গালীর নিজস্ব 
বাঙ্গালী-হৃদয় যেন উৎকট বিজাতীয় স্বভাব হইতে মুক্তিলাভ করে । যাহারা 
আমাদের পরে আসিতেছেন, তাহার! হরিনাথকে চিনিতে পারুন, এবং আমাদের 
এই জড় দেহ পঞ্চভৃতে বিলীন হইবার পরও শতাবীর পর শতাব্দী ধরিয়! 
সাধকশ্রেষ্ঠ কর্মবীর হরিনাথের এই স্থ্পবিত্র পীঠতল অনাগত ভবিষ্যতের 
বঙ্গীয় সাহিত্যসেবকমণ্ডলীর সাহিত্যতীর্থে পরিণত হউক | * 


্ ীদীনেত্রকুমার রায়। 


* ১৬শে বৈশাখ অক্ষযনতৃতীয়া তিথিতে কুমারখালী হরিনাথ-উৎসবে পঠিত 
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বংশান্ক্রেম । 
(*) 
মনোবৃত্তি সম্বন্ধে দেখাইয়াছি যে, বংশাহুক্রমের নিয়ম সকল প্রতিপালন 
পর্ির্তিত . করিয়াও পিতার একরূপ, এবং পুত্র পৌত্রের অন্তরূপ ভাব, 
বংশাহক্রম | [স্থৃতরাং কর্ম] হইতে পারে। ভাব বিভিন্ন হইলেই কর্মনও বিভিন্ন 
হওয়া স্বাভাবিক । এক্ষণে দেহের ও দৈহিক ক্রিয়ার বংশাহ্ুক্রম বিবেচন। 
করিলেও, মানসিক বংশাহুক্রমের অন্ধ্রূপই বিবেচিত হইবে। দেহ ও মন তুল্য- 
রূপেই বংশাহ্ছগত হয়। (১) দেহ অথব! কোনও বিশেষ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পিতা পুত্রের 
এক প্রকার নহে; যদিও সাদৃশ্য থাকুক, কিন্তু এক্য দেখা যায় না। বংশান্ধু 
গত পরিবর্তন একটি মৌলিক সত্য । কোনও অজ প্রত্যনের ক্রিয়াই 
বংশান্ক্রমে ঠিক এক প্রকার হয় না। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন, যতের রস- 
শ্রাব, পাকস্থলীর পরিপাকক্রিয়া, মলপ্রণালীর উ্ধীধঃ-সংস্কোচ, চক্ষু কর্ণ 
ইত্যাদির শক্তি, দ্বায়ু ও পেশী সকলের গঠন, সংস্থান ও সংখ্যা, কম্কালের 
পরিমাপ, গঠন ও অবস্থিতি_এ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষগত ক্রিয়া 
বংশাহুক্রমে ঠিক এক প্রকার থাকে না। যেমন এই সকল স্ুস্থাবস্থার 
ক্রিয়া! পুকুষাহুক্রমে পরিবর্তনশীল, তেমনই বিকৃত ক্রিয়া, অর্থাৎ অস্থস্থ অবস্থার 
ক্রিয়াও পরিবর্তনশীল। পিতার শিরোধূর্ণন পীড়া ছিল; পুত্রের মৃগী রোগ 
হইল। পিতার ক্ষণক্রোধ ছিল, . পুত্রের উত্নত্তত৷ হইল। পিতার ন্গায়বিক 
দুর্বলতা ছিল; (২) পুত্রের হস্ত-পদাদি-কম্পন-গীড়া হইল। পিতার উপদংশ 
পীড়া ছিল, পুত্রের স্নায়বিক অবশত! ও জড়তা! হইল এ সকল অনেক 
স্থলেই প্রত্যক্ষ করা যায়। এসকল স্থলে যদিও পিতৃ-অবস্থা ঠিক পুত্র- 
পৌত্রে সংক্রামিত হইল না, তথাপি ইহা বংশানুক্রমের উদ্দাহরণ। কারণ, 
পিতার দৈহিক অবস্থাই পুত্রে আগত হইয়াছিল; কিন্তু আগত হুইতেই 
[ সাধারণ পরির্ভনের নিয়মানসারে] কিঞ্চিৎ পরিবন্িত হইল; আর 
তাহাতেই' পিতৃলক্ষণ পুত্রে এ সকল ভেদ প্রাপ্ত হইল। এ সকল আপাততঃ 
বংশাহ্ুক্রমের ব্যভিচার বলিয়। প্রতীয়মান হইতে পারে; কিন্তু প্রত 
(১) 96821507015 009 9০006 2190 11731919170 6০ 01) 9066. 91 08৪ , 


8015105 ০01 বন [:02683195, 
(২) 8৮. ৬5 1)8009, 


আবাড়, ১৩২০। বংশানুক্রম ।. বত 


পক্ষে ইহা! বংশাহুক্রমের নিয়ম সনথবর্ভন করিয়াই চলিল, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। 

বংশাহক্রমের পরীক্ষায় মোটের উপর বুঝা যায় যে, আয়ু, দৈর্ঘ্য, 

আহঃ) দৈর্ধ্য ; দস্তোদগম: ২ দস্তপতনের 'ফল,--এ সকল 
দত্তোদ্গম ও দস্তপতন ; বংশাহুক্রমে প্রায় ঠিক থাকে। পিত৷ বৃদ্ধ বমস 
গীড়াপ্রবণতা ; চাঞ্চল্য পর্যযস্ত জীবিত থাকিতেও পুত্র-পৌত্রগণ বাল্যে 
ও গাল্তীধ্য | অথবা! যৌবনে ম্বৃত হইতে পারে। সে অন্য কথা। 
কিন্ত যাহারা প্রো বয়দ পার হুইল, তাহারা প্রায় পিতা মাতার অন্থ- 
রূপ বয়স প্রাপ্ত হয়। " পুত্রকে পিতামাতার দৈর্ধ্য প্রাপ্ত হইতেও অনেক স্থলেই 
দেখা যায়ঃ তবে কখনও কখনও পুত্র উভয়ের মধ্যবর্তী দৈর্ঘ্যও প্রাপ্ত হইয়া 
থাকে । দস্তোদগম অপেক্ষা দস্তপতন অধিকমাত্রায় বংশান্গগত হয়, ইহা! 
আমি অনেক স্থলে দেখিয়াছি। পিতার ৭০।৮০।৯০ বৎসর বয়সেও মস্ত 
পড়ে নাই; পুত্রের ও পৌত্রেরও তাহাই হইল; পক্ষান্তরে, পিতা 
মাতার ৩৫। ৪০ বৎসর বয়সেই দত্ত পড়িয়া গিয়াছিল, পুত্রেরও তাহাই 
হইল;__এরূপও অনেক সময় দেখা যায়। কিন্তু পিতা অথব৷ মাতার মধ্যে 
অপত্য যাহার লক্ষণ অধিক প্রাপ্ত হয়, এ সকল বিষয়ও অনেক স্থলে 
তাহারই অন্থ্রূপ হইয়৷ থাকে। কিন্তু কোন্‌ ক্ষেত্রে কিরূপ হইবে, তাহা 
মিশু, অমিশ্র ও উভচিহ্নিত বংশাহুক্রমের গতি পূর্বপুরুষ হইতে পর্ধ্য- 
বেক্ষণ করিলে বুঝবার আশা করা যায়। জাতকের কোন্‌ লক্ষণ পিতার 
কি মাতার অনুসরণ করিবে, তাহা! তাহার দেহ ও মন, মাতাপিতার দেহ- 
মনের সহিত তুলন। করিয়া বুঝিতে হয়। তৎপর বংশাহুক্রমের গতি 
পুক্ুষান্ক্রমে কিরূপে চলিয়া ' আপিয়াছে, তাহাও বিবেচনা! করিতে হয়। 
এইবূপে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে বংশাহ্থক্রম বুঝিবার আশ! কর! যায়; কিন্ত সকল 
ক্ষেত্রেই যে বুঝিতে পারা যাইবে, তাহা বল! যায় না। 

লিঙ্গ-ভেদ সম্বন্ধে পূর্ব্ে বলিয়াছি যে, উহা এক্ষণে মেগ্ডেলের বিধান অব- 
লহ্বনে বুঝিবার চেষ্টা হইতেছে । বোধ হয়, এই ভাবেই 
ইহার প্রকৃত মীমাংসা. হইবে ।"* কিন্তু এখন পর্যস্ত বাহন 
লক্ষণ সকল উপরে উপরে দেখিতে গিয়া যে সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাত 
হওয়া গিয়াছে, তাহাতে বলা যাইতে -পারে ষে, লিঙ্গভেদও কিয়ৎপরিমাঁণে 
বংশগত। কোন নির্দি ক্ষেত্রে পুত্র অথব। একন্তা জাত হইবে. 


লিঙ্গ-ভেদ। 
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তাহাফি বলা যায়? আহ্্ষঙ্গিক . লক্ষণ দেখিয়া আমার মাত। 
ঠাক্রানী ও ্বশ্রঠাকুরাণী সর্বদাই ঠিক ঠিক বলিতে পারিতেন । ৫1৬ মাসের 
গর্ভবতী নারীকে ই'হারা অনেক সময় ঠিক্‌ ঠিক্‌ বলিয়াছেন যে, গর্ভে পুত্র কি 
কন্তা জঙ্সিবে । ৭1৮৯ মাসে ত আমার মাতৃদেবী . নিশ্চয় করিয়া বলিতে 
পারিতেন । আমি নিজেও চারিটি স্থলে বৈজ্ঞানিক অন্নুসন্ধান স্বারা ঠিক 
বলিয়াছিলাম । পুত্র কন্া জন্মিবার যে বংশানুক্রম, তাহা! নানা উপায়েই 
কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত করা বোঁধ হয় মানুষের অসাধ্য নহে । বিজ্ঞান এই বিষয়ে 
এধনও ভাল করিয়া কিছু বলিতে সমর্থ নহে। কিন্তু পণ্ডিতগণ ও 
সাধারণে কতিপয় মীমাংসা! এ স্থলে স্থির করিয়া লইয়াছেন । তাহারই ছুই 
একটির লংক্ষেপে উল্লেখ করিব । 

পিতা মাতার অত্যল্পসংখ্যক অপত্য জন্মিলে, পুত্র কন্যার তদ্্রপ হইবার 
সন্ভাবনা ; অথবা, অপত্য একটিও না হইতে পারে। এই জন্তই বোধ হয় শাস্ত্রে 
বলে, যে কন্তার ভাই জন্মে নাই, তাহাকে বিবাহ কর! দোষ; কারণ, সে বন্ধ্যা 
হইবার আশঙ্কা আছে । পক্ষান্তরে, পিতা মাতার বহুসংখ্যক অপত্য জক্মিলে, 
অপত্যও কতক পরিমাণে তত্্রপ হ্ুবার সম্ভাবনা । 

পিত। মাতার পুত্রসস্তান অধিক জন্মিলে পুত্রের সেই প্রকার হইবার সম্ভা- 
বনা অধিক) তাঁহাদিগের কন্তাসন্তান অধিক জন্সিলে, পু্রেরও সেইরূপ হইতে 
পারে । কিন্ত কোনও কোনও স্থলে এই বিধানের আশ্চর্য্য পরিবর্তন দেখা 
যায় । আমার সংগৃহীত তালিকা-মধ্যে ছুই ক্ষেত্রে দেখিতে পাই যে, পিতার 
ুত্রস্তান অধিক . হইয়াছিল, কগ্াসম্তান অত্যয্প । এমন অবস্থায় এক জনের 
পুত্রের পুক্রস্তান অধিক হুইল, আর এক জনের কন্তার কন্তাসস্তানই অধিক 
হইল। যেন এক পুরুষের পুত্রাধিক্য পরবংশের কন্তাধিক্য দ্বার! পূর্ণ 
হইয়া গেল। কিন্তু পুত্রে পুত্রাধিক্য ও কন্ায় কন্তাধিক্য দেখিয়া বিবেচন! 
করিতে হয় যে, এরূপ ক্ষেত্রে সমলিজতা! বংশান্থগত হইতে পারে ।' . 

অন্দে স্থলে সমতল ভূমি অপেক্ষা উচ্চ দেশে বংশাহুক্রমে কন্তা অপেক্ষা. 
পুত্রের সংখ্যা অধিক হইতে দেখা যায় । সভ্যাবস্থা অপেক্ষা অসভ্যাবস্থাতেও 
ভাহাই দেখ! গিয়াছে । 

র্ধন, রু্ঠ বৃৃধের পুনন্তান অধিক হ্য। 

. খবাহা হউক, এই সকল স্থলে পারিপাস্থিক অবস্থাবশতঃ জননযুদ্তের 
অপবা। শুক্রোশিতের. পরিবর্ডন হস্ক এমন বলা যান না? বরং শুক্রশ্োগিতের 


আবাঁড়, ১৩২০। .... ৬দ্িজেন্তলাল রায়। ২৬৫ 


পরিবর্তন স্বাভাবিক অস্তনিহিত কারণে যে পথ অবলম্বন করিয়াছিল, পারি- 
পাস্থিক অবস্থা তাহার অনুকূল হইয়া ফল আরও তুল্পষ্ট হইল, এইরূপ 
বলাই লঙ্গত। কারণ, আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি যে, অন্তর্সিহিত শক্কি ও. 
পারিপার্থিক অবস্থায় ছন্ব হইলে, অস্তপিহিত শক্তিই প্রবল হইয়া! থাকে । 
আমরা বংশাঙ্ক্রমের আলোচনায় যে সকল তত্ব অবগত হইলাম, 

তাহার সামাঁজিক ফল কিরূপ? মাঁনবসমাজের বহুবিধ সমস্তা আমাদিগের 
মীমাংসার জঙ্য সর্বদাই উপস্থিত । জীববিজ্ঞান, বিশেষতঃ বংশাঙ্গুুম- 
শান সে সকলের কি উত্তর দেয়? এই বিষয় নিতান্ত জটিল। তথাপি 
পূর্ধবসংস্কারবশতঃ জেদ করিম্বা কোনও পক্ষের সমর্থন কর! উচিত নহে। 
নিরপেক্ষ বিচার যে দিকে লইয়া! যায়, তাহাই স্বীকাধ্য। খ্বারাস্তরে 
এই বিষয়ের আলোচনা! করিব। 

.কমশঃ। 

শ্রীশশধর রায় । 


৬ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় । 
সামান্য একটু জোর বাতাসে যেমন কাচা আমটি কৌটা ছি'ড়িয়া পড়িয়। যায়, 
তেমনই যেন কালের একটু জোর নিশ্বাসের তাড়ন! সহিতে না! পারিয়! দিজেন্র- 
লাল গাছপাকা ফলাটির মতন সংসার-কবক্ষ হইতে টুপ করিয়া পড়িয়া গেলেন। 
জল-বড় নাই, কাল-বৈশাখীর ব্কাবাত নাই শ্রুপক্ষের কৌসুদীঙ্গাত অয়োদশীর 
নিশাতে আকাশের কোণে কাকচক্ষু জ্যোৎম্ার খেল! দেখিতে দেখিতে, জোষ্ঠের 
প্রথম বর্ণের পর মেঘমালার শীকরন্িষ্ক সমীর-সন্তাড়নে ' যেন অঙ্লমধুর 
নিশার প্রথম যামের মাধুরী উপভোগ করিতে করিতে দ্বিজেন্দ্রলাল নীরবে 
ভক্তসাধকের স্তায় মহাপ্রশ্থান করিয়াছেন । কবির জীবন কাব্যময় মৃত্যুর আলি- 
হনে পরিসমাপ্ত হইয়াছে । কবির মহাপ্রাণ যেন বিধাতার . নির্দেশে, 
জীবনের ক্রোড় হইতে উঠিয়া মরণের ক্রোড়ে যাইয়া বসিল।. এই 
আসন:পরিবর্তন হেতু ছিজেজ্রলালকে কাহারও ন্কিট বিদায় গ্রহণ করিতে 
হয় নাই, কাহাঁকেও কাদাইতে হয় নাই, কাহারও জন্ত কাদিতে হয় নাই । মহা- 
যাজার পূর্ব তিনি সখা সহচরগণের সহিত আমোদ-প্রমৌদ করিয়াছেন, খাঁজ. 
বিতণ্া করিয়াছেন-_কাহাকেও জানিতে দেন নাই যে, তীহার গণ! দিন 
সুরাইাছে; [তিনি বুঝেন নাই ফে তাহার জীবনের পরা, শেষ হইতে 


২০৬  সাহিত্য। ২৪শ বর্ষ) ৩য় সংখা। 


না' হইতেই আরক্ধ হইবে ।__যাই সন্ধ্যার শহ্খ বাজিল, মাতৃমন্দিরে প্রদীপ 
জলিল, অমনই মায়ের, আহ্বানে মায়ের ছেলে সব ভুলিয়া, সব ছাড়িয়া, 
মায়ের কোনে গিয়। উঠিলেন | মায়ামুগ্ধ জীব আমর! তীহার শবদেহ 
দেখিয়া চোখের জলে বুক ভাসাইলাম । এমনই ভাবে তীহার চির-অত্যন্ত 
রক্সের সহিত ঘিজেজ্জলাল তাঁহার সংসার রঙ্গালয়ের ববনিকানিক্েপ 
করিলেন । 

রা বি 
আগামী ৪ঠ| শ্রাবণ প্যস্ত জীবিত থাকিলে তিনি পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ করিতে 
পারিচুতন | নদীয়ার মহারাজের প্রসিদ্ধ দেওয়ান মনম্বী কার্ঠিকেয়চন্ 
রায় মহাশয় দ্বিজেন্্রলালের জনক ছিলেন । দ্বিজেন্ত্রলালের মাতা শান্তি- 
পুরের গোস্বামী অধৈতাচার্য্যের বংশের কন্তা ছিলেন । পিতৃমাত উভয় 
পক্ষেই বিজৈজ্রলাল সিদ্ধ ব্রাক্মণবংশের বংশধর ছিলেন । তাহার! সাঁত 
ভাই, এক ভগিনী; ভগিনী মালতী দেবী সর্বাগ্রে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন ; পরে 
সর্বাগ্রত্জ রাজেজ্রলাল দেহত্যাগ করেন । এইবার ত্বিজেন্্রলাল চলিয়া! 
গেলেন । এখন " দ্বিজেন্লালের, পাঁচ সহোদর . বর্তমান রহিলেন। 
ছিজেন্্রলাল এক পুঅ ও একটি কন্ত। রাখিয়া গিয়াছেন; পুত্রের নাম 
প্রমান দিলীপকুমার; কর্ণ! শ্রীমতী মায়! দেবী। মায়া দেবী 
এখনও বালিকা এবং অনুড়া।, বালক : দিলীপকুমার যোড়শ বর্ষে পদার্পণ 
করিয়াছে 

প্রথম “যৌবনে প্রশংসার সহিত এম্‌. এ. পাশ করিয়া, দ্বিজেন্দ্রলাল 
,গবর্মেন্টের বৃত্বিলাভ করিয়া সিসেষ্টার ( ০1:5905569) কলেজে কৃষি-বিদ্যা 
শিখিবার জন্ত বিলাতে গমন করেন । তখন ্বিজেন্দ্লালের তৃতীয় অগ্রজ 
শ্রীযুক্ত জানেজ্জলাল রায় মহাশয় বঙ্গবাসী সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন । 
বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ মনম্বী শ্রীযুক্ত গিরিশচন্্র বন্ধ মহাশয় তখন বিলাতে 
ছিলেন; সিসেষ্টারকলেজে কৃষিবিদ্যার চষ্চা করিতেছিলেন। ছোট ভাইটি 
'বিলাত যাইতেছে দেখিয়া! শ্রীযুক্ত জানেন্দ্লাল রায় বিলাতে গিরিশ বাবুকে এক- 
. খানি পত্র লেখেন । সেইপত্র পাইয়া গিরিশ বাবু সিসেষ্টার হইতে" নৃগুনে 
আসেন, এবং যে জাহাজে দিজেনলাল ছিলেন, সেই জাহাজ বন্দরে সির. 
(০৯৬ 
: উহাকে. সঙ্গে করিয়া নিজের বাসায় লইয়া যান । - ছিজে্লাজের; 
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আবার, ১৩২৩. ৬িজেজ্লাল রায়। ২৭ 
৬নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় বিলাতে গিয়াছিলেন । বিলাতে থাকিয়া ছিজেন্ত্র- 
লাল স্বীয় কবি-প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন | 7.1 ০6174 বা ভারত- 
গাথা নাম দিয়া তিনি ইংরেজী ভাষায় একখানি ক্ষুদ্র কবিতাপুস্তক রচনা করেন। 
ইংরেজ কবি ও মনীষী সার এডুইন আনগ্ডি দ্বিজেঞ্জলালকে স্গেহ করিতেন, 
এবং তাহার কবিত্বের আদ্র করিতেন ৷ ভারতগাথা পুস্তকখানি তিনি 
আনন্ডের নামেই উৎসর্গ করিয়াছিলেন । ইংলণ্ডে অবস্থিতিকালে ঘিজেজ 
প্রায় এক বৎসর কাল রীতিমত ইউরোপীয় সঙ্গীতবিদ্যার চর্চ। করিয়াছিলেন । 
এই চচ্চার ফলে, পরে তিনি বহু 'বিলাতী স্থর ভাঙ্গিয়া বাজাল! গানে যোজনা 
করিতে পারিয়াছিলেন । বিলাতের লেখাপড়া শেষ করিয়! ভারতবর্ষে প্রত্যা- 
বর্তন করিলে দ্বিজেন্দ্রলাল ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটা কালেক্টারের চাকরী 
লাভ করেন । এই চাকরীতেই তিনি জীবনের অবশিষ্ট অংশ যাপন 
করেন । বিহার প্রদেশ স্বতন্ত্র হইলে, তাহাকে বিহারে বদলী করিয়া দেওয়া 
হয়। কিন্তু সে দেশে যাইয়। তাঁহাকে আর চাকরী করিতে হয় নাই। বীকুড়া 
হইতে ছুটা লইয়া তিনি কলিকাতায় আসিলেন ; আসিয়াই শুনিলেন যে, তাহাকে 
মুেরে বদলী করিয়া দেওয়।৷ হইয়াছে। ইহারই অল্পদিন পরেই সন্তাস রোগের 
সুচনা হইল; প্রায় এক বংসর পরে এ রোগেই তাহার স্বত্যু ঘটিল। 

ইহাই দ্বিজেন্ত্রলালের জীবনকথ| | তিনি সাধবী সহধর্দিণী পাইয়াছিলেন; 
সংসার-নুখে সুখী হইয়াছিলেন । কিন্তু বিধাতার দৃষ্টিতে বাঙ্গালীর এত সুখ ত 
সহে না । আজ গ্রায় আট বৎসর হইল, সে সতী ন্বর্গারোহণ করিয়াছেন । 
দ্বিজেন্দ্রলাল জীবনের, শেষটুকু বিপত্বীক অবস্থায় কাটাইয়াছিলেন,__পুত্র- 
কন্ঠার মুখ দেখিয়া, তাহাদিগকে জীবনের সম্বল করিয়। গণ! দিন শেষ করিয়া 
ছিলেন । এই ভাঁবের ছোট খাট সুখ ছুঃখ জড়াইয়া বাঙ্গালীর জীবন । দেহ- 
স্থখ বা দৈহিক কষ্ট, অর্থস্বাচ্ছল্য বা অর্থকচ্ছতা, শোকের তপ্ত শ্বাস বা সন্মি- 
লনের স্মেরানন, মানমর্ধ্যাদা বা উপেক্ষ।_-সংসারের এই কয়টি সামান্ত উপা- 
দানের আধিক্য বা রাহিত্য লইয়াই বাঙ্গালীর জীবন | বিধাতার বিধানে অল্প 
বাঙ্গালীর জীবনকথ। ঘটনাময়ী হইতে পারে, অথবা হইয়াছে । সাধারণতঃ 
বাঙ্গালীমাত্রই প্রণালীসংবদ্ধা গিরিতটিনীর মত কেহ বাঁ শ্বচ্ছ সলিলসম্ভার 
_লইয়! কুল্‌ কুল্‌ রবে বহিয়! যাইতেছে; কেহ বা ছুঃখের ও দারি্র্যের ক্লেশ-কর্দ- 
'মের উপর দিয়! গৈরিকবসনে গলিয়া গড়াইয়! যাইতেছে 1 কাহারও জীবনে 
ঘটনার উত্তাল তরঙ্গ নাই, বাধাজনিত ফেনিল উর্শিানকীর উৎক্ষেপ নাই 


চু 


২৪৮ সাহিত্য । ২৪শ বর্ষ, ৩য় সংখা।। 


পরন্ত বালুকাবিস্থারপ্রচ্ছন্না, গুপ্তসলিল! ফন্তু নদীর স্তায় ভাবুক বাঙ্গালীর 
জীবন সংসারের বাহু উরতাকে অবহেল। করিয়া ভিতরের ভাবপঞ্জরকে যেন 
চূর্ণ করিয়া, অনেক সময়ে নৃতন পথ ধরিয়া বহিয়়া যায় । এই হিসাবে ছবিজেন্দ্র- 
লালের জীবনকথা ঘটনায়য়ী; এই হিসাবে তিনি বাঙ্গালীর শুফস্থৃতির বেলা- 
ভূমির উপরে স্বনাম ঘন-গভীর অক্ষরে লিখিয়া রাখিরা গিয়াছেন; এই হিষাবে 
তিনি বাঙ্গালাকে ও বাঙ্গালীজাতিকে ধন্ত করিয়া গ্িগাছেন । এই ভাবের 
দিক দিয়াই দ্বিজেন্দ্রলালের্র ,জীবনকথা আমাদের আলোচ্য, বিবেচ্য ও 
বিশ্লেধণযোগ্য | 

যখন ছিজেন্দ্লাল বিলাত হইতে এ দেশে ফিরিয়া আসেন, তখন রানার 
ভাবস্থবিরতা ঘটিয়াছিল ৷ ইংরেজী শিক্ষার ও সভ্যতার সঙ্গীতে বঙ্গদেশে 
জাতিবৈরের /প্রাধান্ত ঘে নৃতন ভাবের প্রাবন-তরঙ্গ আনিয়াছিল, যাহার 
প্রেরণায় এক দিকে ব্রাক্ষপমাজের উদ্ভব, অন্য দিকে ভাষার ও সাহিত্যের 
অপুর্ব উন্নতি ঘটিয়াছিল; সেই প্রাবনপ্রবাহ অতিবিস্তৃতি হেতু স্থির-স্থবির- 
ভাব ধারণ করিয়াছিল । তাহার বেগ ছিল না) তরঙ্গতঙ্গমহিম! ছিল না) 
বিরোধ বা বাধা 'জন্ত জলোচ্ছাস-_ভাবোচ্ছবাসও ছিল না। ব্রাক্ষসমাজ 
শ্রাস্ত, ক্লান্ত, ত্রিধা :বিভক্ত; বঞ্ষিমচন্দ্র মুযুষ্ তাঁহার সাহিত্যচেষ্টা ধর্মের 
প্রথালীতে পড়িয়া! একটু জড়ভাবাপন্ন হইয়াছিল, নবহিন্দুত্বের জল- 
প্রপাতবিলাসের বালুকায় পড়িয়া আত্মগোপন করিয়াছিল;__বাঙ্গালার 
ও বাঙ্গালীর মনীষ! যেন নিশ্চল-অসাড়বৎ হইঘা পড়িয়াছিল। তখন কেবল 
বচনের আক্ষালন ছিল; নবহিন্দু কেবল আধ্যামীর আস্ফীলন করিতেছিলেন, 
উন্নতিশীল শিক্ষিত-সম্প্রদায় সমাজ-সংস্কারের দোহাই দিয় কেবল স্বেচ্ছাচারের 
আস্ফালন করিতেছিলেন; এবং রাজনীতিক-সম্প্রদায়, কংগ্রেসের বিশালতায় 
আত্রীব-নিমজ্জিত হইয়া, কেবল একতার আশ্কালন করিতেছিলেন। ন্যাকামী'র 
প্রভাব চারি দিকে বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। এই সময়ে ছিজেন্্রলাল বিলাতের 
০০০০০ বা ব্যঙ্গের এ দেশে আমদানী করিয়া, দেশীয় শ্লেষের একটু মাদকতা 
উহাতে মিশাইয়া, বিলাতী ঢঙ্গের জুরে হাঁসির গানের প্রচার করিলেন। সে গান 
বাঙ্াল। ভাষায় যেমন অপূর্ব, সে গানের স্থুর ও গীতপন্ধতিও তেমনই বাঙ্গালীর 
পক্ষে নৃতন। হাসির গানের রচনায় তিনি যেমন অদ্বিতীয় ছিলেন, হাসির গান 
গায়িতে তিনি স্বয্ং তেমনই অতুল্য ছিলেন। ময়মনসিং হইতে মালদহ পর্্্ত 
দার্জিলিঙগ হুইতে ভায়মওহার্ববার পর্য্যন্ত বাঙ্গালার সকল জেলার, সকল সমাজে, 


আধা, ১৩২৩। এদ্বিজেন্দ্রলাল রায়। ২৭৯ 


তিনি হ্বয়ং তাহার হাসির গান গািয়া বেড়াইয়াছিলেন। এই নৃতন, উপাদেয়, 
অন্মধুর সামগ্রী শিক্ষিত বাঙ্গালী হাসিমুখেই গ্রহণ করিয়াছিল। : কথায় 
আছে-_+হাঁসিতে হাসিতে বালা কীদিয়া আকুল”--ঘিজেন্্রলালের এই 
হাঁসির গান শুনিয়া হাসিতে হাঁসিতে ঘহু ভাবুক বাঙ্গালী কাঁদিয়া আকুল 
হইয়াছিলেন। কেন না) এই হাঁসির অন্তরালে, ব্যঙ্গ শেষের অবগুঠনের 
ভিতরে আত্মঘৃষ্টির সকরুণ অনুরোধ ছিল-সে কারুণ্যপূর্ণ আহ্বানের 
ক্ষীণ ধ্বনি যাহার হৃদ়তত্্ীতে গিয়। আঘাত করিয়াছে, তাহাকেই 
কাঁদিতে হইয়াছে । দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার রচিত হাঁদির গানের সাহায্যে 
বাঙ্গালীকে হাসাইয়। মাঁতাইয়া তুলিয়াছিলেন। নব্য হিন্দু তাহার 
ব্যঙ্গে নিজের দ্রিকে তাকাইয়াছিল। বিলাঁত-কের্ডা বাঙ্গালী সাহেব তাঁহার 
প্লেষের কশাঘাঁতে দেশের মুকুরে নিজেদের প্রতিবিশ্ব দেখিবার চেষ্টা! করিয়াছিল; 
রাজনীতিক দেশহিতৈষী তাঁহার বিজ্রপবাণে অধীর হইয়৷ বিদেশের আদর্শ 
প্রচ্ছন্ন রাঁথিতে বাধ্য হইয়াছিল, স্বদেশের আদর্শের অদ্বেষণে ব্যস্ত হইয়া উঠিা- 
ছিল। এক হাঁসির গানে ছিজেন্দ্রলাল বাঙ্গালার শিক্ষিত-সমাজে একটা ভাঁব- 
বিপ্লব ঘটাইয়াছিলেন__ন্যাঁকামীধর সঙ্কোঁচ করিয়াছিলেন । 

ঘিজেন্্লালের হাসির গান ঠিক ফরাসী 92015 বাবিদ্রপ নহে) উহা! 
খাঁটা 975 1.0700এ" বা বিলাতী ব্যঙ্গ; বাঙ্গালীর পোষাকে বাঙ্গালায় 
আমদানী কর! হইয়াছে। ইন্ত্রনাথ গ্লেষবিদ্রপের রাজ! ছিলেন; তিনি 
স্যাকামীর বিকটতাটুকুকে ফুটাইয়া তুলিয়া পথের 'মাঝে ন্যাকাকে অপ্রস্তত 
করিতেন-_ লক্জা! দিতেন। তাহার স্লেষবিদ্রেপে যেমন তীব্রতা ছিল, তেম- 
নই গাঁড়তা ছিল) যেন শঙ্কর মাছের লেজের চাবুক, ধেথানে লাগে, 
সেখানকার হাড় পর্য্যন্ত কাটিয়া বসে, মর্মে মর্মে ব্যথা লাগে, জালায় 
অধীর হইতে হয়। ্বিজেন্্লালের হাসির গান নিভীজ রঙ্গভঙ্গ। সেকালের 
বিদুষক যেমন মমত্বভাবমুগ্ধ হইয়! প্রতিপালক রাজার অর্থ ও প্রীধাগ্কজনিত 
স্তাকামীটুকু . মধুর মোলায়েমভাবে সভার মধ্যে ফুটাইয়া তুলিয়া! রাজাকে 
সংযত করিত) দিজেন্্রলালও তেমনই বিদূষকের মাধুরী লইয়া, জাতি. ও 
সমাজের প্রতি প্রগাঢ় মমত্বভাবে বিভোর হইয়া, ঈঁখা সহচরের ছৃষ্টামীর 
সম্ভার দিয়া, যেন সে ব্যঙ্গে নিজেকেও ভূবাইয়া, হাসির গান রচন। 
করিয়াছিলেন। ছিজেন্্রলাল যাহাদিগকে গালাগালি করিতেন, তাহাদিগকে 
কখনই পর; করিক। রাখেন নাই। . হাসিতে হান্তিতে . সুড়াইয়। ধরিয়া 


২১০ সাহিত্য। ২৪শ বর্ষ, শুয় সংখা! । ' 


চিম্টিটি কাটিয়া ছাড়িয়া দিতেন। তাই তাহার হাঁসির গানে 
বিছুটার জাল! ছিল না) আল্কুশীর বিক্ফোটক উদ্ভূত হইত ন1। পরস্ত যাহার! 
এই হাসির গানের চাপ। করুণার অশ্রকণার লবণস্বাদ পাইত, তাহারাই 
মরমে মরিয্বা যাইত) ক্ষোভে, নৈরান্রে, অনুশোচনায় তাহাদের এক একটি 
করিয়। পঞ্জর ভাঙ্গিয়া পড়িত। হ্বিজেন্দ্রলাঁলের হাসির গান সেকালের যাত্রার 
সঙ্গের'গান নহে, ভণাড়ের ভীডামী নহে, কথকের নকল নহে, ঠাকুর- 
দাদার ব্যঙ্গ নহে; পরস্ত এই সকলের সমবায়ে বিলাতী “হিউমরে'র 
চাটনীমাত্র। হাঁসির গানে তিনি ব্যঙ্গ করেন নাই কাহাঁকে লইয়া 
্রাক্ম, থিওসফিষ্ট, নব্যহিন্ু, বিলাতফের্তা বাঙ্গালী সাহেব, ভণ্ড দেশহিতৈষী, 
রাজনীতিক আন্দোলনকারী, বাবু, ব্রাক্মণপত্তিত, হাঁকিম- বাঙ্গালার সকল 
শ্রেণীর সকল রকমের ন্যাকা ধরিয়৷ তিনি ব্যঙ্গ করিয়াছেন। অথচ কেহই 
তাহার প্রতি কষ্ট নহে, কেহই তাঁহাকে পর ভাবিয়া দূরে থাকে না। 
এই হেতু বলিতেছিলাম যে, দ্বিজেন্্রলালের হাসির গান বাঙ্গালার শিক্ষিত- 
সমাজে একট! ভাব-বিপ্রব ঘটাইয়াছিল; স্থবির বাঙ্গালীকে কর্মপ্রণো- 
দনায় উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিল। বাঙ্গালীর পক্ষে উহা নৃতন সামগ্রী; 
পূর্ব্বে উহা! বাঙ্গালায় ছিল না। 

এই হাঁসির গান রচনা করিয়। দ্বিজেন্্লাল বাঙ্গালী ইংরেজীনবী- 
শকে একটা নৃতন তত্ব ইঙ্গিতে বুঝায়! দিয়াছিলেন | বিদেশের সামগ্রী 
কেমন করিয়া স্বদেশে আম্দানী করিতে হয়, তাহা এই হাসির গানেই 
বাঙ্গালীকে তিনি ভাল করিয়! বুঝাইয়! দিয়াছেন। তাঁহার রচিত “বিরহ” 
ও “প্রায়শ্চিত্ত” প্রভৃতি প্রহসন হাসির গানের মঞ্জষা “নহে, পরস্বকে 
নিজন্ব করিবার বক্যস্ত্রবিশেষ। বাঙ্গালী সাহেবের স্ত্রী রেবেকা পতি- 
অন্বেষণে ভারতবর্ষে আসিয়।ও রেবেকা রহিয়া! গেল) বাঙ্গালিনী হইল না; 
পরস্ত বাঙ্গালী সাহেব বিলাতী 'পলিশ' চাচিয়া ফেলিয়া অল্লায়াসেই খাঁটা 
বাঙ্গালী হইতে পারে, ফরাঁসে বসিয়া তামাঁকু সেবন করিতে পারে। 
সাহেব সাজ! সহজ, পরন্ত গোরা সাজ! সহজ নহে; গোরার গুণ গ্রহণ করিতে 
পারিলে তাহা রহে ও সহ, কিন্তু সাহেবের হ্যাটকোট পুরাতন হইলেই 
জীর্দবন্ত্রেরে মতন ছিড়িয়া পড়ে। “বিরহে” এই বাঙ্গালীত্বের পরিস্ফুরণ 
অতি হুন্দর ভাবে দেখান আছে। তীহার হাদির গান এক একটি 
ভন্ক, তাঁহার, গ্রহসনগ্ুলি এই তন্তরচিত বাগুরাবিশেষ। ২ এই 'জাঁলে 


আষাঢ়, ১৩২০। ৬দিঞেন্দ্রলাল' রায় । ২১১. 


পড়িয়াছেন অনেক পাখী--অনেক- হরবোলা, অনেক কাকাতুমা, অনেক 
পাহাড়ী ময়না । 

কিন্ত যে বিধাতা দবিজেন্দ্রলাঁলকে অশেষ মনীষায় অধিকারী ও প্রতিভাশালী 
করিয়াছিলেন, সেই বিধাতা তীহাঁকে কেবল হাসিয়া ও হাসাইয়া জীবনযাঁপন 
'করিতে দিলেন না। “এত সখ সহে ন।”-_-এ কথাটা ছিজেন্ত্ সর্বদা! বলিতেন, 
নাটকে লিখিয়! গিয়াছিলেন, তাঁহার জীবনেও খাঁটিয়া গিয়াছিল। নিজে 
সথূপ, বিদ্বান, স্থুরসিক ও বনুবল্লভ; পত্বী অনিন্দ্যস্থন্দরী, অশেষগুণসম্পন্না, 
গৃহের গৃহিণী, সংসাঁরের সচিব, জীবনের সঙ্গিনী। এমন মণিকাঞ্চনের সংযোগ 
কয় জনের ভাগ্যে ঘটে? দ্বিজেন্দ্রলাল ভাগ্যধর ছিলেন? তাই যৌবনকাঁলটা 
সংসার-সরোবর-বক্ষে অন্থরাগের কহ্লার-সদৃশ হইয়া ভালিয়া বেড়াইয়া- 
ছিলেন। কিন্তু এত স্থখ বহুদিন সহিল ন1; প্রোঢ়তার শীর্ষে আরোহণ করিতে 
না| করতে তিনি সতীর সাঁধবী পত্বীর সঙ্গ হইতে বঞ্চিত হইলেন । যে অফুরস্ত 
হাসির লহর তীহাঁর অধরমধ্য হইতে অজন্্র জলপ্রপাতের মতন বাহির 
হইত; সহ্‌দ। তাহা নিয়তির এক বজ্রাঘাঁতে বিশুক্ক হইয়! গেল। হাশ্যময় 
ভাবময় হইলেন) ব্যঙ্গময় ক্রুণার ধারায় আপ্লুত হইলেন; স্থখমক 
সোহাঁগের শিরীষকেশর ছাড়িয়া দুঃখের প্রস্তরপঞ্জর ভেদ করিতে উদ্যত 
হইলেন। জীবন-নাট্যের হাঁসির অঙ্ক ফুরাইল; ভাবের অঙ্ক আরন্ধ 
হইল। 

পত্বীবিয়োগের পূর্ব হইতে দ্বিজেন্্রলালের হাসির লহরের সহিত যে 
ভাবের লহর আইসে নাই, এমন কথা বলিতে পারি না । “সীতা”, “পাষাণী” 
প্রভৃতি নাটক ভাবস্থচনার প্রথম যুগের লেখা । এ লেখায় ভাব আছে; 
সে ভাবাভিব্যঞগ্তনায় যথেষ্ট কারিকরীও আছে । তাই “সীতা” সখের 
সামগ্রী, চেষ্টা-সাধ্য ভাবকুস্থমমাঁজ । “পাষাণী”তেও কারিকরীর অভাঁব 
নাই ;_আক্মোজনের চিন্বু সর্ববা্জে পরিব্যাপ্ত । পরস্ত পত্বীবিয়ৌগের পর সে 
ভাব উদ্ধাম প্রবাহতরঙ্গে ভাষা ও সাহিত্যকে যেন ডুবাইয়! পরিদ্থাত- 
করিয়। তুলিয়াছিল । এ তরঙ্গে দেশহিতৈষণার সোনার কমল, বিশ্বমানবতা'র 
পাঁরিজাতমাঁলা, জাতি-্্রীতির নন্দনকুস্থমপরম্পরা *নাচিয়া নাচিয়া ভাসিয়। 
গিয়াছে । ইহাদের স্সিগ্ক, শান্ত, শীতল সৌরভে বাঙ্গাল! সাহিত্য, বঙ্গীয়- 
মনীষা বিভোর হইয়া উঠিয়াছিল। এই সৌরভে মাদকতা আছে, কিন্ত 
উদ্মাদন! নাই ; স্থথে কাঁদিতে হয় বটে, কিন্ত আত্মহারা হইবার .উপায় নাই । 


৯১২ সাহিত্য। ২ঃশ বর্ষ, ওয় সংখা 
“ছুর্গাদাস” “রাণা প্রতাপ”, “নূরজাহান”, “দাজাহান'” “চন্্রগুপ্ত” প্রভৃতি ন'টিকে 
যে ভাবের একটানা অ্োত বহিয়াঁছে, তাহা গঙ্গাতরঙ্গের ভ্াঁয়। ধেঁমন 
সকল নদনদী গঙ্গায় আসিয়৷ পড়িলে গঙ্গা হইয়া! যায, তেমনই ইউরোপের 
নানা ভাব, নানা আদর্শ, নানা স্ষ,টোক্তি কবির মনীষাধাত, প্রতিভাসমুজ্জল 
ভাবগঞ্গার গর্ভে আসিয়া পড়িয়। আমাদের পেয়, ব্যবহার্য, পবিভ্রীকরণের অব- 
স্বলনস্বরূপ ভাগীরথীসলিল হইয়াছে । দ্বিজেন্দ্রলাল পরশ্বকে নিজস্ব করিয়া- 
ছেন; পরের সামগ্রী নিজের অঙ্গনে আনিয়া এক পার্খে বোঝা! বাঁধিয়! তিনি 
ফেলিগ রাখেন নাই । আমাদের গৃহস্থলীর প্রত্যেক কার্যে সে সকল প্রযুক্ত 
করিবার জন্য তিনি যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছেন; তাহার সকল প্রয়াস ব্যর্থ হয় 
নাই। বরং বলিব, এ পক্ষে তিনি যেমন সফলপ্রযত্ত হইয়াছেন, ইদানীং 
অতটা সফলতা-লাভ আর কোনও বাঙ্গালী কবি ও লেখকের ভাগ্যে ঘটে নাই। 
কথাট। এই, দ্বিজেন্দ্রলাল ইংরেজী সাহিত্যের ও ইংরেজী সমাজধর্শের গুণ- 
প্রধান অংশটা ধরিতে পারিয়াছিলেন-_বুঝিতে পারিয়া ছিলেন; পক্ষান্তরে, তিনি 
বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব অনেকটা বুঝিতে ৬ চিনিতে শিখিয়াছিলেন | উভয়- 
পক্ষের এই পরিচয়ের .ফলে, তিনি ইংরেজী সাহিত্যের সৌন্্্যটুকু, আধুনিক 
[7001501018101501 ব1 মানবপ্রীতির মাধুরীটুকু বাঙ্গালার সাহিত্যে আমদানী 
করিতে পারিয়াছিলেন । তাঁহার গম্ভীর গানে; নাঁটকের ভূমিকাবিন্তাসে, 
ঘটনাপারম্পর্য্ের উন্মেষচেষ্টায় তিনি মানবগ্রীতির পরিচয় অনেকটা! দিয়াছেন। 
হাঁসির গানে বাঙ্গালী জাতির প্রতি মম্ত্ববোধের প্রথম বিকাশ হইয়াছে? মে 
মমত্ববোঁধ “আমার দেশ” ও “আমার জন্মভূমি” এই ছুইটি গানে পরাকাষ্ঠ! 
লাঁভ করিয়াছে । এই মমত্ববোধের স্ফুরণ হইয়াছে দেশাত্মবোধে ; “দুর্গা 
দাসে ও 'রাণাগ্রতাপে” এই দেশাত্মবোধ যোলকলায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। 
কিন্ত ভারতবর্ষের প্রতি মমত্ববোধটুকু প্রগাঁট়তালাভ করিলে, উহ! বিশ্বমানব- 
তার প্রতি পরমাগ্রীতিরূপে' গ্রকাশিত হইবেই ; কেন না, ভারতবর্ষ যে বিশ্বের 
সংক্ষিপ্তসার | জগতের সকল জাতি, সকল ধর্ম, সর্ববপ্রকারের ও সর্বস্তরের 
সভ্যত! ভারতবর্ষে নিত্য বিদ্যমান । এই ভূমির প্রতি মমত্ববোধ ঘটিলেই 
উহা! বিশ্বব্যাপী হইবেই । “নূরজাহান”, “সাজাহান প্রভৃতি নাটকে জগ- 
হ্যাপিনী এ্রীতির সুম্পষ্ট ইঙ্গিত আছে । বিলাতী চু আ02002919টুকু 
স্থানে স্থানে, ঠিক বিলাতী ডঙ্গে ফুটিয়। বাহির হইয়াছে ।. প্রীতির এই 
জগন্পয়তাকে আত্মময়রূপে গ্রফাশ করিয়া বুঝাইবাঁর অবসর দ্বিজেন্রলালের 
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হয় নাই । ভাবের এই উচ্চতম স্তরে পহ'ছিবাঁর পূর্ব্বেই বিধাতা তাহাকে 
লোকান্তরে লইয়া গেলেন । 

ঘ্বিজেন্্লাল বাঙ্গালা ভাষার বর্তমান লিখনপদ্ধতির উপর প্রতিভার 
"দৌরাত্ম্য ঘটান নাই । তিনি বিদ্যাসাগর ও বন্ধিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র ও নবীন- 
চন্দ্রের পরবন্তিরূপে যাঁহা পাঁইয়াছিলেন, তাহাঁরই সম্ধ্যবহার করিয়াছিলেন । 
তবে, বাঙ্গালা গণ্যপদ্যে যাহা অতি অল্পমাত্রায় ছিল, তিনি তাহাই অধিক- 
মাত্রায় ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন | প্রথম 0:50077998, ভাঁবসরলতা, বা 
শব্দের নারাঁচ-গতি তাহাতে পর্ধ্যাপ্তপরিমাণে ছিল । যেমন "মা্ছ্ষ আমরা, 
নহি ত মেষ”, “এই দেশেতে জন্ম আমার, এই দেশেতে মরি” প্রভৃতি 
আকাজ্র! অভিলাঁষের কথাগুলি যেন তীর-গতিতে সোজাস্থজি ভাবে হৃদয়ের 
মর্শস্থানে আসিয়া আঘাত করে। তিনি শব্ধ-সারল্যের প্রভাবে তীহার 
মনোগত আশা-আকাঁঙ্ষীগুলিকে এমন ভাবে মুখর করিতে পারিতেন যে, 
তাহাদের প্রতিধ্বনি শ্রোতৃবর্গের প্রত্যেকের হ্ৃৎতন্্রীতে যাইয়া! সমাঁন স্থরে 
বঙ্কৃত হুইয়৷ উঠিত। লেখকের সঙ্গে পাঠকগণও সমান আশা-আকাজ্জায় 
প্রমত্ত হইয়া উঠে__তণ্ভাবভাঁবুক, সমরসরসিক হইতে পারে । লেখার 
এমন কৌশলকে একটা বড় কৌশল বলিয়া আলিঙ্কারিকগণ নির্দেশ 
করিয়াছেন । শব্দের ও ভাবের এই “নারাচ-গতি'র অন্তরালে 
একটু পরুষ ভাঁব থাকেই। দ্বিজেন্দ্রলাল এই পারুষ্যকে অন্থরাগের 
ভাবমদিরায় এতটাই মধুর করিয়াছিলেন যে, তাঁহার 1185051179 বা ৩০১৩ 
বা পারুষ্য কখনও কাহারও কর্ণে বাজে নাই; সে পারুষ্য শ্রোতৃবর্গের মধ্যে 
কাহাকেও দুরে ঠেলিয়া ফেলে নাই; সকলকেই আপন করিয়া যেন কোলের 
দিকে টানিয়া লইয়াছে। দঘ্বিজেন্ত্রলালের লেখার আর .একটি অপূর্ব গুণ 
আছে-_তিনি ক্ুটোক্তির সাহায্যে বিরোধালঙ্কারের অভিব্যঞ্জন৷ ঘটাইয়! এমন 
একটি অভিনব রসের অবতারণা করিতেন যে, শ্রবণমাত্রই পাঠকগণ ও 
শ্রোতৃমণ্ডলী অপূর্ব ভাবে বিভোর হুইয়। যাইত | ইহা ইংরেজী 0117782 ও 
100105955 এই ছুইয়ের সমবায়ে প্রাপ্ই ফুটান হইত) অনেক ক্ষেত্রে 
উৎপ্রেক্ষা ও মালোঁপমাঁর সশ্মিলনে রসের সঞ্চার কর! হইত। একটা 
উদাহরণ দিব :₹-_ 

“নারীর রূপ-_য! ঈশ্বরের জেষ্টদান? নারীর জার মত সেই 
অনাদি শু্র্ূপকে রঞ্চিত করে নারীর বূপ- যাহার, মনতিমায় পৃথিবী মদতরে 
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মাথা উচু করে' ব্গকে হন্যে আহীন করছে, যেন বন্ছে-_দেখাও দেখিএর 
'মত তোমার কি আছে; নারীর রূপ __যাঁর পদতলে সমস্ত বিশ্বসৌনর্য্য এনে 
লুটিয়ে গড়ে; যাঁর দিকে চেয়ে শব সঙ্গীতে বেজে উঠে, ভাষা! ছন্দে গেম়ে উঠে, । 
জান উদ্াদ হয়, ভক্তি নতজান্ হয়ে য় গড়ে, যে সৌন্দর্যের কোমল করম্পর্শে 
পণ্ডুও বশ হয়-_সেই নারীর বধপ।” 

এই ভঙ্গীর লেখা তাঁহার নাটক সকলে অনেক লাহে এ ওরী বিনে 
তিনি ভাষায় একটা নৃতন জোর, নবীন তেজ, একটা! স্পর্ধার শ্লাঘ! ফুটাইয়াছেন। 
. বলা বাহুল্য, এই ভঙ্গী আমাদের বাঙলার গদ্যে পূর্বের এতটা ছিল না। ইহা 
দবিজেন্রলালের আমদানী; ইহার সধ্যবহার করিতে জানিলে ও পারিলে বাঙ্গাল! 
ভাঁষা একটা নৃতন তেজ লাভ করিবে। ঘ্বিজেজ্জলাল ধ্বনির অন্থুপ্রাসে সিদ্ধহস্ত 
ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ, ধ্বনির অন্ুপ্রাসের রাজা হইলেও, দ্বিজেন্দ্রলাল বড় 
_. ছোট ছিলেন না। তীহার-_ 

“একি সরিত্রঙ্গ, শত তরঙ্গ, নৃত্যভ নির্ঝর ।” 

যে কোনও কবিকে শ্লাঘাযুক্ত করিতে পারে । এই শবের বঙ্কার দিতে, সেই 
বস্কারের ভিতর দিয়! মধুর ভারের মীড় ও গমক ফুটাইতে ঘিজন্্রলাল যেমন 
পারিতেন, তেমন বুঝি বাঙ্গালংর খুব অল্প কবিই পারিয়াছেন। নিজের ও 
পরের, সকলের মাধুরী তিনি তাঁহার প্রতিভার বীণায় এমন 
পট্তা'র সহিত ফুটাইতেন যে, শুনিলেই মনে হইত, বুঝি কোথায়__কোন 
অজানা দেশে, কেমন এক অজানা! মুহূর্তে শুনিয়াছি ; এতদিন বিশ্বৃতির ঘোরে 
ঢাকা ছিল, আজ কবির প্রতিভায় তাহ? উদ্ুত্ধ হইল। শ্রোতৃবর্গের মনে এই 
অন্কম্পার ভাব জাগাইয়! তুলিতে যে কবি যে লেখক পারেন, তিনিই ত 
প্রকৃত প্রতিভাশালী, তিনিই ত' মনীষী । হাঁসির গান বলুন, কাবাগাথা বলুন, 
: নাটিক-গ্রহমন বলুন, সর্বত্র সর্বববিষয়ে দবিজেন্রলালের বিশিষ্টতা-17015100 5119. 
. ফুটিয়া আছে। দাস্তের মতন তিনি তাহার ব্যক্তিত্বকে কবিত্বের প্লাবন 
ডুবাইিতে পারেন নাই। তাঁহার বিশিষ্টতা সর্বত্রই পরিস্ফুট, তাহার কাব্যনাটকের 
দোষ গুধ তাহার ব্যক্তিত্বের দোষ গুণ হইতেই নিঃক্ত;__পটুতাঁর অভাবজন্য 

নহে, আরাধনার ক্রটীজন্ত নহে, মনীষ! ও প্রতিভার ন্যনতা জন্য নৃহে। যদি 
্ “্ষধনও তীহার 'নটিক, কাঁ্যগাঁথা ও হাসির গানের বিস্তৃত সমালোচনা হয়, 
তাহার সার বিশ্লেহণ : আবন্ক হয়, তাহা ডা 
চর়িজের, মতামতের, তাষ আ্ভাবের _বিচেহণও আবশ্তক হইবে কেবলা, 


সাহত্য 
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তাহাকে বুঝিতে না পারিলে, তাহার কাব্যগত ক্রটা বিচ্যুতি, উৎক্র্ধাপকর্ষের 
প্রকৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যাইবে না। তিনি তাঁহার. বশিষ্টতার ছাপ বাহার 
' লেখায় খুব চাপিক্! জাতিয়! দিয়া গিয়াছেন। . 
হিজেজ্জলাল মেঘচরিজের পুরুষ ছিলেন ন]1। কখনও: 'বনঘোর গর্জন, 
কখনও আসারধারাদম্পাত, কখনও ইন্্রধন্থর সপ্তবর্ণান্থরঞ্ন, কখন? -উ্ধার 
ঘোর.লোহিতাঁভা, কখনও বা সুর্ধ্যান্তের বর্ণের খেলা তিনি দেখাইতে পারেন 
নাই! তিনি নাটক লিখিয্বাছেন বটে, কিন্তু নট ছিলেন না। ৮এ সংসার রঙ্গ- 
শালা”-_-এ কথাটা! তিনি জানিতেন বটে, বুঝিতেনও বটে, পরস্ত, জীবনটাকে 
লইয়া তিনি কখনই : অভিনয়ের চাতুরী দেখাইতে পাঁরেন নাই। ভিনি 
নিজেই লিখিয়াছেন,_ 
৯ *ধু ছু? দিনেরই খেলা। 
ঘুম না ভাঙ্গিতে, আখি না মেলিতে, 
দেখিতে দেখিতে ফুরায় বেল! । 
আশার ছলনে কত উঠি পড়ি, 
কত কাঁদি হাসি, ' কত ভাঙ্গি গড়ি, 
না! বাধিতে ঘর হাটের ভিতর-_. 
ভেঙ্গে যায় এই সাঁধের মেল!। 
আমাদেরও এই দেহ-প্রাণ-মন, 
স্থখ দুঃখ এই জীবন-মরণ, 
এও বিধাতার-পুতুল খেল! ! 
শুধু গড়া আর ভাঙ্গিয়! ফেল! ॥* 
ইহা! বিধাতার পুতুল খেলা, তোমার.আমার নহে | আমরাও পুত্তলিকামাঞ্জ। 
ছ্বিজেন্রলাল আস্তিক ছিলেন, ভগবানের লীলায় বিশ্বাসী ছিলেন, তাই নিজে 
কখনও জীবনটাকে 'লইয়৷ অভিনয় কক্পেন নাই |. তিনি.সদাই ভাবিতেন,- 
সখা সহচরের সহিত আমোদে প্রমোদে, হাঁসির তরন্ষে, রঙভলে, শোকের বঙ্জ- 
স্থচী-বেধকালে সর্বদাই 'ভাবিতেন, _“কি-জানি কখন সন্ধা, হয়-“ঘুম ন। 
ভািতে, আখি .না.. মেলিতে, দেখিতে দেখিতে ফুরি বেলা.--এই বেলা 
মনের সাধ্বাসনা বতটুকু. পারো, অতটুকু সামর্থ; কুলায়,..মিটহিয়া লও |. তাই: 
তিনি সংসারযা়াি য়ল পথ বলদ. করিলেন । তাছি- তিনি 
গিরিশচজ ঘোষের... কথায়? শ্রতিকানি করিয়া, পর্ায়াই সুলিতেন”“ভু়াচোর, 


২১৬ সাহিত্য। ' ২৪ বর্ষ, ও সখ্যা। 


অহঙ্কারী, হস্বাগ কখনও কি বুদ্ধিমান হইতে পারে ? তাহারা জীবনসংগ্রামে 
জিতিলে ভগবানের স্ষ্টি থাকিবে না । তাহারা ধরা 'পড়িবেই ।” এই 
কথাটা তিনি সর্বদাই মনে রাখিতেন বলিয়া তিনি কখনই গ্তাকামীর প্রশ্রয় 
দেন নাঁই, পাপের সহিত আপোষ করেন নাই | পরস্ত চুর্বলতার ক্ষমা তিনি 
সর্বদাই করিতেন | ছবিজেজ্্লাল মিত্র সঙ্গে, সখ! সহচরের দলে খোলা প্রাণে 
সরল 'উদারভাবে মিশিতেন; নিজে কখনই পীর বা ওস্তাদ সাজিয়া উচ্চমঞ্চে 
বসিতেন না । “যে রসিক (17৩170৩719 ) হয়, ব্যঙ্গবিজ্রপ করিতে পারে ও 
জানে, সে জীবনের কৌতুকটুকু বুঝে, সে' ব্যবহার-বিশেষের [,3৭1০:00511935 
বা উৎকটতাটুকু ধরিতে জানে ও পারে ; সে ত এমন বাজে বুজ্ররুকী করিয়া 
 মিত্রসমক্ষে হাশ্াম্পদ হইতে পারে না । তাই ঘ্বিজেন্ত্রাল সরল, উদার, 
খোলা প্রাণের বন্ধু ছিলেন । তবে প্রতিভার 455০7052658 বা স্বপ্রতিষ্ঠার 
* চেষ্টা তাঁহারও অতিমাত্রায় ছিল। দ্বিজেন্দ্র যাহা ধরিতেন, তাহা শেষ করিতেন, 
হা ভাল বুঝিতেন, তাহা শতবাধাবিস্বসত্বেও করিতেন । এই &5501615618535 
ৰা একগুয়ে ভাবটা তাহার নাটক সকলের স্থানে স্থানে বেশ ফুটিয়া আছে । 
হিন্দুর সমাজতত্ব যে তিনি ভাল করিয়া বুঝিতেন, . শাস্ত্রের গৃ়মর্ন যে তিন 
ঠিকমত হৃদয়ন্ম করিতে পারিয়াছিলেন, এমন কথা! বলিতে পারি না । 
এই অনভিজ্ঞত! হেতু সমাজের পদ্ধতির ধারার উপর, সমাঁজের ভাঁব-পাঁর- 
সপর্ধ্যের উপর ছুই একটা অভিমানের উপন্দ্ব তিনি করিয়াছেন বটে ; কিন্ত 
হিন্দু শাস্ত্রের আদর্শে মুগ্ধ হইয়া তিনি হিন্দু সমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিতে 
অবহেলা করেন নাই । আবাল্য ইংরেজী-শিক্ষা, বিলাতে যাইয়! বিলাতী 
ভাবে অবগাহন-ন্বান, তাহার পর দেশে আসিয়া সেই বিলাতী মোহমাধুরীর 
বিস্তাস-প্রয়াস__এতট। হইলেও দ্বিজেন্দ্রলাল স্বজাঁতিকে চিনিয়াছিলেন, 
স্বদেশকে মাথায় করিয়া লইয়াছিলেন । 
“জীবনে মরণে আমি তোমারি; তোমারি কাছে 
- , জনমে জনমে ফিরে আসিব 1” 

এ কীনা এ ঘিজেন্দ্রেে লেখার সকল 
ভঙ্গীতেই আছে | প্রেছের গানে এই সধি, দেশহিতৈষণার গানে এই বাসনা, 
ধর্দের সঙ্গীতে এই উপাসনা, সংসারঘাজায়ও*ঞটু ধারণার অনুসরণ ! গোটা- 
' কয়েক 51০0 18993 বাঁস্থির ধারণার স্মক্লায়ে তাঁহার নাঁটকগুলি সৃষ্ট । 
, তাহার জীবনটাও & গোটাকয়েকু স্থির ধারপাঁর ব্যঙ্ধনামাত্র) তীহার ধারণার 


আবাচ। ১৬২৪ | . - ৬প্বিজেন্ত্রলাল রায়। "২১৭ 
মূলে কদাচিৎ কেহ আঘাত করিলে, সহোদর হইলেও, তাহাকে তিনি অব্যাহতি 
দিতেন না-_দণ্ড দিবার ব্যবস্থ! করিতে না পারিলে তিনি তাহাকে বঙ্জন 
করিতেন । তিনি সংযমী পুরুষ ছিলেন; বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, তিনি 
অনেকটা, অনেক বিষয়ে, অনেক ভাবে জিতেন্দ্িয় পুরুষ ছিলেন । তাহার 
ৃ 8, নাই, তাহার মত বন্ধুও পাই নাই । তিনি সত্যবাদী, মিত্- 

॥ লোকপ্রিয় ও পরছুঃখকাতর পুরুষ ছিলেন । তাহার মার কথ। 
লি 

“আর কেন মা ভাক্ছ আমার, এই বে এইছি তোমার কাছে, 

নাও মা কোলে, দাঁও ম! চুমা, এখন তোমার যত আছে। 

সাঙ্গ হলো ধূলা-খেলা, -. হয়ে এলে! সন্ধ্যাবেলা, ... 

ছুটে এলাম এই ভয়ে মা, এখন তোমায় হারাই পাছে । 

আধার ছেয়ে আসে ধীরে, বাছ দিয়ে নাও মা ঘিরে, : 

ঘুমিয়ে পড়ি এখন আমি-_মা তোমার এ বুকের মাঝে । 

এবার যদি পেইছি শ্ঠাম। আর ত তোমায় ছাড়ব না মা. .. 

ও মা--ঘরের ছেলে, পরের কাছে, মাঁয়ে ছেড়ে সে কি বাঁচে 1৮ 

যেন এই গানের নার্থকতা৷ বুঝাইবার জন্য, উহার যথার্থতা দেখাইবার জন্ত 
ঘিজেন্দ্রলাল দেহত্যাগ করিলেন। মরণেও সেই 48১৪10৮8695, সেই 
ঝৌক, সেই জবরদস্তি, সেই আছুরে-আব্দার-ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। সর্বকনিষ্ঠ 
পুত্র দ্বিজেন্দ্রলাল মায়ের আদরের আস্বাদন ত ইহজীবনে ভুলিতে পারেন নাই, 
তাই তিনি মে আব্বারের ভাবট। তাহার সকল কার্য্যেই__কাব্য গাথায়, নাটকে, 


প্রহমনে_ কোনও খানেই চাঁপিয়া রাখিতে পারেন নাই। ইহাই দ্িজেন্দের * 
বিশিষ্টতা_ এই হেতুতেই ঘিজেন্দ্র এত বড় কবি, এত বড় লোক, এমন বন্ধু-_ 


এমন সখা 1৮ 
ছিজেন্ লালের সাহিত্যন্থ্টির দোষগুণের বিচার করিবার এখনও সময় 


হয় নাই, তাহার, কাব্যগাথ। নাটক-প্রহসন পমাজে কতকটা না খিতা-. 


ইলে, সমাজের সকল স্তরে পরিব্যাণ্ত হইয়।,না পড়িলে, তাঁহার .কীত্ডির 
সুবিচার ঠিকমত হইবে না। এখনও তাহার ব্যক্তিগত বিশিষ্টতার যোহ 
সমাজে পরিব্যাগ্ড রহিয়াছে; এখনও আমরা সকলেই বনধবিচ্ছেদে বিহ্বল__ 
ভ্রাতৃশোকে উন্নততগ্রায় এখনও বাধীলীসমাজজ এমন কবির জীবনের 
.অধ্যান্বে তাহাকে হারাইনান্রীবঞ্চিতের সায়. বিজ্ান্ত। এখন তেমন চুলচেরা. 
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২৯৮ সাহিতা । ৫ ২৪শ বধ, ওন সং 


বিচারের সময় আইসে নাই। এখন কাদিতে হয়-_কীদাইতে হয়। সখার 
বিহনে কীদিতে হয়)-_দে সথা কেবল আমাদেরই নহে--জাতির, সমাজের, 
ড়াষার. সখা, তাহা বুঝাইয়া, তাহার ঘোষণ। করিয়া কাদাইতে হয়। 
কাঁদিতে পারি_কীদিতেছিও; পরস্ত কীদাইব কেমন করিয়। ?,যদি বুঝাইতে 
গারিতাঁম যে,, সর্বনাশের কুচন! হইলে, নিকুদ্িল| যজের পূর্াুতির পূর্বে 
ইঞ্জিল ছুটির পুরুষগণ শ্বধামে চলিয়া যান-_বাঙ্গালার তেমন ইন্্জিং- 
গুলিই এমনই'ভাবে হজ পূর্ণ হইবার পূর্বেই চলিয়া গিযাছেন-_তাহা হইলে, 
কাদাইতে, পারিতাম। শিবরাজ্রের শলিতা এক একটি শিবমন্দিরের স্বর্প্রদীপে ' 
জীবন-্বৃতাভাবে ছ্বিগামীর পূর্বেই জলিয়া পুড়িয়। যাইতেছে; চারি গ্রহরের 
কৌনও পু্াই শেষ "হইতেছে না/__এইটুকু বুঝাইতে পারিলে কাদাইতে 
গারিভীম। ,আর কীদাইরই ব| কাহাকে? সবাই ত স্ত্রীরোদন করিবে। কুরু- 
ক্ষেত্রের মহাসমরের পরে আরধযাবর্তে যে নারীমণ্ডলীর রোদনধ্বনি উদিত 
হইয়াছে, তাহার প্রতিধ্বনি আজ পর্ধান্ত স্তব্ধ হইল না। যুগে যুগে সম- 
বায়ে মন কদ্দনরোল আকাশ ভেদ করিয়! উর্ধে উঠে, গৃহে গৃহে বাষ্টিতে 
লে ফন্দমরোল একতারার শব্বের মত থাকিঘা-থাকির বাজি উঠিতেছে। 
হিজেক্লালের বিয়ৌগঙ্গনিত শোকধ্বনি এই একভারার করুণধ্বনি। 
যে শু যে বুঝে, সেই কীদিবে। 

| ্ীপাচকড়ি বন্যোপাধ্যায় । » 


গৌড়-কবি চতুরূজ। 
পুয়াকালে. যে নকল গৌড়-কবি মংস্কত ভাষায় কাব্যাদির অবতারণা করিয়া! 
রচনা'প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়। গিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে চতুভূ্জ এক 
জন উদ্লেখযোগ্য কৃবি। তাঁহার নাম ও তীহার কাবা কালক্রমে বিলুপ্ত হইয়া 
চা বদীয় এসিয়াটিক্‌ সোদাইটার হক্বে, নেপালগরবার-ুস্তকালয়ের 
'সমরসংগৃহীত পুরাতন পুস্তকাবলীর পরীক্ষাকার্য ্রবর্ঠিত হইবার পর, চতুভূর্জের 
নাষ ও তাহার কার্যেৰ সংক্ষিপ্ত বিধরণ নুধীনমাজে পরিচিত হইয়াছে (১)। 
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হা, ১৪২০। € কৰি চতুডূ্জ। । ২১৯ 
চতুভূর্জের গ্রস্থের নাম-_“হুরিচরিতকাব্যম্” | তাহার: বপনবীয্ বিষয় 
পকৃষ্ণলীলা ৮ তাহা অদ্োদশ সগেচ ১২৫ গ্লোকে সমাপ্ত । ভাঙ্কুকরু,নামক 
জনৈক লেখকের লিখিত মিথিল-অক্ষরের একখানিমাত্র গ্রশ্থই এপর্ধাস্ত আবিষ্কৃত 
হইয়াছে। তাহার আরম্ভ এইরূপ £_ 
“কুরসনৃহ-সমীহিত-সিদ্ধয়ে ধরণিধারপ-গোদ্ধিজ-বৃদধয়ে | 
যদুকুলেখ্বতার য এব নঃ: সততমন্ত মুদে মধুন্দসঃ ॥” 
কাব্যের কথ। চিরপুরাতন ; তাহা ভারতবর্ষের সর্ঝা সুপরিচিত! কাব্যমখ্যে 
প্রসঙ্গক্রমে কবির বংশপরিচন্ব যেরূপভাবে উন্লিখিত হইয়াছে” তাহা নূতন এবং 
অপরিজ্ঞাত। স্ৃতরাং কাব্যাংশের আলোচন! অপেক্ষা, কবির বংশপরিচয়ের 
আলোচনা অধিক প্রয়োজনীয় বলিয্না প্রতিভাত হইবে। তাহার সহিত 
বাঙ্গালীর ইতিহাসের সম্পর্ক আছে । 
এই কাব্যের পুশ্পিকায় রচনাকাল উদ্নিখিত আছে । তাহা বাঙ্গালীর 
ইতিহাসের এক্টি স্মরণীয় কাল বলিয়া উন্লিধিত হইবার যোগ্য । "তগ্রকাঁলে 
গৌড়ের ইতিহাসবিখ্যাত স্থলতানগণের সিংহাসনে তভীহাদের হাবসী কতদাঁস* 
গণ উপবিষ্ট /-_বঙ্গভূমি নিত্য বিপ্লবে বিপর্ধযস্ত । সেই বিপ্লবকালে, গৌঁড়- 
নগরেই, চতুভূজের কাব্য রচিত হইয়াছিল । কৰি রচনাকাল-বিজাপদার্থ 
লিখিয়! গিয়াছেন।-- 
“শর-বিধুমন্ুতি: শকসা বর্ধে পরিগণিতেৎখ নভত্তশুয্রুপক্ষে ৷ 
প্রতিগদ্দি শশি-বাসরে সপ্পূর্ণং হরিচরিতাহবয়-নবকাবামেতৎ ॥” 
এই নিদ্দেশ-অন্গদারে ১৪১৫ শকাব [ ১৪৯৩ গ্রীষ্টাৰ ] কাব্য-সমান্তির কাল 
বলিয়৷ জানিতে পারা! যায় ॥ ইহার পর বৎসরেই স্বনামখ্মাত আলাউদ্ধীন . 
হোসেন শাহ গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন; এবং তীহার শাঁসনসময়ে * 
স্মরণযোগ্য অনেক এঁতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত হুয়। কবি লিখিয়! গিয়াছেন," 
তিনি বাস করিতেন,_-"ভাগীরখী-পরিসরে”, বহি ঘশ্রীরামকেলি-' 
নগরে 1” তাহা গৌড়-নগরের একাংশমাত্র ॥ ,তৎকালে তাহা! বিদ্যাচষ্চায় : 
অন্ত প্রসিদ্ধ ছিল। বৈষ্ণব-সাহিত্যেও তাহার পরিচন* প্রাপ্ত হওয়া যায় । 
রামকেলির নাম বঙ্গ-সাহিত্যে স্থপরিচিত | প্রীসীমন্মহাপগ্রতু এই. নগরে দিবসূ- 
তয় বাস করিয়া, হুরিনামানৃত বিতরণ করিম্াছিলেন)- হোসেন শাহের 
বিশ্বস্ত মনত 'ূপ-সনাতন 'এই নর্গর হইতেই সংসার গর করিয়াছিলেন, 
এখনও বে বর্ষে এখানৈ (জ্য্-সংক্কাত্তি হই » ভকগলের, 


২২ সাহিত্য । হ৪শ বর্ষ, ওসংখ্যা। 


উৎসব সম্পাদিত হয় ;_এখনও “রামকেলির-মেলা+ গৌড়ীয় বৈষব-সমাজে 
স্থপরিচিত । ূ ৃ 
চতুতূ্জ বারেন্্র-ত্রাহ্ষণ-সমাজের কাস্তপগোত্রে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
তিনি ধনীর সন্তান ছিলেন । তাঁহার জন্মকালে, তাহার পিতা স্বর্ণ লেখনীতে 
মধুসংযুক্ত করিয়া, নবজাত শিশুর জিহ্বায় “ত্রৈপুর-মন্ত্র” লিখিয়! দিয়াছিবেন | 
চতুভূ্জ ইহার উত্মেখ করিয়া গিয়াছেন ৷ তিনি যেরূপ বংশাবলীর উল্লেখ 
করিয়া! গিয়াছেন, তাহ! .এই,_. 
রেখ 
[ তাবে ] 
ভূল, 


দিবাকর চারা 


শিবদাস 


নারায়ণ মাধব . চতুভূর্জ - 


ভুন্দ, এক জন সাধু পুরুষ ছিলেন | সমসাময়িক আধ্যগণ তীহাকে “আচার্ধয- 
বরে" পদে বরণ করিয়াছিলেন । তাহার পুত্র দিবাকরও "আচীরধ্যবর” 
বলিয়া! উন্লিখিত । তিনি “কাশ্পগোত্র-ভাস্কর” ছিলেন । তাঁহার “বংশাবতংস” 
নিত্যানন্দের উপাধি ছিল “কবীন্্র” | তিনি "ম্মুতি-কৌমুদী” গ্রন্থের রচয়িতা। 
কাশীধামে “ভগবস্তবপাদপক্সে”*র আরাধনা করিয়া, পুত্র লাভ করিয়াছিলেন 
বলিয়া, কবীন্দ্র পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন শিবদাস | শিব্দাসের জোস্ঠ পুত্র 
নারায়ণ মহাম্্রী ছিলেন । সর্ব কনিষ্টপুক্র ছিলেন গৌড়কবি চতুতূর্জ । 
তুন্দ্‌ কাহার পুত্র ছিলেন, চতুতূ্জ তাহার উল্লেখ করেন নাই ৷ তিনি 
বর্ণরেখের “অহয়-ক্ষীরসমুন্র-চন্্র” বলিয়াই উদ্লিখিত | বারেক-ত্াক্ষণ-সমাজে 
কাশ্কপগোজজ-সম্তত ্বর্পরেখের নাম অন্যাপি সুপরিচিত | বারেন্জ কুলজগণ 
বলেন, ্রণরেখ” এবং ভবদেব ছুই সহোদর ছিলেন । বরেন্দ্র দেশে বাস 
করিয়া দ্বর্ণরেখ *বারেজ”, এবং রাঢ়দেশে বাস করিয়া ভবদেব প্রা়ীয়” আখ্য। 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন/” ' . .. 
-+ বারেক কুলজগণের গ্রন্থে মৈজ্কুঝোর বংশাবলী যেরূপভাবে লিখিত আছে, 
তঙছপীরে আদিপুরের আামকণে খনি গৌড়দেশে আগমন করিয়াছিলেন। 


আধা, ১৩২০। গৌঁড়-কৰি চতুডূর্জ । ৰ ২২১ 
তাহার নাম স্থষেন মুনি । তাহার বর্তমান বংশধরগণ কেহ মৈত্ব;এবং কেহ 
ভাছূড়ী উপাধিতে পরিচিত | তাহার বংশীবলী এইক্সপ, 


সযেগ 
মলা 
রর 
পীর 
হিরণাগর্ভ 
বেদগর্ভ 
জিগলী [হাসি 
রখ. আদর 
[বারেন্্র] [রাড়ীয়] 
সনগৈকা ও 
1৪৮ ৮ এত ক 
মতু কভু 
” [ মৈত্র] [ভাছড়া] 


কুলজ্গণের মতে, স্বর্ণরেখ স্থষেণের অধস্তন নবম পুরুষের ব্যক্তি) এবং 
তাহারই পৌত্রগণ বন্ধালেনদেবের সভায় “কৌলীন্-মর্ধ্যাদা” প্রাপ্ত হইয়া- 
ছিলেন । স্থৃতরাৎ ন্বর্ণরেখ বন্ালসেনের পিতামহের [ হেমন্ত সেনের ] সম- 
সাময়িক ব্যক্তি । তাঁহার পূর্বে, সপ্তদশ পাল-নরপাল গৌড়ীয় সাজাজ্যের . 
সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন । স্থতরাং কুলজ্ঞগণের মতানুসারে গণনা করিলে, 
পালরাজগগের শাসনকালকেই স্থুষেণ' মুনির গৌড়াগমনকাল বলিয়া স্বীকার 
করিতে হয় । কিন্তু বারেন্ত্-কুলশাস্গ্রন্থে পালরাজগণের শাসনকালের অব- 
সানেই ত্রাঙ্মণাগমনের আখ্যায়িকা উদ্নিখিত আছে । যথা” “ 
 “ত্ািশূরঃ পুরবংশসিংহো। বিজিত্য বৌদ্ধান্‌ গঁপপালবংপান্‌ | 
' শশাস গড় দিতিজাদ্‌ বিজিতা বখা হুরেক্াজিদিযং লশীস রঙ 
ক্লজগণের গ্রহে স্বর্ণরেহখর নাম.আছে, বারে ঝাস্মণনরীজের কাপ: 
গোত্রের ব্যক্কিগণকে বন্ধালসেন কতৃক ক্রধ নামূক- গ্রাম পরদত্/হইবারও কথা: 


২২ সাহিত্য | . ২৪শ বর্ধ, ওর সংখা! । 


আছে। চতুতু্জের গ্রন্থেও এতঘ্বিষয়ক কিছু কিছু বিবরণ উদ্রিখিত আছে । 
কিন্তু তাহ! স্বতশ্তর। চতুতূর্জ লিখিয়। গিয়াছেন,__ 

“গ্ামোত্তমোহত্তামলমন্র,গুশৈকপু্জঃ 

জীমান্‌ করঞ্জ ইতি বন্দাতমে বরেক্রাম্‌। 

যত্র শ্রুতিশ্থৃতিপুরাণপদ-প্রবীণ1ঃ 

সচ্ছান্ত্রকাবানিপুণা; স্ব বসস্তি বিপ্রাঃ । 

কার্প; প্রজাপতিগুণৈঃ পরিপূর্ণকামঃ 

পনব্ণরেখ ইতি বিপ্রবরোগ্বতীর্শঃ | 

: তং খ্রাম মগ্রগণনীয়গুণং সমগ্রং 
জগ্রাহ শাসনবরং নৃপধর্সপালাৎ ।” 
এই বর্ণনায় দেখিতে পাওয়া যায় পুরাকালে বরেন্ত্রীমগ্ডলে, করগু নামে 

স্থপরিচিত গ্রামে, শ্রতিস্থতিপুরাণকাব্য-নিপুণ বু ত্রান্ষণ বাস করিতেন ।' 
্বর্ণরেখ সেই সমগ্র: গ্রামধানি ধর্মপাল নামক নৃপতির নিকট হইতে "শাসন”- 
রূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হ্থতরাং ন্বর্ণরেখ ধর্দপালদেবের সমসাময়িক 
ছিলেন । ইহার সহিত কুলজ্ঞগণের গ্রস্থের সামঞ্জস্য সংগ্থাপিত করিবার 
সম্ভাবনা নাই । যাহার! কুলশাস্ত্রেরে আলোচনায় লিপ্ত রহিয়াছেন, তাহারা 
ইহার মীমাংসা! করিতে পারিবেন । না পারিলে, ইতিহাস চতুতূ্জের কাব্যোক্ত 
বিবরণেরই অন্ুনরণ করিতে বাধ্য হৃইয। পড়িবে । কুলশাস্ত্বের বিবরণ জন- 
শ্রুতিমূলক ; চতুভূর্জের. কাব্যোক্ত . বিবরণও জনস্রুতিমূলক ; কোনও 
বিবরণই সমসাময়িক প্রমাণ বলিয়া কথিত হইতে পারে না । তথাপি চতুভূর্জের 
কাব্যোক্ত বিবরণ স্ববংশে প্রচলিত জনশ্রুতিমূলক ; কুলশাস্ত্রের বিবরণের সেক্প 
মর্ধযাদা। দেখিতে পাওয়া যায় না । গৌড়কবি চতুতূর্জের সময়ে [ পাচ শত 
বংসর পূর্বে ] বারেন্র ব্রাঙ্মণ-সমাজের কাস্তপগোত্রে কিরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত 
ছিল, “হরিচরিত”-কাবোয তাহারই পরিচয় প্রাপ্ত হওয়। যায়| তাহার 
সহিত কুলজ্ঞগণের গ্রন্থের সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়। যায় না কেন, ইহাও 
অবশ্তই অন্থসন্ধানের বিষয় । 


প্রীঅক্ষয়কুমার মৈজ্েয় । 


জু ২২৩ 
্ ।+ 
বাণীর অমূল্যনিধি, সাহিত্য-সআরাট, 
অকন্থাৎ তোমা তরে স্বর্গের কপাট 
খুলি গেল) অসময়ে গেলে তাড়াতাড়ি 
সাধের “জনমভ়ূমি”--মাতৃবক্ষ ছাড়ি । 
“আধ্যগাথা” দিয়! পূজা! করিলে হরষে 
জননীর পাদপন্ম ; বালক্-গীতে |] 
ঢালিলে অপূর্ব সুধা মধুর-ললিতে | . 
যৌবন-বসস্ত সনে মানস তোমার 
স্বদেশের প্রেমরাগে বাজিল আবার 
ব্যহাস্তে; উচ্ছ,সিয়! উঠিল হৃদয় ; 
হাসি-আোত বহাইল বঙ্গদেশময়। 
তার পরে দেহ মন মাতার চরণে 
স'পি দিয়া, কি গাহিলে অমর-নিক্কণে 
“জন্মভূমি”: পন ধান্ত পুষ্পে ভরা” গান; 
তারি মাঝে নিমজ্জিত তোমারি পরাগ। 
“আমার দেশে”র কথা কার মুখে আর 
শুনিবে ভারতবাঁসী অনস্ত বঙ্কার ! 
অশ্রাস্ত অমৃতধার! পাঁন করিবার 
কা"র মুখ পানে চাহি ভূলিবে সংসারে-__ 
ছুঃখ দৈন্য রোগ শোক বাঙ্গালী-জীবন? 
সপ্তীবনী-হ্ধাঁদানে আঁবার নৃতন 
গড়িবে দেশের হিয়া, প্রীতি অনুরাগে 
ভায়ে ভায়ে আলিঙ্গন কেবা দিবে আগে ? 
এ ছুঙ্গিনে তুমি “ঘ্বিজু” ! ছেড়ে গেলে সবে- 
কার গীতে বঙ্গমাতা জীবন লভিবে? 
কহীন্ত্র দ্বিজেন্দ্র তুমি, মধ্যাু-জীবনে 
শিখাইলে মাতৃপূজ! বিবিধ বিধানে । 
শিক্ষক বলিয়া! আজি করিব সম্মান, 
সাক্ষবার বরপুজ চিরমভিমানূ,। 
সা-_-৬. 


২২৪ সাহিতা। ২৪শ বধ; ওয় সংখ্যা । 
সভাপতির অভিভাষণ। &*% 
প্রাচীন খবিরা সভা ও সমিতিকে গ্রজাপতিছুহিতা বলিয়া আখ্যান 
করিয়াছেন । এই সভা তাহাদিগের স্ততিছন্দের সম্পূর্ণ উপযুক্ত, যদিচ 
আমি তাহ! উচ্চারণ করিবার যোগ্য নহি। তবে আজ পরিষদের 
অঙ্ুগ্রহে সভাপতি পদে বৃত হুইয়াছি বলিয়া সেই ছ্যাতিমতী ভাষায় 
আপনাদিগের আশীর্বাদ প্রার্থনা করিবার অধিকার আছে। 
সঙ্। চ সমিতিশ্চ অবতাম্‌ প্রজাপতে হুহিতরো সম্থিদানে | 
চে না সগচ্ছে উপ ম| স পিক্ষাৎ চারুবদানি পিতর: সঙ্গতেশু ॥ 
বিদ্নাতে সভানাম্‌ নরিষ্টা না বৈ অসি। 
যেতেকে চ সভাসদত্তে তে মে সন্ত সবাচস: ॥ 
এামহং সমানীনাং বর্টে। বিজ্ঞানমাদদে | 
অস্যাঃ সর্বসাঃ সংসদে মামইন্্র তগিনং কৃণ ॥ 
বন্ধ! মনাঃ পরাগতং বদবন্ধং ইহ বেহ বা। 
তদাঃবর্তায়ামাস মধ়ি বে। রমতাং মনঃ ॥ 
এই সভা আমার .উপর স্থপ্রসঙ্গ হউন । 
আমি যেন উপস্থিত পিতৃদিগের আশীর্বাদে উপস্থিত সভাস্থলে চারু- 
বাদী হইতে পারি। | 
এই সভার ই নািজার হাহ ইহার অন্ততর নাম অক্ষ ৷ 
(নরিষ্টা ) 
াটি হাতে 
আমি যেন তাহাদিগের তেজ ও জানের গৌরব প্রাপ্ত হই। 
এই সংসদের সৌভাগ্য আমি যেন লাভ করিতে পারি । 
যদি এই সভায় কাহারও মন পরাগত হুইয়৷ থাকে, কিংবা ইতন্ততঃ 
আবদ্ধ থাকে, যেন এই স্থানে আবর্তিত হইয়া আমার মনেতে অঙ্থরক্ 
হয় | ? 
ঘষে দেবভাষায় আপনাদিগকে অভিভাষণ করিলাম, তাহাতে আমার 
অধিকার নাই, স্বীকার করি | সেই জ্যোতির্দ়ী ভাষা, আদি কবিদিগের 
হৃদয়ের ভাষা, সকলের তাহাতে অধিকার নাই। অধিকার সত্বেও 
জামরা! অধিকারত্রষ্ট + . পূর্বের অধিকার কিসে যে রক্ষা করিয়াছি, 
... * উত্তরবঙ্গ. সাহিতা-সন্সিলনীর দিনাজপুর-অধিবেশনে পঠিত । ূ 
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তাহা জানি না। নিজের ভিটা ছাড়িয়া, আবর্জনাত্তপের উপর স্থান 
গ্রহণ করিয়াছি । উচ্ছঙ্খল জীবন অববশ্বন করিয়াছি। ধর্টের বন্ধন 
ছিন্ন করিয়াছি, সমাজের বন্ধন অবজ্ঞা করি, প্রাণের বন্ধন শিথিল 
হুইয়। গিয়াছে । হৃদয়ে অনাধ্য ভাব, জিহ্বাগ্রে অনাধ্য ভাষা) গ্রামে 
গৃহস্থ নাই, দেবমন্দিরে জাগ্রত দেবতা নাই; নিজৈর ঘর ছাড়িয়া, 
পরের দ্বারে উপযাচক আমরা ! আমাদের কিনে অধিকার আছে ? 
নির্মম বায় নির্বাক, অথচ, আমরা বন্ুবাচী, অতএব সত্যের প্রতি 
লক্ষ্শূন্ত ৷ নির্ভীক আত্মা হিরপ্যবন্তিনী, পক্কিলপদে মে পথে চলা যায় 
না। গৃহে আলোক নাই, অথচ "মুক্কিল-আশান” সাজিয়া, পরের কল্যাণ 
কামনা করিয়া বেড়াইতেছি । যদি তাহাতেই কিছু পাথেয় সংগ্রহ 
করিয়া লইতে পারি। শৃন্তহম্তে আশীর্বাদ করিতে শিখিয়াছি । 
ভিক্ষার ধন লইয়া দান করিতে বসিয়াছি ৷ সূর্যোদয় হয় পূর্বে, আর 
আমরা পরান্মুখ হইয়া আছি । 

হে ইন্দ্র, আনাদিগকে জ্ঞান দাও, পিতা যেমন পুত্রকে জান দান 
করে । এমন পথে শিক্ষা দাও, জীবনে যেন হুধ্যকে দেখিতে পাই । 
হে পুক্রহৃত, আমরা যজ্ঞের জীব, আমর! যেন প্রত্যহ সুর্ধ্যকে প্রাপ্ত 
হই । 

ইদং ধাতৃং ন আতর পিতা। পুক্রেতো। যথা | 
শিক্ষা নো অশ্বিন পুরুহতয়ামনি, জীব! জোতিরসীমহি ॥ 

ঘদি আমরা এই প্রার্থনা করিতে পারিতাম, ঈশ্বরও আমাদিগকে স্থপথ 
দেখাইয়! দিতেন। 

সচন্দ্র জ্যোতিঃপ্রকাশিতা নেত্রী উধা আকাশের. দ্বার উদঘাটিত 
করিয়া দাঁড়াই) আছেন । দীষ্তিমতী, আলোক-বিকাশিতার্গী দেবী 
উধা প্রত্যহ সেই দ্বারে দণ্ডায়মানা, আমরা নিজ্রাতুর, কখনও তাহাকে 
দেখি না । এই বিচিআ বিস্তীর্ণ দেবীকে ধাহারা দেখিয়াছিলেন, 
তাহাদিগের স্বতি দেবলোকে গ্রাহ্থ হইত | আমরাও বিনীতভাবে আজ 
স্বতি করিতেছি । আমাদের আধার হৃদয়ে আঁলোক আনিয়া দাও, 
প্রাণে বল আনিয়৷ দাও । অনাবৃত আকাশের নীচে, স্বাধীনচেতা! কবি, 
গুরু ছিলেন। নিতান্ত ক্ষুত্রচেতা আমরা, তাাহাদিগের মত মনের সাহস 
আর্মীদিগের হইবে কিসে ? 


২২৬ সাহিত্য । ২৪শ বর্ষ,, শুর সংখ্য।। 


তাহাদিগের এক একটি শব, এক একখানি আলেখ্য।. 
উধা জলন্ত বলিয়া! “ভাম্বতী” | 
আলোকের উৎস বলিয়া “ওদতী” | 
অন্যকে আলোকিত করেন বলিয়া “স্যোতন।” | 
রক্তিম বলিয়া! “অরুধী” | 
শ্রেষ্ঠ বলিয়া “মঘোনী” । 
শুদ্ধ বলিয়া “রিতাবরী”। 
জাজ্জল্যমান বলিয়! “বিভাবরী”, যাহা আমাদের ভাষায় আজকাল রাত্রি । 
সঞ্চারিণী বলিয়! “হ্ুনৃতা” । | 
দেবত। কি, না বুঝিলে, তাহার উপযুক্ত নাম ধরিয়া! ডাকিতে পার 
না। বৈদিক কবি 'উষাকে অনাবৃতবক্ষ। .নর্তকীর সহিত তুলনা 
করিতে সক্কোচ করেন নাই। যে কণ্ঠে তাহাকে মঘোনী রিতাবরী 
সম্বোধন করিয়াছেন সেই কণ্ঠে, দেবী তুমি কন্ঠার স্যাম শরীর বিকাশ 
করিয়া, দীপ্থিমীন হৃর্যের নিকট গমন কর; যুবতীর ন্তায় উজ্্ল-দীপ্ি- 
বিশিষ্ট। হইয়া, হান্ঠমুখে . তাহার সম্মধে বক্ষোদ্বেশ অনারত কর, বলিয়া 
স্ততি করিয়াছেন । 
মনে যেরূপ দেখিয়াছেন, সেরূপ অবভাবণ! করিতে নর কুষ্টিত 
হন নাই । তীহাঁকে কখনও বালিকা, কখনও জরামৃতা, কখনও স্কৃধ্য- 
পত্ধী, কখনও ব| ক্র্ধ্য-জনয়িত্রী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। নির্ভীক 
কৰি সহমত ভিন্ন ভাবে তাহাকে দেখিয়াছেন | দ্বিধাশূন্তা সংশয়শূন্যা, 
অপরের অবলম্বন রহিত । বীধ্যশাঁলী মহাঁপুরুষের পক্ষে যাহা সম্ভব 
হুইয়াছিল, তোমার আমার সে চেষ্টায় পাপ স্পর্শে । স্থ্ট বিষে তাহারা 
কি বলিতেছেন, শুন £_. 
না সদাসীক্ো সদাসীত্বদামীং নাসিপ্রজে! নে। বোমা পরে! যৎ। 
“কিমাবরীবঃ কুহ কন্ত শর্রতং কিমাসীৎ গহনং গভীরং ॥ 
ন মৃতুরাসীদন্থৃতং নতহি ন রাত্রা! অঙ্ক আসীৎ প্রকেত; || 
জানীদবাতং দ্বধয়। তদেকং তল্মাদ্দন্যর; পর: কিং চনাস ॥ 
1, ড. 10, 120 * 
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দাত্ভিক কবি গর্কের সহিত বলিয়াছেন-_ | 

আমরা সত্যবাদী-_মিথ্যা কহি না। 
নৃনম্ৃতা বদন্তো৷ অনৃতং রপেম | 

| 1২. ৬. 1০. 16৮ 4, 
এই সত্যের তেজোবলেই তাঁহাদিগের “কাবা তেজোময়। আঁমা- 
দিগের কবিতাও ওজন্বিনী হইবে। সাহিত্যের মূলে সত্য ও সাহস 
চাই । এ বল আসিবে কিসে? ধন্ধের পথ অবলম্বন না করিলে, 
সামাজিক গ্রস্থি দৃঢ় না করিলে, অসত্যউপেক্ষী না হইলে, এ শক্তির 
কখনও সঞ্চার হইবে না। আপনার পারিচর্যে আপনাহারা হইয়া 
চিরদিন রহিতে হইবে । একদিন ঘরের দিকে চোখ পড়িয়াছিল, 
অবসর আত্ম। গৃহ-দেবতাকে জাগ্রত দেখিতে পাইয়াছিল, নৃতন 
ভাব মনে অন্করত হইয়াছিল, নৃতন আলোক আপনার হ্থায়ে 
দেখিতে পাইয়াছিলাম, বহু দিনের কথা নহে, কিন্তু আলোক 
স্তিমিতপ্রায়, সে অঙ্কুর বিকাশের পূর্বেই যেন শুকাইয়া গেল, 
দেলতা শিলাখণ্ডে পরিণত হুইল, দৃষ্টি আবার বাহিরের জগ্জালের উপর 
নিক্ষিপ্ত হইল--ভাগ্যের দোষ দেই না, বালকত্ব না ঘুচিতেই আমরা 
পিতা, শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিতেই আমরা শিক্ষক। মাত্র! শুদ্ধ না 
হইতেই আমরা লেখক ।. সাধ্যাতীতের সাধনা "বলের অপচয়মাত্র, 
তাহাতে অকল্যাণ ভিন্ন কল্যাণ হইতে পারে না। যাহা আয়তাধীন, 
তাহাতেই বলের পরিচয় পাওয়া যায় | অধিকার যতই আমরা অতিক্রম 
করিতে চেষ্টা করিব, আমরা ক্ষুত্র হইতে স্ুত্রতর হইয়া পড়িব | জাতীয়- 
তার অবতারণা দ্াজন্থয় যজ, সহজে সে যজ্ঞের অুধিকারী হওয়া! যায় না । 
শুদ্ধ, সংযমী, প্রশাস্তচেতা হওয়া চাই । আমার হৃদয় আমার রাজ্য, 
অনুভব করা চাই, আমি আছি না-বুঝিলে, আপনার কি অপরের, . 
চিনিয় লইবে কি প্রকারে ? আদর্শ আমরা, স্বেচছাচারিদীর অঞ্চল ধরিয়া 
মার অক্থন্ধানে চলিয়াছিলাম । . প্রথমে আপনর ঘর ভিত অপনার স্থান 


২২৮ সাহিত্য | ৰ ২৪শ বর্ধ, ৩য় সংখা! ।- 


সহিত কর, পরে পৃথিবীর কোন খণ্ডে বাসা বাঁধিয়াঁছ তাঁহা বুঝিতে পারিবে, 
বিশ্বের সহিত কি সম্বন্ধ, তখন উপলব্ধি হইবে । খত্বিকেরাই আহি দিতে 
সক্ষম, আহুতি-ভেদে দেব কি দানব, যজক্ষেত্র অধিকার করে । 
আদি কবিই 'আধ্যাবর্তে আদি পুরোহিত, গুরু, শিক্ষক ছিলেন, সে 
স্থান আজ কে অধিকার করিতে পারে ? আমর! নিজের : খেয়ালে 
আপন আপন ধর্ম গড়িয়া লইতে শিখিয়াছি । কখনও বা ধর্দের সহিত 
সম্বন্ধ একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছি, কিংবা করিতে গ্রস্থত হইয়াছি। 
আর্মর! বিজ্ঞানের দোহাই দিতে শিখিয়াছি; ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, 
ব্যোম, মাপ জোক করিতে পারি, জগৎকারণ অপরিমেয় বলিয়া, 
তাহার ধ্যান করা নিক্ষল মনে করি । আমর! দেবতার ধার ধারি না, 
দেবালয়ের পাশ দিয় চলি নাঁ-আমর! কি বলের উপর নির্ভর করিয়। 
অপরকে বলদান করিতে পারি? তুমি আপনি অবলম্বন-রহিত, কি 
ভরসায় তোমায় অবলম্বন করিব ? তাই বললি, চিত্ত শুদ্ধ করিতে শিক্ষা 
কর, নিজের গৃহ পরিফার করিয়া লও | ঘরের আধার কোণে বঙিয়! 
জগতের আধার অন্ভব করা সহজ, কিন্তু অবারিত দ্বারে না দীড়াইলে 
জগতের বিস্তীর্ণ আলোক দেখা যায় না। তাই বলি, হ্বদয়ের স্বার 
উদঘাটিত কর । বিশ্বের গ্রীগের ভিতর স্থান ন! পাইলে বাস্ুবিভাড়িত 
বাম্পের স্তায় শুন্যে মিলাইয়৷ যাইবে । সমাজ্জে প্রাণ নাই, বিশ্বের প্রাণ, 
অহুসন্ধান নিক্ষল | 

স্বাধীনচেতারই হন্যে লেখনী জালামুখী হয় । দেবীতম৷ সরস্বতী 
হূর্যযলোকাবৃতা । অতীন্দ্িয় দৃষ্টি ভিন্ন স্থুল দৃষ্টির গোচর নহেন। 
এ দৃষ্টি সাধনায় :মেলে। যখন বলিতে . পারিবে, 30517710007 
[15210722007 19 তখন সে রাজ্যে দেবীতমার পুর্ণোপচারে 
পূজা! সম্ভব ।, মিথ্যার বোঝা ঘাড়ে লইয়া সমাজ গড়া যায় 
না। .দেবীর পৃজ।৷ সোলার ফুল দিয়া হয় না । সত্যই জীবনের ভিত্তি, 
মানব্ৃদয়ের সাহস । ধর্ম বল, কাব্য বল, সবই সত্যের উপর নির্ভর 
করে। সমাজে লুকাচুরী, করিতে করিতে মন জরাগ্রত্ত হইয়। পড়িয্াছে ৷ 
মুখে যাহা! কাজে তাহা 'ষে জাতি করিতে অশক্ত; কোন্‌ আশা তাহার 
ফলবতী হইবে ?.. বক্তা বাঙ্গালী বাহিরে বীর, গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেই 
মাঞ্জীর হয়! গড়েন । ধর্মাচার্য বাঙ্গালী আপনার গৃহমধ্যে অত্যাচার 


আঙাড়, ১৩২০1 , সভাপতির অভিভাষণ । ২২৯ 


করিতে কুষ্টিত হ'ন না, পির্রে কোষ্ঠী কাটিতে অধুমান্ত্ সন্কোচ করেন না। 
,কাণাকাণি করিয়া গালাগালি দিতে ছাঁড়ি না, সকলেই প্রায় অনাচারী, 
কিন্তু সকলেই আচারের গণ্ডীর ভিতর আছি বলিয়া বুঝাইতে. চাই । 
মিথ্যার হাটে মূর্তি কেন টলিতে পারে, 'দেবী পাওয়া যায় 'না । 

প্রসিদ্ধ ফরাসী কবি 73181) নেপোলিয়নের সমসাময়িক ছিলেন । 
নেপোলিয়নের পতনের গ্রর ফাণ্সের সামাজিক অবস্থা পঙ্ধিল হইয়া 
পড়িয়াছিল । 131511£৩ সাহিত্য-সমাজের কাছে এই বলিয়! বিদাস্স 
লইফ়্াছিলেন,_আর লিখিব না, বলিতে পারি না; কিন্তু লেখা প্রকাশ 
করিব না, ইহা! প্রতিজ্ঞা করিতেছি । দেখিবার শক্তি আছে, কিন্তু আর 
দেখিতে চাহি না । জীবনের শেষ সন্ধ্যাতে চক্ষু মুদিয়! ঃাকিতে থাকিতে 
ঘুমায়! পড়িতে ইচ্ছা নাই | সময় আসিয়াছে মনে হইলে, অকাতরে 
ধরাশায়ী হুইয়। চিরনিদ্রা লাভ করিব । প্রাণের কথ! লইয়া হাটের 
মধ্যে দড়াইতে পারি না) সে কথাযদ্দি বেচা কেনা চলে চলুক-_-ঘরে 
ক্ষদ কুঁড়া আছে, তাহাতেই আমার চলিবে । আতুরের পায়ের ধুলি 
চচ্ছতে নিক্ষেপ করিতে ইচ্ছা নাই-_আমি বিদায় লইলাম, সহজেই সে 
স্থান আপনারা পূরাইয়া লইতে পারিবেন । অনেকেই এ কথার সত্যতা 
বোধ হয় অনুভব করেন, আমিও করিলাম বলিয়া যদি আমাকে মাপ 
কর! প্রয়োজন মনে করেন, মাপ করিবেন । কারণ, আপনাদিকে বিশ্বাস 
করিতে বলি, আমি সত্য যাহা ভাবি, তাহাই বলিতেছি ৷ হাটের মধ্যে 
বাম করিবার অনিচ্ছা সত্বেও অবস্থাক্রমে অনেকেই বাস করিতে 
বাধ্য । হাটে বারওয়ারী হইতে পারে, উহা পুজার স্থান নহে। 

কথা সত্য, তাহার অন্যতর প্রমাণ আছে । বাঙ্গালা নাটক সাধারণতঃ 
বলিতে গেলে নাট্যজগতে উচ্চ স্থান পায় নাই। আমাদিগের সামাঁজিক 
অবস্থায় পাইতে পারে না । পৃথিবীর কোনও স্থানে পারে নাই ৷ নাটক 
সাহিত্যের মধ্যে সর্ধোচ্চ স্থান অধিকার করে । জাতী ধীশক্তির প্রধান 
পরিচয় নাটকেই, পায়! যায়। অন্ত কবিতা কবির মানস জাত, গাথা 
নিজের প্রাণের গান, মহাকাব্য পৌরাশিক ইতিহাসের অবতারণা-_যাহারা 
আর জগতে নাই, কল্পনার সাহায্যে তাহা সাজাইয়৷ ল'ন, কন্কালে পুন- 
জীবন. দেন । তাঁহারা রচনা-মধ্যে দেব দেবী মানব যেখানে উপযুক্ত 
মনে. করেন, সেইখানে বলাইয়৷ ল'ন। কিন্তু বঞ্চর্থ নাটকে, সামাজিক 


২৩ সাহিত্য । ২৪শ বর্ষ, শয় সংখ্যা 


চিন্র যাহা আছে, কৰি তাহাই পরিস্ফুট করিয়া তোলেন || যাহ! প্রত্যহ 
দেখি, তাহার ভিতরের প্রাণ কোথায় প্রচ্ছন্প আছে, তাহাই খু'জিয়া' বাহির 
করিতে হয় । একের মনোভাব নহে, সামাজিক প্রাণী সকল কি সুজ. 
গ্রথধিত আছে, যদি বিচ্ছিন্ন থাকে, কোথায় তাহাদের ছেদ হইয়াছে, 
তাহাই আবিষার করাতাঁহাই সেই সমাঙ্গের লোকের যাহাতে উপলন্ধি 
হয়, সে শিক্ষা নাটক হইতে হয় । 

যোগ বিয়োগ শ্তন্ধমাত্র গণিতের ভাষা নহে, মাঁনবন্ৃদয়ের ভাঁষা । 
এক এক জনের আশা! মনোভাব লইয়া সমাজ সৃষ্ট নহে-__অথচ মানুষের 
নিজস্ব যতদিন আঁছে, আমার হৃদয়ের আশা আমারই, আমার স্সেহ 
মমতা আমারই,““কিস্ত সমাজের শৃঙ্খল কোথায় তীহা! অবরোধ করিয়াছে 
-কোৌথায় তাহার বিস্তৃতিসাধন করিতেছে, কোথায় তাহ! বিশ্বজগতের 
প্রাণের ভিতর আমাকে হান্য ধরিয়া, লইয়। যাইতেছে, তাহাই যথার্থ 
নাটকে প্রতিভাত | হ্ুন্দর কুৎসিত, সত্য মিথ্যা, অঙ্ুন্তাগ বিরাগ-_ 
' সকলেরই স্থান আছে । নাটক মানব-সমাজের প্রতিরূপ, মন্থযা-হৃদয় জল, 
জীবন্ত আখ্যান__পয়ারে -তাহাকে আধন্ধ করা কঠিন, গদ্যে যাঁহা সম্পূর্ণ 
উদঘাটিত হয় না, তাহার ভাষা, তাহার ছন্দ কবিকে আবিষ্কার করিয়া 
লইতে হয়, তাহা নিয়মবদ্ধ করা যায় না। বহির্ঞগৎ কিংবা অন্তর্জগৎ 
বিশ্লেষণ করা কাব্যের উদ্দেশ্ব নয় । সম্ভাবিতের বিস্তৃতি আর সুদুর 
আশাকে পরিশ্ফুট করিয়া তোলা, অর্থাৎ অসম্ভাবিতকে সম্ভবপর করার 
সাধনা, বিরাগ হইতে নৃতন রাগের মৃষ্তি অবতারণা করা, অকল্নিতকে 
কল্পনার আয়ত্ত মধ্যে আনা, সকল প্রকার কাব্যের কর্তব্য | কিন্ত 
সেই, আশা, সেই রাগ, সে আদর্শ সমাজের হৃদয়ে জাগ্রত কর! নাটকের 
শিক্ষা । নাটকেই কবি শিক্ষক | 

 ইলণ্ডের সাহিত্যের ইতিহাস দেখ, এই ধার সত্যতা সপ্রমাণ হইবে । 
এলিজাবেথের সময় ইংলগ্ডে নাটক চরম উৎকর্ষ লাভ করে, সর্বোচ্চ 
সোপানে. আরোহণ করে। সে সময় ইংলগ্ডে নৃতন প্রাণ আসিয়াছিল, 
নৃতন জশ। নৃতন শক্তির সঞ্চার হইয়াছিল । -স্ষুত্র স্বীপবাী জগতের 
রাজ্য-অধিকার-প্রয়াী ' হইয়াছিল । সেই, সময়ে ইংরাজী ভাঁষাতেও 
'বৃতন- তেজের আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায় । যেমন এক সমগ্র আমা" 
দের 'দ্বেশে বাঙ্গালা লেখাপড়ার আনাদর ছিল, ইংলণেও. এই সময়ের 
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পূর্বে ঠিক তাহাই হয় । লাটিন এবং গ্রীকের চর্চা ভিন্ন শিক্ষিত 
“সস্তায় ইংরাজী ভাষার চর্চা লক্দজাকর মনে করিতেন । 'আমাদিগের 
পত্তিতেরাও সংস্কত ভাষা! ছাড়া, বাঙ্গাল! ভাষার অনাদর বহুকাল পর্যান্ত 
করিয়াছিলেন, আর আমাদের ইংরাজী-ভাষামুগ্ধ শিক্ষিত সম্প্রদায় বাঙ্গালা 
ভাষ! ব্যবহার করা, অনেক দিন ধরিয়! হেয় জ্ঞান করিতেন | ২০৫৩7 
4800) ইৎরাজী ভাষায় বই লিখিবার সময় এইরপ' ভূমিক! করিয়া- 
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ঘঞ্া] 2 075 আলে আমাদের দেশেও তাহ ঘটিয়াছিল, নবজলধর- 
পটলসংযষোগে প্রভৃতি সমাসের ও অন্প্রাসের বেড়ায় বাঙ্গালা ভাষ৷ 
সোনার হাতকড়ি ও বেড়ী পারিয়াছিল | পুস্তকের নাম চা6০৭1017- 
7805 ও প্রত্বকম্রতত্বনন্দিনী প্রায় একজাতীয় | তখন ইংরাজী 
ব্যাকরণ শুদ্ধ করিয়। লিখিবার প্রয়োজনজ্ঞান জন্ময় নাই, 71075 
৪73157  প্রভৃতির ছড়াছড়ি দেখিতে পাওয়া যাইত । আমরাও তাই 
করিয়াছি, বাঙ্গালায় ব্যাকরণ নাই বলিয়া যাহা ইচ্ছা! তাহা বলা হই- 
পাছে । রাজা সতী অসভী, শনি ভাঙ্তন্থজ! প্রভৃতি অনেক কথা 
পাওয়া যায় । কিন্তু এরূপ করিতে করিতে সহজ সরল ভাষায় লিখি- 
বার চেষ্ট] জন্মিতে থাকে | 'লাটিন দেবদেবী ছাড়িয়া, সাদাসিধা মান্ছষের 
জীবনের উপর ক্রমে দৃষ্টি পড়ে | 11018115 01295। [009710095। 38178021) 
048501৩8। 01770210থ1 [855 একে একে পরিত্যক্ত হইয়াছিল । শৃন্ক- 
পুরাণ, মাণিকাদের গান, রামযাআ, পাঁচালী প্রভৃতি রচনা আমা” 
দের মধ্যে আজকাল নাই । নিজের ঘরের ছেলে মেয়ের উপর যখন 
চোখ পড়ে, তখন. নিজের শক্তির তেজও অন্ভূত হয় । সেই সমক়্ 
ইংলগ্ডে জাতীয় জীৰন উত্তাসিত. হয় । এই .সময়ের কাব্য নাটক 
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২৩২ সাহিত্য । ২৪ম বর্ধ, ওর সংখা।। 


অদ্ভুত বীর্ধ্স্মীলী, তাহার প্রত্যেক ছত্রে নবজাত ভাবের পরিচয় পাওয়া 
যায়। ভাষার প্রতিভা নৃতন ছন্দে আবিষ্কৃত হয়। 99০%112 ও 
9ঘত্যার ম্ধ্যবিৎ সময়ে এই বলের উল্তাস প্রত্যক্ষ হয়। দেখিতে 
দেখিতে সেক্সগীন্নর সাহিত্য-জগতে স্থর্ধ্যের মৃত উদিত হইলেন । এই 
নাটকগুলি পড়িয়া দেখিলে অনেক কুৎসিত কথা, কুশ্রী ভাব দেখিতে পাই- 
বেন। কিন্তু কুৎসিত কথা মানুষের মৃখে আছে, কুৎসিত ভাব মানবের 
মনে আছে । পাপ অগ্রচ্ছন্ন ভাবে সমাজে আছে, পুপ্যই অনেক সময় 
্চ্ছন্র থাকে | পাপপুণ্যে মানুষের হৃদয়, পাপপুপ্যে আমাদের জগৎ; 
অপাপবিদ্ধ জগৎ মান্থষের ' নহে, দেবতার | এ জগতে ঈশ্বরের স্বরূপ 
বাহুগ্রত্ব, তাহার সম্যক উপলব্ধি এ জগতে সম্ভবপর নহে । 

সত্য ঘদিচ বলের কারণ, তাহাতে অহুংএর অধিকার নাই, তাহ। 
সার্বজনীন। সত্য যেমন মানব-আত্মার ভাষা, মিথ্যা তেমনই মানর-হৃদয়ের 
দরদ দিয়! মাখা_এই সত্য-মিথ্যা-জড়িত মানবসমাজের , চিত নাটকে 
প্রতিফলিত। সব সময়ে জীবনে মিথ্যা পরাজিত হয় না; গাও, এক 
স্থানে বলিয়াছেন,---জগদীশ্বর ! তোমার রহস্ত বুঝিতে পারি না, তুমি যে 
আমাদের দৃষ্টি হইতে প্রচ্ছন্ন রাখ, সেটা আমাদের উপর তোমার আশী- 
ব্বাদ। সত্য যদি' সর্বত্র বিকাশিত হইত, তাহা হইলে মানব-হৃদয়ের 
স্বাধীনতা থাকিত না। 

যথ। ইচ্ছা মন যায়, পৃথিবীতে মানব যথা ইচ্ছ। বিচরণ করে । নাটক. 
এই ধখেচ্ছাচারী মানবসমাজের অন্তর্নিহিত রহশ্ক উদ্ভাসিত করিয়া তোলে । 
সেক্ষপীয়রের পূর্বে যেমন জনকতক ইংরাজ কৰি তাহার জন্ত স্থান প্রস্তত 
করিয়াছিলেন, তাহার পরেও জনকতক ববি. সে স্থান অধিকার করিবার 
চেষ্টা করেন। যত দিন ইংলণ্ডে সেই নবজীবনের শত বহিয়াছিল, 
ততঙ্দিন ধরিয়া! ইংরাঁজী নাটকের প্রতিপত্তি ছিল। যে সময় হইতে 
সে আলো মন্দীভূত হইল, সেই সময় হইতে ইংরাজী নাটকের 
গৌরবন্থাস হুইয়াছে। বড় গাছে যেমন পরগাছ। আশ্রয় করে, সেইরূপ 
তীহাদিগের আধুনিক নাটক পরগাছা-্বরূপ। নাট্যশালায় তাহারা ফরাসী 
নাটক অঙ্গবাদ করিয়া চালাইতেছেন। বিলাতের জীবনের বৈচিত্ঞা গিয়াছে, ' 
উৎসাহ সীদাবন্ধ' হইয়া পড়িয়াছে, আজকাল বহুদেশের .সংসর্গে তাহাদের 
ই সহিত মিলি] চলিতে হৃইতেছে। যাহা আছে, তাহা বন্ধায় রাখিতে ক 


ধায়, ১৩২৪। সভাপতির অভিভাষণ | "২৩১ 
বান হইতে হইয়াছে। সমাজের প্রাণী আর এক ছাচে ঢালা, মানসিক 
তেজ বহু ব্যাপারে বিক্ষিপ্ত হইয়া! কেন্দ্রীভূত হইতে পারিতেছে না। ভাহা 
ছাড়া ঘরে কৌদল বাধিয়াছে। গৃহের ভিতর কচকচিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত__ 
নাটক লিখিবার অবসর কোথায়? যেমন ইংরেজী সাহিত্যে নাটকের উদ্ভা- 
সের কথা বলিলাম, ফরাসী দেশেও ঠিক এরূপ হইয়াছিল। ফ্রান্গের 
চারি দিকে অন্ত অন্ত দেশ। কাজেই তাহাকে নিজের বিশিষ্টতা বজায় 
রাখিয়া চলিতে হইয়াছে। যখন রোমান সভ্যতা চূর্ণ হইয়া যায়, ফরাসী 
তাষার তখন জয্ম-_ল্যাটিন ভাষা হইতেই তাহার উৎপত্তি। রোমানদিগের 
পূর্বে কেল্টদ্িগের প্রভাবের ছায়া তাহাতে পড়ে নাই। ০০798 
ঘ/থ সেই ভাষার মধ্যে নৃতন ভাষ! চালাইতে পারে নাই । ক্রমে এই 
ভাষার তেজ বদ্ধিত হইতে লাগিল, কিন্তু চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাবীতে 
0৮1 আখ গৃহ্বিচ্ছেদের দরুণ ফ্রান্সের সাহিষ্্য চাপা পড়িয়া! গিয়া 
ছিল'। সেই ,সময়ের শেষভাগে বিশৃঙ্খল ফরামী সমাজে নৃতন ভাবের 
আভাষ পাওয়া যায়। সেই বিশৃঙ্ঘল সমাজে এক মহাকবি জঙ্ম- 
গ্রহণ করেন | কিন্ত এই কবি দস্থ্য ছিলেন; বহুদিন ধরিয়া কারাবন্ধ 
ছিলেন। একবার তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল, তিনি কোনরূপে 
পরিভ্রাণ পান | ফিস্তু এই অসাধারণ পুরুষ, অসাধারণ কাব্যশক্তির 
পরিচয় রাখিয়। গিয়াছেন। স্তাহার নাম 10101) | সেই সময় হইতে 7২০:- 
৪1৫ পর্যান্ত দিন দিন ফরাসী সাহিত্যের উন্নতি দেখিতে .পাওয়া যায়। 
এই 7/28207৩ রাজত্ব ধংস হন্ক, এবং নৃতন তেঞ্জ ফাক্স, ইতালী, 
স্পেন, ইংলগ্ডে উদ্ভূত হয়। ফ্রান্সে এই সময় 7২07981 বলিয়া এক- 
জন মহাকবির অত্যুত্থান হয়, এবং নাট্য-জগতে 0০705119, [9০7৩ পরে 
11911075) এবং অষ্টাদশ শতাবীতে ৮০105115 এক এক যুগের অবতারণা করিয়া 
গিয়াছেন। ফ্ান্সের ইতিহাস এক মহাকাব্-_স্কান্দের সাহিত্য তাহারই পরবর্তী, 
ফ্কান্দে কবি, শিক্ষক, চিরদিন সমাদৃত | 152৫5দিগের সময় হইতেই ফয়ানী 
দেশে সাহিত্যের একটি বিশেষ সমাজ স্থাষ্ট হয়৷ সে সমাজে রাজ! 
প্রজা ছিল না গুরু শিষ্য ছিল, ধনী নির্ধন ছিল না। সকলেরই... 
সেই সমীজে সমান অধিকার । . পান্স যেমন দিন দিন তাপ, 

হই উঠে ডাহা সাধিত মাঝে দিন বিন নূন নে যা হয়া, . . 
উরি জার 94 সমাজ হেড ং সরা 





২৩৪ সাহিত্য। . ২৪শ বর্ষ, আা সংখ্যা 


কি জাশ্চ্ঘ্য বিকাশ দেখিতে পাইবে | এই সময়ের একটি চিত্র আপনা 
দিগের সম্মুথে উপস্থিত করিতে চাই | 

ফরাসী সমাজে যেমন এক সময়ে অভিজাতবর্গ এবং জনসাধারণের 
মধ্যে একটি ঘোর বিচ্ছেদ হইয়া পড়িয্বাছিল, ফরাসী সাহিত্য, বিশেষ 
ক্কাব্যের ভাষাতেও সেইন্প ০৮1০ এবং 995, মহৎ ও নীচ জাতীয় 
কথার ভাগ হইয়াছিল । যাহা সাধারণের ভাষা, তাহা৷ নীচ বলির! 
অভিহিত ও কাব্যে অব্যবহাধ্য ছিল । নীচের ভাষা নীচ ভাবে কলু- 
ধিত মনে করা হইত । গাছ বলা অসঙ্গত, বিটপী কিংবা পাদপ না 
বলিলে ভাগবত অশুদ্ধ হইত | [৪217৪ তাহার একখানি নাটকে 
019) কুকুর কথাটি ব্যবহার করেন। তাহা লইয়া কতই না৷ আন্দো- 
লন চলিয়াছিল। 1/94০110 রুমাল কথ এক স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছিল 
বলিয়া, নাট্যশালায় খুনাখুনি হইয়া গিম্বাছিল । আমাদের দেশে এখন 
পর কেহ কেহ চলিত কথ। ব্যবহার করিতে কাতর হ'ন। কথার 
মধ্যেও আমর! ব্রাঙ্ষণ চগ্ডালের ন্যায় জাতিভেদ দীড় করাইবার চেষ্ট। 
করিয়াছি । কিন্ত যে জাতি বড় ছোটর মধ্যে ভেদ অবহেলে উঠাইয়া 
দিতে সক্ষম হইয়াছিল, সেই জাতির কবিও কতদিন ধরিয়৷ . কথার 
জ্াতিভেদ সহ করিতে পারে ? এই বিষয় লইয়া সাহিত্য-জগৎ ৮7০০1 
চ3৪০র কিছু পূর্ব হইতে বিভক্ত হইয়৷ পড়িয়াছিল । এক দল লেখক 
চ০79110০ 5০০০! নামে পরিজ্ঞাত; সাধারণ কথাগুলি ব্যবহার করিতে 
আরম্ত করিলেন। তাহাদের 0155510 8০1০০।এর সহিত ঘোর ছন্ব 
বাধিয়া গেল । যাহারা আধুনিক, তাহাদের বয়স কম, সাহম অধিক, 
তাহারা উন্মত্বের মত এই বিবাদে যোগ দিলেন । এমন কি, অনেকে 
নিজের পারিবারিক নাম পধ্যস্ত তুলিয়া দিলেন । তীহার স্থানে 10101 
17 4নুএা/ যাহা মনে আসিল, তাহাই ডাকনাম করিয়া লইলেন । 
পোষাক পরিচ্ছদ সন্বদ্বেও তাহাই হইল । তাহার! শ্তদ্ধমাত পূর্ববর্তী 
ভত্ত্রসমাজের কালো [38 0০৭৫. ছাঁড়িয়া-_বিবিধ ধর্ণের বিবিধ রকমের 
কাপড় পরিতে আরম্ভ করিলেন । কেহ লম্বা চুল রাখিলেন,: কেহ 
মাথা " মূড়াইয়া লইলেন, পারিসের রাস্তায় যেখানে সেখানে. এই অদ্ভুত- 
বেশধারী অন্িনবের. দল দেখা যাইতে লাগিল । ইহার! প্রায় সকলেই 
সাহিত্যসেবক ৮ পর দলের মধ্যে. কতিপয় যুবক): .007161, :46280/08 


আহা, ১৩২৯। . সভাপতির. অভিচ্ভাষণ। ২৩৫ 
5 প্রভৃতি দেবতাদিগের সাজে সঙক্ষিত হইয়। পথে চলিতে লাগি- 
লেন। ছুই দলে কথাবার্তা আরম্ভ হইলে লাঠালাঠীতে পরিগ্ত হইত । 
এই সময় ৬:০০ [70£০র কাব্যের অভ্যুদয় হয় । সময় থাকিলে তাঁহার 
প্রথম নাটক 07০/,2]এর উপক্রমণিক। পড়িয়া! শুনাইতাম 4 1:৩০- 
[51৩ 389৮৩ এই উপক্রমণিকা সাহিত্যে 21০9:0 5108এর 05 
(0০755)21)077505 বলিয়া গিয়াছেন । 

0707557911 লইয়া অনেক বাদ-বিসংবাদ চলিল। তাহার পরেই তিনি 
11721); বলিয়া নাটকখানি ' লেখেন । ফরাসী সাহিত্য-সমাজে, 221). 
[০১, 7930, যে দিন [71:91 অভিনীত হয়, 1411) 01/এর মত 
পুজার দিন বলিয়া গণ্য | 10171) পৌরাণিক শৃঙ্খল ছিড়িয়া ফাম্দের 
কাব্য-জগৎকে নূতন আলোকে আলোকিত করিল । হুগো পুক্রাতন ছন্দের 
নিয়ম অনায়াসে ওলট-পালট করিয়। নৃতন ছন্দের সৃষ্টি করেন । প্রথম 
অভিনয়ের দিন বেল! ছ্বিপ্রহর হইতে সহম্রাধিক সেবকের দল বঙ্গালষ 
দখল করিয়া লইলেন । পৌরাণিক দলও বলপূর্ববক স্থান অধিকার করিতে 
ছাড়িলেন না । অদ্ভুত অদ্ভুত বেশধারী শত শত যুবক-ৃন্দ সারাদিনের 
খাস্ঘন্রব্য লইয়। রঙ্গালয়ে সারাদিন যাপন করিবার যোগাড় করিয়া! লইয়া 
গিয়াছিল । দাঙ্গা হইবার সম্ভাবনা জানিয়া, ভিতরে পুলিস, বাহিরে 
সৈনিকের দল রঙ্গালয়-রক্ষার্থ নিয়োজিত হ্ইয়াছিল। অভিনয়ের সমস্ন 
উপস্থিত হইল | পটোত্তলনমাত্র অভিনবের দলের হুস্কারে আকাশ যেন 
ভাঙ্গিয়৷ পড়িল । পৌরাণিকেরাও গর্জন করিতে ছাড়িলেন না । একটু 
অবসর পাইবামাত্র অভিনয় আরম্ভ হইল। কুত্রপাতেই দ5.9111, তাহার পর 
৩7০৮৫ (বিবস্ত্র সোপানাবলি) উচ্চারিত হুইবামাজ্জ বিষম হুরস্থুল পড়িয়া! গেল-_ 
4৩7০৩ নূতন রকমের বিশেষণ, আবার তাহার উপর এক ছজের 
শেষ ভাগে বিশেষ্য [.5০9167, তার পর ছত্মে তাহার বিশেষণ 067০৫, 
ভাষার উপর এ কি... ভয়ঙ্কর অত্যাচার বলিয়া পৌরাণিকের। গালাগালি 
আরম্ভ করিলেন। আর্ভিনবেরা তাহাদিগকে বাপাস্ত করিতে ছাড়িলেন না। 
তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া গেল। গোলমাল কিছু কমিয়া গেলে আবার অভিনয় 
আরগ্ক হইল। সাপেও বংশীধ্বনিতে মুগ্ধ হয়। এই অন্াধারপ কবির ভাষা 
ও ছন্দে মন্মগ্ধবৎ 'ক্রমে সকলে ধীরভাবে কতকটা শুনিলেন। মধ্যে 
মধ্যে তর্জন, গঞ্জন চলিতে লাগ্সিল। এক জনু প্রকাশক চতুর্থ ত্বক 


২৬৬ সাহিত্য । ২৪শ বর্ম, ওয় সংখ্যা। 
অভিনয়ের পূর্বেই 14০7 [7৫০র নিকট গিয়া নাটকখানি প্রকাশের 
সম্বের জন্ত ছয় হাজার ফ্রাঙ্ক দিবেন বলিয়! হাতে পায়ে ধরিতে লাগিলেন, . 
বলিলেন, প্রথম অন্ক শেষ হইতেই ছুই হাজার স্র্যাঙ্ক দিবেন__ঠিক করেন, 
হয় অঙ্কের শেষে ৪০০০১ তৃতীয় অঙ্কের পর ৬০** দিতে প্রস্তাত হইয়! 
আপিয়াছেন, অভিনয় স্থগিত থাকুক, কথাবার্তা শেষ কর, না হইলে 
পঞ্চম পর্য্যস্ত শুনিলে ১**০০ ফ্র্যাঙ্ দিতে ইচ্ছ। হইবে, কিন্ত দিবার সাধ্য 
নাই । ৪৪০র তখন ছুই পাউণ্ড পর্যন্ত ঘরে সম্বল ছিল না, তিনি 
ছয় হাজার ফ্ক্যাঙ্ধ আনন্দসহকারে গ্রহণ করিলেন। অভিনবেরা আনন্দে 
উৎ্ছু্ন হইয়া, সজোরে গান ধরিলৈন। অন্ত পক্ষ ছড়া কাটিতে 
ছাড়িলেন না। এইরূপে অভিনয় শেষ হইল। কোনরূপে পুলিস ও সৈনিক 
শাস্তিরক্ষ! করিল। কিছুদিন ধরিয়া এইব্প ঝগড়াঝাটা চলিয়্াছিল--পরে 
সকলেই নতমস্তকে কবির শিক্ষা সত্য বলিয়া! মানিয়া লইলেন | ভাষায় 
ত্রাক্ষণ চগ্ডাল নাই, স্বীকার করিয়া লইলেন। [47797 নাটক-কল্পে 
উচ্চ স্থান অধিকার করিবার উপযুক্ত নহে; কিন্তু ফরাসী সাহিত্যে ইহা নৃতন 
ধর্গ্রস্থ বলিয়া এখনও পুঁজিত । আমি তাই বলি, মাতৃভাষার আদর না 
জানিলে, নিজ সমাজের সমাদর করিতে না শিখিলে, মিথ্যার মধ্যে 
সত্যের ব্ূপ না দেখিতে পাইলে, সাহিত্যসেবা বৃথা । আমাদের ভাষার 
আদর করা কি এতই কঠিন? যে ভাষায় মাকে আহ্বান করিতে 
শিখিয়াছি, তাহার যদি সম্মান করিতে না জানি, নরকেও আমাদের স্থান 
হইবে না । আজকাল, মনে হয়, এ কথাটি আমরা বুঝিয়াছি । তবে 
ছাটি কথা বলিতে পারি কি? নিজের মা থাকিতে, পরের গৃহিণীকে মা 
বলিও নাঁ। আর নিজের মাকে বিদেশী জামাজোড়া পরাইও না। 
প্রথমটি ব্বতঃসিন্ধ, দ্বিতীয়টির অর্থ বুঝাইয়৷ দিবার প্রয়োজন আছে কি'? 
এক স্থানে পূর্বেই বলিয়াছি, বাঙ্গালার পায়ে এক সময় সোনার শৃঙ্খল 
পরাইবার চেষ্টা হইয়াছিল । কিন্তু আজকাল আমর! দেব দেবীর 
প্রতিমা জর্দান ডাকের সাজে সাজাই, দেবীর পূজায় হোটেলের 'খান৷ 
দিয়! দেবের ভোগ দেই | আর্ধনঙ্গীত হার্োনিয়মের সাহা্য ভিন্ন চলে 
না। তেমনই হরের কথাগুলিকে বিদেশী রূপ না দিলে, 'আধাদের বিগ্বাস, 
বাঙ্গাল। ভায়ায় তেজ হয় না।. তাই আজকাল দেখি বর্ণপ্কর ও জারজ 
কথার "ছড়াছড়ি জিজ্ঞাসা, বাঙ্গলা লিখিয়। হদি তাঁহার পারছে ইংরাজী” 


ভাষা, ১৩২। সন্াপতির অভিভ্ভাষণ.। ২৩৭ 


00555এ কি 586119755এ তাহার অর্থ বুঝাইয়া দিতে হয়. সেটা কি 
উচিত? বাঙ্গালীর ছেলেকে বাঙ্গাল৷ লিখিয়া বুঝাইতে পারিলাম না, 
ইহা জজ্দরার কথা। যে ইংরেজী ভাবটি ( চৌধ্যবৃত্তিলন্ধ) বাক্গালায় 
অন্থুবাদ করিতে হয়, করুন, কিস্তু এমন কথ প্রয়োগ করিয়া অনুবাদ 
করিবেন না, যাহার পাশাপাশি ইংরাজী কথাগুলি না বসাইয়া দিলে 
বোধগম্য হয় না। আজকাল দেখিতে পাই, ইতরাজী এক আধা কথামাজ 
নহে, ' সমগ্র পদ এবং 5৩:57) পধ্যস্ত ন। বসাইয়। দিলে অর্থবোধ 
সঙ্কট | সংস্কৃত যে ভাষার "মাতা, তাহার অভাব কি? তবে সংস্কৃত 
সাহিত্য পড়ি না, জোর করিয়া শব্দ গড়াইতে বসি। ইতরাজী ভাব, 
সংস্কৃত ধাতু অবলম্বন করিয়া অনুবাদ করা সহজ নহে, কিন্তু আমর! এ 
কথাটি যেন ভুলিয়। না যাই যে, শব্মাত্রেরই জীবনের ইতিহাস আছে। 
পৃথিবীতে যেমন 0৩০198709] [576৫5 আছে, শবেরও €সইরূপ । 
মান্ষের যেমন উন্নতি অবনতি আছে, শব্দেরও সেইক্ধপ। স্থব্যবহারেই 
শব্দ গৌরবাস্বিত, অসাধু প্রয়োগে তাহার অগৌরব। শবের প্রাণ পিঞ্জরাবন্ধ 
করা কঠিন। মে একের নহে, কোটা প্রাণের ধন, অগণ্য কণ্ঠে উচ্চা- 
রিত। তবে ধিনি স্বত কথায় জীবন দান কর্পিতে পারেন, কিংবা নৃতন 
কথার স্থষ্টি করিতে পারেন, তিনি সঙ্গীবনী-মন্ত্রজ্ঞজ খধি পুরুষ, তিনি দেব- 
তুল্য। তবে আমর! নাকি সকলেই গঙ্গা-ৃত্তিক লইয়া শিব গড়িতে 
বসিয়াছি, তাহাতেই মনে দ্বিধা উপস্থিত হয়, কি গড়িয়া তুলিতে গিয়া 
কি গড়িয়া বসি! ভাস্কর-হত্তে দেবমূত্তি বিকশিত হয়। হাতুড়ী: পেটা 
কথা সহজে চলে না। 

বাঙ্গালা সাহিত্য জটিল হইয়। পড়িতেছে । ইংয়াজী না জানিলে 
অনেক সময লেখকের মনের ভাব খুঁজিয়৷ পাওয়া যায় না। ইংরাজী 
ভাষা'জারজ। 1990 বলেন,__2707£&761 1 তাহার শবার৫ধে অনেক বৈচিত্র্য 
আছে । পরের ঘর হুইতে মেয়ে আনিয়া নিজের ঘরের করিয়া লইতে 
সময় লাগে । অনেক সময় একবারেই নিজের ঘরের হয় না'। হ্বদয়ে 
অনুরাগ না জন্মাইলে একগ্রাণ1 হইতে পারে "না । ক্ষেত&রতত্ব না. 
বলিয়া জ্যামিতি বলা, রসায়ন শাহকে কিমিতিনির্ণাতি :ধলাতে - পাগলামী 
আছে । জোর করিয়া 02০77৩07 ও 018০/5৮)র জ্াতিত্ব-স্থাপন 
কর! বিখেয় .মনে .করি 'না। কুল ভাঙ্গায় গৌনর নাই 4: এক. সমন. 


হঙ৮ |. সাহিত্য । .. ২৪শ বর্ষ, ওয় সংখা 
শিক্ষিত বাঙ্গালী সম্পূদায় নিজের নামেও বিদেশীর রূপ দিয়াছিলেন | 
তাহ! মনে করিলে হাসি পাঁয়। হিন্দু দেবীর “কালী” নামের পরিবর্তে 
০০০ স্বচ কুকুরের নাম আনন্দে বহন করিতে দেখা গিয়াছে । সেইক্বপ 
নিজের দেশের কথাকেও বিলাভী চেহারা দেওয়া হেয় জান করি। 
যাহারা নিজের হাট বাজারে পরের জিনিস লইয়া! বেচা কেন! করে, 
তাহানের পক্ষে ভাঁড়ানই প্রয়োজন । তবে সাহিত্য, পণ্য জগতের - নহে, 
সাহিত্যের গৌরব যদি রক্ষা করিতে চাও, বিলাতী সঙ্গ দুর করিবার 
চেষ্টা কর। বুঝি, কথার অভাব গড়ে, ভাষাতে নূতন ভাব-বিকাশের 
সহিত নৃতন কথার - প্রয়োজন | ঢ£970৫এর ৭০4077)0 যেমন নৃতন 
কথার উপর, কথার নৃতন ব্যবহারের উপর তীস্ষ দৃষ্টি রাখে, আমাদিগের 
পরিষদেরও সেইরূপ কর্তব্য । একবার বসিয়া! বাঙ্গালার অভিধান ঝাড়িয়। 
বাছিয়া *্লওয়৷ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে । আর সহ করিতে পারি 
না। আধ আধ ভাষা, মে ভাষা অপোগণ্ড শিশুর মুখে ভাল লাগিতে 
পারে, মান্ছষের মুখে নহে । 'আজকাল কবিতাতে এইরূপ কথার ছড়া- 
ছড়ি দেখিতে পাই-_মুখানি, আলা, , জোছনা, দিঠি, ইত্যাদি । নায়মাত্মা 
বলহীনেন লভযঃ | চিরদিন কি আমরা সৌথীন কবিতা লিখিয়! সময় 
কাটাইব, তরুলতা, জাতিযৃত্বী, সোনার আলা, সাজের বেলা, জোছনা- 
রাতি, সবই অতি স্থন্দর; কিন্তু এই সৌন্দধ্য-উপভোগে ক্লান্তি কি কখনও 
হয় না? স্বীকার করি, বাঙ্গালী কবি এই সৌখীন কাব্য-জগতে অদ্ধি- 
তীয় । বাঙ্গালা ভাষার মত মধুর ভাষা কাব্য-জগতে নাই। বাঙ্গালীর 
মুক্তার হার গাথা সহজ । তবে “জোছনা” দেখিতে দেখিতে মনে 
হয়-বলি, আবার গগনে কেন স্থধাংশড উদয় রে? রাহুর পায়ে ধরিয়! 
বলিতে ইচ্ছ। করে, যদি চন্দ্র গ্রাস করিলেন, তবে অত সহজে তাহাকে 
ছাড়িবেন না । আমরা এই অবসরে গঙ্গা-ন্লান করিয়া লই-_-আ'ধারের 
মাহাত্ম্য একটু বুঝিয়া লই | মনে হয় না..কি-মনে হয় না কি, কি' 
কারণে “মহাকাব্য” লিখিতে বসিয়! বাঙ্গালী কবি লিখিতে পারিলেন 
না? তোড় জোড়ের অভাব হয় নাই, তবে বাঙ্গালী তলওয়ার লইয়া 
বেহাত হইয়। পড়েন ॥ মাতৃদুগ্ধপিখান্ত বালিকার হৃদয়ের ছুলাল, ছুষে 
আলতা দেওয়া 'সরস ভাজার পক্ষপাতী । আমাদের ঘবেশেই রাইরাজা 
আমাদের কৰি, শৈশৰ যৌবনের মিলনের -সৌন্দর্ধ্য বিমৃগ্ সন্ধিস্থলে মোহ 


সাহিত্য 





বিচারপতি শ্রীযুত আশুতোষ চৌধুরী 


8101)1125 777655) 051011105, 


. আষাট, ১৬২০। সভাপতির অভিষাষণ । ২৩৯ 


মুগ্ধ হইয়া কতদিন যাপন করিবে ? তোমাকে মন্বন-মনোহর বেশ ত্যাগ 
করিতে বলি না, এই বেশে তুমি অতি স্বন্দর, স্বীকার করি; আমার 
বিশ্বাস যে, তুমি অন্ত বেশেও হ্ুন্দর । তোমার মত ধীশক্তি জগতে 
বিরল; তোমাতে অসাধারণ কল্পনার প্রতিভা আছে? তুমি স্বরক্বতীর বর- 
পুত্র । তবে রতি-মন্দিরে দিনযাপন করিও না। সহশ্রনিবরিগ্রস্থত 
মন্দাকিনীবারি-বিধৌত সাহিত্যের প্রাণ মহাসাগরে লীন হইয়া আছে । 
এই সাগর মন্থন করিবার শক্তি সাধনায় মেলে । 

আমি এক স্থানে বলিয়াছি, সত্য-জগতে “অহংগএর রা হি। 
ইহাতে প্রকৃত আমার যাহা বলিবার ইচ্ছা, তাহা পরিস্ষুট হয় নাই। 
সত্য কাহারও বিশেষ সম্পত্তি নে । এক জনের মনে সত্য আবিষ্কৃত 
হইতে পারে, কিন্তু সত্য আবিফার হুইবামাআ সমগ্র জগতের ধন 
হইয়। যায় । সত্যে কোনও ব্যক্তি কিংবা কোন সম্প্‌দাঁয়ের হ্বতন্ত্র অধি- 
কার নাই । সাহিত্য ও ধর্ম, বহির্জগতের সহিত অন্তর্জগতের যে 
সম্বন্ধ আছে, ভিন্ন পথে তাহারই আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়া থাকে। সেই 
জন্ত কবি ও খধি সময়ে একই ছিলেন । ৮1০86, ৮১০৩৮ ৪৮৩১ 
424 ৩৪" অনেক ভাষাতেই একই নাম । সাহিত্য সেই জন্য 
“সাধনা” । সত্যের অবতারপাতেই নাঁহিত্যের সৌন্দর্য ও সাহিত্যের 
শক্তি । 

জাতীয় জীবনের ইতিহাস ও সাহিত্যের ইতিহাস একই । এই 
জীবন পরিস্কট না হইলে সাহিত্যেও তেজ ও বল দেখা যাঁর না । 
মধ্যে মধ্যে বড় বড় লেখক জন্সাইতে পারে, কিন্তু সাহিত্য যথার্থ 
যাহাকে বলে, তাহার জন্মগ্রহণ হয় না। ইংল্যাণ্ড ও ফান্সের ইতিহাঁসে 
এই কথার সত্যত। সপ্রমাঁণ হয়, এবং এই ছুই দেশের সাহিত্য দেখিলে 
দেখিতে পাইবেন যে, জাতীয় ইতিহান কতট৷ সাহিত্যের সহাঁগ । 
স্থকুমার সাহিত্যে বাঙ্গালীর বিশেষ প্রতিপত্তি আছে । অত্বে 
স্থকুমার সাহিত্য, যে “সাধনা”র কথা৷ আমি বলিল, তাহার উপযোগী 
নয় । যেমন চজ্জালোক হ্ন্দর, প্রচণ্ড হুধ্যালোকও সুন্দর । চঞ্জালোঁকে 
পুশ্প প্রক্ষুটিত হইতে পারে, একিস্ত জীবনের উত্তাসের জন্ত রৌন্র- 
তেজের প্রয়োজন । 
আমি পূর্বে এক স্থানে বলিযাছি যে, জাতীয় ভার সাহাযা ভি 
সাঙ২, 


নবি 


২৪০ -সাহিভ্য। রি ২৪শ বধ, ওর সংা।। 


জাতি কখনও গঠিত "হয় না । নিজের হৃদয়ে নিজের দেশের ভাঁষ। 
ভিন্ন অন্ত যে কোনও ভাষারই স্থান সংকীর্ণ.। সাহিত্য বিদেশী সাজে 
সাজাইলে কখনই স্থন্দর হইতে পারে না। যেমন ভাষা! জারজ হয়, 
সেইরকম বিভিন্ন ভাকমিশ্রণে ভাবেও বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হয়। 
73819 আপনারা সকলেই জানেন, ১০০৮৪এএর মহাকবি, তিনি 
ইতরাজীতেও অল্প স্বশ্পল কিছু কবিতা লিখিয়াছেন, তাহার সবগুলিই 
প্রায় অপাঠ্য । ছি1500, কবি 14550 [91197 কবিতা লিখিয়াছেন, 
[75755 চি), সেগুলিও প্রায়ই অপাঠ্য। এ কথাটি বিশেষ করিয়া 
বলার আমার একটু উদ্দে্ট আছে । বাঙ্গালায় বিদেশী ভাষার ছাদ 
আমার কাছে অত্যন্ত ম্বণিত মনে হয়। ইংরাজী-নবীশ সম্পৃদায়ের 
মধ্যে অনেকে “আমার উপর ভাকিয়াছিলেন”, অর্থাৎ, আমার 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন (০911৬ ০) 776) র অন্থবাদ 
করিয়া বলেন। এ ভাষা কি নিতান্ত ম্বণাজনক নয় ? তীহারা আমাকে 
নিমন্ত্রণ করিয়াছেন না৷ বলিয়া, আমাদের ডাকিয়াছেন, বলিতে শুনিয়াছি 
অর্থাৎ, (1076 17255 25160 119), এইরূপ ভাঁষ! সর্ববতোভাঁবে পরিহার্য্য। 
কিন্তু যাহারা এইক্সপ ভাষা ব্যবহার করেন, তাহাদেরই বা দোষ দিই 
কি করিয়। ? মাতৃছুগ্ধপালিত শিশু ও 149101/3 ০০৫ প্রভৃতি পায়ী 
শিশততে প্রভেদ আছে । শিক্ষার প্রথম অবস্থায় যদি বাঙ্গীলা না 
শিখিয়| অন্ত ভাষা! শিখিবার জন্ত আমরা সকলেই প্রাণপণে প্ররয়াসী 
হই, তাহা! হইলে শিখিবার শক্তির কত অপচয় হয় । আমাদের শিক্ষার 
এইটি মৌলিক দোঁধ। এই দোষ যতদিন পধ্যস্ত রহিবে, ততদিন 
বাঙ্গালীর জাতীয়তা লাভ করিবার আশ! হ্বল্পমান্ড । নিজের দেশের 
ভাষায় অর্থ যতখানি বোঝায়, পরের ভাষাতে তাহা বুঝাইতে পারে 
.না। বিমাতা৷ মাতা হইয়াও মাতা নহে । সৌভাগ্যের ফলে আমরা 
এখনও পর্যন্ত বিপিতা প্রাপ্ত হই নাই । তবে কপালে কি আছে, 
বলিতে পারি নাঁ। কথার রূপ আছে । সেই রূপ সম্যক উপলব্ধি না 
হইলে, তাহার উপযুক্ত ব্যবহার কর! কঠিন ও তাহার প্রন্কৃত পরিচয় 
দেওয়াও কঠিন & ইংরাজী শিক্ষার গুণে আমাদের মানসিক অনেক 
উপকার হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে । আমাদের সাহিত্য 
তাহার . বলে” বলীয়ান হইয়াছে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই । তবে 


আহা) ১৮২০ সভাপতির নভিভাষণ। ,. ২৪১ 


ইউরোপীয় সাহিত্য ইহদীয় আদর্শ ও গ্রীক মনোবিজানের আদর্শের 
উপর সংগঠিত । এই ইহ্দীয় প্রভাবটুকু আমরা প্রাচ্য বলিয়া" ধরিয়া 
লইতে পারি। সেইখানেই যাহা কিছু সামঞশশ্ত আছে। বাইবেলের 
ভাষায় ও ভাবে অনেক স্বলে আমাদের আর্ধ্খবিদের ভাষা! ও ভাবের 
আভাস দেখিতে পাওয়। যাঁয়। কিন্ত ইউরোগীয় সাহিত্যের বৈচিত্রের 
কারণ বহুতর। তাহাদদিগের সমাজ একেবারে ম্বতন্্। তবে মানুষের হৃদয়- 
মাত্রই এক, এব্‌ং 'সেই নিমিত্ত গীতিকাব্য প্রায় সব দেশেরই সমান 
এক জন ফেঞ্চ মহাকবি বলিয়াছেন, মানুষ ভিন্ন'ভিন্ন ভাঁষ! বলিয়া থাকে, 
কিন্তু অমর ভল্গতের ভাষা! একই | এবিষয় উদ্বেখ করিবার এই 
উদ্দেস্বা যে, এক্‌ ভাষা হইতে অন্ত ভাষায় অনুবাদ এক পক্ষে উন্নতির 
কারণ হইতে পারে; তেমনই অপর পক্ষে সাহিত্যের প্রাণ 
যাহা তাহা ক্রমশঃ লোপ পায়, অর্থাৎ জাতীয় বিশেষত্ব ক্রমশ: ক্গীণ হইয়া 
গড়ে | সেই জন্ত আমি সাহিত্যে অনুবাদের বিশেষ পক্ষপাতী নহি। 
যতদিন হইতে ইংল্যাণ্ডে ঢ২05812) কিংবা [99119 উপন্াসের অনুবাদ আরম্ত 
হইয়াছে, ততদিন হইতে ইংল্যাণ্ডে কোনও বিশেষ বড় নভেল প্রকাশিত হয় 
নাই | তাঁহাদিগের জীবনের বৈচিত্র এবং সকলে নিয়ত বিবিধ ব্যাপারে 
ব্যাপূত থাকার দরুণ, আজকাল ইংল্যাণ্ডে চিন্তার সময় কম হইয়া গড়িয়াছে। 
দেশ বিদেশের কথা এবং দেশ বিদেশের বিভিন্ন সমাজের গ্রয়োজনোদ্ূত 
নৃতন উত্তেজনা আবশ্তক হইয়া পড়িয়াছে । সাধারণ সাদাসিধা কথায় 
ও দৈনিক সামাজিক চিত্রে মন উত্তেজনা! পায় না বলিয়া বাহিরের উত্তেজনার 
জন্ত মন বাস্ত হইয়া থাকে । তাহার জন্য আজকালকার ইংরাজী সাহিত্যে 
ইতরাজ জাতির বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায় নাঁ। ফরাসী দেশের 
সাহিতোর প্রথম উদ্ভতাসের সময় 1.9 01505010506 ৪৪5: এবং পরে 
০0970 ঘি৪এর দরুণ অর্থাৎ জাতীয় গীতিকবিতার বলে সাধারণের মধ্যে 
সাহিত্য প্রচারিত হইয়া! পড়ে । মামাদের দেশের, সাহিতোর প্রথম 
অবস্থায়ও মাঁণিকাদের গীত প্রভৃতির ও গভীর! চণ্ডী ইত্যাদির গ্রভাব দেখিতে 
পাওয়া যায়। কিন্তু আঙ্গকাল কিসের বলে সাহিত্য গড়ি তূলিবেন ? 
বাক্ষালার ইতিহাসের আলোচন! নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে । এই 
ইতিহাসের যদি উদ্ধার করিতে পারেন, , তাহা হলে প্াহ্ত্য 
র্বাবুদ্দয় হইবে, আমার বিশ্বাস । নেই হন এও উদদাতুর 


২৪২ সাহিত্য । দব্বস! 


সহিত বরেক্ত্-অহুসন্ধান-সমিত্তির কার্য এখানে উল্লেখ করিতেছি । যাহাদের 
যত্ব এবং চেষ্টায় এই সমিতি সংগঠিত হইয়াছে ও সংরক্ষিত হইতেছে, 
তাহাদের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা! প্রকাশ করি । | 
উপসংহারে বাল্যবন্ধু দ্বিজেন্্রলালের কথ। ছু একটি বলিতে চাই ! তাঁহার 
বিয়োগে আমার মনে অত্যস্তই আঘাত লাগিয়াছে। অনেক বৎসর ধরিয়া আমরা 
একত্র ছিলাম, চিরকাল তাঁহাকে আমি নিজের ভায়ের মত দেখিয়৷ আসিয়াছি, 
এবং তিনিও আমাকে বড় ভায়ের মত শ্রন্ধ! করিতেন ও ভালবাসিতেন । 
অতি বাল্যকাল তাঁহার স্থমধুর সঙ্গীত শুনিয়াছি; তাহাও অদ্য মনে পড়ি- 
ভেছে। তিনি যদি "আমার দেশ” ও “আমার জন্মভূমি” ,এই ছুইটি গাঁন- 
মা রচনা করিয়! রাখিয়া যাইতেন, তাহার কীর্তি চিরদিনের মত অক্ষয় 
রহিত । তিনি যেখানে গিয়াছেন, সেখানে অনেকের স্থান কখনও 
হইবে না। তাহার পার্খে বসিবার আমাদের মধ্যে অনেকেই যোগ্য 
নই। কিন্তু তোমার স্থতি চিরদিনই হৃদয়ে আদরের সহিত 
রক্ষা করিব । এই প্রার্থনা করি, আমাদের ছেলে মেয়েরা, তুমি বে 
চক্ষে নিজের দেশকে হুন্দর দেখিয়াছিলে, তাহারাও যেন সেইরূপ হুন্দর 
দেখে, এবং সেই দেশের ছেলে মেয়ে বলিয়া! আপনাদ্দিগকে গৌরবান্িত মনে 

করে। বর্গ হইতে তুমিও তাহাদিগকে এই আশীর্বাদ করিও । 
শ্রীআশুতোষ চৌধুরী | 


দিজেব্্র-বিয়োগে। 


এই ত সংসার! এ যে সত্য, ফাঁকি, আলো, অন্ধকার, : 
"করুণার তালে তাবে নৃত্য করে ভাগ্যের ধিক্কার । 

ধোয়া-ধোঁয়া, আবছায়া, যেন এট! বাম্পের ভূবন, 
" সুঠাঁয় কি ধর! পড়ে দেবতার স্বপ্নের লিখন ! 

কত দেশ, কত জাতি, কত যুগ প্রাণ দিল ডালি, 

কালের গন্বর তবু চিরদিন খালি--শুধু খালি! ।. 
এই ছিল! এই নাই! 'কোথা গেল? শুন্তে এ জিজাসা, . 

এ পারের কাণ' নই, ও পারের নাই বুঝি ভাষা | 


ৎ 


আবাঢ়, ১৬২০ ছিজেন্দ্র-বিয়োগে। ২৪৩ 


হে সর্ধ্বমলা, পদে কাদে বিশ্ব__শিশু নিরাশয়, . 
তুমি তা'রে বর দাও, তুমি তারে শুনাও অভয় । 

চি 
বড় ভাগ্যে জন্ম নিলে, এই ভূমে 3 এ যে তীর্থ ভাই, 
বড় পুণ্যে ধন্য হয়ে, হ'লে তার শ্মশানেই ছাই ! 
নাই থাক্‌ মাতা, পিতা, জাঁয়া,_-কাছে করিতে রোদন, 
তব তরে ঘরে ঘরে কাদে আজ অগণ্য স্বজন | 
এই ত মায়ের বর, এই ত মায়ের দুর্ববা-ধান, 
এক জন চলে” গেলে নিখিলের শূন্য হয় প্রাণ । 
পুত্রধণ শোধে মাতা, করি আজ অশ্রুর তর্পণ, 
হে দ্বিজেন্দ্র, হে কবীন্দ্র, অমরত। রচিল মরণ। 

৩ 
যাও, কবি, স্বপ্র€লোকে, মনোগামী পুস্পকের রথে, 
স্থরবাল। সনে বাণী বধিছেন লাজাঞ্চলি পথে । 
ওই শোন মেঘে মেঘে দ্রিম্‌ দ্রিম্‌ বাজিছে ষড়জ, 
সপ্ত-স্থর-সরোববে, দল্-মূল্‌ ফুটিছে সরোজ | 
মত্ত করী সম তুমি পশ গিয়া কমল-কাননে, 
মুক্তি-্নান কর নীরে, জ্ঞানাঞ্জন মাখ্‌ ছু'নয়নে । 
ধীরে হ'বে প্রতিভাত, ছিল যাহা! ঢাকা অন্ধকারে, , 
খু'জেছ ঘ। আতি-পাতি, এই পার হ'তে “পর-পারে?। 
দেখিবে নিকটে এক রঙ্গ-ভরা মহানাট্য-শালা, . 
মহাকাল অভিনেতা, বিশ্বেশ্বর রচিছেন পাল] । 
আবার আদিবে তুমি ;__যুগে যুগে, জন্মে জন্মে যারে 
মা বলেছ, সেই কোলে চির-স্ষেহে টানিবে তোমারে । 
এ যে উৎসর্গের তরে স্থধা-কুণ্ডে আত্মবিসর্জন, 
অসমাপ্ত আছে মাহ1, হবে, বন্ধু, হ'বে তা্পুরণ। 
হারায় না কিছু বিশ্বে, প্রকৃতির গুছান-্বভাব, 
ছ্বিজেন্দ্র পুরাবে এসে, হিজেন্দ্রের অকাঁল-অভাব। ৃঁ 

| পপ্ু়খনাথ রা চৌধুরী । 


_ অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির নিবেদন । 
ম! বাঞ্ধাদিনী বীপাপাণি! আজ অকৃতী সন্তানের হৃদয়-সরোজে উদ্দিত 
হও মা। তোমার রুরুণাকণায় উদ্ধদ্ধ হইয়া! তোমারই ভক্ত, তোমারই 
সেবক, তোমারই বরপুত্রগপের আবাহন করিতে যেন সমর্থ হই। আজ 
আমি ধন্য, আজ দিনাজপুরবাদিগণ ধন্য, আজ .বীণাপাণির বরপুত্রগণের 
, সমাগমে দিনাজপুর সারম্বত-তীর্থ বলিয়! গণ্য। হে সমাগত সাহিত্যিক ও 
সাহিত্যান্থরাগী সঙ্জনবৃন্দ ! এই গ্রীন্মের নিদারুণ আতপতাপে সন্তপ্ত, তছু- 
পরি অসামমিক বর্ষায় উৎ্পীড়িত ও প্রবাসের নাঁন। অন্থবিধা অভাবে 
করিষ্ট হইয়াও আপনারা যে এখানে পদার্পণ করিয়াছেন, তজ্জন্ত 
আমরা কৃতার্থ বোধ করিতেছি । কিন্তু প্রত সাহিত্য-সেবার উপচারে 
অনভ্ান্ত আমাদের ন্যায় অসাহিত্যিকের নিকট আপনাদের কতই অনাদর, 
কতই অস্থৃবিধা ও কতই কষ্ট হইতে পারে, আশা করি, আপনাদের স্বভাব- 
সিদ্ধ খঁদার্যগুণে আমাদের সকল ক্রটী মার্জনা করিবেন। এত অন্থৃবিধা, 
এত অধোগ্যতার মধ্যেও আমরা আজ আপনাদিগকে কেন আহ্বান 
করিতে সমর্থ হুইয়াছি, কেন আমরা এই ছুঃসাহসের পরিচয় দিতে অগ্র- 
সর হ্ইয়াছি, তাহার কারণ, আমরা জানি, আপনাদের দেবা করিলে-_ 
আপনাদের পরিচ্ধ্যা করিলে বীপাপাণি সরন্বতীরই পুজা! করা হয়। 
সাহারা উন্নত-চিন্তায় ও উদ্দাম-আকাঙ্ষায় মানস-আকাশে বিশ্বপ্রেম অস্থভব 
করিতে .পারেন, কল্পনার রাজ্যে ধাহার! বাস্তবতা আনিতে উপযুক্ত, জান- 
বিজ্ঞানের সঙ্গমে ধাঁহার৷ দেশভক্তি ও মাতৃভাষার বিকাশ করিতে সমর্থ, 
সংসারের কল্পোল-কোলাহল-মধ্যে অশান্তিকর বিষয়লিপ্নার পার্শ্ব দিয়াও 
যাহারা ভাবরাজ্যে, জানরাজ্যে ও গ্রেমরাজো বিচরণ করিতে অধিকারী, 
খরতর জ্ঞানজ্যোতির মধ্যেও যাহাদের হৃদয়-সরী প্রেমের শাস্তিময় কুন্থম- 
মৌরভে আমোদিত, তাহার! যে ভগবান্‌ পঞ্চাননের আত্মপ্রসাদের ন্যায় 
আমাদের পুজার উপযুক্ত সম্ভার না থাকিলেও সামান্ বিষদলে প্রীত ও 
স্বষ্ট হইবেন, এই বিশ্বাসে আজ দিনাজপুরবাসী তাহাদিগকে আহ্বান করিতে 
সমর্থ হইয়াছেন। অতিথি নারায়ণ। বিদুরের খুদেও নারায়ণ সন্ধষ্ট হই- 
বেন, তাহা আমর! *ক্তির সহিত ও আনন্দের সহিত বলিতে পারি 
আপনাদের শুভাগমনে আমাদের কতই স্বতি, কতই অতীত কীঙ্ি, 
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কতই আধ্যগীতি স্মরণ হইভেছে। করতোয়! ও মহানন্দের মধ্যবর্তী এই 
দিনাজপুর-ভূভাগ একদিন আধ্য ও প্রাচ্যের মিলন-রঙ্স্থলী বলিয়া ধন্ঠ 
হইয়াছিল। এখানকার সদানীরা যদিও এখন বর্ষা ব্যতীত শ্তরোতস্বতী 
বলিয়া গণ্য নহে। কিন্তু স্মরপাতীত বৈদিক যুগে ইহাই নিত্যজলসিক্জা 
পবিভ্রসলিলা “সদানীরা” বলিক্ন। খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। ইহারই তীরে 
প্রাচ্যের সহিত গ্রতীচ্য আর্য-সমাজের প্রথম মিলন হইদ্বাছিল। 
প্রাচীন কালে এই স্থানই .জ্যোতিষিক ও কোটিবর্ধ বলিয়া পরিচিত ছিল। 
এই স্থানেই খুঃ পৃঃ ৩য় শতাবে জৈন ও বৌদ্ধ সম্পৃদায়ের কোটিবর্ষীয় 
নামক শাখার উদ্ভব হইয়াছিল। এই কোটি-বর্ষই বাপরাজাদিগের এক 
সময়ের লীলাস্থলী ছিল। বাপরাজবংশের যত্বে এখানকার শিল্পকলার যথেষ্ট 
উন্নতি হইয়াছিল । তাহাদের যত্বে এখানে নানা স্থানে কতই দেব-কীন্তি 
_কতই দেবদৌধ নির্মিত হইয়াছিল, তাহাদের সেই কীন্িসৌধ কালের 
করালকবলে নিপতিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও সেই বিরাট ধ্বংসের 
মধ্যে অতীত শিল্পের যে উজ্জ্বল নিদর্শন রহিয়াে, তাহা সভ্যজগতের 
নিকট গৌড়-শিল্লের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারিবে। সেই 
বাপবংশের ও গৌড়ের পালবংশের বহুকীন্তির ধ্বংসাবশেষ" এই দিনাজপুর জেলার 
নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে । এই বিরাট্‌ ধ্বংসাবশেষ পর্ধ্যবেক্ষণ করিয়। 
পুরাতত্বউদ্ধারের এতদিন উপযুক্ত আয়োজন হয় নাই। সম্পূতি “বরেন্দ্র 
অনুসন্ধান-সমিতি” সেই গুরুতর কার্ধ্যভার গ্রহণ করিয়া কেবল গৌড়-বঙ্গ- 
বাসী বলিয়া নহে, প্রত্বতাত্বিক ও সমস্ত শিল্পকলাবিদের ধন্যবাদের পানর ও 
আমাদের পরম কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন । এখানে যেমন অতিপূর্বকালে 
প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন হইয়াছে, সেইরূপ এখানে তৎপরবর্ভী কালেও 
ভারতের বাহিরে পূর্ব-উপদ্বীপের প্রান্তে নুদূর চীনসমুদ্রতটবর্তী অধুনা 
কাস্থোডিয়া নামে পরিচিত স্থগ্রাচীন কম্বোজের রাজবংশেরও সম্বন্ধ ঘটিয়া- 
ছিল। অন্তাপি দিনাজপুর-রাজবাটিতে রক্ষিত সেই কাম্োজাম্থয়ের শিলালেখ 
হইতে তাহীয় স্পষ্ট নিদর্শন পাইতেছি। চীন-সমুন্্কুলবর্তী কম্বোজ হইতে 
_বর্ধনূপতিগণের শত শত শৈবকীর্তি আবিষ্কৃত হইয্াছে। সেই শৈব-রাজ- 
বংশেরই সম্ভবতঃ.কেহ কেহ 'এই দিনাজপুর অঞ্চলে আসিয়া শিবমন্দির-প্রতি- 
্টার সহিত কাম্ছোজীয় শৈবকীর্তিস্থাপনের আয়োজন করিয়াছিলেন। সেই 
কাষ্বোজবংশই পরবস্তী জনপ্রবার্ণে পরম. শৈক্' বাধরীজবংশ,. বলিয়া! গণ্য 


হইয়াছে কি না, তাহা এ্রঁতিহাসিক ও পুরাবিদ্গণের বিশেষ ভাবে চিন্তনীয় 
সম্ভবতঃ ভাহাদেরই আধিপত্যকালে ভারত-বহিভূ্ত প্রাচ্যভূভাগের বহুজাতি 
এই জেলায় উপনিবিষ্ট হইয়াছিল । এখনও তাহারা এই জেলার নানা স্থানে 
বাস করিতেছে। এই সকল জাতির প্রকৃত তত্বোদ্ধারও আপনাদের একটি 
কর্তব্য। উক্ত কান্বোজবংশের সমকালে বৌদ্ধপালরাজবংশেরও এখানে 
যথেষ্ট প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তৃত হইয়াছিল । তাহাদের কীর্তির নিদর্শন 
এই জেলার নানা স্থানে অগ্যাপি বিমান রহিয়াছে। এখানকার বুদ্বালম্তস্ভে 
উৎকীর্ণ দর্তপাঁণির প্রশস্তিও বিশাল মহীপাল দীঘী, আমাদিগকে পালবংশের 
কথাই স্মরণ করাইয়! দিতেছে। এক সময়ে এখানে সর্বত্রই মহীপালের 
গান গীত হইত। চেষ্টা করিলে এখনও সেই অতীত বৌদ্ধগাথা বাহির 
হইতে পারে। এখানকার দেবকোটেই প্রথম মুসলমানরাজধানী প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল, এবং সেই সময় হইতে এখানকার অতীত কীর্তি ধ্বংসমুখে 
পতিত হুইতে থাকে । বৌদ্ধ, জৈন ও শৈব প্রভাবের স্তায় এখানেও 
মহাতান্ত্রিক শাক্তসম্পদায়ের প্রতিপত্তিও প্রসারিত হইয়াছিল। এই 
জেলার প্রায় প্রতি গ্রামেই শাক্ত-গ্রভাবের নিদর্শন দেখিতে পাইবেন। 
আপনারা গোপী্টাদের গানে হাঁড়িপা 'বা হাড়িসিদ্ধার নাম: শুনিয়া- 
ছেন; এখনও এই দিনাজপুরের নানা স্থানে মহাশীক্ত হাঁড়িগণের সন্ধান 
পাইতেছি, তাহারাই স্বয়ং মহাঁকালীর পৃজ৷ করিয়৷ থাকে; স্বহস্তে বলি 
দিয়া থাকে; এমন কি, কোনও কোনও গ্রামে তাহারা অগ্রে পুজা না করিলে 
অপর কেহ শক্তিপৃজা করিতে পারে না । এই অপূর্ব ধর্মপ্রভাবের ও 
অপূর্ব্ব শীক্তপ্রভাবের ইতিহাস অবস্ঠই আপনাদের অন্ধ্সন্ধেয় । মুসলমান 
। প্রভাবের সঙ্গে এখানে বহু মুসলমান সাধু আগমন করেন, এবং তীহা- 
মাদের পদার্পণে এই জেলার নানা স্থানে দরগা, মসজিদ ও তকৃত নির্টিত 
হইয়াছে, এখনও তাহার নিদর্শন রহিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, যেখানে 
মুসলমান গীরের আতন্তানা, তাহারই নিকট প্রায় সুপ্রাচীন বৌদ্ধন্তুপের ধ্বংসা- 
, বশেষ দৃষ্ট হয়। এখানে একটি প্রসিদ্ধ আন্তানার সংবাদ দিতেছি ;_-পীচ- 
বিবি থানার উত্তরপূর্ব পাহাড়পুর হইতে প্রায় ৫* ক্রোশ উত্তরে তুলসী- 
গঙ্গার ধারে নিমাই সা নামক এক পীরের আস্তানা, এবং তাহারই 
নিকট বৃহৎ বৌদ্ধন্তুপ রহিয়াছে। উক্ত বৌদ্ধত্তুপের অন্ধক্রোশ দুরে 
বৌদ্ধরাজ মহীপালের স্থাপিত মহীপুর গ্রাম। উক্ত পাহাড়পুরেও বৌন্বন্ত প 
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আধা, ১৩২।  অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির নিবেদন। ২৪৭ 


আবিষ্কৃত হইয়াছে । পাহাড়পুরের ১॥০ ক্রোশ পশ্চিমে যোগিগুহা নামে 
একটি বিখ্যাত স্থান রহিয়াছে। ইহার চারি দিকেই বিস্তর ধ্বংসাবশেষ 
দৃষ্ট হয়। প্রবাদ আছে যে, এস্থানে দেবপাল, দেবপালের মাতা ভীমা- 
দেবী এবং চন্দ্রপাল, মহীপাল প্রভৃতির প্রাসাদ ছিল। এই স্থানের তিন 
ক্রোশ দূরে বুদ্বলস্তন্ভে নারায়ণপালের সময়কার শিলালিপি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। 
পালরাজ দেবপালের নাম হইতেই দেবকোট নাঁম হইয়াছে কি না, তাহাও 
আপনারা অনুসন্ধান করিতে পারেন। এইরূপে এই জেলার নান স্থানে 
বিভিন্নধর্মমস্প্রদায়ের বিভিন্ন সময়ের বহু কীগ্ডিনিদর্শন ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত 
রহিয়াছে, সেই সমস্ত উল্লেখ করিয়া! আপনাদের মহামূল্য সময় নষ্ট করিতে 
ইচ্ছা করি না । 

দিনাজপুরের রাজ! গণেশের নাম আপনারা অনেকে শুনিয়া থাকিবেন | 
খৃস্টীয় চতুদ্িশ শতাব্দীর শেষভাগে দিনাজপুর হইতেই রাজ! গণেশের 
অত্যুদয় । তিনি আমাদের উত্তররাটীয় কুলকারিকায় দত্তবংশীয় বলিয়! 
পরিচিত আছেন | রাঁঢীয় ব্রাক্ষণদিগের কুলগ্রন্থে তিনি “্দতখান” 
বলিয়। পরিচিত । সেই মহাত্মা মুসলমানপ্রভাব খর্ব করিয়া সমস্ত 
গৌড়মগ্ডলে কেবল যে নিজ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা 
নহে । তাহার যত্বে গৌড়ীয় হিন্দুসমাজে বহু সংস্কার সাধিত হইয়া- 
ছিল। শিল্প ও সাহিত্য উভয়েরই তিনি উৎসাহ-দাতা ছিলেন । 
বঙ্গের বাল্সীকি কৃত্তিবাস তাঁহারই নিকট পূজা পাইয়া, আমাদের শ্রেষ্ঠ 
কবি বলিয়া! গণ্য হইয়াছেন । স্ৃতরাং আপনার! বুঝিতে পারিতেছেন, 
এই দিনাজপুরের সহিত সমস্ত বঙ্গের ইতিহাসের এবং সমস্ত বাঙালী 
জাতির বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে । এই অতীতের মহাশ্মশানে আপনাঁদের 
দেখিবার, ভাঁবিবার ও আলোঁসনা করিবার অনেক জিনিল আছে 
বুঝিয্মাই আপনাদিগকে আহ্বান করিতে আমর! সাহসী হইয়াছি । 

আমি এঁতিহাসিক ব৷ প্রত্বতাত্বিক নহি, অথবা সাহিত্যিকগণের . 
মধ্যেও এক জন সামান্ত সেবক বলিয়া গণ্য হুইবার অধ্লিকার রাখি না। 
আপনাদের সমাগমে উৎসাহিত হইয়া যাহা যতদিন হইতে শুনিয়া 
আসিতেছি, এবং আঁপনাদের আলোচনার ফলে যে সকল চিন্তা 
আমার মনোঁমধ্যে উদ্দিত হইয়াছে, কর্তব্যবোধে সেই সকল কথাই 
আপনাদের নিকট আবেদন করিপাম । আশা করি, আঁমাক্স এই ধৃষ্টতা 
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২৪৮ সাহিত্য । ২৪শ বর্ধ, ৩য় সখ্য । 


আপনারা নিজগুণে ক্ষমা! করিবেন | যে জিনিসটি যাহার ভাল লাগে, 
সে সেই জিনিসটি তাহার পরমাত্মীয়ের নিকট উপস্থিত করিতে চায়, তাঁই 
আজ কর্তব্বোধে আপনাদের নিকট উপস্থিত করিলাম | ইহাতে যদি 
কিছু আমার ধৃষ্টতা হইয়া থাকে, আপনারা দোষ বর্জন করিয়। গুণ- 

টুকু গ্রহণ করিলে কৃতার্থ হইব । 
আজ অভ্র্থনা-সমিতি আপনাদের নিকট আমার মনের কথা 
প্রকাশ করিবার অবসর দিয়! বাস্তবিক আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে 
আবদ্ধ করিয়াছেন ৷ উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম, নকল স্থানের বঙ্গ- 
জননীর কৃতী সন্তানগণ আজ উত্তরবঙ্গের এই সাহিত্য-সশ্মিলনে সম্মিলিত 
হইয়া আমাদের আতিথ্য-গ্রহণ করায় আমরা কৃতার্থ বোধ করিতেছি। 
এই শুভ-সশ্মিলনে সাহিত্যিকগণের মিলন-বন্ধন দৃঢ় হউক, আমাদের 
উদ্দেস্ঠ সার্থক হউক, উত্তরবঙ্গের গৌরববৃদ্ধি হউক, বঙ্গবাণীর কল্যণে 
আমদের মাতৃভাষার শ্রীবৃন্ধি সাধিত হউক, ইহাই পরমমঙ্গলময় ভগ- 
বানের নিকট ও আঁপনাঁদের নিকট একান্ত প্রার্থন। | 
০ ্ীগিরিজানাথ রায় । 


দাদা। 


পদ্থীগ্রাম। আধাঢ়ের সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। আকাশ-মণ্ডল ঘন মেঘে 
সমাচ্ছন্ন ; সমস্ত দিন হুর্য্ের মুখ দেখিতে পাওয়! যায় নাই, কেবল 
নুধ্যাস্তকালে পশ্চিমগগন-বিলম্বী ধূসর মেঘস্তর লোহিতাভ হইয়া চরাচরে 
দিবাবসানবার্তা জাগন করিতেছিল। কিন্তু আচম্িতে একখানি কালে 
মেঘ উদ্দাম-ঝটিকা-গ্রবাহে কোথ। হইতে ভাসিয়! আসিয়া, বিদ্যুদান্তবিকাশ 
করিয়। গর্জিয়া! উঠিল; নদীতীরবর্তী দীর্ঘশীর্য ঝাউর শাখাগুলি সো সো 
শব করিতে লাগিল। তাহার পর ঝম্‌ ঝম্‌ শবে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। 
সন্ধ্যার পর অনেক্ষণ পর্যন্ত সে বৃষ্টির বিরাম নাই। গৃহস্থের খড়ের 
চালে, গৃহপ্রাস্তস্িত কলাগাছে, বাশ-ঝাড়ের ঘন বাশের পাতায় ও তাহার 
পাশে শশার টালে ঝুপ ঝুপ করিয়৷ বৃষ্টি পড়িতেছে। ক্ষুত্র মাঁণিক- 
-গরের গ্রাম্য পথ কার্দমে পূর্ণ, পথের ধারে স্তর হষুত্র ডোবা, তাহা বৃষ্টির 
জলে ভরিয় উঠিয়াছে, এবং ভেকের দল সরু মোটা নানা সরে মহানন্দে 
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বর্ধার বন্দনাগান -আরগ্ক 'করিয়াছে। পথে লোক চলিতেছে না; সকলে 
স্ব স্বগৃহে আর্রয় লইয়াছে ; কেহ ম্ৃতপ্রদীপের অদূরে বসিয়া “েরা'য় পাট 
কাটিতেছে; কেহ পখি পড়িতেছে; কেহ বালি দিয়া “হেঁসো'য় সান দিতেছে ; 
কোনও নিকষ -বসিয়া বসিয়া ভাবা হকায় তামাক টানিতেছে । শিশু 
'মায়ের ' কোলে শুইয়। নিমীলিতনেত্রে স্তন্যপান করিতেছে ।' ছেলে মেয়ের! 
ঘরের মেঝেতে সারি দিয়া বসিয়া “আগাড়ুম্‌ বাগাডুম্‌ ঘোড়াভূম্‌ সাজে'__- 
কোমল স্বরে ছড়! আবৃত্তি করিতেছে; দৌকানে দোকানী ঝাপ বাঁধিয়া 
একান্তমনে জমা খরচ লিখিতেছে। বহিঃপ্রকৃতির এই বর্াস্থলভ দুর্যোগে 
তাহার লক্ষ্য নাই, যেন তাহার খরিদ বিক্রয়ের হিসাবটাই পৃথিবীতে 
একমাত্র সত্য- আর সকলই মিথ্যা, মায়াময় ! 

মাণিকনগরের একখানি ক্ষুদ্র গৃহস্থ-গৃহের অভ্যন্তরে সে সময় বহিঃ 
প্রকৃতির এই ছুর্য্যোগের ও অন্ধকারের ছায়া! পড়িয়াছিল। এই গৃহে বৃদ্ধ 
নীলমাধব মুখোপাধ্যায় মৃত্যুশষ্যায় শয়ন করিয়া অস্তিমের সম্বল জননী 
্রক্ষময়ীর চরণযুগল চিন্তা করিতেছিলেন, এবং ছুশ্ছেন্ মায়াপাশে আবদ্ধ 
হইয়া কোটরগত মুদ্রিত নেত্র হইতে অক্রর্জুণ করিতেছিলেন | পুত্র লাল- 
মাধব তাহার শিয়রে উপবেশন করিয়া পিতার কেশবিরল মস্তকে 
হাত বুলাইতেছিলেন, আর একাগ্র মনে প্রার্থনা করিতেছিলেন, ম! মঙ্গল- 
চণ্ডী! এ যাত্রা বাবাকে বাচাও। বাবার অভাবে আমি কি করিয়া এ 
সংসার চালাইব ?” 

কিন্ত লালমাধবের চিস্তাআোত সহস! অবরুদ্ধ হইল। বৃদ্ধ নীলমাধৰ 
চক্ষু খুলিয়! ক্ষীণস্বরে বলিলেন, “বাবা লালু, আমার আর অধিক বিলম্ব 
নাই, জীবনটা বৃথা কাজে কাটাইয়াছি, তোমাদের জন্ত কোনও সম্বল 
রাখিয়া যাইতে পারিলাম না; পথের সম্বলও কিছু নাই। জানি না, প্রক্ষ- 
হ্রী চরণে স্থান দিবেন কি না। কিন্ত এ সহদেও তোমাদের কথা ভাষির। 
বড় কাতর হৃহস্বাছি। নবীনের মা নাই, তাহাকে তোমার ও বৌষা'র 
হাতে ত সপিয়া দিলাম, ছোঁড়াটা যাহাতে মাঞ্ুধ হইতে পারে-_ 
সে চেষ্টা করিও ।_ছুধের ছেলে নবীন, আমার কাছেই তাঁহার যত 
আবধার। দেখো, সে যেন কখনও মনে ব্যথা নাপায়। একবার তাকে 
ডাক, আমার বুকের মধ্যে কেমন যেন করছে 1” | 


২৫০ সাহিতা | ২৪শ বর্ধ, ওয় সংখা।। 


চলিলেন। তখন নবীনমাধব রান্নাঘরে একখানি কীথায় শুইয়া ঘুমাইতেছিল, 
আর লালমাধবের স্ত্রী গিরিবাল। উনানে পাচন সিদ্ধ করিতেছিলেন। 

লালমাধব ব্যগ্রভাবে রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়া স্ত্রীকে বলিলেন, “আর 
পাঁচন তৈয়ারী করে কি কর্বে? বাবা কেনন যেন করচেন। সন্ধ্া/ থেকে 
তিনবার ডেকে ত কবিরাজ মশায়কে আন্তে পারলাম না _এই ছুর্ধ্যোগের 
রাত্রি, কি যে হবে, মাথামুণ কিছুই বুঝতে পারছিনে | নব্নে, নব্নে, 
ওঠ, জন্মের মৃত বাবাকে দেখে নিবি আয়!” 

নবীন উঠিয়া বসিল। আট বৎসরের বালক; মৃত্যু]সম্বন্ধে তাহার কোনও 
ধারণা নাই। সমস্ত দিন পিতার শধ্যাপ্রান্তে বসিয়! থাকিয়া সন্ধ্যার পর 
দে বৌদিদির কাছে আসিয়া শ্রান্তিভরে সেখানেই ঘুমাইয়৷ পড়িয়াছিল। 

লালমাধব স্থপ্তোখিত নবীনকে কোলে লইয়া পিতার নিকট উপস্থিত 
হুইলেন। গিরিবালাও বান্তভাবে শ্বশুরকে দেখিতে আসিলেন। তখন বৃদ্ধের 
নভিশ্বান উপস্থিত।-_লালমাধব নবীনকে পিতার ক্রোড়েক কাছে বসাইয়। 
তাহার মস্তক কোলে তুলিয়া লইলেন, কাতরম্বরে বলিলেন, “বাবা, 
নবীনকে এনেছি! তাকে কি বল্ছেন, বলুন।” নীলমাধব বলিলেন, 
“মায়ের নাম শুনাও বাব, আমার ছুটা।”__-লালমাধৰ 'পিভীর কর্ণমূলে 
তারকত্রন্গ নাম শুনাইতে লাগিলেন। নীলমাধবের প্রাণ অনিত্য দেহ ত্যাগ 
করিল। লালমাধব শিশুর ন্যায় কীদিয়া উঠিলেন। গিরিবাল। শ্বশ্তরের পদ- 
ঘ্য়ে মন্তক রক্ষা করিয়৷ অশ্রধারায় তাহ! সিক্ত করিতে লাগিলেন । নবীন- 
মাধব উভয় হস্তে পিতার কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়| “বাব। গে! বাব11” বলিয়। 
কাদিতে লাগিল। বাহিরে দুধ্যোগ ঘনাইয়।৷ আসিল । 

চিএ 

লালমাধৰ কথকতা৷ করিয়। সংসার-যাত্র। নির্বাহ করিতেন। ভাল কথক 
বলিয়া তাহার খ্যাতি ছিল; কথকতার জন্য অনেক বড়লোকের বাড়ী 
তাহার “নিমন্ত্রণ হইত। কোনও কোনও স্থলে তিন মাস পর্য্যন্ত “কথা” চলিত। 
শাহাতে তিনি যে সিধা ও দক্ষিণ] পাইতেন, তাহাতে তাহার সংবৎসর 
সংসার চলিত। কিন্তু অধিকাংশ ব্রাঙ্গণপগ্ডিতের স্তায় তিনিও অমিতব্যয়ী 
ও পরছুঃংখকাতর' ছিলেন) এ জন্ত তিনি কিছুই সঞ্চয় ঝরতে 
পারিতেন না। বার্ধক্যে শরীর অপটু হওয়ায় তিনি কথকতা ব্যবসায় 
পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; পৈত্রিক কিছু ব্রহ্ষোত্তর জমী ছিল, তাহা হইতেই 


আবাঢ়, ১৩২০। - দা । "২৫১, 


.কোনও রকমে সংসার চলিত | গৃহ্বিগ্রহের সেবার ক্রষ্টা হইত না; 
অতিথিরাঁও তীহাঁর দ্বার হইতে ফিরিত না। কয়েক বৎসর পূর্বে 
সুখছুঃখের সঙ্গিনী প্রিয়তম! পত্বীর মৃত্যু হওয়ায় কথক মহাশয় হৃদয়ে 
আঘাত পাইয়াছিলেন, সে ব্যথ! তিনি সামলাইতে পারেন নাই; তিনি 
হরিনাম 'করিতেন, আঁর পত্বীবিরহে তীহাঁর চক্ষু হইতে অশ্রু ঝন্ধিত। 
মহাপ্রস্থানের জন্য তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তত হইয়া (ছিলেন, কিন্ত নবীন- 
মাঁধবকে "মানুষ করিয়া .তুলিবার পূর্বে তাঁহার ইহলোক-ত্যাগে মন 
করিতেছিল না । যম মানুষের সবিধা অস্তৃবিধা দেখে না, হঠাৎ তিন 
দিনের জ্বরে তীহাঁকে সংসার-পারাবারের পরপ্রাস্তে এক অজ্ঞাত রাজ্যে 
লইয়৷ গেল । 

কাহারও অভাবে সংসার অচল থাকে না । পিতার অভাবেও লাঁল- 
মাঁধবের সংসার চলিতে লাগিল | পূর্বে সুখে ও নিরুদ্েগে সংসার 
চলিত; এখন ছুঃখে ও নান। ছুশ্চিন্তায় সংসার চলিতে লাগিল ! শ্বাশুড়ী 
গিরিবালাঁকে পাক। গৃহিণী করিয়৷ রাখিয়া গিয়াছিলেন। সংসারের অভাব 
ও দারিপ্র্যের অশাস্তি গিরিবালা প্রাণপণে গোপন করিতেন, স্বামীকে 
তাহা জানিতে দিতেন না। বস্ততঃ পিতার মৃত্যুর পর গিরিবালাই 
লালমাঁধবের অভিভাঁবিকা' হইলেন | গিরিবাঁলা এ কাঁলের শিক্ষিতা বধূ 
হইজে লালমাঁধবকে পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সংসার ছাড়িয়।৷ পলাইতে 
হইত । 

গিরিবালার প্রধান কাধ্য ছিল, দেবর নবীনমাধবের লালনপালন । 
নবীনমাধবের বয়স যখন তিন বৎসর, সেই সময় তাহার মাতার স্ৃত্যু 
হয়।সে আজ পাঁচ বৎসরের কথা। সেই সময় হইতে গিরিবাল! 
নবীনকে পুত্রাধিক দ্গেহে যত্বে লালন পালন করিয়া আসিতেছেন । 
নবীন এখন গিরিবালাকেই মা বলিয়া জানে। গিরিবালাঁর সম্তান ছিল 
না, নবীনই তাহার সকল ন্বেহ অধিকার করিয়াছিল ।--পিতার নিকট 
তাড়া খাইয়া সে বৌদিদির কোলে মুখ গু'জিয়া কাদিত। 

লালমাধব পল্ীগ্রামের গৃহস্থ, তাহার অভাব সামান্স ছিল। কারণ, 

সহিত কখনও তাঁহার পরিচয় হয় নাই । বাড়ীতে যে 

ছুই তিনটি পর়শ্িনী গাভী ছিল, তাহার! মাঠে চরিযা আসিয়া যথেষ্ট 
ছুধ দিত) ্াং গালা অন তাহাকে বি নিক হই না। 


২৫২ সাহিত্য । ২৪শ বর্ষ, ৩য় সংখা! 


বাড়ীর আঙ্গিনায় কয়েক কাঠ৷ জমীতে একটি বাগান ছিল, তাহাতে 
নিত্য ব্যবহার্য তরিতরকারী ও কলা, পেপে, আতা, ডালিম প্রভৃতি 
ফল উৎপন্ন হইত | মাঁঠে ধানের জমীতে মে ধান হইত, তাহাতে 
সংসারের খরচ চলিত; তবে কয়েক বৎসর অজন্স। হওয়ায় লালমাধব 
কিছু কষ্টে পড়িয়াছিলেন । তথাপি তিনি ছুঃস্থ প্রামবাসিগণের দুঃখ 
দেখিলে সাধ্যাঁহছসারে তাহাদের সাহায্য করিতেন । দরিজ্্ পদ্নীরমণীগণ 
গিরিবালাকে সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা মনে করিত । 

সাংসারিক অন্বচ্ছলত! নিবন্ধন লালমাধব দাস দাসী রাখিতে পারি- 
তেন না। এ জন্ত গিরিবালাকে দিবারাত্রি পরিশ্রম করিতে হইত) লাঁল- 
মাধব ইহাতে বড় কষ্ট বোধ করিতেন; একদিন তিনি গিরিবালাঁকে 
বলিলেন, “তোমার কষ্ট আর দেখিতে পারি না। এত পরিশ্রম 
কি সহ হয়? সম্তায় একটা ঝি পাইলে রাখিতাম, কিন্তু যে কঠিন 
কাল পড়িয়াছে, মাসে পাঁচ টাকা খরচ ন। করিলে আর একট! চাঁক- 
রাণী রাখা যায় না” . 

গিরিবালা সলজ্ভাবে বলিল, “চাক্রাণীতে আমার দরকার কি? 
গোবিন্দ করুন, খাটিতে খাটিতে তোমার পায়ে মাথা রাখিয়াই যেন 
চক্ষু বুজিতে পারি । দুংখকে ছুঃখ মনে করিলেই দুঃখ 1” 

লালমাধব বলিলেন, “নব্নে যদি কখনও মান্ছষ হতে পারে, তা, 
হলেই আমাদের ছুঃখ ঘুচবে ।” 

গিরিবাল! বলিল, “আমরা খেয়ে না খেম্ে ওকে মানুষ করে তুলতে 
পারি ত ঠাকুর স্বর্গ থেকে আমাদের আশীর্বাদ করবেন ।"_ঠাকুরপো! 


মনে করে,_আমিই ওর মা, মায়ের কথা ওর মনে নেই। আহা, 
একশ" বছরের হয়ে বেঁচে থাক, ওর যেমন পড়! শুনায় ঝেঁক, তাতে 


বাপ দাদার নাম রাখবে ।” 

কয়েক বৎসর পরে নবীনমাধব গ্রামের এট্টেন্স স্কুল হইতে এপ্টেন্স 
পরীক্ষা! দিল। কয়েক মাসের বেতন ও পরীক্ষার ফি দাখিল করিতে 
.লালমাধবকে দশ দিক অন্ধকার দেখিতে হইল; অবশেষে তিনি দুই বিঘ। 
্রদ্ধোত্তর জমী বিক্রয় করিয়া! এই দায় হইতে উদ্ধারলাভ করিলেন ।-_ 
সেবার শীতকালে আর তাঁহার চালে খড় উঠিল না) বর্ষাকালে, জীর্ণ 
চাল ভেদ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে . লাগিল; “চালি'র উপর লেপ, কাগা। 
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বালিশ ছিল, আযাড়ের . অবিশ্রান্ত বর্ষণে তাহা৷ ভিজিয়া গেল। লাল- 
মাধব ছুঃখিতভাঁবে স্ত্রীকে বলিলেন, “শীত কাঁলে "ঘর ছাইতে পারিনি, 
জানি, এবার বর্ষায় ভিজতে হবে। আমার “গুন আন্তে পান্তে৷ 
ফুরোয়, পান্তো আন্তে হুন,কি দিয়ে কি করি, ভেবে পাইনে ! 
টাকায় বিশ আঁটি খড়, যারো৷ আন। কেশে, আর শিকি উলু। উইয়ের 
দৌরাজ্ম্যে বছর অন্তর চালে খড় না দিলেও চলে না। নব্নের 
পরীক্ষার খরচ যোগাইতেই এবার সর্বস্বান্ত হয়েছি । পাশট৷ যদি 
করতে পারে, তবে অর্থব্যয় সার্থক হয় 1” 

গিরিবাঁলা বলিল, “কষ্টেন্রেষ্টে ত ঠাঁকুরপোকে মানুষ করে তোল, 
এমন দিন থাকবে না। ঠীকুরপো ছু পয়স। আন্তে পারলে একট 
ছোটখাট পাকা কুঠুরী করো, যে “আগুণ পাণি”র ভয় 1” 

লাঁলমাধব হাঁসিয়া৷ বলিলেন, “কাঙ্গালের কর্কট রাঁশ ! আমি আবাঁর 
পাকা ইমারত করবে! ! রি যেমন !”-্তাহার' হানি নৈরাশ্য- 
মিশ্রিত । 


নবীনমাধব সে ব্সর এপ্টেম্স এ উত্তীর্ণ হুইয়! পনের টাক৷ 
বৃত্তি লাভ করিল ।--এ দিকে গিরিবালার জ্বিশ বৎসর বয়সে একটি 
পুতসস্তান ভূমিষ্ঠ হইল ।- গ্রামের লোকেরা বলিতে বাগিল, “এতদিনে 
লাঁলমাধৰ মুখুষ্যের 'অদেষ্ট' ফিরেছে 1” ছত্রিশ বৎসর বয়সে পুত্রমুখ 
নিরীক্ষণ করিয়া লালমাঁধব স্বর্গ হাতে পাইলেন, পুত্রের নাম রাখিলেন,_ 
ইন্দুমাধব | | 

নবীনমাধৰ তাহার বাসগ্রামের আঠার ক্রোশ দূরবর্তী বহরমপুর 
কলেজে এল্‌ এ. পড়িতে গেল । নবীন দাদাকে পাঠ্যপুস্তকের ফর্দি 
পাঠাইল। পুস্তকের দাম দেখিয়াই লাঁলমাধব মাথায় হাত দিয়া বসি- 
লেন ! তাহার দুশ্চিন্তার কারণ শুনিয়৷ গিরিবালা! বলিল, “টাকার জন্ত 
তুমি ভেবো না, আমি একটা উপায় করিব &-_সে তাহার পিতৃদত্ত 
পাচ ভরির সোনার বালা দত্ব-বাড়ীতে ,বন্ধক দিয়! সত্তর টাক আনিয। 
স্বামীর হন্যে দিল 1__লালমাঁধব বিপদ-সমুদ্রে কুল পাঁইজেন ; 'গিরি- 
বালাকে বলিলেন, “আমি গরীব: বটে, কিন্তু হতভাগ্য নই; তোমার যত 
যার স্ত্রী সংদারে, তার ছুখ কি? কেবল »আক্গেপি ই" যে, তোমাকে 
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.ত কখনও ছু তোল! মোনা রূপ। দিতে পারিলাম না) উপরস্ত তোমার 
বাবা তোমাকে যে ছু ভরি দিয়েছিলেন তাও তোমাকে খোয়াতে 
হচ্ছে |” 

গিরিবালা হাসিয়া বলিল, “ঠাকুরপোর বিদ্যা রর আমি না হয় 
হাতে লাল স্থতে৷ জড়িয়ে 'এয়োতি' রক্ষা করবো ।” 

লালমাধব আহলাদে গদগদ হইয়া পত্বীকে আলিঙ্গন-দানে উত্ভত 
হইলেন ! গিরিবাল। লঞ্জায় অভিভূত হইয়া! ছুই হাত সরিয়। গিয়া 
বলিল, “৪ আবার কি বঙ্গ '_আমি কচি খুকী কি না, তাই আদর 
করতে এলে । 

নবীনমাধবের এ পনের টাঁক। বৃতিমান্র সম্বল; সে তাহার 
অবস্থার কথ! জানাইয়া রাজবাড়ীতে কিছু মাসিক সাহায্য প্রার্থন৷ 
করিল; কিন্তু সে পদ্নীগ্রামবাসী দরিদ্রের পুক্র, কোনও হাকিম বা ক্ষমতা- 
শালী পদস্থ ব্যক্তির নিকট স্থুপারিস চিঠি সংগ্রহ করিতে পারিল না, 
কাজেই তাহার প্রার্থনা নামঞ্জুর হইল। সাধকত্রেষ্ঠ পরমহংন রাম- 
রুষ্দেব বলিয়াছিলেন, “্যাহার চাপরাস নাই, তাহার কথা কেহ শোনে 
না।”-যে চাপরাসে রাজা মহারাজার মন আকষ্ট হয়, এবং লোহার 
সিন্ধুক খুলিয়া যায়, বালক নবীন সে চাপরাস কোথা হইতে সংগ্রহ 
করিবে ?__-তাহার ছুংখ ঘুচিল না,.সে একটি ৭টউসনী” জুটাইয়া ভরণ- 
পোষণ "ও পাঠের বায় নির্বাহ করিতে লাগিল । কিন্ত এল্‌. এ পরী- 
ক্ষার কয়েক মাস পূর্বে, পাঠের ক্ষতি হয় দেখিয়া সে পটউসনী' ছাড়িয়। 
দিয়া তাহার অর্থাভাবের কথা দাদাকে জানাইল। লালমাধব .আবার 
পৃথিবী অন্ধকার দেখিলেন; গিরিবাল! তাহার শেষ সম্বল লোনার তাগ৷ 
জোড়াটা বিক্রয় করিয়া দেবরের এল্‌ এ. পরীক্ষার খরচ চালাইলেন । 

এইবার, যখন নবীনমাধব কুড়ি টাক! বৃত্তি পাইয়া বহরমপুর কলেজ 
হইতে এল্‌. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল, তখন অনেক কন্তাদায় গ্রস্ত 
চট্টোপাধ্যায়ি বন্দ্যোপাধ্যায় গঙ্গোপাধ্যায়ের দৃষ্টি তত্প্রতি আকৃষ্ট হইল । 
'নানা স্থান হইতে ঘটকের দল আসিয়! লালমাধবকে বিব্রত করিয়া 
তুলিল। থাহার! 'তাহাকে একটি রাজকন্যা! ও অর্থরাজ্য প্রদানের লোড 
দেখাইল, তিনি তাহাদিগকে জানাইলেন, তিনি দরিক্্র বটে, কিন্তু জীতার 
বিবাহ দিয়া একটা বড় র্কম দীও .মরিবার ইচ্ছা তাহার নাই; মেয়েটি 
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নুন্দরী হয়, বংশ ভাল হয়, এবং কফন্তার পিতা নবীনের উচ্চশিক্ষার 
ব্য়ভারবহনে সম্মত হন, তাহাহইলেই তিনি যথেষ্ট মনে করিবেন । 

লালমাধবকে এত অল্লে রাজী হইতে দেখিয়া গ্রামের বুদ্ধিমানের! 
তাহার বুদ্ধির নিন্দা করিতে লাগিল। প্রতিবেশী চাটুষ্যে মহাশয় তিনটি 
ছেলেকে বিবাহের বাজারে নিলামে বিক্রয় করিয়। হাজার দশেক টাকা! 
উপার্জন করিয়াছিলেন ; তিনি একদিন লালমাধবকে ভাকিয়! মিষ্ট ভতৎ্নন। 
করিলেন, বলিলেন, “বাবাজী, আজকাল যেমন কাল পড়িয়াছে, সেই 
ভাবেই চল! উচিত; রাট়ী ব্রাক্ষণের ঘরের এল্‌. এ. পাশ ছেলে, মাসে 
বিশ টাকা জলপানি পাইতেছে, একটু যদি “আঁট” ধর, তা হলে 
উহার বিবাহ দিয়া অনায়াসে পাঁচটি হাজার টাক! ঘরে তুলিতে পার। 
তা না করিয়া তুমি এমন স্ুপাত্রকে বিনামূল্যে বিলাইয়৷ দিতে চাও ? 
পরিবারের গহন! বিক্রয় করিয়া, জোত জম! বন্দক রাখিয়৷ ভাঁইটিকে 
মানুষ করিলে, তাহাতে তোমার লাভ কি ? এমন বোকামী করিও না) 
একটু বুঝিয়া চল 1” 

লালমাধব বলিলেন, “খুড়ো! মশায়, আপনি একজন 'প্রবীণ ব্যক্তি, 
আপনি এমন আদেশ করিবেন না। আমি ত পাঠা বিক্রয় করিতে 
বমি নাই; গরীব মানুষ আমি, আমার কি এত লোভ শোভা পায় ? 
খাহার সহিত কুটুম্বিতা করিব তাহার ঘাড় ভাঙ্গিয়৷ কিছু আদায় করি- 
লেই কি আমি বড়মান্থব হইব ? বাবা আজ বীচিয়া থাকিলে আপ- 
নার কথ! শুনিয়। কানে হাত দিতেন । আমার আধিক অবস্থা স্বচ্ভল 
নয় বলগিয়াই ভায়ার বিবাহ দিয়া তাহার লেখাপড়ার খরচটা লইতে 
চাহিয়াছি; এই হীনতা-স্বীকারের জন্য আমার মনে যে কষ্ট হইতেছে, 
তা অন্তধ্যামীই জানেন; ইহার উপর আবার টাকার চাপ দিব? তা 
আমি পারিব না । আমার যদি দুই একটি মেয়ে থাকিত, আর বেম্নাই 
মশায় যদি লম্বা ফর্দ বাহির করিতেন, ভাহ। হইলে আমার কি গতি 
হইত ?” 

খুড়ো৷ চাটুষ্যে মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, “তাহাদের বিবাহের খরচও 
নবীনের শ্বশুরের ঘাড়ে চাপাইতে । তুমি আমার নিতান্ত আপনার জন, 
ভাই তোমাকে সৎপরামর্শ দিলাম, তা না শোনো, শেষে পন্ভাইবে 1” 

লালমাধব চাটুষ্যে মশায়ের পরামর্শ ফ্কারে বা সবজজ 
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কৈলাস বাবুর কন্তা স্থকুমারীর সহিত ভ্রাতার বিবাহের সন্ন্ধ স্থির 
করিলেন । কৈলাসবাবু লীলমাধবের সাংসারিক অবস্থার কথা জানিতেন; 
কিন্তু নবীনমাধবের মত ছেলে সচরাচর মেলে না । তিনি নবীনকে এম্‌ 
এ. পর্যন্ত নিজের খরচে পড়াইতে রাজী হুইলেন। মেয়েটিও পরমা 
সুন্দরী। লালমাধব দেনা! পাওনা সম্বদ্ধে কোনও কথা বলিলেন না। 
কৈলাসবাবু মনে করিলেন, “আমি উহার ঘরে মেয়ে দিতেছি, ইহাই 
উহার বাপের ভাগ্য, আবার টাকার দাবী করিবে ? মেয়েটিকে খুব 
সস্তায় পার করিলাম 1” মাঘ মাসের শেষে কৈলাসবাবুর কলিকাতাস্থ 
ভবনে স্বকুমাঁরীর সহিত নবীনের বিবাহ মহাসমারোহে সম্পন্ন হইল | 
বিবাহের পর ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূকে সঙ্গে লইয়! লালমাধব মাঁণিক- 
নগরের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন | জজবাবুর আদরিণী সুন্দরী কন্তা 
গরীবের ঘরে পড়িয়াছে, গ্রামের রমণীসমাজ সকল কর্ম ত্যাগ করিয়া 
বৌ দেখিতে আসিল | স্থকুমারীর যেমন রূপ, তেমনই গা-ভরা গহনা! । 
পল্লীরম্ণীগণের মুখে 'প্রশংসার বান ডাকিল। 

আজ গিরিবালার আনন্দের সীমা নাই | সে নববধূকে কোথায় 
রাখিবে, কি খাওয়াইবে, কেমন করিয়। আদর যত্ব করিবে, তাহা 
ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না ।_নববধৃকে বরণ করিয়া 
লইবার সময় তাহার মনে পড়িল, তাহার শ্থীশুড়ী অকালে 
সংসার ত্যাগ করিলে সে প্রাণপণ যত্বে শিশু দেবরটিকে মানুষ করিয়! 
তুলিয়াছিল; নিজের মুখের গ্রাস তাহার মুখে তুলিয়া দিয়াছে, ; নিজে 
ছিন্ন বস্ত্রে থাকিয়া তাহার বস্ত্র যোগাইয়াছে, দেবরের রোগের সময় 
সমন্ত রাত্রি জাগিয়া! তাহাঁর পরিচর্যা করিয়াছে, পিতৃদত্ত অলঙ্কারগুলি 
বিক্রয় করিয়া তাহার শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ করিয়াছে, তাহাকে কোনও 
দিন মায়ের অভাব জানিতে দেয় নাই সেই দেবর আজ বিদ্বান 
হইয়া' বংশ উজ্জল করিয়াছে । মস্ত হাকিমের ' মেয়ে সে বিবাহ 
করিয়া আনিয়াছে । ভগবান তাহাদের ভাগ্যে এত অুখ 
লিখিয়াছিলেন হায়, আজ যদি স্বশ্তর শীশুড়ী বাঁচিয়া থাকিতেন ।-- 
তাহারা এই স্থুখ ভোগ করিতে পাইলেন ন| ভাবিয়া গিরিবালার চক্ষু 
হঠাৎ অশ্রপূর্ণ হইয়া! উঠিল। | 
নববধূর সঙ্গে ঝি, চাকর, ভ্বারবান আসিয়াছিল; গরীব লালমাধব 
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তাহাদিগকে লইয়া! ব্যতিব্যস্ত হইয়৷ উঠিলেন। তিনি তাহাদের সহিত 
এমন ব্যবহার করিতে লাগিলেন, যেন গুরুঠাকুর শিষ্য-বাড়ী আসিয়।- 
ছেন !-পারুম্পর্শের ভোজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি নববধূকে 
পিত্রালয়ে পাঠাইতে পারিলেন না । 

বাড়ীতে ছুইখানিমাত্র বাসের ঘর; আর একখানি ছোট খাটো 
চণ্ডীষগ্ুপ | গিরিবাল। যে ঘরখানিতে থাকিতেন, তাহাঁর মেটে দেও- 
যাল, দেওয়ালে কয্েকখানি ঠাকুর দেবতার চিত্র, তক্তা দিয়। ঘরে 
মাটী-কোঠা পাতা । ঘরের মধ্যে চৌকি, তাহার অন্য দিকে কাঠের 
লিন্দুক, সিন্দুকের পাশে একটি প্রকাণ্ড বেতের ঝাঁপি, একটি বাঁশের 
আড়ায় লেপ তুস্থক স্তরে স্তরে সঙ্িত, তাহার উপর “ধোপদস্ত'ঁ কাপ- 
ডের আঁভরণ ৷ পরিচ্ছন্ন মেঝেতে ধুলা! নাই । ঘরের যে কয়েকট 
দ্বার জানাল! ছিল, তাহা! প্রশত্ত নহে ।-_গিরিবাল' নববধূর বাসের অন্ত 
এই ঘর ছাড়িয়া দিল । 

ঘর দেখিয়া স্থকুমারীর ভয় হইল । এই গরুর গোয়ালে তাহাকে 
থাকিতে ' হইবে ?-_-সবজজবাবুর গোয়ালঘরও ইহা অপেক্ষা শতগুণে 
ভাল । শামি খড়খড়ি, বৈছ্যাতিক পাখা ও বিছ্যতের আলো! দূরে থাক, 
ধর জানালাগুলি এত ছোট যে, ঘরে প্রবেশ করিয়া স্থকুমারী পাঁচ 
মিনিটের মধোই হাপাইয়া উঠিল তাহার পর যে দিন অরণ্যবেষ্টিত 
সন্কীর্ণ বনপথ দিয়া বিরলসলিল। অপ্রশত্ত নদীর পক্কিল ব্রলে সে স্সান 
করিয়া আদিল, সে দিন পিতৃভবনের আঙ্গিনাস্থিত জলের কল ও 
চৌবাচ্চাপূর্ণ কলের জলের জন্য তাহার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল! সে 
প্লীজীবনকে নিদারুণ অভিশাপ ও পন্বীবাসকে বনবাস মনে করিতে 
লাগিল ।_আবার তাহার বড় জাটিই বা কেমন ?-গায়ে একটা 
নেমিজ বা জাম! নাই, কম্তাপেড়ে ময়লা! শাড়ী পরা, হাতে শাখা, 
সাদাসিধে গড়ন-বিশিষ্ট মোট। সোটা একট! স্ত্রীলোক; হাতে না আছে 
ছুগাছ: বালা, গলায় না আছে বিনোদবেণী “নেকলেস্ 1-স্থকুমারী 
ভাবিল, তাহার মায়ের দাসী মুক্তশশী ইহা অপেক্ষা অনেক সুন্দরী ।__. 
এই জায়ের সঙ্গে একত্র বাদ করিতে হইবে ভাবিয়া স্থকুমারী আতঙ্কে 
শিহরিয়া উঠিল ।_ন্থকুমারীর সঙ্গে যে বি আসিয়াছিল তাহার নাম 
ভবতারিণী। ভবতারিণী অনেক কালের বি, জক্ুমারীকে সে কোলে 


২৫৮ সাহিতা। ২৪শ বর্ষ, ওয় সংখা]। 


পিঠে করিয়া মাচষ করিয়াছিল; ভবতারিণীর হাতে তাগা, গলায় 
সোনার দানা, পরিধানে তপর ।- দেখিয়া মনে হয়, গুরুঠাকুরাণী প্রীপাঠ 
পরিত্যাগপুর্ববক শিষ্যকে কৃতার্থ করিবার জন্য তাহার গৃহে পদরজ দাঁন 
করিয়াছেন ।_স্থকুমারী ভবতারিণীর কোলে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়! 
ফেলিল । ভবতারিণী তাহাকে শান্ত করিবার জন্য বলিল, “তোর 
বাপের বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পেয়েছে, এমন সোনার সীতেকেও এমন 
বনে পাঠায় । কোথায় সোনার 'অট্রালিকে, আর কোথায় এই কুড়ে 
ঘর !” 

কথাটা তখনই শাখাপল্লবসমন্থিত হুইয়৷ পাড়ায় পাড়ায় পল্পীবধূ- 
গণের মুখে মুখে ঘুরিতে লাগিল ।-__গিরিবালা প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, 
“রাঙ্গা বৌর বি এ কথা কখনও বলেনি |” গৌরীর মা বলিল, “কেন? বিয়ে 
বৌয়ে যখন কথা হয়, তখন পি'ড়েয়ে বসে আমাদের নয়নতারা তা 
শুনে এসেছে । ঢাকো কেন ?» 

এ মকল প্রন্ঙ্গ স্নানের ঘাটে হইতেছিল। কালা্টাদের মা গামছার 
ভিতর হাত রাখিয়া আত্নিক করিতে করিতে ঝলিলেন, “ম্চকোলে কি 
হবে বৌম! । কাজট! কিন্ত তোমাদের ভাল হয় নি; তোমরা হ'লে 
*গেরস্ত' মানুষ; জঙ্জগ ম্যাজেইরের মেয়ে ঘরে আনা কি তোমাদের মত 
লোকের সাজে ? এই দেখ আমার 'ভগ্গিন্পোত” ডেপুটা হাকিম, সে 
যদি আমাদের ফণীর (ভগিনীপুত্র) বিয়ে কোনও সদরালার মেয়ের 
সঙ্গে দেয় ত সাজে ভাল। কেউ কোনও কথা বল্তে পারে না। 
কিন্ত তোমাদের হয়েছে হাত চেয়ে আম মোটা । এখন কত কথ 
শুন্তে হবে ।” 

দত্ত-গিন্নী গামছায় মুখমাঞ্জনা করিতে করিতে বলিলেন, “পেটের 
ছেলের মত দেওরটিকে মানুষ করেছ ।-_হাকিমের মেয়ের _সঙ্গে বিয়ে 
দিলে, শেষটা সামলাতে পারবেত ? এ বৌ যদি তোমার সঙ্গে ঘর 
করে ত আমি কায়েতের মেয়ে নই। তোমার আমও যাবে ছালাও 
যাবে । পরের মেয়ের স্থখের জন্তই কি দেওরকে এত বড়ট! করে- 
ছিলে ?” গিরিবালা অক্ষুটন্বরে বলিল, “ঠাকুরপোর ত ভাল হবে । 
নিজের স্থখের “পিত্যাশায়, এ কাজ করিনি ঠাক্রুণ 1” ও 

গিরিবালা এ কথা বলিল বটে, কিন্তু তাহার হৃদয়ে কি এক অব্যক্ত 
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বেদনা! * অনুভব - করিল | তাহার নয়নকোণে অগ্রর সঞ্চার 
হইল । রমণী-্বদয়ের রহন্ত ছুর্ববোধ্য ! গিরিবাল! অন্ত দিকে মুখ ফিরা- 
ইয়া জলপূর্ণ কলস কক্ষে বাড়ী ফিরিল।--তখন ঘাটে খুব উৎসাহের 
সহিত সমালোচন! আরম্ভ হইল | দত্তগিশ্নী ঘড়ায় জল পুরিতে পুরিতে 
বলিলেন, “ঢের ঢের দাসী বাদী দেখেছি বাবু! কিন্ত কলিকাতার এই 
ঝি যেন খড়দার মা ঠাক্রুণ, চোখে মুখে কথা !” 
কালা্টাদের মা আহ্বিক' মুলতবী রাখিয়া বলিলেন, “আবার মাগীর 
গলায় সোনার দানা ! বুড়ো বয়সে চুড়ো কর্ম 1” 

ঠিক সেই সময়ে বকুলতলায় ধ্াড়াইয়া তামাক টানিতে টানিতে 
লালমাধবের গ্রাম সম্পর্কের খুড়ো সেই বুড়ো চাটুয্যে মশায় লাল- 
মাধবকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছিলেন, “বাপু হে, তখনই বলেছিলাম, 
ঘোড়া! ভিঙ্গিয়ে খাস খেয়ো না । গরীবের ঘর থেকে খাসা টুক্টুকে 
বৌ আন্বে ; মন দিয়ে ঘরকন্া করবে, দু কথা জোর করে বল্লে 
ঘাড় হেট করে শুন্বে। তা নয়, ভায়ের বিয়ে দিলে এক সদর- 
ওয়ালার মেয়ের সঙ্গে! পেলে ত কচু, মধ্যে থেকে ভাইটি হাতছাড়। 
হলো, “লাভঃ পরম গোবধঃ |” 

লালমাধব বলিলেন, “লাভের জন্য ত একাজ করিনি । ছোঁড়ার 
ত একটা “হিন্ে' হলো 1” 

গ্রামের পুরুষ ও রমণীসমাজ একমত হইয়! রায় প্রকাশ করিলেন, 
লালমাধব বুঝিতে না পারিয়া বড়ই অন্তায় কাজ করিয়াছে ।_লাল- 
মাধবের ভবিষ্যৎ্চিস্তায় তাঁহারা অস্থির হইলেন | . 

পাপের প্রায়শ্চিত্স্বরূপ লালমাধৰ সর্বস্ব ব্যয় করিয়া গ্রামের "শৃদ্র- 
ভন সকলকে পাকম্পর্শের ভোজ দিলেন ।__গিরিবাল৷ অনুগত দাসীর 
স্তায় পরম যত্বে নববধূর সেবা! করিতে লাগিল । 

৪ £ 
স্থকুমারী পিতৃগৃহে ফিরিয়া হাফ, ছাড়িয়া প্বীচিল, যেন সে একটা 
বিকট ছুংস্বপ্রের কবল হুইতে মুক্তি লাভ করিল । বিশেষতঃ দাসী 
ভৰতারিণী খন লালমাধবের গৃহস্থালী কথ! সালঙ্কারে সদরালা-গৃহি- 
ণীর গোচর করিল, তখন তিনি প্রতিজা! $ করিলেন, জীবনে তিনি 
কন্তাকে এমন কুস্থলে পাঠাইবেন না)”নবুন চার্করী, করিয়া ছু পয়সা 


২৬, সাহিত্য । ০০০০ 


সঞ্চয় করিলে কনিকাতাঁর কাঁশারীগাড়ার নিজের বাড়ীর কাছে একটি 


বাড়ী করিয়া দিবেন । নবীনকে দেখিয়াই তিনি তাহার হস্তে কন্তা 
সম্পূদান করিয়াছেন, পাড়াগেঁয়ে ইরা এজ রন 


সম্বন্ধ কি ? 

শ্বশুরের কাঁশ্ারীপাড়ার বাড়ীতে থাকিয়া নবীনমাধব ' রিড 
কলেজে 1 পড়িতে লাগিল | বি. এ. পাশ করিয়াই সে মুরুব্বী 
শ্বশুরের চেষ্টায় ও মুরুব্বীর মুরুববীর অন্কগ্রহে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটা লাভ 
করিল, এবং বর্ধমানে শিক্ষানবীশ ডেপুটা বরন পদে নিযুক্ত 
হইল । 

সদরারার কন্ঠাকে বিবাহ করিবার পূর্বেই নবীনের মেজাজ পরিবপ্তিত 
হইয়াছিল। ডেপু্টাগিরি লাভ করিয়! তাহার মাথা অত্যন্ত গরম হইয়া 
উঠিল। সে সদরলা কৈলাস বাবুর জামাতা, এবং বর্ধমানের 'প্রবেশ- 
নারী” ডেপুটা কালেক্টর, ইহাই এখন তাহার পরিচয় ।__কিস্ত স্থৃতি 
সহজে মানুষের মস্তিফ-কোটর ত্যাগ করে না । নবীনমাধবের যখনই 
মনে হইত, নে প্বীগ্রামের এক নিঃস্ব কথকের পুত্র, অভাব ও দৈনো 
তাহার শৈশবজীবন অতিবাহিত হইয়াছে, তখন লক্ার ও ক্ষোভে 
তাহার হৃদয় পূর্ণ হইত । সে সযত্বে ছুঃখময় শৈশবস্থতি মুছিয়া ফেলি- 
বার চেষ্টা করিত। বন্ধুসমাজে, পল্লীগ্রামের প্রমঙ্গ উঠিলে, নবীন 
অধিক উৎসাহে আমাদের অনন্ত ন্বেহের আধার ন্নেহময়ী পল্লীজননীর 
নিন্দা করিত । 

নবীন ডেপুটী হইয়াছে শুনিয়া লালমাধব ও গিরিবালা আনন্দে 
অভিভূত হইলেন, এবং মঙ্্রলচণ্ডীর পুজ! পাঠাইয়া দিলেন ।-_-খুড়ো 
চাটুযো মহাশয় এই সংবাদে ঈষৎ হাপিয়া বলিলেন, “বেল পাঁকলে 
কাকের কি ?” 

. অতঃপর ডেপুটা ভাইটিকে একবার বাড়ীতে আনিবার জন্য লাল- 
মাধব তাঁহাকে দুই তিনখানি পত্র লিখিলেন। নবীন অনেক দিন হই- 
তেই দাদাকে পত্র লেখা এক রকম ছাড়িয়া দিয়াছিল, ক্রমাগত তিন- 
খানি পত্র পাইয়া, সে উত্তর না দেওয়া তেমন সঙ্গত মনে করিল নাঃ 
সক্ষেপে দাদাকে জানাইল, এখন বাড়ী যাইবার তাহার অবকাশ নাই ; 
পল্পীগ্রামের সহিত সম্বন্ধ রাখাও সে গৌরবজনক মনে করে না । বিশেষতঃ 


9 রি | দাদী! । | ২৬১ 


আ্যালেরিযার বাস্তভিটা পক্লীগ্রামে যাইতে তাহার সাঁচুসও হয় 
না। | পু 

লালমাধব ভ্রাতার পত্র পাইয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন; গিরিবালার 
মন্মবেদনার সীম! রহিল না ।--সে কর্াদিয়। স্বামীকে বলিল, “্ঠাকুর- 
পোকে ছেলেবেলা থেকে কোলে পিঠে করিয়া মান্য করিয়াছি, 
নিজে না খাইয়। খাওয়াইয়াছি, মায়ের অভাব কোন দিন তাহাকে 
জানিতে দিই নাই !-_বড়লোকের ঘরে ঠাকুরপোর বিয়ে না দিলে 
আজ হয়ত সে আমাদের পর মনে করতো না ।” 

লালমাধব বলিলেন, “নবীন যাই মনে করুক, সে আমার ভাই, 
আমার ত পর নয়। সে যাতে সখী হয়, তাই ভাল। তার স্থুখেই 
আমাদের স্থখ । আহা, ছেলেবেলায় সে কত কষ্ট পেয়েছে; সে 
কথা মনে করিয়া যদি তার দুঃখ হইয়া থাকে তবে সে 
টি এক মূহ্র্তের জন্তও যেন তাকে অকৃতজ্ঞ মনে না 
৮ 

কনিষ্ের প্রতি তাহার মনের ভাব পরিবন্িত হইল না । এ দিকে 
নবীনমাধব অল্লদিনেই চাকরীতে প্রতিষ্ঠঠ লাভ করিলেন, এবং কয়েক 
বৎসরের মধ্যে মহকুমার শাসনভার পাইলেন | মহকুমাও পল্লী গ্রাম, 
বাধ্য হইয়া সেখানে তাহাকে যাইতে হইল ! কিন্তু জন্মভিটায় গিয়া 
একবার দাদার সহিত সাক্ষাৎ করিবার তিনি অবসর পাইলেন না| 
কয়েক বৎসর পরে তিন মাসের পপ্রভিলেজ. লিভ” লইয়! নবীন কলিকাতায় 
গিয়াছেন শুনিয়া লালমাধব আবার তাহাকে বাড়ী আসার জন্য পত্র 
লিখিলেন, কিন্তু নবীনের সেই একই উত্তর; পল্লীগ্রামে ম্যালেরিয়ার 
দারুণ উপদ্রব, সেখানে স্থুপেয় জল নাই, বাস করিবার উপযুক্ত ঘর 
নাই; সেখানে তিনি কিরূপে বাস করিবেন ? 

কিন্ত অরুত্রিম ত্ষেহের নিকট কোনরকম কুষ্ঠ! বা বাচবিচার নাই । 
প্রাণাধিক ভাইটিকে দীর্ঘকাল না৷ দেখিয়া লালমাধব অত্যন্ত কাতর 
হইয়। উঠিলেন; এবং কলিকাতায় একবার ভাইকে দেখিতে . যাইবার 
জন্য উৎস্থৃকি হইয়া পত্থীর নিকট তাহার মনের ভাব প্রকাশ করিলেন ।-_ 
'লালমাধবের পুত ইন্মুমাধব তখন একটু বড় হইয়াছিল, লে বলিল, 
'বাবা! আমি তোমার সঙ্গে কাঁকাকে .দেখচেত যাক গিরিবালা একবার 


,ই৬২ গ্গাহিত্য । ২৪শ বর্ধ১ ৩য় সংখা! 


আপত্তি করিয়াছিল, কিন্তু তাহার আপত্তি টিকিল না ! পুত্রকে সঙ্গে 
লইয়া লালমাধব কলিকাতায় যাইবার জন্ত প্রস্তুত হইলেন | 
গিরিবালা দেবরের জন্য এক হাড়ি সোন। মুগের ভাল, বাগানের 
আমের কয়েকখানি আমসত্ব, বাগানের নারিকেলের একহণাড়ি নাড়ু 
ও ঘরের ছুধের সর বাটীয়| এক ভাড় ঘি প্রস্তত করিয়া স্বামীর 
সঙ্গে দিলেন। এ 
লালমাধব বলিলেন, “কলিকাতা যায়গা, সেখানে কতরকম মেঠাই 
মণ্ডী, ছানাবড়া, পান্তুয়া, খাজা, গজা! পাওয়া যায়_সেখানে তোমার 
এ নারকেলের নাড়, লইয়! গিয়া কি করিব? লোকে দেখিয়া হাসিবে যে?” 
' গিরিবালা বলিল, “আমি নারিকেলের নাড়ুগুলি চিনির রসে পাক 
করিয়া মশলা দিয়া তৈয়ারী করেছি । ঠাকুরপো ছেলেবেলায় এই 
নাড় বড় ভালবাম্‌তো । কতদিন তাকে নিজের হান্তে খেতে দিইনি, 
ছুটো নাড়ও যদি ঠাকুরপে! মুখে দেয়, তবে আমার পরিশ্রম সার্থক 
হবে । তুমি নিয়ে যাও 1” ূ 
এই সকল উপহার-্রব্য সঙ্গে লইয়া! শিশু পুত্র ইন্দুমাধব সহ লাল- 
মাধব গরুর গাড়ীতে দীর্ঘ সাত ক্রোশ পথ অতিক্রমপূর্রবক আলমডাঙ্গ। 
ষ্টেশনে ট্্ণে ধরিলেন, এবং সন্ধ্যার পর শিয়ালদহ ষ্টেশনে নামিলেন | 
লালমাধব কার্য্যোপলক্ষে পূর্বে অনেকবার কলিকাতায় গিয়াছিলেন, 
সুতরাং কলিকাতার পথ ঘাট তাঁহার নিতান্ত অপরিচিত ছিল না ।__ 
আধাঢ় মাস, বর্যার মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন, সন্ধ্যার পূর্বে এক পশলা 
বৃষ্টি হইয়! গিয়াছে । কাদায় কলিকাতার পথে চল! দুঃসাধ্য । ষ্টেশন 
হইতে বাহির হইয়া লালমাধব একখানি তৃতীয় শ্রেণীর ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া 
করিবার চেষ্টা করিলেন; গাঁড়োয়ান সময় বুঝিয়া হাকিল, ক্ণীশারী- 
পাড়ায় যাইতে দেড় টাকা ভাড়া লাগিবে। 

লালমাঁধব পন্ীগ্রামের লোক, তাহার উপর সেকেলে লোক; 
দেড় টাক! গাড়ীভাড়া দিয়! এক ক্রোশ পথ যাওয়া তিনি ব্যয়বাঁছল্য 
মনে করিলেন ।_ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন রে ইন্দুঃ এক 
ক্রোশ পথ হেটে যেতে পারবি ?”-_কাকাকে দেখিবার জন্ত- ইন্দু- 
মাধবের ভারি উৎসাহ হইয়াছিল, সে মাথা নাড়িয়া বলিল, "খুব 
পারবো বাবা,” চল, হোটেই যাই, গাড়ীতে কাজ নেই ।” 
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-তখন 'মুটের মাথায় মোট তুলিয়া দিয়া পুত্রের হাত ধরিয়া লাল- 
মাধব 'গ্ভীহুর্গা” স্মরণ করিয়া রাজপথে নামিয়া পড়িলেন। মুটে হাঁড়ি- 
গুলি ঝাকায় সাজাইয়! লইয়া ছুল্কীচালে আগে আগে চলিতে লাগিল। 
রাজি -প্রায় আটটার সময় লালমাধব সদরাল। বাবুর দেউড়ীতে আসিস 
মোট নামাইলেন ।-_এক জন দ্বারবান তখন সিদ্ধির নেশায় ভরপুর হইদ্া 
দেউড়ীর পাশের একটা কুঠুরীতে চার-পাইর উপর শয়ন করিয়া মিহি 
স্থরে একট৷ ভজন গায্সিতেছিল । দেউড়ীতে কলরব শুনিয়া সে উঠিয়া 
আসিল; লালমাধবের পরিচয় লইয়া সে জানিতে পারিল, আগন্তক! 
জামাইবাবুর দাদা, ভাইকে দেখিবার জন্য দেশ হইতে আসিয়াছেন | 

ডেপুট্রাবাবু তখন দ্বিতলস্থ সুসজ্জিত আলোকিত বৈঠকখানায় বসিয়া 
বন্ধুগণের সহিত পাশা! খেলিতেছিলেন। গড়গড়ার মাথায় প্রকাণ্ড কলি- 
কাতে স্থগন্ধি তামাকুর মিষ্টগন্ধ গৃহের বাযুস্তর স্থরভিত করিতেছিল, এবং 
নবীনমাধবের €টেবিয়ার' কুকুরটি পাঁপোশের উপর কুগুলী পাকাইয়।. শুইয়! 
নিত্রান্থখ উপভোগ করিতেছিল। এমন সময় পুরাতন ঠন্ঠনের চটাপায়ে. 
এক পা! কাদা! ও মাথায় দোছুল্যমান টিকি লইয়া লালমাধব পুত্রের হাত 
ধরিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। 

লালমাধবকে দেখিয়া নবীনের বন্ধুগণ সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে 
চাহিলেন ; তীহাদের মনে হইল, লোকটা ভিক্ষুক ব্রাঙ্গণ; বোধ হয়, কিছু 
ভিক্ষার আশায় অসময়ে এখানে অনধিকারপ্রবেশ করিয়াছে | কিন্ত 
নবীনমাধবের কথায় তাঁহাদের বিস্ময় কৌতুহলে পরিণত হইল। নবীন- 
মাঁধৰ দীর্ঘকাল পরে দাদাকে দেখিলেও, তাহাকে চিনিতে পারিলেন ; তিনি 
মুহূর্তকাল স্তস্ভিতভাবে চাহিয়া! বলিলেন, “কি রকম ? আপনি হঠাৎ এখানে 1” 
উঠিয়া দাদাকে. প্রণাম করিতেও তাঁহার ভুল হইয়া গেল! 

দাদ। বলিলেন.. "অনেক দিন তোমাকে দেখি নাই, তাই একবার 
তোমাকে দেখিতে আসিলাম 1” 

নবীন বলিলেন, “বিলক্ষণ, আগে একটা সংবাদ দিতে হয়।-_সঙ্গে 
এ ছেলেটি-_?” 

_, লাঁলমাধর ভাড়াতাড়ি বলিলেন, “ওকে চিন্তে পারছো না৷ ?. চিন্বেই 
বাকি করে, বহুদিন দেখনি, ও ইন্দুমাধব, তোঁমার - ভাইপো ।--আমি 
তোমাকে সংবাদ না দিয়েই এসেছি; ইন্দু, তোর কাক্ষাকে প্রপাম' কর” 


. সা--৩৫ 


৬৪ সাহিভ্া। ২৪শ বর্ষ, ওর সংখা! 


ইন্গমাধব এত বড় বাড়ীতে কখনও প্রবেশ করে নাই, : গৃহসজ্জা. 
দেখিয়া তাহার তাক্‌ লাগিয়া গেল। সে তাহার ছেঁড়া জুতা খুলিয়া 
গাঁলিচার উপর গেল, এবং কাকাকে প্রণাম করিল। লাঁলমাধবন্দীড়াইয়া 
আছেন দেখিয়া ভৃত্য একখানি চেয়ার সরাইয়া দিয়! বসিতে ইঙ্গিত করিল। 
রি রি নী টা দ্কে 
০৮৬ ৃঁ | 
নবীন কিছু অগ্রস্তত হা প্দাদা।” 

খেল! ভাঙ্গিয়া গেল। বন্ধুগণ উঠিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিলেন । 
লালমাধব উপহারের জিনিসগুলি আনাইয়া, কোন্‌ হাঁড়িতে ক্কি আছে, 
তাহা নবীনকে বলিলেন; নবীন হাসিয়া অবজ্ঞাভরে বলিলেন, “এ সকল 
জিনিস কি জন্য এখানে বন্ধে এনেছেন? আমার কি আর নারকেলের নাঁড়, 
খাবার বয়স আছে? আর এখানে দ্বারভাঙ্গার আমের উৎকৃষ্ট আমসত্ব, 
মাখন-গলানো ঘি যথেষ্ট পাওয়া! যায়। কষ্ট করে এ সকল জিনিস বাড়ী 
থেকে বয়ে আন্বার কোন দরকার ছিল না 1” 

লাঁলমাঁধব কুত্ঠিতভাবে বলিলেন, “তোঁমার বৌদি দিয়েছেন, আমার 
কোনও দোষ নাই 1” 

নবীন বলিলেন, “বৌদি বোধ হয় আমাকে এখনও তেমনই ছেলে- 
মাঙ্গব মনে করেন। তিনি আমাকে যথেষ্ট ভালবাস্তেন, আমি তাঁর কাঁছে 
কৃতজ্ঞ আছি। তিনি ভাল আছেন ত!” 

লাঁলমাধব বলিলেন, হা, আছে, একবার তোঁমাকে দেখবার জন্ক 
তারা বড় আগ্রহ।” 

নবীন বলিলেন, “সেটা স্বাভাবিক, কিন্তু কি করে তার আগ্রহ মিটাই ?' 
--আমার ভয়ানক “ডিস্পেপসিয়াঁ, পাঁড়াগায়ে গিয়ে তাকে দেখবার মত 
আমার , অবস্থা নয়।” 

ইন্দুমাধব তীহার পিতার কানে কানে বলিল, “কাঁকীমাকে একবাঁর 
দেখবো ।” 

নবীন জিজাসা করিলেন, “ও বলে কি? 

লাঁলমাঁধব "বলিলেন; "ও বল্ছে--কাকীমাকে একবার দেখবে”. 
ষীন বলিলেন, “তা' কাল দেখা হবে) তার শরীর ভাল নয়, রোধ 
ই শুয়ে পড়েছে, বাজে. আর দেখ! করবার স্থবিধা হবে ন11% 


জধাড়। ১৩২০ | দাঙগা। ২৬৫ 

কাকার কথ! শুনিয়া বালক ক্ষু্ হইল ।--উভয় ভ্রাতায় আর অধিক 
কথ! হইল না। নবীনমাধবের মাথা ধরিয়াছিল, শ্িনি দাদার নিকট 
বিদায় লইয়া শয়ন করিতে চলিলেন।-_-অধিক রাত্রে পাচক বাহিরের 
একটা কুঠুরীতে ছু জনের ভাত দিয়া গেল। লালমাধব সপুআ আহা 
করিয়। বহির্ধবাটাতেই শয়ন করিলেন। বালক পথশ্রমে কাতর হইয়াছিজ, 
সে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইল? কিন্তু লালমাধৰ অনেক রাত্রি পর্যস্ত 
ঘুমাইতে পাঁরিলেন না; তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, “কেন 
আসিলাম? এ ত সে নবীন নহে।__তবু।ত আমি তাহার দাদা 1” 

অন্তঃপুরে স্থকুমারী পূর্বেই ভান্কুর ও ভান্থরপুত্রের আগমন-সংবাদ 
পাইয়াছিল। স্বামীকে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 
“তোমার দেশ” থেকে কার! নাকি এসেছে শুন্চি ?” 

নবীন বলিলেন, “হণ, দাদা! ছেলে নিয়ে এখানে এসেছেন। বুড়ো 
হলে মাঙ্ষের বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পায় 1” 

সুকুমারী বলিল, “কেন ?.চাকরী বাক্রীর উমেদারীতে এলেন নাকি ?” 

নবীন বলিলেন, "না, অনেক দিন আমাঁকে দেখেন নি, তাই শুন্লুম, 
দেখতে এসেছেন |” 

স্রকুমারী বলিল, “তবু ভাল, আমি ভাবছিলুম--কিছু মতলব আছে । 
এসেছেন, আজ থাকুন; কাল খাইয়ে দাইয়ে ওদের বিদেয় করে দিও । 
তোমার দাদার পরিচয় পেলে তোমার উপর লোকের ভক্তি চটে যেতে 
পারে। “অজ' পাড়া-গেঁয়েদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কি ?_আমি ভাবছি, 

ছোড়াটাকে ঘাড়ে চাপিয়ে না যান”. . 

ঠিক সেই সময় লাঁলমাঁধৰ করতলে মস্তক রাখিয়া ভাবিতেছিলেন, 

“এই কি আমার সেই ভাই! এতকাল পরে উপযাঁচক হইয়া 
দেখ। করিতে আসিলাম, একটা! কুশলবার্ডাও জিজ্ঞাসা করলে না ? 
আমি গরীব, আমি পল্থীবাসী মূর্থ, কিন্ত আমি যে তার দাঁদ1 !” 

' হঠাৎ ঘহুকাল পূর্তের এমনই এক ঘনঘো'র ,বাদলের রাবি তাহার 
মনে পড়িল-_ধে রাত্রে তাহার পিতা শিশু নবীনকে তাহার হস্তে সমর্পণ 
করিয়। ইহলোঁক হইতে প্রস্থান করেন। সঙ্গে সঙ্গে জেহ্ময়ী জননীর 
কথ। মনে পড়িল, স্বামীক্সীতে কত কষ্টে নবীনকে মাস্ষ করিয়াছেন-- 
তাহাও মনেএপড়িল | অশ্রধারায় তাহার নীর্ণ/গপ্ পিক হই, এবং তাহার 


২৬৬ সাহিত্য। ২৪শ বর্ণ, ওর সংখ্যা 


সহিত সহা্ভৃতি-প্রকাশের জন্যই বোধ হয়, আবাড়ের দিগস্তব্যাপী 
মেঘ চরাচর অন্ধকার করিয় মুষলধারে অস্রবর্ষণ. আরভভ করিল। 


র্ীনে্ক্মার রায় । 


সহযোগী সাহিত্য | 
শিক্ষা-তত্ব 


আমাদের ভারতবধে উচ্চশিক্ষা বা [00701%67516) [:0070107এর বিস্তার 
লইয়া বিশেষ উদ্‌যোগ-আয়োজন চলিতেছে। এই সময়ে বিলাতে তথ। ইউরোপে শিক্ষা- 
বিষয়ক আন্দোলনের একটু পরিচয় দিলে বুঝ! যাইবে, সভ্ভা ইউরোপ কেমন দৃষ্টিতে 
শিক্ষা ব্যাপারট। দেখিয়| থাকেন, এ পক্ষে ইউরোপের আদর্শ কেমন । এই সঙ্গে 
ভারতের পুরাতন আর্ধা শিক্ষার আদর্শ জানিতে পারিলে, তুলনায় সমালোচন! অল্লায়াস- 
সাধা হইবে । লগুন ইউনিভারসিটার শিক্ষা-পদ্ধতির আলোচনা করিবার জন্ত, উহার 
রীতির পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটাইবার জন্যঃ মৃত রাজ। সপ্তম এডওয়ার্ড একটি কমিশন 
বসাইয়া যান। লর্ড হ্ালডেন এ কমিশনের সভাপতি হইয়াছিলেন । এই কমিশনের * 
মন্তবা এতদিনে প্রকাশ কর! হইয়ান্ছে। ইহা! ছাড়া, ফ্রান্স, জর্শণী এবং হুইডেনের শিক্ষা 
পদ্ধতির বিবরণ-সমস্থিত একখানি পুস্তক ইংলণে প্রচারিত হইয়াছে । শেষ, ডাক্তার 
পল মন্রোর (7801 11017706) 4 0০10286019 ০01 7:00808101% বা শিক্ষা 
বিষয়ক বিশ্বকোষ নামক বিরাট গ্রন্থ প্রায় পরিসমাপ্ত হইয়া আসিল | উহ্াতেও শিক্ষা 
বিষয়ক অনেক তত্বের সবিস্তর আলোচন! আছে । এই সকল গ্রন্থ ও. রিপোর্ট অব- 
লম্বনে 1119 1170058 (1:059826072] 90101671606) নামক সাময়িক পত্রে 
কয়েকটা চিন্তা-পূর্ণ নন্দর্ভ প্রকাশিত হইয়াছে । আমরা এই সকল মন্গর্ভ অবলম্বনে 
আমাদের 'বক্তবা বাক্ত করিব। 

আমর! “শিক্ষা বলিলে বুঝি কেবল লেখা আর গড়া ;_যাহার দাহাযো ভারতীয় 
ছাত্রগণ' ইংরেজী ভাষা লিখিতে, পড়িতে এবং বলিতে পারে। এই লেখাপড়ায় পট্ভা- 
লাতের পরিচায়কন্বরূপ গোটাকয়েক পরীক্ষা পাশ করিতে পারে__উপাধিধারী হইতে 
গারে-তাহাই আমাদের দেশে 'শিক্ষাণ বলিয়া! পরিচিত । ইংলণ্ে তথা ইউরোপের অন্ত 
মকল সত্য দেশে এবংবিধ শিক্ষার প্রচলন নাই। উহারা লেখীপড়াকে "শিক্ষা বলে 
না। বাহার "প্রভাবে দেহের পুষ্ট, মনের ক্ষতি সাধিত হয়। যাহা শিখিলে বিদ্যার্থী 


আহা, ১৯২০ | _.. সহযোগী সাহিত্য । ২৬৭ 


জীবন-যাঁ্রায় একটা-না-একটা প্রশন্ত পন্থা! অবলশ্বন করিতে পানে এবং *এই জীবিকা- 
অর্জনের প্রতিযোগিতা স্বীয় জাতির ও সমাজের পুষ্টিসাধম করিতে পারে, ইউরোপে 
তাহাকেই শিক্ষা বলে । এই শিক্ষা ধর্শূনা নহে; এই শিক্ষার অন্তর্গত সঙ্গীত, 
২ ৰায়াম, নৌচালন, সন্তরণ, নানাবিধ ক্রীড়া, সমর-কৌশল প্রত্থৃতি বহু বিষয় নির্জন 
রহিয়াছে | সোজা কথা এই--ইউরোপ বলিতেছেন, “তুমি সমাজের বাষ্টি বা বাতি, 
তোমাকে যে সমাজ বা গবমেন্ট যথেষ্ট অর্থ বায় করিয়া শিক্ষা দিতেছেন ; সে খণ 
পরিশোধ করিতে তুমি কোন তাবে প্রস্তুত আছ! তুমি কি ধর্দ-যাজক হইয়া সাজকে 
ধর্মের পথে রক্ষা! করিতে চাও ?. তুমি কি সমর বা নৌবিভাগে প্রবেশ করিয়! দেশরক্ষা 
ও সমাজরক্ষার জন্য প্রাণপাত করিতে প্রস্তুত আছ? তুমি শার্সন বা বিচার বিভাগে 
থাকিয়। সমাজের ছুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনকার্ধো সহায়তা করিতে উদযোগী ?” 
বিদ্যা্ধার প্রতি ইহাই সভা ইউরোপের জিজ্ঞাসা; এই জিজ্ঞাসার যেমন উত্তর হইবে, 
তদন্থুসারে বিদ্যার্থীকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে । ইউরোপ বলিতেছেন যে, 
অর্থোপার্জনের জন্ত একাধিক বহু পন্থ। আমি খুলিয়। রাখিয়াছি । তোমার যেমন যোগাতা 
হইবে, তুমি তদন্ুসারে সেই পথ অবলম্বন করিবে; পরস্ত তোমার যোগাতা কেবল 
তোমারই বাক্তিগত তুষ্টি-পুষ্টির জন্ত বিনিযুক্ত হইবে না, সে যোগাতার সাহাযো সমাজকে, 
জাতিকে ধন্ত করিতেই হইবে | যে শিক্ষা এই ০০45 
কুল্য করে, তাহাই ইউরোপের আধুনিক শিক্ষা । 

জন্্রী এবং ফাক্দ সর্বাগ্রে দেখে, বালক সবল কিংবা বা ভুব্বল হইলে 
বিজ্ঞানের সাহাযো তাহাকে সর্বাগ্রে সবল করিয়া তুলিতে চেষ্টা করে। জর্দনীতে 
ছুর্বল শিশুদের পাঠশাল গৃহের মধো অবস্থিত নহে ; বিপিনে, কাস্তারে, বা পর্ববত-সানু- 
দেশে এমন সকল পাঠশালা প্রতিষ্ঠাপিত থাকে; এইখানে ছেলের! ছুটাছুটি করিয়া 
বেড়ায়ঃ যখন ইচ্ছা! তখন লেখা-পড়া করে, যখন ইচ্ছা তখন খেলা করে। , ফ্রান্সে 
3০১-০100৩ বা৷ শরীর-উদ্মেব নামক এক প্রকারের চিকিৎসা এবং শিক্ষা-পদ্ধতি 
আছে । এই পদ্ধতির সাহাযো বালকের দেহগঠনের ক্রদী সকলের সংস্কার করা হয়। 
যাহার বুক সরু; ভাবী বঙ্ষা-সম্তাবনার গ্যোতক, তাহার বুক ও পিঠ চওড়া করিয়া 
দেওয়! হয়; যাহার কোমর মোটা, দেহ মেদবাহুলোর পরিচায়ক, তাহার কোমর সরু 
করিয়া দেওয়। হয়। এই 3০৫-০০1৮০৪ বা শরীর-উন্মেষরীতি ইউরোপের সফল 
দেশেই অবলশ্ষিত হুইয়্াছে | সুইডেন এবং জর্নীতে আমাদের প্রাণায়াম-পদ্ধতি গ্রহণ 
কর! হইয়াছে । ইহাকে ইংরেজী ভাবায় 12555115 [750200  একাত্রপদ্ধতি 
বলা হয়। মানস-ক্রিয়ার হ্বারা শরীরের উন্নতিসাধন এই পদ্ধতির উদ্দেস্ত; ইহ! 
বায়সাধা নহে) তাই জন্বণী, স্থইডেন প্রস্থৃতি অপেক্ষাকৃত দরিগ্র দেশে এই পদ্ধতির 
আদর অতিমাত্রায় বাড়িয়াছে। তবে ফ্রান্সের নৌবিভাগের লেক টেনান্ট হেবার্ট 
(81. নুত১৩:৮) ভারতে আসির়! ভারবর্ষের ডন-বুস্তি প্রশ্্রতি ব্যায়াম-পদ্ধতি ::দেখিয়া 
্বিয়াছেন । তিনি বলেন, এ পক্ষে ভারতবাসীর পর্থতি সর্ধঞধো্ঠ কারণ, তিনি বিজ্ঞানের, 


ই৬৪ .. জাহিত্য । ২৪শ বধ, শয় সংখা। 


সাহাযো সপ্রমাণ কত্ত দিয়াছেন যে, দেহরক্ষার জন্ত 217-801, 200 201901013 
অর্থাৎ সর্ববাঙ্গে বায়ুসেবন বা সমীর-অবগাহ এবং স্নান অতি প্রস্বোজনীয় | তিনি বলেন, 
মব্ধাঙ্ের পূর্ণ-স্কত্তি ঘটাইতে হইলে, যতদুর সম্ভব নগ্র হইয়। বায়াম করিতে হইবে; 
তবে. সে বায়াম ফলপ্রদ হয়| ভারতবধের ডন-কুস্তি এই হেতু দেহপুষ্টির পক্ষে, সর্ব ' 
শরীরের উদ্মেষসাধন পক্ষে বিশেষ উপযোগী | ইঁহারই চেষ্টার ক্রাঙ্গের বহু পাঠশালায় 
ভারতবধের রীতাসুসারে ডন-কুস্তি অবলঘ্িত হইয়াছে। দেহপুষ্টির সঙ্গে: সঙ্গে সঙ্গীত- 
চর্চা করিতে হয়; কণ্ঠসঙ্গীতচচ্চার ফলে ছাত্রের ফুস্ফুন্‌ ও 'ক্লোমের সকল রোগ 
দুর হয়। তাই জর্দণীর প্রতোক বিগ্যালয়ে সঙ্গীতচচ্চার বিশেষ বাবস্থা আছে-। 

একটা কথ! এই স্থানে বলিয়া রাখিতে হইবে | আমাদের এ দেশে সবই 70) 
9০18০01 বা! দিনের পাঠশাল। ; আফ্িস কাছারীর মতন ছাত্রের! দশটা পাঁচটা! লেখা- 
পড়া শিখিয়া আইসে | ইউরোপের কোনও দেশেই এই 089 5011001 পদ্ধতি সাধা- 
রণ ভাবে প্রচলিত নাই । যাহারা অতি দরিদ্র, তাহাদের বালকগণই “ডে-স্কুল' বা 
নাইট-স্কুলে লেখাপড়া শিখিয়া থাকে | অভিভাবক একটু অবস্থাপন্ন হইলে ছাত্রগণের 
খোর-পোষের খরচ দিতে পারিলে তাহাদিগকে ছাত্রাবাসসম্থিত বিগ্ভালয়ে পাঠান 
হয়| সেখানে ছেলেদের ছাত্রাবাসে থাকিতে হয়, এবং চব্বিশ ঘণ্টা কাল শিক্ষক বা 
অধাপকের দৃষ্টির অধীন থাকিতে হয়। ফ্রান্সে এবং জর্দরণীতে দরিদ্রের ছেলেদেরও 
এই ভাবে শিক্ষা দিবার বাবস্থা করা হইয়াছে ; গবমেন্ট দরিদ্র ছাত্রদের শিক্ষাজন্ত সকল 
বায়ভার বহন করেন । ইহাদিগকে পরে সমর ও নৌবিভাগ্ে উপযূ্ণপরি তিন বৎসরের 
জন্ত কাজ করিতে হয়| মোট কথা এই, আমাদের সেই পুরাতন ও সনাতন গুরু- 
গৃহে বাসের পদ্ধতি প্রকারান্তরে এখনও উউরোপে প্রচলিত আচে । সংশিক্ষার উহ্থাই 
প্রশস্ত, পদ্ধতি বলিয়া এখনও মান্ত । 

পঞ্চাশ বৎসর পুর্বে ইউরোপের সকল দেশে শিক্ষা ধর্দের অক্নবরপ গ্রাহা ছিল । 
বড় বড় ধর্মযাজক শিক্ষকতা করিতেন | ধর্মশুন্ত শিক্ষা ইউরোপে ছিল না, এখনও 
নাই। তবে ফাঙ্সে রোমান ক্াখলিক ধর্দ রাজধন্দ বলিয়া আর গ্রান্থ হয় না, 
ইংলণ্ডে 201-0012101-7715 খু টান সম্প্রদায়ের মান বাড়িয়াছে, তাই এই ছুই দেশে 
ধর্দশিক্ষা এখন তেমন প্রবলভাবে প্রচলিত নহে । লর্ড হালডেন কিন্তু স্পষ্টই বলিয়া- 
ছেন যে,+ধন্মপুন্ত লেখাপড়া হইতে পারে ; পরক্ত 001076 ব! শিক্ষা ধন্মহীন হইলে হুক 
না। তিনি ইহাও হলিয়াছিলেন যে, সমাজের বদ্ধনই যখন ধর্্, ধর্ম আছে বলিয়া 
সমাজ আছে, সমাজ আছে বলিয়া! ধন্মঘ আছে, তখন ধর্মকে বাদ দিয়া সামাজিক 
শিক্ষা সম্ভবপর নহে । যে সমাজের যে ধর্স, সেই সমাজের সামাজিকগণকে সেই ' 
ধর্সের অনুসরণ করিল শিক্ষালাভ করিতে হইবে। নতুব। সমাজের সমস্িশক্তি (0০1:951 
62688 ) শিখিল হইয়া যাইবে | জর্ড হযাল.ডেনের এই অতিমতি শুনিয়া খিলাতের 
০100070719৮ দলের নেতৃবৃন্দ একটু বিচলিত হইয়াছেন । পরস্ত সমাজধর্দের দিক 
দিয়া দেখিলে, এ মতের বিরোধ ন্যায়নুসারে কর! বায় না। ফলে, এই কথাটা লইয়া 


আহা, ১৩২০ সহযোগী লাহিত্য। ২৬৯ 


বিলাতে বেশ একটু আন্দোলন চলিতেছে | 01১01 0881051]9 1২951৩৬ 
নামক মামুয়িক পত্রে এই সিদ্ধান্ত ধরিয়া বেশ আলোচনা হইতেছে। বিলাতের ধর্মা- 
যাজকগণের মত এই যে; অধুনা বিলাতে ধর্মশিক্ষা বড়ই ছুর্্ধবল হইয়া! পড়িয্নাছে। ঘন ঘন 
পরীক্ষার উৎপাতে এই দোষ খটয়াছে। ৃ 

এইবার ”ইউনিভারসিটী শিক্ষা্র বিষয় বলিব । এই উচ্চশিক্ষার অর্থ কি? 
“টাইম্স্চ বলিতেছেন-_ , 

৮51557৮5325 চা1৮ & 2020 1195 175051550. 2 01015575109 
৪0010861071) 0০ ০7০ 11821) 21850 15 10959 550 (126 5681 01101) 191 
5080165 ৮7 0915108 509£196  00261750 1১/ 2 [01011 
51, ০০ 089 1950010 0 210 58011980101 01:00 7০107892817 50023 
60108 21016 100901016, 006 [9001 71091 1 105 5০০০--0৪176 
1185 20001190. 7 25900180100 710) 6110৬ $00510 ৪00 €9201)5 
0890 50116 200. 1056. 0 152173106 12101) 15 2) 110. 11 16561 
7150. 5172191995 018 50009106 00 80010 1715 15780519022 01010081086 
115 116 11] 21] 9%০1- 910171176 011:016 2? 

অর্থাৎ উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত বলিলে আমরা কি বুবিব এমন কেহ যে, কোনও বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের কোনও একটা উচ্চপরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া উপাধিধারী হইয়াছে, এবং স্বীয় 
বিদ্যাবত্তার পদক লইয়া সমাজে পরিচিত হইয়াছে ? অথবা এমন কেহ যে, সহতীর্ঘগণের 
সহিত বিদা। আরাধনা করিয়া, অধ্যাপক ও আচার্যের নিকট এই সাধনার উপদেশ লাভ 
করিয়! বিদ্যার সাধক হইয়াছে-.বাশীর সেবক হইয়াছে? এবং এই আরাধনা ও সাধদ- 
লিক্স। সংসারের বিস্তীর্ণক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া জ্ঞানভাগারকে পূর্ণ করিতেছে? বদি প্রথম 
সিদ্ধান্ত গ্রাহ্া করিতে হয়, তাহ! হইলে যে পরীক্ষায় উত্বীর্ঘ হইয়াছে, উপাধিধারী হইয়াছে, 
তাহাকেই 'শিক্ষিত'-পদবাচা করিতে হইবে । তাহা! হইলে পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা 
সকলকে গ্রাহ করিতে হইবে | পরস্ত দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত যদি গ্রাহা করিতে হয়, তাহ 
হইলে "পাশের মহিমা” থাকে না, পরীক্ষার আবশ্ঠকতা অনুভূত হয় না। : প্রথম সিদ্ধান্ত 
অনুসারে ষে “পাশকরা” লেখা-পড়ার প্রচলন আছে, তাহাকে ইংরেজীতে “/8::0617391 
৩0810901021 বলা হইয়াছে । দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত অনুসারে যে বিদ্যাচর্চা করিতে হর, , 
তাহাকে ইংরেজীতে %[17001191 ৫01090100.? বলা হন | উহ। বাহ, ইহা আস্তরিক ; 
উহা! দেখাইবার, ইহা অনুতব করিবার শিক্ষা। জর্ড হ্যাল্‌ভেনের কমিটা এই জন্ুতবী 
শিক্ষা-পদ্ধতির পক্ষপাতী | পরস্ত পরীক্ষারও একটা উপযোগিতা আছে, ষধা-- 
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প্রতিযোগী পরীক্ষার পক্ষে এই তিনটা কথা বল! চলে । প্রথম; ছাত্রদের্‌ পরীক্ষার ফল 
হইতে অধাপকের পরিশ্রমের এবং যোগাতার পরিমাণ কর! যায়; দ্বিতীয়, পরীক্ষার 
সাহাষো ছাত্রদের বাক্তিগত যোগাতা ও আপেক্ষিক পটুতার পরিচয় পাওয়। বায়) 
তৃতীয়, পরীক্ষার ফলে ছাত্র ও শিক্ষক উভয়েরই ক্রটাবিচাতি বুঝা! ঘায়। অনেকে 
বলেন ষে, প্রতিযোগী পরীক্ষা! কেবল মেধার পরিমাপ-চেষ্টা মাত্র । কিন্তু মেধা বাতীত 
লেখ্খাপড়াই হয় না; কষস্থ করিতে না পারিলে কিছুই শেখা যায় না। শিশু যাহা 
দেখে, তাহীরই পরিচয় জিজ্ঞাসা করে, এবং সেই সকল পরিচয়কথা মেধার সাহাযো 
স্থতির কোটরে সঞ্চয় করিয়া রাখে | এই সঞ্চয় প্রকরণট! শিশুর পক্ষে যতই সুখকর 
ও আমোদজনক করিয়! তুলিতে পারিবে, ততই অল্লায়াসে বালক অনেক বিষয় আয়ত্ত 
করিতে পারিবে । চরিত্রের ও ভাবের উন্মেষ শুনিতে শুনিতে, দেখিতে দেখিতে আপ- 
নিই হয়| কেমন করিয়া কোনটা! দেখাইলে বা শুনাইলে ছাত্রের মনের মধো--- 
চিত্তের ক্ষেত্রে ভাবের উন্মেষ ঘটিবে, এই গৃঢ়ত্ব ষে শিক্ষক জানেন, তিনিই কিদ্ব- 
আচাধা | জ্ঞানাঞ্জনশলাকার সাহাযো দিবা চক্ষু বা মানসচক্ষু যে গুরু ফুটাইয়া দিতে 
পারেন, তিনিই সার্থক গুরু । এমন গুরুর সংখা! ইউরোপেও অল্প হইয়। পড়িয়াছে, 
তাই ইউরোপের সকল দেশের শাসকসম্প্রদায় বিচলিত হইয়া! উঠিয়াছেন | উত্তমশিক্ষক 
স্ষ্টি করিবার উদ্দেশে তাহারা জলের মতন অর্থবায় করিতেছেন ; কেন নী, যে দেশে 
রেষ্ট শিক্ষকের অতাস্তাভাব ঘটে, সেই দেশের সামাজিক অধঃপতন অধ্স্তাবী। 


এবংবিধ নানা কথায় লর্ড হ্বাল্‌ডেনের বিবরণী পূর্ণ। এই প্রসঙ্গে ডাক্তার মন্রো 
বলিয়াছেন, ষে, শিক্ষাবাপারে ইচ্ছাশক্তির ন্বাধীনতা (5০ ৮/111) নাই; সমাজের 
কলাণকর পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া যাহা সমাজিকগণকে শিখান আবশ্তক, তাহাই শিখা- 
ইতে হইবে । শিক্ষা লাভ করিলে প্রাজ্ঞতা অর্জন করিলে, তখন ইচ্ছাশক্তির কথা যদি 
, কেহ কহে ত কহিতে পারে ) শিক্ষানবীশীর কালে সকলকেই নির্দিষ্ট পন্থা অবলম্বন করিতে 
হইবে | কথাটা আমাদেরও শাল্তসিদ্ধান্ত-সন্মত | যখন হিন্দুসমাজ সজীব ছিল, তখন 
শীস্্র রচিত হইয়াছিল | তাই এখনকার ইউরোপের সজীব সমাজের বাবস্থাপদ্ধতি ও 
সিদ্ধান্তের সহিত আমাদের শান্তসিদ্ধান্ত অনেকটা! এক হইয়া! যাইতেছে । সেই গুরুগৃহ, 
সেই সহতীর্ঘ-সাহচধো শাস্ত্রালাপ, সেই গ্রামে তপোবনে বাস, ইউরোপে বিশেষতঃ জর্দণ 
দেশে দেশকালগাত্র অনুসারে আকারাস্তরিত হইয়া প্রচলিত রহিয়াছে | সজীব মনু্য- 
সমাজ অনেক ব্যাপারে, বিশেষত: শিক্ষাবিষয়ে সঙগধন্্মা; কেন না, উদদেস্ত যে সকল পক্ষেই সমান 
সমাজ, ধর্প, জাতি, বংশ॥ বংশৈর ধারার রক্ষা সকল সমাজেরই ঈদ্গিত। লর্ড হাল.ডেনের 
রিপোর্টে এই তন্টটাই যেন চারি দিক দিয়া ফুটিয় বাহির হইতেছে । এই সিদ্ধান্তের উপর 
দির্ভর করিক্কা তিনি. লগ্ন খিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপক্ধতির দোষ দেখিয়াছেন ! ভিনি 


আধাট,১২৬। . ' মাসিক সাহিত্য সমালোচনা । ২৭১ 


শষ্টই বলিয়াছেন যে, কেবল “পাঁশকরা” পণ্ডিত লইয়া জাতির পুষ্টিসাধন, হয় না, সে 
শিক্ষা শিক্ষ। (০910:9 ) নহে, হরবোল। কাক্কাতুয়ার বোল কর্পডান শীব্র.।. 113৩7- 
1091 বা আন্তরিক শিক্ষ। ন| হইলে, বিদ্যার্থার মনো-বুদ্ধি-চিত্তের *ন্বাস্থা” সাধন. করিতে 
না পারিলে তেমন বিদ্যার্ধার দলের দ্বার জাতিরক্ষ। সম্ভবপর নহে! গবর্ষে্ট যে বর্ষে 
বর্ধে এত অর্থবার় করিয়া উচ্চশিক্ষার বিস্তার করিতেছেন, তাহার উদ্দেপ্ত কি? উদ্দস্ঠ,-_ 
সৎ ও সাধু সামাজিকগণের হৃষ্ি ; উদ্দেষ্ঠ,_স্বজাতিকে মানবতার---মনুযাত্বের উচ্চতম গ্রে 
উন্নীত করিয়। রাখ। | এই উদ্দেগ্ত-সাধন করিতে পারিলে, জাতি উর্নত হয়, সমাজ 
উ্চাদর্শযুক্ত হয় | অতএব লঙগ্তন-বিশ্ববিগ্ালয়কে কেবল পরাক্ষাগ্রাহী বিদ্াসপ্দির কষ্ধিয়া 
না রাখিয়া, ছাত্রবাসসমন্ধিত, সন্তাবপ্রচারক, সংশিক্ষার আকরন্বক্নপ করিতে হইবে। 
এই হেতু তিনি লগ্ন বিশ্ববিগ্ঠালয়ের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটাইবার জন্ত নানাবিধ 
, পরামর্শ দিয়াছেন । 
লর্ড হ্থালডেনের কমিটার এই রিপোর্ট লইয়। বিলাতে বিত্বজ্জনসমাজে বিশেষ আলো 
লন উপস্থিত হইয়াছে | আমর! টাইমস্‌” পত্রের শিক্ষাবিষয়ক অতিরিক্ত কয়েক সংখ্যায় 
প্রকাশিত আন্দোলন অলোচনা অবলগ্বনে এই সন্দর্ভ পত্রস্থ করিলাম | রিপোর্টে এমন 
অনেক বিষয়ের উল্লেখ আছে; যাহার সহিত বঙ্গীয় পাঠকগণের সাক্ষাতে বিশেষ কোনও 
সম্বন্ধ নাই, যেন ধর্মশিক্ষা, খৃষ্টান 'র্দের প্রচার প্রভৃতি | পরস্ত মূলতঃ শিক্ষা-ন্বন্ধীর 
যে সকল সমাজ-সামান্ঘ সিদ্ধান্তের আলোচনা আছে, তাহার সহিত বঙ্গীয় পাঠকবর্গের 
ঘনিষ্ঠ পরিচয় হওয়া আবগ্তক । আমার্দের মধো এখনও অনেকে ইংরেজী 0910875 
শব্দের ঘ্যোতনা ও অভিবাপ্রনা ভাল করিয়া বুঝেন নাই। বঙ্গদেশে এ বিষয়ে আলো- 
চনা হওয়। প্রয়োজন | লর্ড হ্যালডেনের রিপোর্ট এ দেশে প্রগারিত হইলে, শিক্ষার মূল 
হুত্র ধরিয়া 0010075 বিষয়ের আলোচন! কর্তব্য হইবে | আপাততঃ 'বাহিরের গ্োটা- 
কয়েক মোটা কথা বলিয়! রাখিলাম ; কেন না, অমুমানে বোধ হয় যে, লর্ড হ্ালডেনের 
সিদ্ধান্ত অবলম্বনে ভারতের শিক্ষা-পদ্ধতির আংশিক পরিবর্তন ঘটান হইবে | কাজেই 
এই বিষয়টা এখন হইতে সাধারণের বোধগমা করিয়া রাখিতে পারিলে, ভরিষাতে সুফল 
ফলিতে পারে । ূ 
ক্রীপাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যাক়্ | . 


মানিক সাহিত্য সমালোচনা । 


্বা্থ্য-সমাচার। লোষ্ঠ।_্রীতীক্রমোহন মুখোপাধারেরঁ “শারীরিক পরিশ্রম ও 

বাস্থা নামক প্রবধ্টি পাঠ করিলে বাঙ্গালী উপকৃত হইবেন। লেখক এই প্রবন্ধে বহু 

জাতব্য তখোর সমাবেশ করিয়াছেন। 'শরীরমান্তং ধনু ধর্মসাধনম--এই অনূলা সতা 

আমরা যেন কখনও বিস্মৃত না হুই। জীর্ণ পীর্ণ আধারে আবুর, ্কর্ব হয় ন]। বর্তঙান 
ৃ মা 


হধ২. সাহিত্য ।- .. ২৪ বর্ষ, ওর সংখা]. 


কালের ভীষণ জীবন-ুদ্ধে বলহীন” কখনও বিজয় লাভ করিতে পারিবে না। আত্মার 
স্বরপ উপলব্ধি করিয়! আত্মবলে বলী হুইতে ন! পারিলে, কোনও জাতি মুক্তি লাভ করিতে 
পারে না। 'নায়মাক্সা! বলহীনেন লভাঠ-_ইহাঁ সকল ক্ষেত্রেই সতা। অতএব শারীর-চার্চা 
আমাদের পক্ষে অপরিহীর্ধ্য । 'আলোচা প্রবন্ধে লেখক যে নকল উপদেশ দিয়াছেন, তাহা 
সমীচীন ) প্রতোক বাঙ্গালীর পালনীয় | 'মক্ষিকা মানবের শক্র' উল্লেখযোগা । স্থাস্থা- 
সমাচারে'র ক্রমোক্পতি দেখিয়া আমরা আনঙ্দিত হইয়াছি । | 

দেবালয় । নোষ্ঠ।-_প্রথমে জেনারল বুখের হাফটোন ছধি আছে। ছবিখানি 
মন্দ 'নহে। “কাহার উপাসনা, ঈশ্বর ন। সোনা, তিন পৃষ্ঠার সম্পূর্। লেখক বলেন।_ 
ধনের উপাসন। ধদি করিতে হয়, তবে সরল ভাবে তাহাই কর। উপসংহারে বলি- 
যাছেন,-_“মাটার পুতুল অনেকে ভগ্ন করিয়াছেন, কিন্তু তাহার স্থানে সোন। রূপার পুতুল 
স্থাপন করিয়াছেন ।” কাঞ্চন-পন্থী প্রাচীন ভারতে ছিল না। এই কুখসিত আদর্শ প্রতীচী হইতে 
প্রাচ্যে আসিতেছে। ধর্ম, জ্ঞান, ভক্তি ও মনুযাত্ব হারাইয়া আমাদের সমাজ কাঞ্চনের ক্রীত- 
দাস হইতেছে। সর্ববজগ্নী সাহিতাও এখন কাঞ্চনের উপাসক! স্বার্থই যাহাদদের পরমার্থ, 
কাঞ্চনই যাহাদের ইট্টেবতা, দেশমাতৃকীর উপাসনা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব । স্বার্থসর্বন্থ 
ভাক্কের মুখে মাতৃভক্কির খই ফুটিতে পারে, কিন্তু ম৷ তাহাদের মৌখিক পুজা! গ্রহণ করেন 
না। আত্তরিকতাই মাতৃথুজার প্রধান উপাদান। যে দেশে স্বর্ণ সতাকে ক্রয় করিতে পারে, 
সে দেশের তবিষাৎ অতাস্ত অন্ধকার । 

শ্বচ্ছন্দবনজাতেন শাকেনাপি প্রপূর্ধাতে । 

অন্ত দগ্ধোদরস্তার্ধে কঃ কুর্যাৎ পাতকং মহৎ।ঃ 
ঘেদেশের আদর্শ ছিল, সে দেশের একি ভীষণ অধঃপাত! মা! আবার এই পুণাভূষির 
অধিবাসীদিগকে নিষ্কাম-ধর্ম্ের পথ- মুক্তির পথ. দেখাইয়া দাও। ভারতবাসী আবার কর্ণ- 
ফল জীকৃকে অর্পণ করিয়া জীবনের ব্রত পালন করিতে শিখুক,_মানব-জন্মের খপ-পরি- 
শোধে সমর্থ হউক। হ্রীকাশীচন্ত্র ঘোষালের 'বন্িমচন্ত্রের বাণী উল্লেখষোগা | ' কিন্ত 
অতাস্ত সংক্ষিপ্ত ।__“দেবালয়ে ভাবার ছুর্দশ! দেখিয়া ছুখে হয়| সম্পাদক মহাশয় এ বিষয়ে 
একটু অবহিত হইলে ভাল হয়। “কবিতা-গুচ্ছে'র পদ্মগ্ুলি কেন ছাপা হইল? এমনতর 
আবর্জন! কি দেবালয়ে ছড়াইতে আছে ? ূ 

স্থপ্রভাত। জৈষ্।-্রীত্িগুণানন্দ রায় 'ভারতবর্ধের পথের গান” রচিয়াছেন। 
পথ বলিতেছে,_'আমারই বুকেতে হেটেছে ধন্ত বুদ্ধ, শ্রমপদল ।"--তাহার পর মামুদ 
হইতে মাইকেল পর্যান্ত বাহার ভারতের বুকে হাটিয়াছেন, তাহার একটি অসম্পূর্ণ কর্দ- 
দিয়া ভারতবর্ষের পধ বলিতেছে “তবু জমি ওরে পথই আছি_-আছি-_-আমি সেই পথ !” 
বাস্তবিক, ছুখে হয় না কি? এত মহাজনের পদধূলি পড়িল, তবু পথ পর্বত হইল না! কিন্ত 
আমাদের মনে হয়, ভারতের বহু পথ কান্তারে। কৃষিক্ষেত্রে, নদীগর্ভে,-_সর্ষ্বোপরি. কলির 
বিরাট গাজার গোশালায় পরিপত হইয়া গিয়াছে। তাহা কাহার পাক্সের ধূলার ফল, বলা 


আমাড়,১৩২০ মাসিক সাহিজ্ত সমালোচন! | ২৭৩ 
হর । মহাকা'লের শপর্ণে এইরূপ বহু পরিবর্তন ঘটিয়া খাকে। অতএব পথের, বিলাপ অহেতুক” 
হইক্া উঠিতেছে !-_কবি-বশ:-প্রার্থা ্রিগুণানন্দ বাবু বিষয়-নিরর্বাচনে পট্টুতার পরিচয় দিয়াছেন, 
কিন্ত রচনার বিফল হইয়াছেন। এমন কি, ধতিহাসিক ঘটনার নির্দেশে পর্যায়ের ক্রমও 
তিনি রাখিতে পারেন নাই।, কাচ! হাতে তালিক! ও ফর্দ মল্স করা. বায়; কৰিতার 
প্রতিদায় প্রাণ-প্রতিষ্ঠা তত সহজ নহে। প্রতিভার অধিকারে চেষ্টার প্রবেশাধিকার নাই। 
স্বভাবসিগ্ধ শক্তির সাধা ব্রত আয়াস কখনও উচ্যাপন করিতে পারে না। এ দেশের, 
নবীন কবিবশপ্রা্থারা এই সহজ সতাটুকু ভুলিরা যাইতেছেন। গীমতী যামিনী সেন 'মহিলা-পরি- 
বদে' ষে পরামর্শ দিয়াছেন, আশা! করি, তাহাতে সুফল ফলিবে। লেখিকা রূপক. ও গল্পের 
সাহাো আপদার বক্তবা বিশদ করিয্লাছেন। ফলে গ্্ক তথাখুলিও সরস ও স্বদ়গ্রাহী 
হইয়াছে। তিনি মহিলাদের লক্ষা করিয়া যে পরামর্শ দিয়াছেন, তাহা এ দেশের পুরুষ- 
গণের পক্ষেও নুপধা ও চিন্তনীয় বলিয়া মনে করি। শ্রীমতী বিনোদিন দেবীর “ডেরাডুন- 
ভ্রমণ হুখপাঠা । | 

বিজ্ঞান | ফেব্রুয়ারী ।__ভাক্তার প্ীঅনৃতলাল সরকার কর্তৃক সম্পাদিত। “বিজ্ঞানে, 
নানাবিধ বৈজ্ঞানিক তথা ও তন্ব প্রাপ্রল ভাষায় বিবৃত হয়। আলোচা সংখায় “ভারতীয় 
কাগজ” 'জর্দন-অধিকার-তুক্ত চীনরাজো: ডিদ্বের বাবসা”, “কারবাইভ ; “প্রাচীন সিংহলের 
লৌহ ও ইম্পাত'। 'আফ্রিকাদেশের পিপীলিকা? প্রসৃতি প্রবন্ধগুলি হুখপাঠা ও শিক্ষাপ্রদ | 
ছানা প্রবন্ধে কাজের কখ! আছে। এ দেশের যুবক-সন্প্রদায় চাকরীর জন্ত লালাক্িত 
না হইয়া বৈজ্ঞানিক উপায়ে ছান!, মাখম প্রস্ৃতি প্রস্তুত করিবার প্রণালী শিক্ষা করিয়া 
জীবিকার সংস্থানে প্রবৃত্ত হইলে দেশের দারিজ্রা কমিতে পারে; উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ খাস 
নুলভ ও হুপ্রাপা হইলে বাঙ্গীলীর জীবনী-শক্তিও উপচিত হইতে পারে।--বিজানে'র 
ভাষা অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ হইলে আমর! আনন্দিত হইব। কাজের কথায় ভাষার আড়ম্বর সর্বথা 
বঙ্জনীয়) তাহ! সতা। শব্দ-সমৃদ্ধি না থাকিলে ও সহজ সরল শবের সাহাযো বাক্ত হইলে 
বৈজ্ঞানিক সতা অনায়াসে হুপ্রকাশ হয়, তাহাও আমরা স্বীকার করি । বাঙ্গাল! ভাবার বর্তমান 
অবস্থায় বৈজ্ঞানিক বিষ্র্র রচনায় পারিভাষিক ও ভাব-প্রকাশ্রের উপযোগী শব্দসস্তারের 
অতান্ত অভাব, তাহাও আমর! জানি। কিন্তু যে ক্ষেত্রে বিশুগ্ধ প্রাঞ্জল ভাষাক্স ভাব ও 
তথা সহজে বাক্ত হইতে পারে, সে ক্ষেত্রে অপভাবার প্রয়োগ করিয়া কোনও লাভ নাই । 
বৈজ্ঞানিক রচনায় বাঙ্গালার পাঠক এখনও অনতান্ত | ভাষার কদর্যাতায় তাহার! বিমুখ 
না হন, তাহাও ত্রষক্টবা। আমরা বৈজ্ঞানিক লেখকগণকে 'খোসা” লইয্লাই বাস্ত হইতে 
বলিনা। তাহারা 'দানা'রই সন্ধান করুন।-_আমাদের সবিনয়ে নিবেদন এই, ধাহাদের জন্ত 
লিখিতেছেন, প্রবন্ধগুলি যেন তাহাদের উপযোগী ও উপতোঁগা হয়। 

অর্থ্য | জোষ্ঠ।- ীবীরেজ্রনাথ বন্ধর “ভারত ও মিশর এই সংখ্যায় সমাপ্ত 


হুইল। কিছুকাল পূর্বে প্রীরাজেজলাল আচার্ধা 'সাহিতো, ধারাবাহিক প্রবন্ধে দিশর ও ভারতের 
সমাজ, রাজতন্ত্র গ্রস্ৃতির তুলনা করিক্কাছিলেন। দিশর ও ভারতের গ্রন্বতত্ব এখন. আনেক 


২৭৪ সাহিত্য । ২৪ বর্ষ, ওর সংখ্যা. 


দুর অগ্রসর হইয়াছে। 'মিশরে ভারতীয় অভিবানসমূহ*ঠ ও “ভারত হইতে বাদবগপের 
কুশস্বীপে গমন, প্রভৃতি গুরুতর বিষয়গুলি এ কালে এক “পারায় লিখিলে চলিবে না | 
এই সকল বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা, প্রমাণ প্রভৃতির প্রয়োগ, প্রচলিত সিদ্ধান্তসমূহের 
বিশ্লেষণ, বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতি-ক্রমে প্রতিপাস্ত সতোর অন্বেষণ ও প্রতিষ্ঠা না করিলে, এ ধুগে 
কোনও নির্দেশই গ্রহণ-যোগা হইবে না। আশা করি, নবীন লেখকগণণ গ্রস্থবিশেষের মত- 
বিশেষের অনুবাদে, সংক্ষিপ্তসারে, বাঁ মর্ষোদ্ধারে পুশ্রম না করিয়া, স্বাধীন চিত্ত ও 
গবেষণায় প্রবৃত্ত হইবেন। তাহাতেই দেশের ও দশের ও দসাহিতোর উপকারের আশ! 
করা যায়।-_নবাঁন লেখকগণ মাতৃভাষার উন্নতিকল্ে অগ্রসর হইয়াছেন, এই দারিজ্রাদগ্ধ 
দেশে কষ্টলন্ধ অবসরটুকু প্রসন্নচিত্তে মার সেবায় অর্পণ করিতেছেন ।-_ইহা হুলক্ষণ । 
নব-যুগের সাহিত্যে নবীন সম্প্রদায়ের নুতন চেষ্টা ও উৎসাহ দেখিয়া বুক দশ-হাত হয়, 
কিন্তু সেই শ্রমের অপবাবহীর ও অপচয় দেখিয়া ছুঃখের সীমা থাকে না| সাহিত্যপরিষৎ আত্মস্থ, 
কুটস্থ"_-আপনার ভাবে আপনি বিভোর। এই যে নবীন-সম্প্রদায় মাতৃভাষাকে দ্বেবত। 
বলিয়া বরণ করিতেছেন, কে তাহাদিগকে দীক্ষ। দিবে ?-- কেমন করিয়া অনুদ্ধান করিতে 
হয়, কি ভাবে এঁতিহাসিক সতোর উদ্ধীর করিতে হয়, সতা-সদ্ধানের ও তুলনায় সমা- 
লোচনার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কিরূপ, প্রমাণের প্রকৃতি কি, কাহাকে প্রমাণ বলে;__ এই 
সকল বিষয়ে শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দিবার কোনও বাবস্থাই নাই। এই জন্য বাঙ্গালীর বু চেষ্টা 
ও প্রস্ৃত শ্রম ভন্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় বার্থ হইতেছে। বাঙ্গলার উন্নতির প্রবাহ ক্ষণ হই- 
তেছে। বাঙ্গালার সাহিতা গঙ্গ,র স্তায় ্বল্পগতি হইতেছে! এই শ্রম, এই উদ্যম, এই 
চেষ্টা হুপরযুক্ত হইলে বাঙ্গালা সাহিতা নবজীবন লাভ করিতে পারে ! মহামহোপাধায় 
পুজাপাদ পণ্ডিত: হরপ্রসাদ প্রন্থৃতি বাঙ্গালার আশার তীর্থ, বাঙ্গালীর গৌরব বরেন্্-অনুসন্ধান- 
সমিতি শিক্ষানবীশদিগকে দীক্ষ। দিন। নতুধা ভাষার দুর্দশ। ঘুচিবে না, বাঙ্গালার ইতি- 
হাস মূর্ত হইব বাঙ্গালীকে বরাত প্রদান করিবে না, ডাহাদের আশার শ্বপ্ন কখনও 
সঙ্লুল হইবে ন7া। ভবিবাতে কে তাহাদের উত্তরাধিকার আহবনীয় বির শ্যায় অতিসম্তর্পণে 
রক্ষা করিবে? উত্তরকালে তাহাদের এরতিহীসিকতব্ব-সঞ্চয়ের এই পবিত্র ধারা কোন খাত 
অবলম্বন করিয়া তেত্রিশ কোটা ভারতসন্তানের মুক্তির জন্য লক্ষা-সাগর-সঙ্গমৈর অভিমুখে 
ধাবিত হইবে? যে সংষম-হীন। বন্ধনহীন, লক্ষা-হীন, বিচ্ছিন্ন সাহিত্য-চেষ্টা এখন বার্থ 
হইতেছে,. তাহ! যদি সংযত, প্রণালীবদ্ধ, এক লক্ষ্যে নুপ্রযুক্ত। এক সংঘে বন্ধ, এক মন্ত্র 
দীক্ষিত ও এক সাধনায় ব্রতী হয়, তাহ! হইলে, বিন্ু-সঞ্চয়ে পরিপূর্ণ জলপ্রপাতের মত 
শক্তিশালী, হইয়া বাঙ্গালার ভবিধাৎ নূতন করিয্৷ গড়িতে পারে। সাহিতা-সমাজ, 
সাহিতা-সন্মিলন, সাহিতা-রথী ও সাহিতোর উপাসকগণ আমাদের এই নিবেদনে অবহিত 
ছউন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা! ।-_ শ্রীহেমেন্্কুমার রায়ের “রলম্চ কত প্রবন্ধ, কিন্ত হুখপাঠ্য ও, 
'আলোচনার যোগা । "সুত্রে পরিসরে অনেক 'অপ্রিয় তখোর সমাবেশ আছে। কিন্তু তীষণ 
হইলেও সতোর সম্মুখীন হইতে হয়। নতুবা মানবের নিত্তার নাই।- রঙ্গমঞ্চেও আর বব- 
নিক! ফেলিয়। রাখিলে চলিবে না| যাহ! সতা, তাহা দেখিয়া, যাহা উপযোগী ও ছিতকায়ী, 


আমা, ১৩২০। মাসিক সাহিত্য সমালোচন|। ২৭৫ 
তাহার সংস্থান করিতে হয়। লেখক ক্রমে ক্রমে রঙ্গমঞ্চ-স্ব্ধীয় বিবিধ নিষয়ের আলো- 
চনায় প্রবৃত্ত হইবেন । আমরা সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিব। ইউরোপে রঙ্গালয় হেয় কি 
প্রেয়। তাহাতে আমাদের বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। আমাদের রঙ্গমঞ্চ যাহাতে আমাদের 
প্রের হইতে পারে, লেখক তুলনায় সমালোচনা করিয়া! আমাদিগকে তাহার পথ নির্দেশ 
করুন। কেবল শুচিবাই কোনও জাতিকে পবিত্র করিতে পারে না। শুচিতাই জাতীয় 
পবিত্রতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করে ) শুচিতাই তাহার প্রাণরক্ষা করে। সেই মাডৃ-ও-বাত্রী- 
শক্তির ব্বরূপ বদি নির্ণাত হয়, আমরা লেখকের নিকট কৃতজ্ঞ হইব । 


 মহ্থামাগুলিক ঈশ্বর ঘোষ । 


মহামাগুলিক ঈশ্বর ঘোষের তাত্রশাসন প্রকাশিত হইবার পর আলো- 
চনার স্ুত্রপাত হইয়াছে । “জনৈক কায়স্থ” আপন নাম অপ্রকাশিত 
রাখিয়া, “অমৃতবাজার পত্রিকা” একটি আলোচনার ুত্রপাত করিয়াছেন । 
তাহার মর্শ এই যে, শ্রীধর্শমঙ্গলের ইছাই গোয়ালা এবং তাত্রশাসনের 
ঈশ্বর ঘোষ অভিন্ন ব্যক্তি হইবার পক্ষে বাধা কি? শ্রীধন্মমঙ্গল প্রায় ছুই 
শত বৎসর পূর্বে রচিত পাচালী গ্রন্থ । যদিও কেহ কেহ তাহাকে 
ইতিহাস বলিয়। ধরিয়া লইয়াছেন, তখাপি তাহার আদৌ এঁতিহাসিক 
মূল্য আছে কি না, জানি না। তাহাতে যে ইছাই গোয়ালার আখ্যায়িক। 
আছে, সেই ইছাই ঘোষের পিতা সোমঘোষ [ পদোন্নতিলাভের পূর্বে ] 
রাজকর-পরিশোধে অসমর্থ হইয়া, রাজপুরুষগণের নিকট লাঞ্ছিত হইয়া- 
ছিলেন। তাত্রশাসনোক্ত ঈশ্বর ঘোষ রাজবংশ-প্রস্থত,ধবল ঘোষের পুত্র, 
এবং তীহার পূর্বপুরুষ এক সময়ে 'রাাধিপ' ছিলেন | স্কতরাং ইছাই' 
ঘোষকে . এবং ঈশ্বর ঘোষকে এক ব্যক্তি বলিতে হইলে, এই সকল 
অসামঞ্তশ্যের কথ! বিস্থৃত হইতে হইবে; অথবা সামগ্রস্যবিধানের চেষ্টা 
করিতে হইবে। ধাহারা শ্রীধর্মঙ্গলকে এঁতিহাসিক গ্রন্থ বলিয়া! বিশ্বাস 
করেন, তীহাদের সহিত তর্ক চলিতে পারে না? বিশ্বাসে “কক মিলে; 
ইতিহাসের সহিত তাহার কোনরূপ সম্বন্ধ আছে কি না, জানি না। 
যাহা হউক, ঈশ্বর ঘোষের তাত্রশাসনের পাঠসুদ্রাঙ্কনসময়ে, প্রুফ 


২৭৬ . ধাহিত্য । ২৪শ বর্ধ, ওয় সংখা! 


কতকগুলি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল। সহায় পঠিক তন্গত করা গ্রহণ 


করিবেন না; ইহাই প্রার্থনা। 
পংক্তি অশুদ্ধ শুদ্ধ 
৪ ৃ বৈরিবর্গ; বৈরিবগর্গ: 
৯ শৌর্ধ্য শৌর্ধ 
১২ রাজণ্যক রাজন্তক 
১৫ মহাঠন্থুর মহাকটকঠন্থুর 
১৯ শাস্তকিক সাস্তকিক 
রর গৌন্কিক গৌন্ধিক গৌক্কিক শৌক্কিক 
২৫ টঃ ট্ঃ সতরু * জকল্যভাব্য 
২৬ সমস্তক্ষিতি দ্বারিকাদি সমন্তক্ষিতি 
৩৭ ্ব্গগামিনৌ ্বগূর্গগামিনৌ 
৩৯ স্বর্গে স্বর্গ 
৪১ মহামহীতুজাং মহীং মহীভুজাং 
5. দা চ্ছ,যোহ্ছপালনং দানচ্ছে-য়োল্গপালনং 
৪৪ ধর্মসেতু হৃপানাং ধর্মসেতুন্পানাং 
শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। 
গ্রন্থ-পরিচয়। , 
ঢাকার ইতিহাস। 


ঢাকার ইতিহাস প্রযুক্ত যতীন্্রমোহন রায় প্রনীত। আমরা এই পুস্তকের প্রথম খগ্ 
প্রাপ্ত হইয়াছি ; এই খও ৫৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । ইহাতে ঢাক! জেলার (১) উফ-উৎম নদ 
নদী, (২) নদনদীর গতি-পরিবর্তনে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও তাহার কারণনির্দেশ, (৩) খাল, 
বিল ও বিশ্প, প্রসিদ্ধ বন্র ও বন, (8) কৃষি, ভেষজ, উত্তিজ্ঞ, (৫) মত্ত, পণ্ড, পক্ষী প্রভৃতি 
€৬) বিবিধ শিল্প, স্থাপত্য ও তাখ্বর্য, (৭) বাঁণিজা, বন্দর, মেলা, (৮) সাধারণ স্বাস্থ 
ও জলবায়ু, (১) প্রাকৃতিক বিপ্ব, (১০) তীর্থস্থান, প্রাচীনকীর্তি, প্রাচীন দেবমশদির 
ও বিগ্হাদিযুক্ত পরী, এতিহাসিক স্থান, প্রশস্তিপরিচয়, প্রাচীন দীঘানমূহের বিবরণ 
প্রনথৃতি বহুবিধ প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ হইয়াছে । «ই পুস্তকে তিনখানি রেনেলের মানচিত্রের 
প্রতিলিপি ও ৪১ খানি 'হপর হাফটোন ছবি আছে। হবিষ্জলির মধো আসরপপুরের 


আহাচ়, ১৩২৪ । গ্রস্থ-পরিচয় | রর ২৭৭ 


চৈতা, ধামরাই এর যশোমাধব, টাকেস্বরীর মন্দির, রমনার মাঠ, রাজবাড়ীর মঠ। তালতলার 
পুল, রাজবললভের একুশ-রত্ব। ঢাকার জন্মা্টমীর চৌকী প্রস্থৃতি কয়েকখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 

এই ইতিহাসখানির আস্ন্ত বিবিধ মৃলাবান্‌ উপকরণে পূর্ণ। গ্রন্থকার সর্ব- 
ত্রই যে মৌলিক তথ্যোর সমাবেশ করিয়াছেন, তাহা নহে ;কিস্ত তিনি আমাদিগকে 
যাহা দিয়াছেন, ঢাকা সম্বপ্ধে আর কোনও বঙ্গীর রতিহাসিক এ পর্যান্ত তাহা দিতে 
পারেন নাই। তবে স্বথিতীয় খণ্ডে আমর! তাহার গুণপণার পরিচয় পাইব, এইরূপ আশা 
করিতেছি । এই উপকরণরাশি অনেকটা বিশিষ্ট অবস্থায় পাওয়া যাইতেছে । উদাহরপ- 
স্থলে বলা যাইতে ' পারে, অনেক মেল!। প্রাচীন উৎসব ও বিগ্রহাদির কথা আমরা 
পাইতেছি। অনেক শিল্প ভাক্ষর্যা ও এতিহাসিক প্রবাদ উল্লিখিত হইয়াছে। লতা! 
যেরূপ কোনও পাদপের আশ্রয় লাভ করিয়া! ফলফুলে সমৃদ্ধ হইয়! উঠে, সেইরূপ প্রাচীন 
কীর্তিগুলিও বিশেষ বিশেষ নৃপতির সাহাধা অবলম্বন করিয়া শ্রীসম্পন্ন হইয়াছিল । 
রাজ-নন্তঃপুরের অবরোধ-্রাস্তা মহিলাগশের কৌতুহলনিবৃত্তির জন্য ব্যস্ত হইয়া, কোন্‌ 
কোন্‌ রাঁজা কার্তিকবারূণী ও লাঙ্গলবন্দ প্রভৃতি বঙ্গবিখাত মেলার প্রতিটা করিয়াছিলেন, 
এবং কোন্‌ নৃপতির প্রিয় মহিষীর কোমলকরম্বয় সুশোভিত করিবার জন্য ঢাকার শশাখারা 
এইরূপ শশাখ। গড়িতে শিখিযাছিল, এবং সেই কমক্ ও ভুজবন্লী বিভৃুধিত করিবার 
. সংকল্পে তধাকার সেক্র! রূপ বিচিত্র ভ্ষণরাশি প্রন্তত করিতে নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহা 
প্রতিহাসিকের আলোচা বিষয়। এই সমস্ত উৎকৃষ্ট শিল্প, ভাক্ষর্যা, মদ্দির ও বিগ্রহ প্রভৃতি 
প্রতিষ্ঠায় রাজজশক্তির সহায়তা নিশ্চই কাধ্য করিয়াছিল। দ্বিতীয় ভাগে আমরা 
শুধু উপকরণে পরিতৃপ্ত হইব না। এই সমস্ত খড়, কুটা, মাল মশংল! দিয়া বঙ্গবীর 
প্রতিমা গড়িতে হইবে । এই কার্যা অতিগুরুতর, সন্দেহ নাই। কিন্তু ভক্ত ও প্রেমিকের 
নীরব সাধনায় মৃকদেবত! তাহার অবগুষ্ঠন মোচন করিয়া সেবকের নিকট স্বীয় তথা 
প্রকাশিত করিবেন, হীহাই আমাদের বিশ্বাস। ঢাকার শঙ্খবশিকগণ জানেন, তাহারা রাম- 
পাল হইতে আসিয়াছিলেন। সেনবংশীয় রাজলম্্রী মোগলদের বাহু আশ্রয় করিয়া! জাহাঙ্গীর- 
নগরকে মমৃদ্ধ করিয়াছিল। সপ্তগ্রামের উ্বর্ষোর অস্তোস্ুখ কিরণ নবোদিত ঢাকার ললাটে 
আসিয়। পড়িয়াছিল। বতীন বাবু লিখেন নাই, কিন্তু আমর! জানি, তাহার উল্লিখিত 
গাজিখালি . নদীর পূর্ব-নাম “কানাই? ছিল। কানাই ও বংশাই, ধলেশ্বরীর এই ছই' 
পুত্রের প্রথমটি কোন্‌ অভিসম্পাভে মুসলমানী নামে পরিচিত হইল, তাহার অনুম্ধান 
করিতে হইবে। মুগলমানী নাম পরিগ্রহ করিয়! অনেক প্রাচীন হিনুপল্লী বল্লালী  উপ- 
দ্রবে উপবীত-বিচাত বৈস্যের স্তায় হত্সবেশে আত্মরক্ষা কদ্মিয়া রহিয়াছে। ইহাদের 
ধারাবাহিক বিবরণ-সংগ্রহের চেষ্টা করা উচিত। এখনকার রাজনীতিক সুবিধা! অনুসারে 
যেরূপ প্রদেশ-বিভাগ হইয়াছে, তাহাতে ঢাকার বধাযধ তধোর নিরূপণ করা সহজ 
নছে। ফরিদপুরের জনেকাংশ জুড়ির! বিক্রমপুরে বে হিশ্ুরাজ্য সংস্থাপিত ছিল, তাহার 
একাংশের কথা বিচ্ছিন্নভাবে গরস্থকার কিরপে কহিবেনু পুনের নুম পপর্বববঙ্ লিখিয়। 


২৭৮ _.. সাহিত্য । ২৪শ বধ, ওর সংখ্যা। 


১ম) উর খণ্ডে এক একটি বিশেষ বিশেষ রাজবংশের পরিচয়, দিলে, অনেকটা সঙ্গতি 
রক্ষিত হইত। কোনও বিশেষ রাজবংশের পরিচয় দিবার সময় “ঢাকা জেলা” অভিধানটি 
রস্থকারের লেখনীর গতি অন্তায়ভাবে সীমাবদ্ধ করিবে। তিনি কি আধখান! গীত 

গায়িয়া ছাড়ির! দিবেন? এই সমন্তার মীমাংসা তিনিই করুন। 
যতীনবাবুর মুখে সাভারের নিকটস্থ কোণ গ্রামবাসী রাজবংশীয় মাহিযাগণের বৃত্তান্ত 
অবগত হইয়া আমি 'প্রবাসীতে তাহাদিগকে হরিশ্চন্্র রাজার বংশধর বলিয়! . নির্দেশ 
করিয়াছিলাম। আলোচা গ্রন্থের ২৭ পৃষ্ঠায় গ্রস্থকার সে কখার উল্লেখ: করিয়াছেন । 
সম্্রতি এই বিষয়টি লইয়া একটু সাহিতাক দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে। পাল- 
রাজার! ও কাম্বোজিয়। নৃপতিগণ যে তাদৃশ উচ্চজাতীয় ছিলেন না, তাহা এ দেশের চির।- 
গত প্রবাদ। কিন্ত ব্রাঙ্মণেতরজাতীয় বাক্তিগণ যখনই রাজতক্তে বসিয়াছেন। তখনই 
ভাহারা আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়৷ পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন। অতি নীচ শবর ও চগ্ডালাদি 
জাতি পর্যান্ত রাজসিংহান লাভ করিয়। তীত্রশীসনে আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয় পরি- 
চয় দিয়াছেন, তিহাসিকগণের তাহ। অবিদ্দিত নাই। এখন ধাহারা আপনাদিগকে যে ষে 
জাতীয় বলিয়। পরিচয় দিতেছেন, সেঙ্সান্‌ রিপোর্টে ট্টাহাদের সেই আব্দার অনেক 
সময়েই অগ্রাহ হইয়। যাইতেছে । নিজেদের হাতে তীত্রশাসন থাকিলে সেই সব জাতি 
স্বীয় সামাজিক গোঁরবু বাড়াইয়। লিখিতেন, তাহাতে সন্দেহ কি? সুতরাং তাত্্রশাসনোক্ 
জাতিপরিচল্ন আমর! শিরোপার স্তায় শিরোধাঁধা করিয়। লইব ন। | রাজারা হুন্দরী কন্ঠ 
পাইলে সমন্ত জাতি হইতেই গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে পরিণয়-শৃত্রে 'বদ্ধ করিয়। 
থাকেন। ত্রিপুরা রাজোর গত তিন শত বৎসরের ইতিহাসের পধালোচন! করিলেও তাহা 
জানা যাইতে পারে । পাল রাজারা কি জাতীয়, এবং তাহার! কোন্‌ কোন্‌ জাতীয় কন্তার 
পাপি-গীড়ন করিতেন, তাহা জানিতে চাহিলে, নুল পঞ্চাননের কারিকা পাঠ কর! উচিত! 
সুলপঞ্জাননের স্তায় শ্পষ্টবক্তা ও বিশ্বস্ত ঘটক এ পর্যাস্ত কেহ ব্রান্ষণসমাজে আবির্ভ,ত 
হন নাই। তিনি সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্বে বিদ্যামীন ছিলেন। তখনও অস্তমিত পাল- 
রাজগ্রর আভা লোকের স্থতি হইতে তিরোহিত হয় নাই, ' তিনি পালরাজাদের 
প্রায় সমসাময়িক প্রাচীনতর কুলপঞ্জিক।-কারগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া! গ্রস্থ লিখিয়া 
গিয়াছেন। সুতরাং এ সম্বন্ধে তাহার ভ্রম কল্পনা করা অন্তায়। ডঙ্চবর্ণের শিক্ষিত লেখক- 
গণই হন্তে লেখনী পাইয়। বিচিত্র প্রকারে আত্ম-গৌরব ঘোষণা করিতে পারেন, কিন্ত 
অপেক্ষাকুত' অরশিক্ষিত নিয়তর জাতির লৌকেরা যে বংশীবলী উপস্থিত করিয়াছেন, 
তাহ! মূলত; অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ পাইতেছি না। আপাততঃ খাইডাডোস্কা 
কোন্‌ জীতীয় ছিলেন, তাহা নিরূপণ করুন। যতীনবাবু আদাদিগকে ভাহার গ্রন্থের দ্বিতীয় 
খণ্ডে বিরাট এঁতিহাসিক ভোজের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। আমরা পেটুক ব্রাঙ্গণের স্তায় 
আমস্ত্রিত হুইয়। প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম । ৪: 
দীনেশচন্দ্র সেন। - . 


চুরি বিভাননি। ১৭ 


৷ কেশ তলের ৬ঁৎকর্ষ কিসে? 


কুম্তলফৌমুদ্রী তৈকা ব্যজ্ছ, সুচ্দর, 
_ তরল, নিশ্্ল। ইহাতে জাঠা হয় নাঁ। 


তা রর সৌরতে অতুলনীয়, কেশবন্ধনের অমোঘ 
এ | উপায় । অথচ ইহার সূঙ্য যথেষ্ট 


সন্দেহ নাই। মূল্য বার আনা । 
টি] কবিরাজ উরাখালচন্জ সেন, এল্‌, এম্‌, এস। 
| ০২০০1 7 14 ২১৬ নং কর্ণওয়ালিস স্ত্রী, কলিকাতা! ৷ 


বিদ্যাসাগর-জননী 
ভগবতী দেবী। 


' জ্ীপ্রিয়দর্শন হালদার প্রসীত। 
এই পুস্তকে হিন্দুরমনীর জীবনের উচ্চতম আদর্শ প্রতিফলিত হুইয়াছে। 
ভিনখানি হাকটোন চিত্রসংবলিত | উর 2 
| পুস্তক সম্বন্ধে" অভিমত। . 
দুপ্রসিন্ধ দার্শনিক পণ্ডিত ও সাহিত্যসেবী র্ধাম্পদ যুক্ত হীরেজ্নাখ 
দত মহোদয় লিখিয়াছেন $--“পুজ্যপাদ্ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
জননী তগবতী দেবীর চন্িত্র চিত্র বাঙ্গালীর সন্ভুখে উপস্থিত করিয়া! আপনি 
টি! নার ভাষা পরারল ও অনাধিন,এবং সান বেশ 


রি সন্ত কলেজের যোগ্য অয ্রাপৰ রী সতীশ্চজা বিদ্যাত্ষণ 
মহোদয় লিখিয়াছেন £_“ধাহার। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের, চরিতাঙৃত, পাঁন 
করিতে হেন, হয হার সাতার বনি পাঠ করস! আদা কার, 
৮ 

ৰ বেল লাইবারী_-১৭ করিস ইট, কলিকাতা 








১৮ সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী। 


_ দি হ্যাশানাল নর্শরী। 


আমর! পৃথিবীর প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থান হইতে নানাপ্রকার় 'সভী ও ফুলের 
বীজ আমদানী করিয়া থাকি । আধাদিগের প্রত্যেক বীজই উৎপাদিক।-শডি- 
বিশিষ্ট, সেই জন্ত রাজ, মহারাজা, ও জধীদারবর্গ পর্য্যস্ত আমরের সহিত 
সজী ও ফুলের বীজ কিনিরা আশাতিরিক্ত ফলোৎপান দেখিয়া অধাচিত 
প্রশংসাপত্র প্রদান করিয়াছেন। 

গাছ! চার ! কলম !!! ও 

আবম, লিচু, কলা, প্রভৃতি বিবিধ প্রকার ফল, ফুল, লতা, পাতা-বাহার 
গাছ ও কলম অন্তত্র অর্ডার দিবার পূর্বে গ্রাহক মঙোদয়গণ অন্ুগ্রহপূর্বক 
একবার আমাদের লচিত্র বৃহৎ বপন ও রোপণ প্রণালী সহ গাছ ও বীজের 
বৃলা-ভালিকার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। অর্ধ আনার ট্র্যাম্প পাঠাইলে অতি 
রা রি আগ্রহের সহিত মূল্য তালিক! "পাঠাইয়া থাকি। পরীক্ষা 
প্রার্থনীয়। 





প্রতি তোলার মৃজ্য আমেরিকান কুমড়া, ম্যামথটচিলি, প্রায় ছুই শত 
পাউণ্ড ওজনে পর্যাস্ত হয় বক্রধরণের ॥* এ হোয়ায্জিট, ম্যারে। দ' আমেরিকান 
' লাউ ক্যান্ু পম্পকিন প্রায় ৬* হইতে ১** পাউও পর্ধ্যস্ত হয় &* এ মনষ্টার 
পীতবর্ণ প্রান ১** হইতে ২** পাউও পর্য্যন্ত হয় ১২ এমেরিকার কীকুড় ব! 
ফুটা ক্যন্টানুপ «* কালীফণিয়] ॥ এমেরিকান লঙ্কা, ইহ! খুব বড়, দেখিতে 
সুন্দর ৯২ এযেরিকান তরমুজ আরাকদসস, ট্রাভেলার &* প্রাইজ অফ, 
জর্জিয়া ॥* আমেরিকার মক! পেনসিলতেনিয়! প্রতি সের ২২। 
“ বৈশাখ ও জোষ্ঠ মাসের বপনোপয়োগী চযাড়স, ধুন্মুল, বিঙ্গা, বেন, 
প্রভৃতি ২* রকম দেশী বীঁজ এক বাক্স ১২ কোন নিষ্ি্ট বীজের প্যাকেট ** 
হইতে ।*1. 
মায়! এগ কোং। 
পোঃ বল্স ৪*, কলিকাত!। 


বিজাপনদাতাদিগকে চিঠি লিখিবার সময় 'সাহিত্যে'র উল্লেখ করিলে 
অন্ধুগৃহীত হইব । 


এপ 


লাহিত্য-বিজ্ঞাগনী চি 2 ১৯ 


শরীরমীস্ং খলুধর্মমাধনম্‌ । 


চিন্তা, কার্বযদক্ষতা, অঙ্গসফালন, সমস্তই মস্তিষ্কের উপর নির্ভর করে। 
বিশুদ্ধ রক্তই মন্তিষ্কের সকল শক্তির মূল। অবসাদ, মৃচ্ছণ, হুর্ধলতা, অব- 
সরলতা, ন্বাযুর ছূর্বলতা)এবং সাধারণ রু্নাবস্থা। থাকিলে, জীবনীশকির হূর্বালতা 
উপস্থিত হয়, তাহাতে রক্তের দোষ জন্যে, গায় ক্ষযগ্াণ্ড হয়, নল্লকালের ' 
৬ মধ্যে মস্তিফও আক্রান্ত হইয়া! থাকে । সবল হইতে হইলে, সুস্থদেহে সবল 
. স্বৃতিশক্তিতে আনন্দের সঙ্গে কাধ্য পরিচালনা -করিতে হইলে, বিশুদ্ধ রক্ত 
সঞ্চয় করা আবন্তক | তাহার ধান ওষধ এ, মৈক্রের সুরাসম্পর্কশূন্য। 


লস 


ইছাতে স্বাভাবিক সরল প্রক্রিয়ায় স্ব বিশুদ্ধ হক্ব, শরীয় সবল হুম, 
মন প্রকল্প হয়, অঙ্গগ্রত্য্গে নূতন উৎসাহ সঞ্চারিত হয়। ইহাতে স্বস্থ ও সবল 
হইবার জানন্দ লাত করা যায়,_ ইহাতে যুবকের ন্যায় উৎসাহ ও কার্য্যদক্ষতা 
লাত করা বান়্,_ইহাতে জীবন আনন্দময় হয়, কার্য সফঃত| লাভ করা 
যায়। এই সকল উপকার লাভ করিবার প্রধান ওষধ-_ 
সুরাসম্পর্কশুন্য 
সারত্যত রসায়ন। 
যুল্যাদির বিবরণ ।-- 
প্রতি শিশি ১* বাত 
ডঞ্গন ১২২ টাকা। 
প্রাণ্ডি-স্থান”_ 
সান্তাল কারমেসী। 
ঘোড়ামারা--রাঈসাহী। 


বিজ্ঞাগনদাতাদিগকে চিঠি লিখিবার সময় 'সাহিতে?'র উন্লেখ করিলে 
অনুগৃহীত হছইখ | 


২৪ সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী । 
-সেবীর প্রধান সুহ্ৃৎ। 


. আমাদের মহানুগন্ধি মনি 
দবি্ধকর আযর্ষেদীয় উপাদানে 
প্রস্তত, কেশটতৈল “কুস্তলবৃষ্য” ৷ 
এই কেশতৈল-প্রাবিত বঙ্গে যখন 
কোনও কেশ তলই ছিল না, তখন 
আমাদের “কুস্তলবৃধ্য ছিল। এই 
নুদীর্থ চল্লিশ বৎসর কাল, আমা- 
দের মহা সুগন্ধি আমুর্বদীয় তৈ 

"কুস্তলবৃস্তু" জনসাধারণের শ্রদ্ধা 

ও প্রীতি আকর্ষণ করিয়া চা  ব্রহ্মানন্দ কেখব সেন, মহর্ষি দেবেজনাথ 
ঠাকুর) কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথ, জজ স্তর চল্রমাধব, জজ ম্যর আগুতোফ, 
নাটরাচার্ধ্য গিরিশচন্, রহত্ত-নাট্যকার অমৃতলাল-লকলেই আমাদের এই 
কুম্তল-বৃষ্যের অবারিত প্রশংসা করিয়াছেন। আপনি বদি সাহিত্যসেবী 
হন-_তাহ! হইলে নিত্য. ্নানকালে ইহা ব্যবহার করুন। ইহা ব্যবহারে 
মাথা ঠাণ্ড। থাকে, মস্তি সবল হয়, রাজ্জে সুনিজ্রা হয়। 


বুল্য-_প্রতিশিশি এক টাক1। মায় ডাকব্যয় ১/, টাকা। তিন 
শিশি ২* ডজন ৯২ টাক! । 


মহাদৌর্বল্যের অব্যর্থ প্রতিকারক। 


আমাদের “অশ্বগন্ধার শরস।” ইহা! খবি প্রণীত মহৌধধ।-_ সর্ববিধ 
দৌর্বাল্যে- শারীরিক ও মানসিক শক্তিহীনতার় ইহা মন্ত্রোবধির মত কার্য্য 
করে। যে কোনও কারণে এই রনহোপকারী রসায়ন. সেবন কর! উচিত। 
ইহা! সেবনে গায় শক্তি বৃদ্ধি হয়, মেধাবৃদ্ধি হয়, অগ্নিবৃদ্ধি হয়, আমু বৃদ্ধি হয়__ 
দ্বেহ সম্পূর্ণরূপে বলিষ্ঠ থাকায় সংক্রামক রোগে আক্রমণ করিতে পারে না। 
মূল্য গ্রতিশিশি ১* টাক] ? মায় ডাকমাগুল ১%৩/ টাকা । 

অকৃত্রিম, ও বিশুদ্ধ মকরধবজ মানবের জীবনীশক্তি | 
খধি-প্রণীত মকরধবজ, অন্থপান বিশেষে, সর্ববিধ রোগেই প্রযোজা। 
শিশুরোগে ও বন্ধাবন্থার রোগে যখন কোনও ওধধেই ফল হয় না, তখন 
মকরধবজই জীবন রক্ষা করে। আমাদের মকরধবজ অকুজিম জন্য ভারত 

বিখ্যাত । ' সাত পুগিসা নৃর্ম্য এক টাক1) মায় ভাকবায় ১৩ টাকা। 

| কবিরাজ-_জআভতোব সেন ও পুলিন বিহারী সেন 
১৪৬ নং (লোয়ার চিৎপুর রোড, বালাখান!। 





সাছিতা-বিজ্ঞাপনী । . ২১ 


মালদহ-জাতীর়-শিক্ষাসমিতি-গ্রস্থাবলী। 
€ এজেন্টস্‌, চক্রবর্তী চ্যাটার্জি এও কোং, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা) 

১। অনুসন্ধান (প্রবন্ধ-গুচ্ছ)__বিধুশেখর, হরিদাস, রাধাকুবুদ্র,যাধেশচজ্জ, 
কুমূদ্রনাথ প্রভৃতির রচনা হইতে সঙ্কলিত। মূল্য ১২ টাক1। ২ শ্রীহরেজ- 
নাথ ঘোষ-_ইতিহাস-শিক্ষাগ্রণালী, প্রাথমিক বিদ্ালয়ের জন্ট । বুল) %০। 

৩। শ্রীরাজেজ্নারায়ণ চৌধুরী,_( ক) মালদহ জেলার ভৌগোলিক 
বিবরণ। মুল্য %*। ( খ) বস্ত-পরিচয় ও ইন্্রিয়-পরীক্ষা1। 

৪। শ্রীহরিদাস পাঁলিত- (ক) মালদহের গম্তীরা-_বাঙ্গালার ধর্ম ও 
সামাজিক ইতিহাসের এক অধ্যায়। যুল্য ২২ টাক1। ( খ) মালদহের 
রাধেশচন্ত্র। মৃল্য ।০। (গ) মালদহের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য, (খ) বাঙ্গা- 
লার প্রাচীন পু'খির বিবরণ। 

৫। ৬রাধেশচজ্জ শেঠ বি এল্‌--( ক) এঁতিহাসিক প্রবন্ধ। 

€খ) মালদহ-রত্বাল। ( প্রাচীন গৌড় ও পৌওু,দেশের প্রসিদ্ধ নৃপতি, 
সাধু; ধর্মমপ্রচারক, বণিক্‌ প্রভৃতির সংক্ষিণ্ত বিবরণ )। (গ) সেকগুভোদয়! 
পাওয়ার বড় দরগায় প্রাপ্ত শাহ জালালুদ্দিন তাব্রেজির জীবনবৃতাস্তমুলক 
সংস্কৃত গ্রন্থ, হলায়ুধ মিশ্র প্রণীত। 

৬। প্রীবিপিনবিহারী ঘোষ, বি এল্‌__মালদছে এঁতিহাসিক অন্ুসন্ধান- 
কার্ধ্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় । 

৭। শ্রীনলিনীরঞ্রন পণ্ডিত, ভূতপূর্ব্ব 'জাহ্ুবী' ও “যমুনা” সম্পাদক-_ 
কান্তকবি রজনীকান্ত (যন্তন্থ )। 

৮। শ্রীভীমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় বিস্ভাভৃষণ বি এ, বি এস সি, অধাপক, 
বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনৃষ্টিটিউট--( ক) "15 7:০01102010 70020 ০ 
11001--২২ টাক1। (খ) অর্জকরী উত্তিদ্-বিস্তা । 

৯। প্রীবিধুশেখর শান্ত্রী-_( ক) সৌন্দরনন্দ অশ্বঘোষ প্রণীত সংস্কৃত 
গ্রন্থের বঙ্গান্থবাদ, (খ) মিলিন্দপঞ্ হ-_দ্বিতীর ভাগ, ( গ ) ভিক্ষুপ্রাতিমোক্ষ 

১০। শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম এ-__-(ক) অন্ন-সংস্থান (খ) ভারতের 
বৈষয়িক তথ্যসংগ্রহ | | 


শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার প্রনীত বিবিধ প্রবন্ধ 
০০ 


জ্ীযুক্ত অক্ষরচ্জ সরকার “সাধনা? সম্বন্ধে বলেন-__”এমন গুরুতর রিষয়ে, 
এমন সর্বজনের প্রয়োজনীয় বিষয়ে, এমন আড়ন্বরপূন্, অনক্কারশুন্ত, নিরেট 
ভাষার, এত কথার আলোচনা, বোধ হয় বাঙ্গালায়স্মার নাই। “বাহ্‌ বন্তর 
সহিত মানব-প্রক্কৃতির সম্বদ্ধ-বিচারে' নাই-_-“অনুশীলনতত্ে' নাই-_“ভক্তিযোগে' 
নাই-বোধ করি আর কোথাও নাই ।” 


_ বিজ্ঞাপনাতাদিগফে চিঠি লিখিবার সময়ে “সাহিত্যের উল্লেখ করিলে 
অন্তপৃহীত হইব।  " ও 


২২ সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী ৷ 


পধ্জপ্রদীপ ঃ 

শরীযুক্ত সুবোধচজ মুষদার বি.এ, গ্রদীত পাঁচটি ধর্শামূলক গল্পের সমষ্টি । 
খধিকর কাউণ্ট টলষ্টয়ের জন্গুলরণে লিখিত। শ্রীযুক্ত দ্বিজেজানাধ ঠাকুর, 
ভুক্ত রবীজনাথ ঠাকুর প্রভৃতি হ্থুধীবৃন্দ এবং বঙ্গবাসী, হিতবাদী, বেলী, 
জুলভসমাচার, প্রবানী প্রভৃতি ঘার! বিশেষভাবে প্রশংপিত। পিত। পুক্রকে, 
ভাই গাই ও ভগ্িনীকে, স্বামী স্ত্রীকে, পিতা পুত্রকে উপহার দিবার এমন 
অসাশ্প্রদারিক পুস্তক বাঙ্গলায় নূতন । কবিবর রবীজ্নাথের কথার, “ইহার 
নির্মল শিখা বাঙ্গালী গৃহস্থঘরের অন্তঃগুরে পবিত্র আলোক বিকীর্ণ করিবে ।” 
উৎকৃষ্ট বাধাই। মুল্য দশ আনা। 


আহোম-নতী 

ভীযুক্ত প্রিক্নকুষার চট্টোপাধ্যায় প্রদীত। ছুইখানি সুন্দর হকফটোন চিত্র 
সম্বলিত। আহোম রাজবধূ জয়মতী কুঁন্রীর অপূর্ব পাতিত্রত্য ধর্মরক্ষার্থ 
জীবনদানের অলৌকিক কাহিনী । প্রত্যেক স্ত্রীর অবশ্ত পাঠ্য। শ্রীযুক্ত 
সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নাইট, এম্‌-এ, ডি-এল্‌, মহাশয় বলেন-_ 
«আহোম-সতীর ভাষা অলঙ্কৃত অথচ সরল, ভাবগুলি প্রাঞ্জল 
অথচ গভীর | বহু ক্ৃতবিস্ত ব্যক্তিগণ কর্তৃক স্বুপ্রশংসিত। উপহার 
দিবার উৎরষ্ট গ্রস্থ। জমকালো! রেশমের কাপড়ে বাধাই, সোণার জলে নাম 
লেখ।। মূল্য অত্যন্ত সুলভ, আট আন! মাআ। গ্রন্থকার প্রণীত 
“গিরিকাহিনী” (শিলং ও তন্নিকটবর্ভা স্থানের বিবরণ ) সিক্কের কাপড়ে 


বাঁধা ৪৯ । ঠাকুর ৰ 


প্রযুক্ত নিশিকান্ত চক্রবর্ভাঁ, বি-এ প্রণাত। সাধকশ্রেষ্ঠ সর্বানন্দের 
মনোহারিণী জীবনকাহিনী। শিশুগণের সুখবোধ্য সরল, প্রাঞ্জল ভাষায় 
উপন্তাসের ন্যায় মধুর তাবে জীবনবৃ বর্ণিত। ইহা স্ত্রী পুরুষ, যুবক যুবতী, 
বালক বালিক।, সকঞ্জলরই স্ুখপাঠ্য ও' প্রীতিগ্রদ। চিত্রবিচিত্র নানা রঙ্গে 
সুরজিত ছবি সহ নুন্দর এট্টিক কাগজে মুজিত। মুল্য ছয় আনা। 
আমর] শিশুপাঠ্য, আ্্ীপাঠ্য, উপহারোপযোগী নাটক, গল্প, উপন্তাস, 
ইতিহাস, কাব্য ও কবিতা সাহিত্য, জীবনী, ভ্রমণ-কাহিনী, ধর্মগ্রন্থ প্রভৃতি 
যাবতীয় 'বাঙ্গল! পুস্তক মফঃগ্ঘলে যথোচিত কমিশনে বথাসদয়ে সরবরাহ করি। 
প্ীব্রজেজমোহন ছত্ব, 
উ,ডেপ্টস্‌ লাইব্রেরী-_৬৭, কলেজ সীট, কলিকাতা। 


 বিজ্ঞাগনদাভাদদিগকে চিঠি লিখিবার সময় 'সাহিত্যে'র উদ্লেখ করিলে 
অন্থগৃহীত হইখ। 


সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী । -হ৩ 


ছায়াদর্শন 


রায় বাহাদুর কালীপ্রসর ঘোষ, বিভাসাগর, সি, জাই, ই, প্রণীত। এই 
নূতন গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। মান্ধুষ দরিয়া! কোথায় 
যাক, কি অবস্থায় কালযাপন' করে, এবং কিরপেই বা পরিণানে মুক্তি পথ 
প্রাপ্ত হইয়। থাকে, ছায়াদর্শনে এ প্রশ্নের প্রত্যক্ষ প্রনাণযুক্ত মীষাংস! আছে। 
লোকান্তরিত ব্যক্তির পুনরায় ছান্নামৃর্তিতে দর্শস-দরান বিষয়ে অনেকগুলি 
নুন্দর কাহিনী আছে, প্রত্যেকটিই সজীব সত্য-_মামব-বুদ্ধির অগষ্য এবং 
বিন্ময়াবহ। ভবল ক্রাউন ৩৬০ পৃষ্ঠ] । বুল্য ১৪০। 

্রন্থকার-প্রণীত প্রতাত-চিন্ত। ॥* নিভৃত-চিন্ত! ১২ নিশাথ-চিত্তা ১* 
প্রমোদ-লহরী ১-২ ভ্রান্তি-বিনোদ ১-২ ভক্তির জয় ১1* জানকীর জঙ্রি- 
পত্রীক্ষা। ৪ মা না মহাশভি ॥/*। 


নিত্যানন্দ-চরিত 


শ্রীযুক্ত বজেশ্বর চট্টোপাধ্যায় বিভাবিনোদ প্রণীত। বলের প্রধান প্রধান 
শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ ও সংবাদপজ্জ-সম্পা্দকগণ কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত | বছ দিন 
ষাবৎ বঙ্গীয় পাঠকগণ যে অভাব বোধ করিয়া আসিতেছিলেন, জাজ তাহ! 
দুর হইল। নিত্যানন্দ: প্রভুর বিশুদ্ধ জীবনচরিত সম্পূর্ণ নূতন ধরণে, নূতন কলে- 
বরে এই প্রথম প্রকাশিত হইল। ইহ! প্রেমের পবিত্র প্রশ্রবণ, ভক্তির বিমল 
উৎস, জ্ঞানের অক্ষয় ভাগার।. বল! বাহুল্য, এ প্রকার বিশ্বপ্রেমষের করুণ 
মুর্তি এ পর্য্যন্ত কোনও গ্রন্থে চিত্রিত হয় নাই। আকার ডবল ক্রাউন ২৫* 
পৃষ্ঠা। ছাপ! ও কাগজ মতি উৎকৃষ্ট । উত্তম কাপড়ে সোনার জলে বাধা, 
মূল্য এক টাক। ও 


হিমীলয়-ভ্রমণ 


পরিব্রাজক ্রগুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী প্রণীত । “ইহাতে বিবিধ তীর্থের 
অধিষ্ঠান-স্থান হিমালয়ের কথ! এবং তীর্ঘযান্রীর পর্যাটকের ও জানপিপান্থুর 
জ্ঞাতব্য সমস্ত তথ্য সুন্দর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে । যাহার! হিম্ছুর প্রধান 
তীর্থ বদ্রীনারায়ণ, কেছার, গঙ্গোত্তরী ও বমুনোত্তরী দর্শনে গন করিবেন, 
এই পুস্তকখানি তীহাদের অতি উৎকষ্ট পথপ্রদর্শক | নূল্য এক টাকা। 


জীব্রজেজমোহন দত্ত, 
ই ডেন্টস্‌ লাইব্রে্ী--৬৭, কলেজ স্ত্রট, কলিকাতা। 





বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে চিঠি লিখিবার সময় “সাহিত্যের উল্লেখ করিলে 
| অনথগৃহীত হুইব। . " + 


২৪ সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী। 
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র, বি-এ প্রণীত 


উচ্ছাস 
উচ্ছাসের পরিচয় বিজ্ঞাপনে প্রকাশ করা অসন্ভব । খিনি একবার পড়িয়া- 
ছেন, তিনিই এ কথা মুক্তকণ্ঠে ্বীকার করিবেন। উচ্দ্বাসের তুলনা “উচ্ছ্বাস? 
বঙ্গসাছিত্যে এরূপ পুণুক আর নাই! শোকতাপদঞ্ণ হৃদয়কে শান্তি দিতে 
এরাপ গ্রন্থ আর নাই। অত্যুৎকষ্ট ছাপা ও বাধা, মূল্য ৪০ । 


প্রতাপ সিংহ 
মহারাণার একখানি সুন্দর হাফটোন চিজ্রসংবলিত। ছাপ! ও কাগজ 
সুন্দর । এ পর্য্যন্ত প্রতাপ সিংহ সম্বদ্ধে যে সকল পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, 
সে সমস্তই উপগ্ভাস, ইতিহাস নহে। গ্রতাপনিংহের বিশুদ্ধ জীবনচরিত 
এই প্রথম প্রকাশিত হইল। ইহার ভাষ৷ সতেজ ও প্রাঞ্জল, বর্ণনা সর্বআই 
হৃদয়গ্রাহিণী। লিপিচাতুধ্যে ইতিহাসগ্ কিরুপে উপন্তাসের মত সরস হইতে 
পারে, এই পুস্তকে তাহ। দেখিতে পাইবেন। প্রতাপ সিংহ বীরচুড়ামণি! 
কিন্ত বীরত্ব অপেক্ষাও তাহার চরিত্রেরহই গৌরবই অধিক। পড়িবার ও 
* পড়াইবার, উপহার ও পুরস্কার দিবার এমন উপযুক্ত পুস্তক ছুল্লত। ডবল 
ক্রাউন ছর ফর্্মা। মুল্য ।%* ছয় আন! । 


ধম্মপদ 


প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ধন্মপদ্দের বিশুদ্ধ প্রাঞ্জল পস্তান্ধবাদ। কাগজ, ছাপা, 
বাধাই অতি উৎকষ্ট মুল্য 1%* ছয় আন1। 


সংস্কৃত নাটকীয় কথা 


'শ্ীবুক্ত পঞ্চানন ঘোষাল, এমৃ-এ, বি-এল্‌ প্রণীত। সংস্কতানভিজ্ঞ 
পাঠকের জন্ প্রাঞ্জল ভাষায় সংস্কত নাঁটকসমূহের ভাষান্বাদ। সুন্দর 
গল্লাকারে থণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। ছাপা, কাগজ ও বীধাই 
উৎকষ্ট। মূল্য ॥* আন! । 


মেম্মেরিজম-শিক্ষা 


প্রসিদ্ধ মেস্মেরাইজার ভাক্তার কুঞ্জবিহারী ভট্টাচার্য্য, এফ.১টি,এস্‌,প্রণীত । 
গর বিশেষ উপযোগী । মেস্মেরিজম্‌ দ্বারা রোগ-চিকিৎস। 
এবং অলৌকিক ব্যাপার সকল উৎপন্ন করিবার বিষয় অতি বিশদরূপে বর্শিত 


হইয়াছে। মূল্য এক টাক1। পীরে ্ 
উডেন্টস্‌ লাইব্রেরী,_৬৭, কলেজ স্ত্রী, কলিকাত। । 


বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে চিঠি লিখিবার সমর “সাহিত্যে” উল্লেখ করিলে . 
. অন্বগৃহীর্ত হইব। - 


সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী । ২৫ 
ছেলেমেয়েদের নূতন সচিত্র যাসিকপত্জ . ...... 


শব উপেজকিশোর রায়চৌধুরী বি, এ লম্পাদিত। . : 


এসন্দেশের” 


ইবশাখ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে 


এই সংখ্যায় সুন্দর কবিতা, পৌরাণিক আখ্যারিকা, উচ্চকথা, গানঃ 
কথাবার্তা, খেলার কথা, ধাধণ, হেঁয়ালি প্রস্ভৃতি বিষয়, এবং "সন্দেশের” জন্ত 
বিশেষ তাবে অক্ষিত সুন্দর রঙিন ছবি ও অনেকগুলি সুন্দর হাফটোন ছাঁষ 
আছে। 

ছেলেষেয়েদের হাতে একবার “সন্দেশ” দিয়! €দখুন; তাহার! আমোদের 


সঙ্গে শিক্ষা ও পাইবে। 
অগ্রিম বাধিক মূল্য ডাকমাগুল সহ ১%* টাক! । 


ভিঃ পিঃ তে ১৮ আনা । 


টাক! কড়ি, চিঠি পত্র, গ্রবন্ধাদি, নিরলিখিত ঠিকানার পাঠাইবেন। 


ম্যানেজার, “সন্দেশ” কার্যালয় 
২২নং জুকিয় প্র, কলিকাতা। 


বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে চিঠি লিখিবার সর 'সাহিত্যে'র উল্লেখ করিলে 
অন্ুগৃহীত হইব। 


সাহিত্য-বিজ্ঞাপনা। 


বাঙ্গুলীর বেগস 


সৃপ্রসিদ্ধ লেখক ভীযুক্ত ব্জেজনাথ বন্দ্যোপাধ্যাক্ন প্রণীত 
( পণ্ডিত শ্রীঅযূল্যচরণ ঘোষ বিভ্াভূষণ লিখিত ভূষিকা সংবলিত ) 
ইহাতে ৭খানি সুন্দর সুন্বর হাফটোন চিত্র আছে। পুরু এন্টিক কাগজ, 
সুন্দর বীধাই। নবাবী জামলের নিখুত ফটো, সাহিত্যের সমুজ্ছল রত্ব। 
বহুবর্ণে মুক্রিত ঘসিটী বেগমের অপূর্ব চিত্র !! 

প্রসিদ্ধ তিহাসিক প্রীঅক্ষয়কুমার সৈজ্রের ইহার পাঙ্লিপি পাঠ ক্রিয়া 
শিথিয়াছিপেন £-- 

"লেখকের বিয়বিন্যাসকৌশল ভাল ॥ রচনাশক্তিও বিকশিত হইতেছে। জামাকে 
সময়ে সয়ে অনেক নবীন লেখকের পাঙ্লিপি দেখিয়! দিতে হয়, কিন্তু এরূপ নবীন 
লেখকের পরিচয় বড় অধিক পাই নাই। 

মূল্য মাত ॥* আন] । 
জ্ীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় 
২০১ কর্ণওয়ালিস স্রীট, কলিকাতা 


তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে! 
ল্প্রতিষ্ প্রবীণ কৰি ত্ীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল প্রীত 


ও্রাডীঞ্প | 


গরিবদ্ধিত ও আমূল পরিশোধিত । 
সাহিত্য-সম্পাঙ্দক পঞ্ডিতবর শ্রীধুক্ত স্বরেশচজ সমাজপতি বহাশয় 

লিখিত ভূমিক! ও কবির প্রতিষৃর্তিসহিত 
অতি সুলার মুদ্রণ নূল্য ৪* আন! । 

জ্রীগুরুদাস চট্োপাধ্যায়। 

২০১ নং কর্ণগয়ালিস্‌ ইট, কলিকাত]। 
বিজাপনজাতাদিগকে চিঠি লিখিবার সময় 'সাহিত্যো'র উল্লেখ করিলে 
- অন্ুগৃহীত্ত হইঘ। 


সাহিত্যা-বিজ্ঞাপনী ৷ খ্ 
শ্রীযুক্ত দীনের্রুমটর রাক সম্পাদিত 
রহম্যলহরী উপন্যাসমালার 


প্রথম উপন্যাস 


বিধির বিধান । 
ৰালক বালিক। হইতে অশীতিপর বৃদ্ধ পর্ধ্যস্ত 


সকলেরই আনন্দদায়ক । 


ইহা বিংশ শতাব্দীর আরব্য উপন্যাস ; 
সেইরূপ অতি বিচিত্র, রহস্তাপুর্ণ, 
স্থখপাঠ্য ও কৌতুহলোদ্দীপক । 
অতি অল্পই অবশিষ্ট আছে। 
ছাপা, কাগজ, বাধাই অতি হন্দর, 
মূল্য স্থুলভের চূড়ান্ত 
রাজনংস্করণ কেবল নয় আনায় । ডাকমাশুল স্বতন্ত্র। 
কেবল নিন্ম ঠিকানায় পাওয়া যায়। 
ম্যানেজার-_-রহুস্য-লহুরী, 
মেহেরপুর, নদীয়। 


বিজ্ঞাপনদগাতাদিগকে চিঠি লিখিব্যর. সময় সাহিত্য উল্লেখ কাঁ়লে 


জন্কুগৃহীত হইব । - 


২ সাহিত্য-বিজ্ঞাগনী 
নৃতন বই. 
শ্রীউপেক্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী প্রণীত 


ছোট্ট রামায়ণ 


(শিশুদিগের জন্য সরল পচ্যে লিখিত ) 
ব্হুনংখাক চিত্রে সুশোভিত, তন্মধ্যে 
নেক গুলি নানাবর্ণে রঞ্জিত। 
মূল্য আট আনা _-ভিঃ পিতে দশ আন] । 


শ্রীউপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী প্রশীত 
নি 


১৬৭ পৃষ্ঠা গল্প, ৭০ খান! ছবি। 
চমৎকার রঙিন মলাট। 
মূল্য আট আনা, ভিঃ পিঃতে দশ আনা। 


পপ্রস্থকার গল্পগুলি এমন সরল' সহজ ও সরস করিয়। লিখিয়াছেন যে, 
বালকের তো থাই নাই, অতি বড় বৃদ্ধও ইহ! পড়িয়া মহানন্দান্ুভয় করিতে 
পারিবেন। লিপি-মাধুর্য্যে এ গ্রন্থ সাছিত্যের একটা সম্পদ। ছাপা, বাধ! ও 


ছবিগুলি বেষ সুন্দর ।”_বঙ্গবালী। 


প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে ও নিষ্বলিখিত ঠিকানায় প্রাপুব্য ঃ-__ 


ইউ, রায় এণ্ড সন্স, 
২২ নং স্থৃকিয়া দ্রীট, কলিকাতা । 

বিজ্ঞাপনদাতাছিগকে চিঠি লিখিবার সময় “সাহিত্যে'র উল্লেখ করিলে 
এ অনুগৃহীত হুইব। 


সাহিতা-বিজ্ঞাপনী । ২৯ 
কাল-পরিণয়। . 
্বচাভল-গপন্ব্িশীজ্ । 
কাল-পরিণয়। 
(সামাজিক নাটক ) 
: জীরামলাল বন্য্যোপাধ্যায় প্রণীত | 


দ্বিতীয় সংস্করণ । 
উৎকৃষ্ট কাগজে উৎকৃষ্ট ছাপা -_-উৎকৃষ্ট কভারিং । 
ূ মূল্য ১২ টাক! । 


কাল-পরিণয় অরোরা, ইউনিক, মিনার্ভ, ষ্টার প্রভৃতি প্রকাশ রঙগষঞ্চে 
অভিনীত হুইয়াছে, এবং হইতেছে । আর অপ্রকাশ্ঠ রমঞ্চ ভারতবর্ষের যে 
যেখানে বাঙ্গালী আছে, বাঙ্গালীর বঙ্গঘর্থচ আছে-সেই সেইখানেই 
কাল-পরিণয় অভিনীত হুইয়াছে এবং হইতেছে। | 
কাল-পরিণর ধিনি অভিনীত দেখিয়াছেন অথবা পড়িয়াছেন, তিনিই 
স্বীকার করিয়াছেন এমন নাটক প্রকৃতপক্ষে ই বাঙ্গাল! ভাষায় বিরল। 
কাল-পরিণয় হাসি কান্নার, আলে! ও ছায়ার ঠিক পাশাপাশী সন্নিবেশ 
মনোরম । নাটকীয় সৌন্দর্যের এত উৎকর্ষ আর কোন নাটকে দেখ! যায় 
--এ কথ সর্ব সর্বসমক্ষে জিজ্ঞাসা করিতে সঙ্কোচ হয় না। 
, প্রকাশক 
স্বীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় । 
বেঙ্গল মেডিকেল লাইবেরী, 
২*১নং কর্ণওয়ালিস্‌ স্ীঃ, কলিকাতা । 


বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে চিঠি লিখিবার সময় “সাহিত্যের উল্লেখ করিলে 
অনুগৃহীত হইব। 


৩৪ সাহিত্য-বিজ্ঞাপন। 


শিবাজি ও স্মারাট্রা জাতি . 

ভীশরৎকুমার থায় প্রণীত। মুলা আট আন৷ স্থলে ছর় ানা। কোলিল 
কবি রবীজবাবু এই পুস্তকের ভূমিক। লিখিয়! দিয়াছেন । ইতিহাসপ্রিয় পাঠক 
মানেই ইহা পাঠে অপার আনন্দ অন্ুতব করিলেন। উত্তম কাগজে 


৪০৪ সিরাজুদ্দৌল! । 


শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বৈরের প্রনীত। মুলা (কাপড়ে বাধাই ) ছুই টাকা । 
বাঙ্গালা ভাষায় অক্ষয় বাবুর যত লেখক অতি অল্লই আছেন। এমন 
সুন্দর ভাষা অকাটা প্রমাণ প্রয়োগ সংবলিত ইতিহাস প্রায় দেখা! যায় না। 
সিরাজুদ্দৌল! যে নরপিশাচ ছিলেন না-_মান্ুয ছিলেন__অন্ধকূপ-হত্যা যে 
করনাপ্রহ্ত অলীক বর্ণনা, অক্ষয় বাবুর সর্বপ্রথমে এঁতিহাসিক প্রন্মাণের 

দ্বার। তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন । 
প্রসিদ্ধ উপন্যাসিক শ্রীযুক্ত সরোজ নাথ ঘোষ প্রণীত । 
“মস্তকের মুল্য” 

বঙ্গের বহু লব্বপ্রতিষ্ঠ সংবাদ পত্রের দ্বার! বহুল প্রশংসিত। যে তন 
ভাবের বন্তায় বাঙ্গাল। প্লাবিত হইতেছে, সেই ভার-প্রবাহের তরঙ্গ গলে স্থির 
মুষ্তি রারণ করিয়াছে । স্ষেহ। ভক্তি, প্রেম ও ভালবাসার বিচিত্র লীল।, 

আত্মোৎসর্দের অপূর্ব চিত্র গ্াঃস্থ নিপুণভাবে, উজ্দল বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। 
" শ্ধন্থুধতী বলেন “'সরোজবাবু সর্ব স্বাবের অনুবর্তা, তিনি সাহিত্যের 


তগোবনের সাধক।” 
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উৎকৃষ্ট কাগজে উত্তম ছাপা, সুন্দর বীধাই। মূল্য পাঁচ সিকা মাত্র। 


উনিশ খানি উপাদেয় গ্রন্থ। 


(১) মহাবীর চরিত-_-১৮৫ পৃষ্ঠা দেড় টাক] স্থলে চারি জান1। 
(২), বেণী সংহার ১৫৯ পৃষ্ঠা, এক টাকা ছয় আনা স্থলে চারি আন!। 
(৩) প্রবোধ চঙ্গোদ্বয়-__১১৭ পৃষ্ঠ।, এক টাকা স্থলে তিন জানা । 
(৪. মালাধিকাগ্গিমিজ--৯৫ পৃষ্ঠ! বার আনা স্থলে দশ গয়স!। 
(€) রত্বাবলী--৯৫ পৃষ্ঠ বার আন স্থলে দশ পয়সা । * 

(৬) বিক্রমোর্ধশী--৮৪ পৃষ্ঠা, বার আন৷ স্থলে দশ পয়স। 

(৭). চগকোৌিক--৮৮ পৃষ্ঠা, বার আনা স্থলে দশ পয়স!। 


শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যার ৷ সত্বধিকারী ও কাধ্যাধ্যক্ষ । 
৭*নং কলুটোলা দ্রীট, কলিকাতা । 


সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী । ৩৯ 

(৮) নাগানন্দ--৮৭ পৃষ্ঠা) বার জান! স্থলে দশ পয়স।। 

(৯) প্রিরদর্ণিকা-_€৪ পৃষ্ঠা, আট আন! স্থলে ছুই জান। ; 

(১৯) কপূরমঞ্জরী ৬৫ পৃষ্ঠা, আট আনা স্থলে ছুই আন! । 

(১১) রিদ্ধশালগুজিক! নাটক-_-৭০ পৃষ্ঠ, আট আন! স্থলে ছুই আন! 

(১৩) ধনঞ্রগ বিজয়--২৬ পৃষ্ঠা, চারি আনা স্থলে এক আন!। 

€ ১৩) রজতগিক্সি__-৫২ পৃষ্ঠা, ছয় আন খলে ছুই আন! । 

(১৪) শ্বপ্নষয়ী নাটক--১৮৯ পৃষ্ঠা, দেড় টাকা স্থলে চারি আন! । 

(১২) প্রবন্ধমঞ্জরী _৪৮৬ পৃষ্ঠা, দেড় টাকা স্থলে চারি আন! । 

(১৬) ভারতবর্ষে-__৬ঃপৃষ্ঠা, আট আনা স্থলে ছই আনা। 

(১৭) এপিক্টেটসের উপদেশ-__-৮* পৃষ্ঠা, আট আন স্থলে হই আন] । 

(১৮) দায়ে পড়ে দারগ্রহ-_৭৯ পৃষ্ঠ, জাট আনা স্থলে ছুই আনা। 

(১৯) জুলীয়াস সীজর-__( বাধাই ) ৩৬ পৃষ্ঠা, এক টাকা স্থলে চারি 

উন্দিশ খানি পুস্তকের মোট পৃষ্ঠা ২১৬৯, সুলত মূল্য তিন টাকা আড়াই 
আন! উত্ত উনিশ খানি পুস্তক একত্র লইলে তিনি টাক আড়াই জানা স্থলে 
তিন টাকা পাইবেন। 


ইংরাজী শ্রর্ঘতিশিক্ষা ৷ 


শ্রীরবীজনাথ ঠাকুর প্রণীত। মৃল্য চারি আনা। দেশের সুকুমার মতি. 
বালক বালিকার যাহাতে সহজে বিস্তার্জন করিতে পারে, রবি বাবু ইদানীং 
সেই বিবয়ে যনোধোগী হইয়াছেন । বালকদিগের অন্ত ধাহার প্রাণ কার্দে-_ 
দেশের ভবিধ্যৎ আশ তরসাস্থল বালকদিগের শিক্ষা সৌকব্যার্থ ষিনি আক্রান্ত 
পরিশ্রম করেন. তাহার জন্ম সার্থক। তাহার প্রণীত পুস্তক যে সর্বাগগনুন্দর 
হখবে, তাহ! বলাই বাহুল্য। 


পৌরাণিক কথা। 

পূর্ণেন্দু নারারণ সিংহ এন এ বি, এল. প্রনীচ। মৃগ্য দেড়'টাকা স্থলে 
দশ আন! বাজ । ভাগবত পুরাণ অবণত্ব নে পৌরাণিক কথ। লিখিত হইল। 
ইহাতে পুরাণের কাল নির্ণর, পুরাণের বিধয়, সৃষ্টির উপক্রম, গুলের বিচার 
কারণ হি ও প্রচষ পৃরুষ, শ্রীকফ্ের জন্ম, বন্দাবন-তত্ব রাসপঞ্চাধ্যার়, বর্তযান 
কলিযুগ প্রস্ৃতি গুরুতর বিবয় প্রাঞ্জল ভাষায় নুন্দর যুক্ত সহকারে আলো চিত 
হইয়াছে? আমর! সাহস পূর্বক বলিতে পারি, এরূপ সারগর্ভ উপাদেনর 
গ্ন্থরত্ব সাহিত্যতাগডারে বিরল। হিনি হিন্দুশান্ত্রে অনভিজ্ঞ, হিন্দুশান্তের গৃড়- 
তত্ব জনবগত, তিনি এই'পুণ্তক পাঠে সনাতদ ধর্শের ভি তশ্বরূপ পুরাণগুলির 
গুড় রহত্ব জানিতে পারিষেন। জনসাধারণের সুবিধার নিষিত আমর! ইহার 


মূল্য হাস করিলাম। ণ 
জীমনোরঞ্জন বন্দোপাধ্যার। সত্বধিকারী ও কার্য্যাধ্যক্ষ 
ণ*্নং কলুটোলা দ্র, কলিক্তা! |. 


৩২ সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী ৷ 
শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রণীত 
১। তপশস্যার ফল (নুতন গ্রন্থ) ॥০ 


“অসাধারণ শক্তিশালী লেখক বিজয় বাবু বঙ্গসাহিত্যে সথপরিচিত। 
কি ভাষার পারিপাটো, কি রচনার নিপুণতায়, কি ভাবের সামগ্জসে, কি 
বর্ণনার সরলতায় বিজয় বাবুর অমর লেখনীতে যেন ইন্দ্রজাল ক্রীড়া করে। 
কবির সুশ্ষদিষ্টি চিন্তিত চরিত্র সকলের প্রাণের অন্তরালে যাইয়া ঘটনার 
আবর্তনে আলে। ও ছায়ার ন্যায় পরিবর্তিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাব ও চিস্তাতরঙ্গ 
গুলি স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে উপলব্ধি করিয়াছে ।” ( পনব্যভারত”) 

২। কথানিবন্ধ (গল্পের বই) ২ 

শক * * পদ্য কথা বা গল্পগুলির মধো প্রথম ছয়টি প্রাচীন ভারত 
সম্বন্ধীয় এবং শেখ দুটি বর্তমান বাঙ্গালী সমাজ বিষয়ক । সমুদ্ধ গল্পগুলিই 
অধিকন্ত প্রাচীন ভারত বিষয়ক গল্পগুলিতে তৎসময়ের সামাঞ্জিক 
বিশেষত্ব । পদ্য গল্পগুলিও যনোঠব | ইংরাজী আইভিল (10511 ) জাতীয়। 
*** *. সুনন্দা বৌদ্ধুগের গল্প ; পবিত্র, নিংস্বার্থ, নিরাশ! প্রেমের সুন্দর চিত্র । 
“মেলা ও সোহেলা” একটি হৃদয়বিদারক কুলিকাহিনী ইত্যাদি। ( “প্রবাসী” ) 

৩। পঞ্চকমালা (কবিতা ) ১-২ 

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন__“আপনার কর্বতার বিচিএ 
লীলাময়ী নৃত্য-গতি, সরস নবীনত1 ও ললিত মধুর নৃপুরবন্কার সচজেই মনকে 
আকর্ষণ করে । আপনার একদিকে প্রত্ব-তত্ব-চিন্তা, আর ত্রক্দিকে কবিত! 
--এই ছুই সপত্বী বেশ ত নির্বিবাদে আপনার সহিত ঘর করিতেছে!” 
"এই দেবোপম কবির হৃদয়খানি যদ্...স্বদেশী কাগজে ফুটিয়া বাহির 
হইত, তযে কত সুখের হইত !...বিক্ঞয়চন্দ্র কোন্‌ শ্রেণীর কবি. তাহা বিচারের 
এখনও সময় উপস্থিত হয় নাই। ভক্তিরস, তাহার প্রেমরস বুবিয়া সকলের 
সকন রসকে ঢাকিক্া ফেলিয়াছে। গ্রস্থকারের লেখনী ফুল চন্দনে ভূষিত 
হউক ।” ( “নব্যভারত” ) 

&1 ফুলশর কেবিতা) ১২ ৫। যজ্ঞভস্ম (কবিত1) ১-২ 
৬। কালিদাস (নুতন গ্রন্থ) ।%০ ৭। থেরীগাথা (নৃতন গ্রস্থ) ১২ 
(যুল পালি, বাঙ্গাল! টীক1 ও পদ্চান্থবাদ ) 
৮। উদ্ানম্‌ (নূতন গ্রন্থ ) %, 
€ মূল পালি, বাঙ্গাল! টীক। ও পদ্যান্থবাদ ) 
৯। সচ্চিদানন্দ গ্রস্থাবলী ( কবিতা ) ॥০ 
১*॥ সোনাপুর (ইংরাজী ইতিণাস ) ১২ 
১১। - গীতগোবিন্দ ( শীঘ্র প্রকাশিত হইবে ) &* 


শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় । 
২*১ কর্ণওয়ালিস স্ত্রী, কলিকাতা । 


অন পাহথা সমহাহি নম উদ কারবেন। ও 
প্রসিদ্ধ শপন্যাসিক | 
 শ্ীঅনুকুলচন্্র মুখোঁপাণ্তায় প্রণীত ্রশ্থাবলী ॥ 


১। বিধি প্রসাদ। 


মনোরম সামাজিক উপন্যাঁস। 


২৬২ পৃষ্ঠায় সমাপ্ড॥  ভিনথানি লুন্দর চিত্র শোভিত । এ্তন্ব্যতীভ 


" পপ্রিয়জনরে উপহার দিবার নিমিত পুস্তকের ভিতর স্বতন্্ মুদ্ত্রিত প্র আঁছে ॥ 


যুল্য এক টাকা, ঝক্ঝাকে রেশমী ০০ টাকা মান্র। ছাপা, কাগজ 
সমস্তই মনোহর । 

এই গ্রন্থে জন্মাস্তরবাঁদ, প্রেততব, ৫ পাপ পুপ্যের বিচার, এতৎ” 
সংক্তান্ত হিন্দুশাস্্রসম্মত ব্যাখ্যা, আদর্শ হিন্দুরস্ষভ্ৰীস্ত অজ্ঞান হিন্দুর, এবং 
পাশ্চাত্য-শিক্ষিত, পাশ্চাত্য সভ্যতাদীপ্ত বাঙ্গালী-সাঁহেবের সমাঅচিন্ 
- পাঁশাপাশি ভাবে প্রীগ্ল ও ওজস্থিনী ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে । আর্য্য- 
খধিগণ প্রবর্তিত সনাতন ধর্মের সরল ব্যাখ্য। ইহাতে আছে, অথচ তাহ! 
একদেশ-দর্শিতাপূর্ণ নহে-প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দর্শন-শান্ত্রসমদ্থয়ে লিখিত ৷ 
এই সকল জটিল বিষয় যাহাঁভে সুকুমারমতি বালক, এমন কি সামান্ 
শিক্ষিতা মহিল! পর্য্যস্তও সহজে বুঝিতে পাঁরেন, তদ্রপ ভাষায় ও ভাবে 
উপন্যাসের বর্ণনাচ্ছলে বিবৃত করা হইয়াছে । 

এইত গেল শাস্ত্রীয় কথার বিচার। এ্রতছ্যতীত আর কি কি আছে 
দেখুন । আহ্ুষ্ঠানিক হিন্দু জীবনের আদর্শ চিত্র, পিশাচ-প্ররুতি মানবের ভীষণ' 
জিঘাংসা, হিন্দু বিধবা বালিকার প্রবল ধর্দদভাব, পরুছিতসাঁধনের অনুপম 
দৃষ্টান্ত । এক কথায় এমন শাস্ত্রোপদেশমূলক, গবেষণ।পৃর্ণ, সারগর্ভ, সর্ববান্ধ- 
সুদূর উপন্তাস বঙ্গ-সাহিত্য আর প্রকাশিত হয় নাই। 


২। বঙ্গলন্্ী। 


মূল্য বার আনা! । যদি হিন্দু সমাজকে অধঃপতন হইতে রক্ষা করিতে 
'চাহেন, তাহ! হইলে বঙ্গলক্্ী পাঠ করুন। বদি: সতীত্বের আরশ দেখিতে 
 জটাহেন, তাহা হইলে গৃহবাগ্মীদিগকে . প্বঙ্গলঙ্গী” পাঠ করিতে দিউন॥ . 


'অধপতিত কিছু সমাজের চক্ষে সভীদ্বের আদর্শ কাই নিবার জর 
 শবগলক্্ীপর হাটি । : হিন্দু শাসের, মহতী শিক্ষা হিন্দু রমণীর কর্তব্য নিষ্ঠা 
বঙ্গীয় সমাজের আদর্শ চিত, বঙ্গ ভাষার যনোহারিত, ভাবের মৌলিকত! 
ও বৈচিজ্ঞ--একাধারে দেখিবার ইচ্ছা থাফিলে, *বঙ্গলক্ী পাঠ করুন 
এমন ীগঠ-সামাতিক উপনতাসবসাহিতো বিরল । ধরিযপনকে প্রীতি 
উপহার দিবার উপযুক্ত পুস্তক। বনিত| হুহিত, ভগিনী .মাতা সকলে 
এতে বষিয়! নিঃসস্কৌচে পাঠ করিতে পারেন। কুলটাঁর কুহকিনী মায়া, 
. অমিদারের অত্যাচার, সতীর ধর্দনিষ্ঠ ও কান্তিকী পতিতক্তি, দেবোপম 
স্বামীর পাশ্থলন ও সাঁধবী স্ত্রী কর্তৃক পুনরুদ্ধার, পাঁপিষ্ঠা কুণটিনীর সতী- 
লহ্বাসে ধন্মজীবন লাভ, মধুর ভাষাষ বর্ণিত হইয়াছে । ও 
জীবন-সংগ্রাম ও মানব-চিত্র প্রণেতা লব্ষপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত 
ক্াঁমপদ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন £---%, ক রঙ গা. 
পুণ্য ও সত্যের প্রভাবে এবং সংসর্গে চরিকবহীনা' হ্দগে কিরূপ বিবেকের 
উদয় হইতে পারে, ভবদাসী বৈষ্বীর চরিত্রে যেরূপ;উজ্জ্লভাঁবে গ্রন্থকার 
তাহা দেখাইয়াছেন, অন্য পুস্তকে ইহা বিরল। হেমলতার চরিত্র 
পাঠে অশ্রু সন্বরণ করিতে পারি না, আর একজনও পারে না। ভগবং 
বিশ্বীদের এরূপ অস্ত বাক্য অতি অল্প পুস্তকেই দেখিতে পাঁই। প্রেমের হা 
হুতাশ হইতে যাহার! এইরূপ ধর্ম্মভাবপূর্ণ পুস্তকের সাহায্যে এই হততাগ 
দেশের যুবক যুবতীকে ধীরে ধীরে ধর্শের পথে আনিবার চেষ্টা করিতেছেন, 
তাঁহারা কেবল ধস্ত নহেন--নমন্ত 1” 
পশ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত হুর্গীনাথ শর্মা শাস্ত্রী এম, এ, লিখিয়াছেন-- 

*আপনা'র বঙ্গলঙ্ষী পড়িলাঁম । লেখায় মাধুর্য. আছে, সরলতা আঁছে। 
আর বেশ সরল প্রাগুল ভাষা । পড়িয়া মনে হয়, ষেন কোন সত্য পারি- 
যাঁরিক বৃতীস্ত পড়িতেছি। অশীস্তিপুর্ণ গৃহস্থলীর চিত্রটা অতি উজ্জল বর্ণে 
অঙ্কিত হইয়াছে, অথচ অতিরঞ্জিত হয় নাই । সাঁধবী রমণীর ক্লেশ-সহিষুতা 
কত গভীর, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়, নয়নে জল আঁপনিই গড়াইতে 
থাকে, ভাবি নারীহদয়ের কাছে পুরুষহদয় হুজলা শ্যামল! নুফলা বনস্থ্গীর 
তুলনায় উত্তপ্ত মরুভূমি ব্যভীত আব কিছুই নহে । আশা! করি, বঙ্গলক্ীগণ 
প্বহলক্মীপ্র নুধান্থাদে বঞ্চিত হইবেন না। যিনি প্রতির্লেশপ্রাণ্ডা সরতীষাঁধরী, : 
তিনি এই মুর নি প্রতিযি্ দেখিতে পাইবেন? আর. ইনি টা 
ইহাতে শিক্ষাঁলাভ. করিবেন । টু 


বঙ্ষবাসী বলেন ১--* *-* গ্রন্থকাবের স্নিগুপ তুলিকাঁয় “বঙ্গলক্ষমী”র 
চরিত্র চিত্রাবলী ধথারাঁগে উদ্ভাসিত । ভাষা মনোরম । এ উগন্তাস-প্লাবিত 
দেশে এ উপন্ধাঁস সমাঁদরের সামগ্রী । এ গ্রন্থ পাঁঠে শিক্ষা ও সম্তোষলাত 
হয়। ঠবকবীর চরিত্র চিঅপটুতায় চিত্তাকর্ষক । 

অবসর বলেন :-বঙ্গলক্্ী উপন্তাস-- প্রতিভা দিছবজ্দল আলোক- 
পাঁতে মনোরম ॥ কেমন করিয়া অদৃষ্ঠ সম্তাড়নে মান্য পথভ্রষ্ট হয়, কেমন 
ফরিয়! বঙ্গলক্ষ্ী বঙ্গকুল-কামিনী আপন ভুলিয়া, আপন মুছিয়া, গ্বামী 
দেবতাকে ভালবাসে, কেমন করিয্াা পাঁপ-মলিনতা পুণ্য-প্রতিভাকে 
ক্াদাইতে গিয়া কীদিয়! পড়ে, এ গ্রন্থে তাহাই লেখক সুনিপুণ হস্তে চিত্রিত 
করিম্াছেন। সর্বত্র ইহা! পঠিত হয়, আমাদের তাহাই প্রার্থনা । 


৩। পলাশী সূচনা | 


মূল্য আট আনা । পলাশী বুদ্ধের সুচনা কিরূপে হইল, ইহাতে প্রা্তল 
/ভাষাঘ ওীতিহাঁসিক তবসহ লিখিত হইয়াছে । সিরাজদ্দৌল1, উম্িটাদ, 
ইংরাঁজ বণিকদল প্রভৃতিব চিত্র সুন্দরভাবে অন্ধিত হইয়াছে । বাহারা 
একাধারে উপস্াস ও ইতিহাস পাঠ করিতে চাহেন, তাহার! বাঙ্গালার শেষ 
স্সাবের অনৃষ্টনেমীর পরিবর্তনব্ষয়ক এই উপন্যাস পাঠ করুন। ন্তন্দর 
কাঁগজে যনোহর ছাপা, উৎকষ্ট বাঁধাই । 


৪। ভীষণ প্রতিশোধ 


সাহিত্যক্ষেত্রে যুগ্রীস্তর উপস্থিত করিয়াছে। ইহাতে অভিনব কল্পনার 
স্মমহান্‌ চিত্র, নৃতন ভাবের অপূর্বব সমাবেশ পরিদৃষ্ট হইবে। সম্পূর্ণ নৃতন 
ধরণের পুস্তক । পড়িতে আরম্ভ করিলে সমাপ্ত না করিস্না উঠিতে পারা . 
যায় না। পাঁঠকালে কখনও আনন্দে উন্মত্ত, কখনও বিদদে অবনমন, 
কখনও উৎসাহে উত্তেজিত, কখনও হতাঁশে মুহমান, হইতে হৃইবে! 
মুসলমান রাজত্বের অবসানকাঁলে বাঙ্গালী দন্দ্যবীর কিন্ূপ শৌধ্য, বীর্য, 
সংলাঁহস ও আস্মনির্ভরতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইহা পাঠে তাহা উপলদ্ধি 
হইবে। বাঙ্গালী বীরের অপূর্ব চরিত্র গাঁধার সুবগচ্ছিটাফ প্রতিফলিত 
কইয়াছে। ১৩* পৃঠাঁয সম্পুর্ণ । ই ডি 


১ 

টি, পপ 6 এম 

নি দ্য রি: 
৫ 2 লাউ তি 


৫ | অশ্রুধারা | 


সুখে ছঃখ, সম্পদে বিপদে অশ্রু মানবের চিরসহচর। যিনি কাঁদিতে 
জানেন, তিনি মহাঁশোকেও অনুতজীবন লাঁভ করিয়া থাকেন। অস্রধার! 
পাঁঠে ইহার সার্থকতা। উপলব্ধি হইবে । দেশের শ্রেষ্ঠ সংবাঁদ-পত্রাদিতে 
মুক্তকঠে প্রশংসিত। ভাঁষা ও ভাব উচ্চ এবং মধুর ॥ যদি শোঁক-তাপ- 
জর্জরিত দেহে অমৃত-আ্রোত প্রবাহিত করিতে চাঁহেন, চিতাগ্িপূর্ণ শ্বশানকে 
নন্দন-কাননসম জ্ঞাঁন করিতে চাঁহেন---অশ্রুধারা! পাঠ করিয়া সে আকাঙ্! 
পরিতৃপ্ু করুন। প্রিয়জন বিয়োগে যখন শোকে চিত্ত অবসন্ন-ছুংখে প্রাণ আকুল 
হইয়! পড়ে, তখন “অশ্রুধারা* পাঠ করিলে জদয়ের ভার লাঘব হয়, শাস্তিরসে 
মনঃপ্রাণ আগত হয়। মূল্য বাঁধাই আট আনা, অ-বাঁধাই ছয় আনা। 
হয়বনগরের প্রথিতনাঁম। সাহিত্যিক ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত দেওয়ান আলি 
সদাত খান মহাশয় অশ্রধার! সম্বন্ধে হিতবাদীর পুস্তকালয়ের কায্যাধ্যক্ষ 
মহাঁশয়কে অযাচিত ভাবে যাহা লিথিয়া পাঠাইঘাছেন, এস্থলে তাহ! উদ্ধৃত 
না করিয়া থাকিতে পারিগাঁম ন1। / 
প্মহাশয় ! গতকল্য ভিঃ পিঃ পোষ্টে আপনার প্রেরিত ছুই খাঁন. 
পুস্তক পাঁইয়াছি। পুস্তক ছুই খাঁনাই ভাল, পাঠ করিয়া প্রীত হইলাম । 
ক. কপ ক্ষ পুস্তকদ্ধয়ের মধ্যে অশ্রধারা! অন্যতম ও উল্লেখযোগ্য। 
'ভাঁযাঁর লালিত্যে ও ভাবের গভীরতায় মনকে আনন্দরসে আপ্,ত ক্রিয়া 
কুলিয়াছে। এই সময় গ্রন্থকারকে নিকটে পাইলে বোঁধ হয় আবেগভরে 
গ্রীতিপূর্ণ আলিঙ্গন করিয়া হৃদয়ের আগ্রহ জানাইতাম । অশ্রুধা রা, 
উদ্‌ত্রাস্ত প্রেম হইতে উতৎকর্ষলাভ করিগ্নাছে বলিয়া মনে হইল । গ্রন্থের 
তুলনায় মৃল্য অতি অকিঞ্চিংকর, কাগজ উৎকুষ্ট, বাঁধাইও সুন্দর। বইখান! 
পাইয়াও রাখিতে পারিলাম না। উহা বাঁড়ীর ভিতরের লাইব্রেরীভূক্ক 
হইয়াছে । আমরা নিজের বহিব্টার লাইব্রেরীর জন্য আরো হুই খান! 
'অশ্রুধার। (অন্গুকৃল চক্র মুখোঁপাধ্যার প্রণীত ) পাঠাইয়] বাধিত করিবেন ।” 
প্রাপ্তিস্থান _শ্রীগুরুদান চট্টোপাধ্যায় এপ সমস, 
বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী ২০১ নং কর্ণওয়ালিস দ্ত্রীট ও 
হিতবাদীর পুস্তকবিভাঁগ ৭০ নং কলুটোল। দ্রীট, কলিকাতা ॥ 


_: হিতাদী রাম মেশিন যন্রে মুদ্রিত--কলিকাতা। 








মফস্বল হইতৈ পত্র দ্বার' 


অন্ধ করিবার বিশেষ হবিধা_, 
08858 চরারাহানা এইজাতের, 
রা জর সহজ শোধের বন্দোবস্ত আছে - 
ও ভ পর্বপ্রকার' খেলার, সরঙাম, 
৭. উটিনব টেনির, ব্যাষিন্টস। ইতযাছির - 
চিত ক্যাইলগের জন পঞ্ লিগুন।: 


86৪. 1৫0. ৩. 88%. 





ফুলের র 


ঠা সম্পূর্ণ মাধুর্য ও 
কোমলত! যদি এসেন্দে পাতে 
ইচ্ছা করেন, তবে আমাদের 


ব্যবহার করুন। এইগুলি বু 
পরীক্ষিত এবং দেশের সর্ববন্্ 
আদরের সহিত গৃহিত | সুবাসের 


করালদন্জত, ২ 
1. /ণী)। মিতা কোমলতা! ও স্থাযীণে 


(|) 81111 বযানকেল প্রত ৭8 ১৪ এ 
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ওকি 





সামিকপত্তর ও সমালোচন। 


স্রীন্র়েশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত। 


ইপ্ডিয়৷ ইকুইটেবেল ইনসিওরেন্স কোং লিমিটেড । 
১মং লালবাজার ফী, কলিকাতা । 
ক্ষতের একটা অন বীমা কোম্পাবী। ইহা গবর্ণদেন্ট সিকিউরিটী দিয়াছেন। ইহা 
সর এচালদ অতি সমীচীন এবং সর্বজনপ্রশংসিত। রিড 
ঞ পকাম্পানী ভারতবর্ষে নাই। বির বিযাপপঠারদহপা 


পিপি ৯৯ 52552 
লেখকগণের নাম ।-_্ীনক্ষযকুদার সৈ১:/০এ "২ধাগৌবিক রা 
চল সয়কার, জীবসাঞীসাদ চদ্দ, জীগীঢকড়ি বন্য্যোপাধ্যায়, জগ্রফখনাথ চৌধুরী, জীশমীশ 
'উন্্ চটোগাধ্যায়, জীদানেতাকুমার ঘা বনৎ দে ইরা যোগ 


৯ জাগরিনা ৮৪৪5 ১৬৪ থ। গজ (কবি) ৪৪৪ ১2] 

২। জীতজা-দেবের ভাশীমন *, ২৯৩ | ৮ বধিষ-প্রসক ৮ ঈ$৯ 
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81 উলাবানীয়দগ্জ ১ ৬৭৭ | ২০1 সনেট-পর্কাশৎ পচ উঠ 
ডখ 


41 অক্গোধশ পত়ীছে কাদা ৬১৭] ১১1 সহযোগী সাহিতা * 
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1 আর গান 
কাঃগুয । হহসরের দুরডল সাত ঈত "ই বট ফু 









বেন কেমিকান এ. 
স্র্মািউটিকাল ওয়ার্কস নিমিডে 
_. কলিকাত। 


১। প্রায় বিংশ বংসয় পূর্বে এই কোম্পানি সামা ভাবে স্থাপিত হয়। 
এখন ইছায় মূলধন «লক্ষ টাক! এধং কার্য্যালয় ১১ বিঘা জবির উপর 
অবস্থিত। খ্বমাষ খ্যাত ডাকার পি, শি, বায়, ভি, এস সি, পি, এচ. ডি, সিঃ 
আই, ই, ডাক্তার রাসবিহারী ধোষ ভি, এল, মি, জাই, ই। রায় বাহাছর 
ডাক্তার চুনীলাল বন্ধ এদ্‌ বি প্রভৃতি এই কোম্পানির অংগীদার ও পরিচালক 
৫ জদ উচ্চপিক্ষিত অভিজ্ঞ রাসায়ণিক সমস্ত বিষয়ের তন্বাবধান করিয়! 
থাকেম। ৫*জন কর্মচায়ী এবং ৩৯ শ্মজীবি সর্বদা নিযুক্ত আছেন। 


২। হমানী, বাঁক, গুলঞ্চ, মিম) অশোক, ফালমেখ প্রভৃতি দেশীয় 
১ বৈজ্ঞানিক ্রদাণীতে রা বে কেমিক্যাল দ্বা' 


[নি **৬ ০০৬১০৯৮ ৯ 
প্রচলিত হইয়াছে । বিবিধ লি ঞ্ ' অভির" সায় শিকের, 
সাহার্যা বাতিরেকে এই সকল বধ প্রন্তত অসম্ভব । 

৩। উৎকৃষ্ট অব্য যাঝেরই অন্গকরণ হইয়। থাকে। সুতরাং বেবল 
ফেছিক্যালেয় ওঁবধেরও নকলের অভাব নাই। সস্তায় জপকারী এবং 
মিষ্ট ও পরীক্ষিত ধধধ যাবহারই বিষেচফের কার্ধয। 

৪। বেঙ্গল কেছিক্যালের ঁঘধ চাহিলে অনেক ফৌকামঘায় অধিক 
জাতের জন্যে বাজে উধধ দিয়! বুধাইবার চে্ট করেন য়ে ইহ! স্যাম 
ফলপ্রদ। একথ] বিখাস করিবেন না। 


প্র লিখলে দৃলাতা লিক পাঠাই থাকি। 
কিসের ঠিকানা 1৯) ঝং অপার লারকুলায বৌ, কমিফাঘ।। 


কেশরঞগ্জন কেন নিত ত্য-ব্যবহাষ্য ? 


কেশবুঞ্জন সুগন্ধে বিশ্ব- 
জয়ী। পঁচিশ বৎসর পুর্বে 
কেশরঞ্জনের উপাদানে যে 
সবদেবছুলভ দ্রব্যের সমা- 
বেশ ছিল, আও সেই 
সবই আছে । বরঞ্চ আরও 
দু চারিটি নূতন উপাদান 
সংযোিত হইয়াছে । দিন 
দিন কেশরগ্জনের গুণবৃদ্ধি, 
যশোবৃদ্ধি ও আদরবৃদ্ি 
হহতেছে। 
কেশরগুন ভারতের গুহে 
গহে। নিঙ্গের শক্তি 
বলে মহাপরীঙণয় বিজয়ী 
হইয়! কেশরগ্রন ভারতের 
জিত গুহে গুহ বিরাজমান 
কেন বলুন দোখ ?--গুণের জন্ত- -কেবন ঘোষণ।র জগ্ত নহে। 
কেশরগুনের '্রতিদন্দ্ী নাঁই। কেন না, অনেকে অন্করণের চেষ্টা 
করিয়াও সিদ্ধমানোবুথ হইতে পারেন নাই । শকেশরঞ্জন” শুগন্ধে অন্নু- 
করণীয়--গুণে অতুলনীয়। মণ্ডিক-বোগের আশু গ্রতীকারে মন্ত্রশন্ডি-সম্পন্ন। 
এক শিশি ১২ এক টাকা ১ মাশুন্াদি।/০ পাচ আনা। 
(চাক উঠার কষ্ট। 
এঠ দরুণ গান্সে সমন্ত বিখ-ব্রাগ যখন অগ্িক্জাণার সন্ত্রস্ত হইয়। উঠে, 
সেই সময়ে নানাবিধ বোগ আসিয়া দেখ! দেয়। বিশেষতঃ ক্ষি-সন্বপ্ধীম় 
রোগই এই সময়ে একটু ব্যাপকভাবে উপস্থিত হয়। সাধারণতঃ-_বঙ্গদেশে 
চোক উঠা রোগ, এই দারুণ নিদাঘে প্রাদ্ভূতি হইয়। থাকে । চক্ষুঃগ্রদাহ 
উপস্থিত হইলে, অক্ষিমগ্ডলে কি শুয়ানক কষ্টই না উপস্থিত হয়। চোক দিয়! 
জল পড়া, চক্ষুর লালিমা অবস্থা, উত্তেজনাময্ প্রদাহ, নিদ্রার ব্যাঘাত প্রভৃতি 
নানাবিধ অশান্তি উপস্থিত হ্য়। প্রথম অবস্থা হইতে চিকিৎসিত না হইলে, 
ইহা ভয়ানক অবস্থা ধারণ করে। যদি প্রথম হইতেই আমাদের “নেব্রবিন্দু” 
ব্যবহার করেন, তাহা হইলে উল্লিখিত সমস্ত স্টপসর্গ বিদূরিত হইয়! চক্ষু 
স্বাভাবিক অবস্থ। প্রাপ্ত হয়। একবিন্দু প্রয়োগে ১ক্ষু বরফের মত ঠাণ্ড। হয়। 
পরীক্ষা প্রার্থনীয় । মূল্য প্রতি শিশি ১২ এক টাকা মাশুলাদি পাচ আন! । 
গতর্ণমেণ্ট নিক ভিপ্লোমাপ্রাপ্ত 
শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুণ্ড কবিরাজের আয়ুর্বেবদীষ ওষধালয়। 
১৮।৯ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রো”, কলিকাতা । 





২ সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী । 


শআভ্ি আন্স্প্যক্ষীন্স হম্াদ ৫৫? 
স্ুপ্রসিদ্ধ স্পরিচিত লেখক 
“উপেক্ষিত”, “সৎসঙ্গ”, «গুরুঠাকুর” প্রভৃতি গ্রস্থ-প্রণেতা 


শ্বীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 


“ব্রবণিনী” 


অদ্ভুত-প্রহেপিকাময় অপূর্ব প্রণয়কাহিনী প্রকাশিত হইয়াছে । 


“বরবধিনী”--প্ৰরবিনী”__“ৰরবধিনী” [| 


একাধারে উপন্তাস, জীবনরহ্ত, গোয়েন্দাকাহিনী ! | পড়িতে পড়িতে 
দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিবে! দশখানি নয়নমনোরঞ্জন, সুন্দর, অতি 
সুন্দর হাফ টোন ছবি *“বরবধিনীর” শোন্ভা লক্ষগুণে বৃদ্ধি করিয়াছে। 
সুন্দর ছাপা-_-উচ্চদরের জ্যান্টিক কাগজ-_ 
কাগজে বাধা-মূল্য ১২ টাকা। 
কাপড়ে বাধা-_মুল্য ১/* পাচ সিকা। 


প্রাপ্তিস্থান 
বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরা। 
শ্রগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় 
২০১ঢনং কর্ণওয়ালিস, স্্রীট, 

কলিকাতা । 


বিজাপনদ্বাতাদদিগকে চিঠি লিখিবার সময় 'সাহিত্যের উল্লেখ করিলে 
. অঙ্গগৃহীত হইব। 


সাহিত্য-বিজঞাপনী ৷ 


প্রলশ্ীযুক্ত মহারাজাধিরাজ হায়দ্রাবাদ প্রদেশাধিপতি নিজাম বাহাছুরঃ 
শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ মহীশূর, বরছা, জিবাদ্ছুর, যোধপুর, ভরতপুর, 
পাতিয়াল। ও কাশ্মীরাধিপতি বাহাছুরগণের এবং অন্তান্ত স্বাধীন 








টা ১ উউ: 
পুর রঃ 
চিরে রি 
হ েনেরি 


রাজন্যবর্গের অনুমোদিত বিশ্বস্ত পৃষ্ঠপোষিত 


কবিরাজ চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের 


জবাকুস্ুম তৈল 


শিরোরোগের মহৌষধ । 
গুণে অদ্বিতীয়! গন্ধে অতুলনীয় ! 


জবাকুন্থম তৈল ব্যবহার করিলে মাথ! ঠা থাকে, অকালে চুল পাকে নাঃ 
মাথায় টাক পড়ে ন!। ধাহাদের বেশী রকম মাথ! খাটাইতে হয়, তাহাদিগের 
পক্ষে জবাকুন্থম তৈল নিত্য-বাবহার্ধ্য বস্ত। ভারতের শ্বাধীন মহারাজাধিবাজ 
হইতে সামান্ত কুটীরবাসী পর্য্যন্ত সকলেই জলাকুম্থম তৈল ব্যবহার করেন, 
এবং সকলেই জবাকুসুম তৈলের গুণে মুগ্ধ । জবাকুস্ুম তৈলে মাথার চুল 
বড়, নরম ও কুঞ্চিত হয় বলিয়! রাজবাণী হইতে সামান্ত মহিলার! পর্য্যস্ত আর 
আদরের সহিত জবাকুন্ম তৈল ব্যবহার করেন। 
এক শিশির মূল্য ১২ টাকা । 
ডাকমাগডুল।* চারি আনা। ভিঃ পিতে ১/* পাঁচ আন। 
ডজন (১২ শিশি )৮৮ৎ আট টাকা বার আনা। 
শ্রীদেবেজ্জনাথ সেন কবিরাজ ও শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ । 


২৯ নং কলুটোল৷ দ্রীট-_কলিকাতা । 


খ্জ্রোপনদাতার্দিগকে ।চঠি লিখিবার সময় “সাহিত্যের উল্লেখ করিলে 
অনুগুহীত হুইব। 


* 


৪ ূ সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী। 


গাছ! দিন্যাশন্যাল নর্শরী !! বীজ !!! 


আবার নূতন আমদানী হইয়াছে, গ্রাহ ক সত্বর হউন, বিলম্বে নিরাশ 
হইবেন, স্ুগ্রসিদ্ধ আমেরিকার ল্যাণ্ডেথ ও রবার্টত্রিষ্ট। এবং ইংলগ্ডের সটন ও 
কার্টার কোম্পানীর সর্বপ্রকার সী ও মরনুমী ফুলের বীজ প্রভৃতি সুলভ 


মুলো পাওয়! যায়, প্রত্যহ যেরূপ রাশি বাশি বিক্রয়, অগ্তই পত্র না লিখিলে 
এ স্বর্ণ সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইবেন, 





০ টি 
উদ সি ডিস সু 
৯ 


প্রতি তোলার মূল্যঃ__বাধাকপি ড্রামহেড ১২ বিভল্যা্ড ১২, জ্্যাটডচ ১২ 
ক্লারিজহেডার ২৬, ফুলকপি সোবল সর্বোৎকৃষ্ট ৬২ ইম্পিরিয়াল ২২, 
পাটনাই ॥%/০, ওলকপি ১২ বীট ।/০, শালগম।*, গাজর।*, কাটাশৃন্ত 
/৬ সের। বেগুন ১২, কুমড়া ম্যামথচিলি ১২, লাউ মনষ্টার ১২, টম্যাটো ১৭ 
টাকা। এতত্িন্ন আরও ক্যাটালগে দ্রষ্টব্য। অর্ধ আনা ষ্ট্যাম্প সহ পত্র 
লিখিলে সচিত্র গাছ বীজের মৃল্য তালিকা, বপন ও রোপণ প্রণালী সহ 
পাঠান হয়। . মান্না এণ্ড কোং 


দি ্তাশন্তাল নর্শবী। ৬ এবং ৬১ নং রাঁমধন মিত্রের লেন, 
শামপুকুর, কলিকাতা । 


সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী । ৫ 
_ প্রাদেশিক ইতিহাসে যুগাস্তর_ 
বহবর্ষের পরিশ্রম ও গবেষণার ফল । 


৪১ খানি চিত্র ও ৫ খানি প্রাচীন ও নবীন ম্যাপ সম্বলিত। 
( রেণেলের অস্কিত তিনখান। সমেত ) 


শ্রীযুক্ত যতীন্দরমোহন রায় প্রণীত 


বাঙ্গালার প্রাচীন রাজধানী 
ভ্রাক্ষান্জ ইভ্ভিজ্হাঁত্ন &£ 


প্রথম খণ্ড । 
(৬০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ) 
মূল্য উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাঁধাই ৩॥০ টাকা মাত্র। 
প্রতোক স্বদেশবাসী ইহার সফলতার বিচার করুন। 
বেঙ্গল মেভিকাল লাইব্রেরী আশুতোধ লাইব্রেরী 
২০১ নং কর্ণগয়াপিস্‌ স্্ীট, ৫০1১ নং কলেজ স্রীট, কলিকাতা ৷ 
কলকাতা । এবং পটুয়াটুলী, ঢাক]। 
অন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম । 
স্ক'ল ও কলেজের পাঠ্যপুস্ত ক-প্রকাশক ও বিক্রেতা 
এস, কে. লাহিডী এগ কোম্পানি । 
৫৪ নং কলেজ গ্রীট__কলিকাতা। 
স্বর্ণলতা, হরিষে বিষাদ ও অদ্বষ্ট।---৬ তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রনীত। 
এ সকল পুস্তকের নূতন পরিচয় অনাবস্তক। প্রত্যেকথানির মূল্য ১০ মাত্র। 
শব্দার্থমঞ্জরী 1 পঙ্ডিত শিবনারার়ণ শিরোমণি প্রণীত। ছাপ বাধ! উত্তম, 
মূল্য ২২ টাকা মাত্র। ভাম্করানন্দচব্রিত।__কাশীধামের স্ুবিখ্যাত পরমযোগী 
ভাঙ্করানন্দের চরিত-পাঠে আনন্দের সহিত জ্ঞান ও ভক্তি লাভ হইবে। 
মূল্য ১২ টাকা মাত্র । জ্ঞান ও কর্ম _ শ্রীযুক্ত স্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রণীত- মূল্য ২২ টাক! মাত্র। রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ।-_ 
পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত-_মৃল্য ২০ টাক মাআ। মানবজীবন।-_শ্রীযুক্ত 
নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত- মূল্য ৮ আনা মাজ্জ। সাধুচরিত।-_সূল্য 
॥* আনা! মাত্র। গীতিমালিকা।__মূল্য ॥* আন মাত্র। ছবির বই।-_সুল্য 
৮* আনা হইতে ১২ টাকা মাত্র। মিবার-গৌরবকথা।__মূল্য ॥* আনা। 
ইংরাজী পত্রলিখন প্রণালী। প্রেসিডেন্দী কলেজের তৃতপূর্ববক অধ্যাপক 
ওয়েব সাহেব প্রণীত- মূল্য ১* আনা। মৌনীবাব11_ প্রীমতী নিঝরিণী 
ঘোষ প্রণীত ; বুল্য ॥* আন!। স্বগ্াঁ় কবি রজনীকান্ত সেন প্রণীত অমৃত ।-_ 
সুল্য ॥* জান! । বিশ্রাম ।- ইহা পাঠে হান্ত সংবরণ কঠিন হুইবে-_মূল্য।/* | 


৬. সাহ্ত্য-বিজ্ঞাপনী। 


ডাক্তার কান্তিকচন্দ্র বন্থ, এম২বি কৃত 
অভিনব আবিষ্কার । 
ত্বীক্জে। শলাম্শাঙ্পতান্ব্রিতলর 
রক্তদুষ্টি ও দৌর্ববল্যের মহৌষধ । 
ইহাই একমাত্র খোলা সালস। ৷ 
সকল খতুতে 'ও সকল অবস্থায় সেবন করা ষায়। 
ইহাতে কি কি ওষধ আছে, দেখুন। 
জ্যামেক। সালসা, অনব্বমূল, দারু হরিজ্রা, অশ্বগন্ধী, ছাতিম, গুলঞ্চ, শ্বেত 
আকন্দের ছাল, যষ্ইি মধু, সোডিয়ম, সিনামেট । 
ইহা! কি কি রোগে ব্যবহৃত হয় ? 
শারীরিক দৌর্বল্যে, চর্মরোগে, রজছুষ্টিতে, বাত ব্যাধিতে, পুরাতন 


জ্বে। 
৮ আউন্দ শিশি ১: আনা। ডাকমাগ্ডল ও প্যাকিং 1/* আন। 


এক পাউটগ বোতল ২৪০ আন1। ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৪ আনা। 


টাইকো-সোডা ট্যাবলেট 


অস্ত্র ও অজীর্ণ রোগের 
সুগঠিত, সুখ্যাত, সুখসেবা ও সুফলপ্রদ মহৌষধ। 
জীর্ণরোগের যাবতীয় উপসর্গ-__-পেটফাপা, অরুচি, বুকজ্বালা, আহারের 
পর বমন ব! পেটের ব্যথা, টাইকো।- সোডা ট্যাবলেটে অচিরে আরোগ্য করে। 
উদরাময়, গ্রহণী ও স্তিক! রোগের অমোঘ ওধধ। জীবাণুনাশক-_সকল 
প্রকার পচন ক্রিয়। বন্ধ করে, এবং অন্ত্রমধ্যস্থিত জীবাণু সকলকে বিনষ্ট করে 
ৃদ্ধাবস্থায়-_সেবন করিলে বাযুত্বদ্ধি হইতে পারে না, এবং. বাযুত্দ্ধিজনিত 
অনিদ্রা অবসাদ ও শরীরের বেদন। সত্বর দুরীভৃত হয়। ক্ষুধাবর্ধক-_আহ।- 
রের পর সেবনে ভুক্ত দ্রব্য সহজে উত্তমরূপ পরিপাক হয়, এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি হুয়। 
ক্রিমিনাশক-__নিয়মমত ব্যবহারে অস্ত্রমধ্যে ক্রিমি কীট সকল বিনষ্ট হইয়া 
নির্গত হইয়। যাঁয়, এবং পুনরায় জন্মাইতে পারে ন1। 
সূল্যাদি_-৩২ বটিক11%* | ১০* বটিক৷ ১২ টাকা । 
একমাত্র প্রস্ততকারক 
ডাক্তার বন্থুর লেবরেটারী। 
৪৫ নং আমহার্ট স্ব, কলিকাতা! । 


সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী ৷ ৭ 
17381110515 


01 ০০1৮11178101017." 
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বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে চিঠি লিখিবার সময় “সাহিত্যের উল্লেখ করিলে 


অন্গৃহীত হইব। 


সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী। 


ইগ্ডয়ান ফৌর্স লিষিটেড.। 


২৪৯ নং বহুবাজার গ্রীট, কলিকাত| । 


হাতের তৈয়ারী 





০চুল্পী ভ্ুতভ7 ॥ 


চামড়া! ও গঠন ঠিক বিলাতীর ন্যায় । 
ম্কাঞ্প্ড £ 


ছিণের কাপড় € পয়সা! লাভে বিক্রয় করায় আমাদ্দিগের বিস্তর 
পর্রিমাণে কাটতি বাড়িয়াছে। 


এ, সি, ব্যানাজ্জীঁ এগ সন্। 
ম্যানেজিং এজেপ্টস্‌। 
খোন ও চুলকণার ওঁষধ 
নিম ও চালমুগরার তৈল মিশ্রিত 
স্নল্দ্ক্ষল্ (গক্জন্ষ ) তলাম্ব1নন 
"১। ভাঃ এস্। এম্‌ঃ তরফদার, এল্‌, এম, এস্‌, বলেন £--“আপনাদের 
নিম ও চালমুগরার তৈল মিশ্রিত সল্ফর ( গন্ধক ) সাবান তিনজন রোগীকে 


ব্যবহার করিতে দেওয়া! হইয়াছিল। উহ! ব্যবহারে রোগীর বিশেষ উপকার 


হইয়াছে।” 
২। জে,রায় (শ্রীমঙ্গল, আসাম )ঃ-_*হাসপাতালে ও সর্বসাধারণের 


নিকট আপনাদের নিম ও চালমুগরার তৈল মিশ্রিত সল্কর ( গন্ধক ) সাবান 
বিশেষ জাদ্বত হইয়াছে ।” 
৩। বাবু নিবারণ চন্দ্র ঘোষ (বরিশাল ):--“আগনাদের নিম ও 


চালমুগরার তৈল মিশ্রিত সল্ফর ( গন্ধক ) সাবান ব্যবহারে বিশেষ উপকার 
পাইয়াছি। আশ! করি ভগবানের কৃপায় এই লাবান সর্বসাধারণের নিকট 
খোস্‌ পাঁচড়া ও চুলকণার একটী বিশিষ্ট পেটেন্ট ওষধরূপে আন্ত হইবে ।» 


ওরিয়ে্টাল সোপ ফ্যাক্টুরী ; 
কলিকাতা । 





$& 


সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী । ৯ 
কলিকাতায় 
আশুতোষ লাইব্রেরী । 


বাঙ্গালার শিক্ষকসমাজ, ছাজবন্দ ও শিক্ষাঙ্থরাগী মহোদয়গণের সহা্থ- 
ভূতি ও পৃষ্ঠপোষকতায় ঢাকা-আশুতোষ লাইব্রেরীর নাম সর্বত্র সুপরিচিত। 
ভগবানের আশীর্বাদ এবং তাহাদের দেহ ও কৃপাত্ৃষ্টির উপর নির্ভর কণ্রয়াই 
রাজধানী কলিকাতায়ও “আশুতোষ লাইক্রেরী” নামে এক পুস্তকালয 


স্বাপিত হইল। 
এই পুস্তকালয়ে সর্বদা সর্ধগরকার পুস্তকই পাওয়! যাউবে। অনুগ্রহ 
করিয়া মুক্রিত ক্যাটালগের জন্য চিঠি লিখুন । 


আশুতোষ লাইব্রেরী, 
৫০1১ কলেজ ্াট, কলিকাতা । 


440 


860897685) 778051৭83€ 





ফীলটাক্ক, ক্যাসবাক্স ও তাল! ইত্যাদি 


ভারতে সর্বোত্রুষ$। 
১০৭ নং মেছুয়াবাজার রোড, কলিকাতা ॥ 
51. 8001555 :--7708172155 021067805. 


বিজ্ঞাপনদাতাদ্িগকে চিঠি লিখিবার সময় £সাহিতোঃর চিতা করিলে 
অন্ধুগৃঙীত হুইব। র্‌ 


হ 


১০ সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী। 


গাছ! বেঙ্গল নর্শরি বীজ! 


১২৪ ষাণিকতলা মেন রোড, কলিকাতা। 
যদি ভাদ্র আশ্বিন মাসে কপি প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা! করেন, তাহ। হইলে 
এই সময় পাটনাই ফুলকপি বীজের অর্ডার দিন। প্রতি তোল1॥%০ 
দশ আনা। 
এই সময়ের বপনোপযোগী ২৫ রকম দেশী-সজীর বীজ ১২ এক টাঁক! 
ও ১৫ রকম ফুলের বীজ ১২ এক টাক]। 


ফল, ফুলের চারা ও কলম। 
সমস্তই আমাদের নিজ উদ্ভানের পরীক্ষিত বৃক্ষের প্রস্তত অকুত্রিম এ 
সুলভ। বিশেষতঃ আমাদের আত্ম লিচু ইত্যাদি ফলের কলম চিরপ্রসিদ্ধ। 
রোপণ করিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত অদ্যই ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন । 
প্রোপ্রাইটার- -শ্রীঈশানচন্দ্র দাস এণ্ু সন্স | 


সচিত্র সচিত্র 
প্রথম শ্রেণীর মাসিক-পন্্রিকা ও সমালোচনী 


০০০ 


সম্পাদক শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম-এ, বি-এল্‌। 


বর্তমান ফান্তন মাসে, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যায় অচ্চন1 সচিত্র হইয়া প্রকাশিত 
হইতেছে। এ চিত্রগুলি বিলাতী-মুদ্রিত চিত্রের সমান। প্রখিতনাম! 
নবীন ও প্রবীণ সাহিত্যরথিবন্দের সমহবয়-ক্ষেত্র _অর্চন]। 

ইহাতেও কি অর্চন] গৃহ-পঞ্জিকার স্তায় গৃহে গৃহে বিরাজ করিবে না? 

গত বর্ষে অচ্চনার কলেবর বৃদ্ধি হইয়াছিল, কিন্তু মূল্য বাড়ে নাই, 
ভাহাতেই অর্চনীর এত গ্রাহক বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, কতকগুলি গ্রাহক আমরা 
লইতে পারি নাই। কিন্তু এবারও মূল্য বাড়িল না__পূর্বববৎ ১।* পাঁচ সিকা 
রছিল। অর্চনার বার্ষিক মৃল্য ১1০, নমুনার মূল্য ।১* আন।। 


ম্যানেজার_ অর্চনা । 
. ১৮ নং পার্বভীচরণ খোষের লেন, অর্চন1 পোষ্ট, কলিকাতা । 


বিজঞাপনদাতাদ্দিগকে চিঠি লিখিবার সময় “সাহিত্যের উল্লেখ করিলে 
অনুগুহীত হইব । 


সাইত্য-বিজ্ঞাপনী । ১১ 
জগত বিখ্যাত রায় ব্রাদার্স এণ্ড কোতংর ফারম্‌ কেবল 
ভারতবর্ষের পরিচিত নহে, সমস্ত জগতে পরিচিত । 


বহুদিন হইতে বেন্‌ নেভিন ওয়াচ কোং র ঘড়ি নিজগুণে 
জগতে সর্ব্বোচ্ স্থান অধিকার করিয়াছে। 
খরিদ করিয়া সন্তষ্ট না হইলে ছুই 
তরফের খরচা সমেত মুল্য 
ফেরত দিয়া থাকি। 
টাদিউরূপার 
স্তাসন্তাল ওপন ফেস ২৮২ হন্টিং 
৩০৯ হাফ হন্টিং ৩৫২ টাকা । 
্ু প্রত্যেক ঘড়ির সহিত তিন ধৎসরের 
গ্যারেন্টি দেওয়া হয় এবং প্রত্যেক 
ঘড়িতে শতকরা! ১০২ টাকা! 
ই রি হিসাবে কমিশন বাধ 
সিডি দেওয়া হয়। 
আমাদের সো-রুমে সদা সব্বদা অতি অন্ন মৃল্য হইতে বহু যুল্যের ওয়াচ, 
বুক, স্বর্ণের অলঙ্কার এবং জহুরতের অলঙ্কার বিক্রম্নাথে প্রস্তুত থাকে এবং 
অর্ডার পাইলে ন্বর্ণের ও জহরতাদির দ্রব্যাদি খরিদ্দারের পছন্দমত অতি 
অম সময়ের মধ্যে প্রস্তুত করিয়! দেওয়! হয় । 
আমর! সকলকে আমাদের সো-রুম দেখিবার এগ্ অনুরোধ কগি, কারণ 


তাহ! হইলে বুঝিতে পারিবেন আমাদের জিনিস সকল কত উচ্চ শ্রেণীর 
তৈয়ারি এবং মূল্য কত সুলভ । 


রায় ত্র্দার্ম এও কোং। 


ডায়মণ্ড এগ প্রিসিয়স স্টোন মারচেপ্টস্‌, ম্যান্গফ্যাকচািং জুয়েলাস, 
ওয়াচ এও রুক মেকার্স। 
১৪ নং রাধাবাজার স্ত্রী, কলিকাত।। 
টেলিফোন নং ১৫০৫, টেলিগ্রামস্‌ “তিজিবেল”, পোঃ বক্স নং ৩৩৭, 
জি, প, ও) কিরাত ] 










বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে চিঠি লিখিবান সময় সাহিত্যের উল্লেখ করিণে 


অন্থগৃহীত হইব। 


স্বামী বিবেকানন্দের শ্রস্থাবলী | 


ৃ সাধারণের পঙ্গে। 
ইংরাজী রাজযোগ (২য় সংস্করণ) ১২ বাঙ্গালা ভক্তিযোগ (৪র্থ সংস্করণ) 8৮ 
সজ্ঞানযোগ (৯য় সংস্করণ) যত ্ কর্্মরযোগ (৩য় সংস্করণ ) 4৯ 
* কর্মুষোগ (২য় সংস্করণ ) ৪”. ” চিকাগো বক্ত,তা (২য় সংস্করণ )1/* 
” তভিযোগ (২য় সংস্করণ) 1॥%০ ” পত্রাবলী (২য় সংস্করণ) ॥ 
” চিকাগে! বন্ত.তা (ধর্থ সংস্করণ)॥%০ ” প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য (৩র সংস্করণ) ॥* 
1009 90161)06 210 01110930105 ৮” ভাব বার কথ। ( ২য় সংস্করণ ) 1%০ 


011২০111017 ১২ ” বীরবাণী (ওয় সংস্করণ) 15 
প ৯:00 017২6112101) ১ মদদীয় আচার্যযদেব 1৯ 
” 1২611101) 011,0৮6 19০ ” পওহারী বাব! %০ 
৬15১5 1০ ” ধর্মবিজ্ঞান ১৯ 
”:1225112711381)8 ৩০ 
* 17102170507 ৮ ৩৫৭118 * বর্তমান ভারত (২য় সংস্করণ) 1 
* [9:11580101) 210 165 

$1900)003 ॥%* ” ভক্তি-রহুস্য 1০ 
বাঙ্গা-রাজযোগ ১২ ৮ারতে বিবেকানন্দ (২য় সংস্করণ) ২২ 
সন্নাসীর গীতি (২য় সং) /* " পরিব্রাজক (২য় সংস্করণ) দঃ 


উদ্বোধন _ রামকষ্ণ-মঠ-পরিচালিত মাসিকপত্র। অগ্রিম দেয় বাধিক 
মূল্য__দভাক ২২ টাকা। ইহাতে ধর্মবিজ্ঞান ও শিল্প প্রভৃতি আলোচিত 
হইয়া পাকে । অধিকন্ত ইহাতে স্বামী সারদানন্দ ত্রিলোকপাবন ভগবান 
উ্রীর।যর্ুষ্ণদেবের পুণাময় চরিত্রের বিস্তারিত বিশ্লেষণ-সংবলিত একটী অপূর্ব 
প্রবন্ধ প্রতি যাসে নিয়নিতরূপে লিখিতেছেন। 

উদ্বোধন-গ্রাহকের পক্ষে ইংরাজী রাজযোগ &* কর্মষোগ 1/* চিকাগে! 
বক্ততা1/০ [10৩ 30167)06 2110. 11119500175 01 [২০11£107. 4১ 5080 91 
[২6]10101) 8০115110101) 061,0৮০ 10০ 145 1/1736011০ 72$11211 132102. %০ 
"070011)65 0) ড5091)12 8০ [২5৪11920101) 2110165 115110051/০ বাঙ্গালা 
ভক্তিযোগ ।%* কর্ম্মষোগ ॥* চিকাগে। বক্ত, তা।* ভাববার কথা ।” পত্রাবলী 
1৮০ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ।%* বীরবাণী।* যদীয় আচাধ্যদেব।* পাওহাবী বাব1% 
ধর্ম্মবিজ্ঞান ৮০ বর্তমান ভারত ।* ভারতে বিবেকানন্দ ১৪০ পরিব্রাজক । 

প্রতাপচন্ত্র মন্মদার কৃত “পরমহংস রামকৃষ্ণ” ( ইংরাজী ) মুল্য %* 
উদ্বোধন-গ্রাহকের পক্ষে /৭ 115 1173101 পুস্তকথানি ॥* আনায় লইলে 
“পরুষহংস বামরুষ” বিনা মুল্যে একখানি পাইবেন। সকলের পোষ্টে স্বতন্ত্র । 

আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ ; জীবনী ও তুলনা ২২ ভারতে শিপুজ ॥* 
উদ্বোধন-গ্রাহকের পক্ষে 1৮%০। রর 

প্রাপ্ডিষ্কান £$- উদ্বোধন কার্যালয়, ১২, ১৩ নং গোপালচন্জ্র নিয়োগীর 

লেন, বাগবাজার পোঃ আঃ কলিকাতা । 


সাহিতা-বিজ্ঞাপনী ৷ ১৩ 





ড্রাম /৫ ও /১৯। বোরিক এও টেফেল হষ্টতে মাসিক ইণ্ডেন্ট, সমস্ত 
ওধধ টাটকা! অথচ সুলভ। অভাবনীয় সুযোগ ইংরেজী ও বাঙ্গালা পুস্তক, 
বাক্স, শিশি, কর্ক গ্লোবিউলস্‌ ইত্যাদি সুলভ যুল্যে পাওয়। যায়। কলেরা 
বা গুহ চিকিৎসার ওষধ ড্রপার ও পুস্তক হু বাক্স ১২) ২৪) ৩০১ 8৮৪ 
৬০, ১০৪ শিশি ২, ৩, ৩০) ৫০/০১ ৬1৯, ১১॥* টাক1। মাগুলাদি শ্বতন্ত্র। 


পত্র লিখিলে মূল্য তালিক! পাঠাইয়৷ থাকি। 
_ নিনিফ্ুট হারমোনিয়ম। 
অরগানহুরীড ! অরগান টিউন ! 


পছন্দ ন৷ হইলে মুল্য ফের ! 
চি যদি মজবুত কল কবজ ও সুমিষ্ট 


৬7 +ক্ে সুর বিশিষ্ট হারমোনিয়ম চান্‌ 
২৬০) রে ঞ্$ তবে একজিবিসন্‌ হইতে সুবর্ণ 
ৃ রর ॥ ্ মেডেল প্রাপ্ত একমাত্র নিনিক্ত ট 


|) 





ক্রয় করুন। অর্থের সার্থকত। 
হইবে, ভারতীয় সঙ্গীত ও জল 
বাছুর পক্ষে ইহাই উৎকষ্ট। 
গঠারাট্টি ৩বৎসর। মূল্য ৩৫,৪০১ 
ও তদুর্ধ অর্ডার সহ ৫২ অগ্রিষ 
পাঠাইবেন। পত্র লিখিলে ক্যাটা- 
লগ. পাঠান হয়। 


ভন এগ কোং 
ইগ্ডিয়ান মিউজিক্যাল প্টোর, 
১০৩ নং লোয়ার চিৎপুর রোড (7) 
কলিকাতা 


১৪ সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী। 


কয়েকখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক । 


অশোক - শ্রবুক্ত চারুচন্দ্র বু: প্রণীত-_-নরকুল-শ্রে্ঠ অশোকের 
এরূপ ন্ুবিভ্ৃত সুন্দর জীবনচরিত বঙ্গসাহিত্যে আর নাই। মুল্য ১০ টাকা। 


স্্রীগৌরাঙ্গ__ ব্য কুমুদনাথ মন্তিক প্রণীত--ভাবার মাধুধ্যে, 
বর্ণনার লালিত্যে এবং ভাবের গান্ভীর্ষ্যে ইহা বঙ্গসাহিত্যের মুকুটমণি 
হইয়াছে। মূল্য ॥* আনা। 


ছেলেদের মহীভারত- শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকিশোর রায় 
চৌধুরী প্রণীত-_-“মহাভারতের” মূল গল্প অবলম্বনে এই উৎকুষ্ট পুস্তকখানি 
রচিত। তাষার লালিত্যে ও চিত্রের সৌন্দর্য্য মুগ্ধ হইতে হইবে। মূল্য ১ 
আন । 


মহাভারতের গণ্প- শ্রিযুজ উপেন্দ্রকিশোর প্রায় চৌধুরা 
প্রীত -ইহাতে “মহাভারতে” গল্পগুলি আছে। যেমন সুন্দর গল্প, তেমনই 
চমৎকার ছবি। মুল্য ১* আনা। 


চিডিয়াখ [ন।__“নীবজন্ত” প্রণেতা শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্জরনাথ বন্ধু 
প্রনবীত-_যে সকল পশ্তপক্ষী দেখিবার জন্য ঘরের ছেলেমেয়ের! ব্যস্ত হইয়। 
আলীপুরে যায়, এবং যাহাদিগকে স্বচক্ষে দেখিয়া আহলাদে আটখান। হয়, 
ইহাতে সেই সকল পঞ্তপক্ষীর কথা সংক্ষেপে অতি সরল ভাষায় বর্ণিত 


হইয়াছে। 
দিটা বুক সোসাইটা, 
৬৪ নং কলেজ স্ত্রী, কলিকাতা । 


বিজ্ঞাপনদাতাদ্দিগকে চিঠি লিখিবার সময় “সাছিত্যে'র উল্লেখ করিণে 
অন্ধগুহীত হুইব। 


সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী ৷ ৯৫ 


বিনামূল্যে ক্যাটলগ। 


বিবাহের ্ অর্ডারের গহনা ৩ দিনে দিই। 
তলান্লিভ্জী স্পা] ॥ 





আসল টাদ্িরূপা ও আইভরি শাখার উপর গিনির পাত 

মোড়া । কুল-ললনার হস্তে শাখা এয়োতি ও মঙ্গলের চিহ্ন । 

শাখার পালিশে রাজা মহারাজার প্রশংসাপত্র পাইয়াছি। 
মূল্য ১ জোড়া ১৪২ টাকা । 


&% রূপার নল 





এই নল টি আদরের সৌখীন জিনিস । ভিতর খোলা। €টি 
তারের ভিতর দিয়া আশ্চর্য্য উপায়ে ধুম নির্গত হয়! গঠন কৌশলে জাশ্চর্ধ্য 
ও মোহিত হইবেন। অর্ডার পাইলে গিনি স্বর্ণ দ্বারা নলের মুখ বাধাইয়। 
দিতে পারি। রূপার নলের মূল্য ১ নং ৪॥০ টাকা ও ২ নং ৩/* টাক|। গিনি 
দ্বারা মুখ বাধিলে নলের মূল্য ৮২ হইতে ১৪ টাকা। 


বিবাহের অলঙ্কার ও গিনি স্বর্ণের জিনিস সর্ববদা 
প্রস্তুত থাকে ? 


মণিলাল এণ্ড কোং 


জুয়েলার্শ এগ ডায়মণ্ড মার্চেণ্টেস:। 


৪০ নং গরাণহাটা, চিৎপুর রে রোভ, কলিকাতা । 


বিজ্ঞাপনদাতাদ্দিগকে চিঠি লিখিবার সময় “সাহিত্যে'র উল্লেখ করিলে 
অনুগৃহীত হইব । 











১৬ সাহিতা-বিজ্ঞাপনী ৷ 
কাল-পরিণয়। 


কাল-পরিণয়। 


কাল-পরিণয়। 
(সামাজিক নাটক ) 
প্রীরামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। 


দ্বিতীয় সংস্করণ । 


উত্রুষট কাগজে উৎকৃষ্ট ছাপা-_উৎ্কুষ্ট কভারিং । 
মুল্য ১২ টাকা। 


কাল-পরিণয় অরোরা, ইউনিক, মিনার্ভা, ষ্টার গ্রতৃতি প্রকাশ্ত রঙ্গমঞ্চ 
অভিনীত হইয়াছে, এবং হইতেছে । আর অপ্রকাশ্ঠ রঙ্গমঞ্চ ভারতবর্ষের যে 
যেখানে বাঙ্গালী আছে, বাঙ্গালীর রঙ্গমঞ্চ আছে_-সেই সেইখানেই 
কাল-পরিণয় অতিনীত হইয়াছে এবং হইতেছে। 

কাল-পরিণয় ধিনি অভিনীত দেখিয়্াছেন অথব!। পড়িঘ্নাছেন, তিনিই 
স্বীকার করিয়াছেন এমন নাটক প্ররৃতপক্ষেই বাঙ্গাল! ভাষায় বিরল। 

কাল-পরিণয় হাসি কান্নার, আলে! ও ছায়ার ঠিক পাশাপাশী সন্লিবেশে 
মনোরম। নাটকীয় সৌন্দর্য্যের এত উৎকর্ষ আর কোন নাটকে দেখা যায় 
__এ কথা সগর্বে সর্বসমক্ষে বিজ্াসা করিতে সঙ্কোচ হয় না। 

প্রকাশক 


জীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় 
বেঙ্গল মেডিকেল লাইবেরী, 
২০১নং কর্ণওয়ালিস্‌ স্ত্রী, কলিকাতা । 


বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে চিঠি লিখিবার সময় 'সাহিত্যের উল্লেধ করিলে 
সত হুইব। 


সাঁভিত্য 





লুঈসা। 


চিত্রকর দি, রিশ্লার। 
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নি 
সাহিতা, ২৪শ বর্ষ, ৪ধ সংখা! ! 


সাগরিকা | 
চতুর্থ উচ্ছাস । 
কলিঙ্গ-কাহিনী । 


কলিঙ্গের ইতিহাস যথাযোগ্যভাবে সঙ্কলিত হইবার সময় উপস্থিত হয়, 
নাই । এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু জানিতে পারা গিয়াছে, তাহার সাহায্যে 
ইতিহাস সঙ্কলিত হইতে পারে না। তাহ! কলিঙ্গ-কাহিনীর উপাদান- 
মাত্র । অশোক-শাসন-সময় হইতে তাহার আরম্ভ । তাহার পূর্ববর্তী 
ঘটনাবলীর সমসাময়িক প্রমাণ এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই । 

বিন্দুসারের পুত্র রাজাধিরাজ অশোক বিশ্ববিখ্যাত । তিনি অভিষিক্ত 
হইবার আট বৎসর পরে, কলিঙ্গ জয় করিয়াছিলেন । * তোষালী . 
নামক স্থানে কলিঙ্গের এক প্রাদেশিক রাজধানী সংস্থাপিত হইয়াছিল । 
ভারতবধের অন্তান্ত প্রদেশের ন্যায় কলিঙ্গ প্রদেশেও অশোকের উদার 
শাসন-নীতি প্রচারিত হইয়াছিল | গ্রিরিলিপিতে এইবপ পরিচয় প্রাপ্ত 
হওয়। যায় | (১) ও 

অশোক কোন পথে কলিঙ্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহা অপরিজ্ঞাত। 
কোন্‌ কোন্‌ স্থানে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাও অপরিজ্ঞাত। যুদ্ধের ফল 
কি হইয়াছিল, তাহাই কেবল গিরিলিপিতে উৎকীর্ণ হইয়াছিল; এবং 
তাহাই চিরম্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে । তাহা এক লোমহর্ষণ ব্যাপার । 

কলিঙ্গ সহজে ব। সহস। পরাজয় স্বীকার করে নাই | বন্থন্ধর! " নর- 
শোণিতে প্লাবিত হইয়! গিয়াছিল;__হতাহতের সংখ্য। গণনার অসাধ্য 
হইয়া! দাঁড়াইয়াছিল;__-অশোক অসাধারণ অধ্যবসায়ে এক মহাম্মশানের 
উপর বিজর-পতাকা সংস্থাপিত করিতে বাধ্য হইয়্াছিলেন । কলিঙ্গ যে 
ভাবে পরাজয় স্বীকার করিয়াছিল, নে পরাজয়-কাহিনী বহু বিজয়-কাহিনীর 


(১) ১৮৩৭ খৃষ্টা্ে লেপ্টেনান্ট কিটো কর্তৃক ধোঁলির গিরির্বিপি আবিষ্কৃত হয়। ডাক্তার 
বুলর ষে পাঠ [২৩০5 ০ 008 £1010690101081 ১1৮৫৮ 9 901101- 
ঢা 178001 ৬০1. [01837 ) প্রঞ্থে প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাই বিশুদ্ধ পাঠ 
বলিয়া পরিচিত । | 


২৮০ ৃ টি সাহিত্য । ২৪শ বর্ষ, ৪র্ঘ সংখা 


তুলনায় অধিক গৌরবের সঙ্গে ইতিহীস উল্লিখিত হইবার যোগ্য । 
স্বদেশের স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য কলিঙ্গের অধিবাসিগণ, অশোকের ন্যায় 
প্রবল গ্রতাপশালী ভারত-সম্াটের গতিরোধ করিতে গিয়া, যেরূপ অকা- 
তরে আত্মবিসঞ্জন করিয়াছিল, (২) তাহাতে] অন্যের কথ! দূরে থাকুক ] 
বিজেতার শরীরও শিহরিয়া উঠিয়্াছিল।__ন্বদয় অবসন্ন হুইয়া পড়িয়া- 
ছিল,__বিজয়োল্লাস গভীর অনুশোচনায় পর্যবসিত হইয়াছিল । 

অশোক ইহার যথাযোগ্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন । পৃথিবীতে এক 
অনন্যপাধারণ সাধু দৃষ্টান্তের অবতাঁরণ। করিয়া, তিনি চিরজীবনের জন্ 
শোণিতাক্ত শাণিত খরসীন কোষবদ্ধ করিয়াছিলেন ;_স্থশীসন-বিতরণের 
জন্য প্রেমের দিপ্বিজয় বিঘোষিত করিয়াছিলেন | তাহার স্থসমাচার গিরি- 
লিপিতে উৎকীর্ণ করাইয়া, রণবীর ধশ্মবীর নামে পরিচিত হইয়াছিলেন +__ 
ভাব্বতবর্ষে এক ধর্শরাজ্য প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল | সে গ্রিরিলিপি রাজ- 
লিপি হইলেও দেবলিপি;__দেবতাদিগের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজার প্রাণপ্রিয় 
ধর্মলিপি ৷ রণছুণ্মদ দানব-হৃদয় তাহার প্ররত মর্ষ্যাদার উপলদ্ধি করিতে 
পারে নাঁ। কিন্তু মানব-সমাজ বখনই, হিংসান্থেষে জঙ্বরিত হইয়া, নর- 
শোণিতপাতে শিহরিয়া উঠিবে,__মানব-সভ্যতার দানব-পরিণামে ক্ষণকালের 
জন্তও অন্থুশোচনায় অশ্রুসিক্ত হইবে,_তখনই অক্ষরে অক্ষরে তাহার 
মাহাত্ম্য অন্থভব .করিতে পারিবে । 

অশোকের কলিঙ্গ-বিজয় মানব-সমাজে এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়া- 
ছিল। প্রেমের শাসন, পুণ্যের শাসন, করুণার শাসন, সমবেদনার 
শাসন, ভারতবর্ষ অতিক্রম করিয়া, দিগ্‌দিগন্তে প্রচারিত হইয়াছিল; 
প্রত্যন্ত নরপালগণের স্থ্দূর সাত্রাজ্য-সীম! পর্য্যন্ত সমগ্র জীবজগতে শাস্তির 
কুশীতল সমীরণ প্রবাহিত হইয়াছিল । তাহার সহিত কনিঙ্গ-বিজয়ের সম্পর্ক 
থাকায়, কলিঙ্গের নামও প্রসঙ্গক্রমে জগগ্ধ্যাপ্ত হইয়।৷ পড়িয়াছিল। 

অশোঁক-বিজিত কলিঙ্গ-দেশ কোথায় ছিল, তাহা কিন্তু অতীতের 
অন্ধকারে আচ্ছন্ন হুইয়৷ পড়িয়াছে । তোষালী নগরী কোথায় সংস্থাপিত 
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হইয়াছিল, তাহারও স্থতি পধ্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে । কখনও কখনও 
তাহার তথ্যান্গস্ধানের প্রস্তাব উশ্বাপিত- হইয়া থাকে; কিন্ত এখনও 
তাহার আবিষ্কার-সাধনের জন্য খনন-কাধ্যের স্ুত্রপাত হয় নাই । আধু- 
নিক ওড়িষার " অন্তর্গত ভুবনেশ্বর ভীর্থক্ষেত্রের চারি মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে,-_ 
বর্তমান দয়া নদীর দক্ষিণতীরে,--ধৌলি নামে পরিচিত ক্ষুদ্র পল্লীর পার্খ- 
দেশে, ধবল গিরির মস্থণীকৃত টৈলকলেবরে, অশোকের কলিঙ্গ-শাসন-লিপি 
উৎ্ককীর্ণ রহিয়াছে । তোষালী তাহারই নিকটবর্তী স্থানে প্রতিষ্ঠীপিত 
হইয়া! থাকিবে বলিয়া, অনেকে অনুমান করিয়া আসিতেছেন । (৩) 

উৎ্কল যে অশোক-বিজিত কলিঙ্গ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, তাহাতে 
সংশয়-প্রকাশের উপায় নাই । দক্ষিণে অনেক দূর পর্যন্ত তাহার অধি- 
কার বিস্তৃত ছিল । চিন্ধাহদদের দক্ষিণে, মান্জ্রাজ প্রদেশের গঞ্জাম 
জেলায়, যৌগাভ।-পর্বততগাত্রের অশোক-লিপি তাহার পরিচয় প্রদ্গুান 
করিতেছে |, কিন্তু উত্তরে কলিঙ্গ-রাজ্যের সীম! কোন্‌ স্থানে বর্ডমান 
ছিল, তাহার কোনরূপ নিদর্শন দেখিতে পাওয়। ঘায় না। 

কতকগুলি কারণে মনে হয়, তৎকালে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ হয় ত একটি 
যুক্ত-রাজ্যব্ূপে পরিচিত ছিল । তজ্জন্ত অশোকের কলিঙ্গ-বিজয়ের 
কথাই উল্লিখিত আছে; প্রয়োজনাভাবে অন্গ-বঙ্গ-বিজয়ের কথা উল্লিখিত 
নাই । “গোৌড়রাজমালাগর লেখক এইরূপ একটি সিদ্ধান্তেরই অব্তারণ! 
করিয়াছেন । (৪) অশোক-শাসনের অধীন হইয়া, অর্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ এক 
অখণ্ড শাসন-শৃঙ্খলার অন্তর্গত হইয়াছিল । কিন্তু তাহার পূর্ববাবস্থা 
কিন্ূপ ছিল ? সে কৌতুহল চরিতার্থ করিবার 5584 
আবিষ্ৃত হয় নাই। 

অশোকের পিতৃ-পিতামহের শাসন-সময়ে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিজের অবস্থা 
কিরূপ ছিল, গ্রীক সাহিত্যে তাহার যৎসামান্ত আভাস প্রাপ্ত হওয়। যায় । 
যৎসামান্ত হইলেও, বর্তমান অবস্থায়, তাহা একেবারে উপেক্ষিত হইতে 
পারে না । কারণ, তাহা পরবর্তী বিদেশীয় লেখকগণের গ্রস্থেও. উল্লি- 
খিত হুইয়াছে ৷ মেগাস্থিনিসের বর্ণনার অন্গসররণ “করিয়া, প্রিনি লিখিয়া 


€খ) ৩75৭1 10150100 0925006515, চা, 249-95০, 
(৪) গোঁড়রাজমালা ; ২-০ পৃষ্ঠা । 


২৮ গাহিত্য। হ৪শ বর্ষ, ৪র্থ সংখা । 


গিগাছেন, “গঙ্গা নদীর শেষভাগ গঙ্গারিডি-কলিঙ্গি রাজ্যের ভিতর দিয়া 
প্রবাহিত ।৮ (৫) ইহাতে আভাস প্রাপ্ত হওয়! যায় যে, তৎকালে গঞ্গা- 
সাগরসঙ্গম পর্যান্ত [বঙ্গভূমির দক্ষিণপশ্চিম অংশ] কলিঙ্-নামে, এবং 
“গঙ্গারিডি-কলিঙ্গি” একটি যুক্তরাজ্যর্ষপে পরিচিত ন! থাকিলে, এপ 
জনশ্রুতি বিদেশীয় লেখকগণের গ্রন্থে স্থান প্রাপ্ত হইত না । ভ্রি-কলিঙ্গের 
জনপ্রতির সঙ্গে ইহার সামগ্রস্ত থাকায়, ইহাকে অমূলক কক্পনামাত্র 
বলিয়া প্রত্যাখ্যান করা যাঁয় না। 

অশোকের তিরোধাঁনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিশ্বিধযাত বিন সামান্য 
ছত্রতঙ্গ হইবার পর, অঙ্জ-বঙ্গ-কলিঙ্গ হয ত আবার স্বাতস্ত্য-লাঁভের স্থযোগ 
প্রাপ্ত হইয়াছিল। কারণ, খৃষ্পূর্বব দ্বিতীয় পতাবীতে আবার এক প্রবল 
নরপালের কীত্তিকলাপ উৎকলের পর্বত্রগাত্জরে উৎকীর্ণ হইবাঁর পরিচয় 
প্রার্ধ হওয়। যায় । এই নরপতির নাম মহামেঘবাহন খারবেল। তাহার 
গিরি-লিপি খগ্ডাচলের হস্তিগুন্ষা' নামক সুপরিচিত গহ্বরঘাবশীর্ষে দেখিতে 
পাওয়। যায় । (৬) 

খারবেলের অন্ত কোনও পরিচয় এ পর্য্যন্ত উদ্ঘাটিত হয় নাই। এই 
গিরিলিপি তাহার অস্তিত্বের একমাত্র প্রমাণ হইলেও, ইহাতে তাহার 
অনেক বিবরণ উতৎকীর্ণ হুইয়। রহিয়াছে। তিনি জৈনধশ্বাঙ্থরক্ত ছিলেন । 
অশৌকের স্বায় তিনিও ধর্ঘমরাজ্য-সংস্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন । গিরি- 
লিপিতে তিনি “ক্ষেমরাজ” বলিষ! উন্লিখিত। 

খারবেল কৌমার-দশায় [ পঞ্চদশ বর্ধ বয়ংক্রমে ] যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত 
“হইয়া, নয় বদর পরে [ চতুর্বিংশতিবর্ধ বয়ংক্রমে ] সিংহাসনে আরো 
হণ করিয়াছিলেন। তিনি যে রাজবংশ অলঙ্কত করিয়াছিলেন, তাহ 
কিঙ্গ-রাজবংশ। তিনি তাহার তৃতীয় রাজ। বলিয়া উদ্লিখিত। তাহার 
রাজধানী কলিঙ্গনগরী নামে পরিচিত ছিল । খারবেলের সিংহাসনারোহ্ণের 
পূর্ব্বে তাহ। ধ্বংসদশীয় নিপতিত হুইয়াছিল। তিনি তীহার বিজয়রাজ্যের 
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শ্রাবণ, ১৩২০ সাগরিকা । ২৮৩ 


প্রথম বৎসরেই রাজধানীর 'জীর্ণসংস্কার করিয়াছিলেন। সে কলিঙ্গনগরী 
কোথায় ছিল, এখনও তাহার তথ্যান্সন্ধানের স্ুত্রপাত হয় নাই। 
খণ্ডাচল ভিন্ন অন্ত কোনও স্থানে জৈন প্রভাবের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়। 
যায় না। তঞ্জন্য, কেহ কেহ অনুমাঁনমূলে ভুবনেশ্বরকেই খারবেলের 
কলিঙ্গনগরী বলিয়। লক্ষ্য করিয়। আসিতেছেন । 

খারবেল কলিঙ্গ লইয়াই পরিতৃপ্ত ছিলেন বলিয়া! বোধ হয় না। 
গিরিলিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়”_তদীয় বিজয়রাজ্যের দ্বিতীয় বৎসরে, 
তিনি পশ্চিমাভিমুখে বিজয়যাত্র। করিয়াছিলেন; চতুর্থ বংসরে “রাষ্ট্রীকগণে”র 
আন্গত্য লাঁভ করিয়া, তিনি উত্তরকালে মগধ পরাস্ত আক্রমণ করিয়া 
ছিলেন। এই দিগ্িজয়ী নরপাল কি কলিঙ্গ-সীমা-সংলগ্ন বঙ্গভূমির প্রতি উদা- 
সীন ছিলেন? তৎকালে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ মুক্তরাজারূপে বর্তমান থাকিলে, 
দ্রাষ্তরীকগণে”র আঁগতো অঙ্গ-বঙ্গেও তাহার প্রভাব স্বীকৃত হইয়। থাকিতে 
পারে। কিন্তু অঙ্গ-বঙ্গে ইহার জনশ্রুতি বর্তমান নাই । পক্ষান্তরে, কলিঙ্গে 
যে জৈনপ্রভাবের কীন্তিচিহ্কের অপ্রাচুর্ধ্য দেখিতে পাওয়া যায়, অঙ্গ-বঙ্গে 
তাহার নান! নিদর্শন এখন৪ বর্তমান আছে। খারবেলের শাসন-সময় 
অশোকের পরবস্তভী কি না, তদ্বিযয়ে কেহ কেহ সংশয়প্রকাশ করিলে 9, 
অধিকাংশ প্চিত খরবেলকে অশোকের পরবন্ধী বলিয়াই অন্রমান করিয়। 
আসিতেছেন। 

খারবেলের বিজয়রাজ্যের পরিণাম কি হইয়াছিল, তাহার সম্ধানলাভের 
উপায় নাই। তাঁহার শাসন-সময়ের কলিঙ্গ শৌর্ধো ৪ বীর্য্যে, এশ্বধ্যে ও 
কলানৈপুণ্যে সমুন্নত ছিল; গুহাবলীর মধ্যে এখনও তাহার স্মৃতিচিহ্ন 
দেখিতে পাওয়! যায় । তাহার কলিঙ্গরাজা হয় ত কালক্রমে আবার 
স্বাত্ত্যবিচ্যিত হইয়া, অন্য কোনও 'প্রবল সাম্রাজোর অন্তনিবিষ্ট হইয়া 
থাকিবে। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে, অন্ধ,রাজগণের আশ্রয়ে, নাগার্জুন 
মহায়ান-বৌদ্ধমতের প্রচারকাধ্যে ব্যাপূত হইয়াছিলেন । তীহার চেষ্টায় 
গড়িষায় বৌদ্ধমত প্রচারিত হইয়াছিল । তিব্বতীয় ,বৌদ্ধ-সাহিত্য-নিহিত 
এইরূপ একটি জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া, কেহ কেহ মনে করেন, 
-তৎকালের কলিঙ্গরাজ্য অন্ধ-সাম্রাজ্যের অন্ততূক্ত ছিল, এবং অঙ্গ-বঙ্গেও 
তাহার প্রভাব ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু এই সন্ত্রাজ্যের পরিণামই 
বা কি হইয়াছিল, তাহাও অন্ধকারে বিলীন হুইয়া পহিযছে! 


২৮৪ সাহিত্য । ২৪শ বর্ষ, ৪র্ সংখা 


অন্ধকারের মধ্যে একথানিমাত্র শিলালিপির আকস্মিক আলোকপাঁতে 
দেপিতে পাওয়। যায়,__খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে কলিঙ্গ কিয়ংকালের জন্ত 
গৌড়াধিপ শশান্কের করতলগত হ্ইয়াছিল। তখন৪ ইতিহাঁস-বিখ্যাত 
পালরাজগণের গৌড়ীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাপিত হয় নাই। তখনও প্রাচা- 
ভারতের ইতিহাসের মধ্যযুগের উষাঁকাল;_-উধার অরুণ-কিরণের ন্যায় 
স্িপ্ধোজ্জল আশার অমৃতকিরণে 'প্রাচ্যভারত নবজাগরণের আয়োজন করিতে 
ব্যাপৃত হইয়াছিল। আর্ধাবর্ভের ছত্রভঙ্গ অবস্থায় কান্যকুজ্জে ও বঙ্গ- 
দেশে এক উচ্চাঁভিলাষ যুগপৎ আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল | তাহা! আরা 
বর্তব্যাপী সাআজ্য-সংস্থাপনের প্রশংসনীয় উচ্চাভিলা, কিন্তু পরিণামের 
পরিচয় অনুসারে তাহা! এখন স্বপ্ন বলিয়াই অভিহিত। শশান্ধের স্বপ্ন 
সফল হয় নাই; কেবল অল্পকালের জন্য হর্যবর্ধনের স্বপ্ন সফল হইয়াছিল ;-_ 
শশান্কের কর্ণহ্ববর্ণের নাম ডুবিয়৷ গিয়াছিল। হর্ষবদ্ধনের কান্তকুব্জের নাঁম 
চিরম্মরণীয় হইয়াছিল। এই সময়ে চীন দেশের স্থুবিখ্যাত বৌদ্ধ সন্ন্যাসী 
উয়ন্-চূয়ঙ্গ ভারত-ভ্রমণে ব্যাপৃত ছিলেন। তাহার জীবন-কাহিনী ও ভ্রমণকাহিনী 
এই সময়ের একখানি চিত্রপট অদ্ধিত করিয়! রাখিয়াছে;__বৌদ্ধ-ধশ্মান্টরাগের 
তুলিকাপাতে তাহাতে বৌদ্ধগৌরব কিছু উজ্জলবর্ণে চিত্রিত হইলেও, 
সমসাময়িক বিবিধ ব্যাপার তাহাতে 'স্থানলাভ করিয়াছে ; 'প্রাচাভারত 
ঘে তৎকালে জ্ঞানে ধর্মে শিল্পে বাণিজ্যে একটি সমুন্নত প্রদেশ বলিয়। 
পরিচিত ছিল, তাহা পুনঃপুনঃ উল্লিখিত হইয়াঁে। 

মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায়,__অঙ্ুনের তীর্ঘযাত্রাকালে কলিঙে 
দেবায়তনের অভাব ছিল না । অশোকের শাসন-সময়েও অশোক-সাআ।- 
জ্যের সকল স্থানেই অসংখ্য “ধর্মরাঁজিকা” নিশ্মিত হইয়াছিল | খার- 
বেল তাহার বিজগ্ব-রার্জোর চতুর্থ সংবংসরে পূর্বতন কলিঙ্কাধিপতিগণের 
আরাধ্য দেবায়তনের প্রতি সমাঁদর প্রদর্শন করিয়াছিলেন । ইয়ন্-চ্যঙ্গ 
অনেক বৌদ্ধমন্দির ও দেবমন্দির দর্শন করিয়াছিলেন । এই সকল প্রাচীন 
কীন্তি এখন আর কলিঙ্গের শোভাবর্ধন করে না। এখন খগ্ডাচলের, 
গিরিগ্ুহীবলীই কলিঙ্গের প্রাচীন যুগের প্রধান কীত্ভিচিহ্ন। তত্তিন্ 
যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, সমস্তই মধ্যযুগের রচনারীতির পরিচয় 
প্রদান করে । যাহা কলিঙ্গে উদ্ভাবিত প্রাদেশিক শিক্পরীতি বলিয়৷ কথিত 
হইতে পারে, এমন নিদর্শন কোনও স্থানেই দেখিতে পাওয়! যায় না । 


াবণঃ ১৩২০। সাগরিকা! ৷ ২৮৫ 


এরূপ একটি প্রাদেশিক শিল্পরীতি উদ্ভাবিত হইতে পারিত, সেরূপ 
সম্ভাবনাও কলিঙের ইতিহাসে অপরিচিত | যাহা! উৎকল-শিল্পরীতি' নামে 
কথিত হইতেছে, তাহ। প্রকৃতপক্ষে কোন্‌ শিল্পরীতি, ইতিহাসকেই তাহার 
একমাত্র মীমাংসক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে । তাহা মধ্যযুগের 
কীন্তিচি্থ । স্কৃতরা কলিঙ্গের মধ্যযুগের ইতিহাসের তথ্যাক্নসন্ধান 
আবশ্তক | 

হর্ষব্ধনের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাহার সাম্রাজা-ন্বপ্রও তিরো- 
হিত হইয়। গিয়াছিল ' আধ্যাবর্তের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ আবার স্বস্ব ন্বয়ং 
হইয়া উঠিয়াছিল । এই সময়ে প্রাচ্য ভারতে “মবস্থন্তায়” পূর্ণ- 
মাত্রায় প্রচলিত হইয়াছিল । কেহ কাহাকেও মানিত ন।)-__কেহ কাহ।- 
কেও ছাড়িত না;-_বাঁহুবলই সকল তর্কের মীমাংসাসাধন করিত । 
অশোকের ধশ্মরাজ্য-সংস্থাপন-চেষ্ট। বিফল হইয়। গিয়াছিল ;_পরম্পরাগত 
শিক্ষা দীক্ষ/। বিফল হইয়। গিয়াছিল;--জনসমাজের নিকট পরলোক 
অপবিজ্ঞাত দূরবর্তী সংশয়পূর্ণ প্রহেলিকারূপে প্রতিভাত হইয়াছিল 
ইহলোকের করতলগত স্থুখমৌভাগাসন্তোগই সকল নরনারীর লক্ষ্য হইয়। 
দাঁড়াইয়াছিল ! ইহার প্রভাবে আধ্যাবর্ত অবসন্ন, পূর্বকীত্তিকলাপ জরা- 
জীর্ণ” এবং প্রাচ্যভারত এক প্রচণ্ড তাগুবে উন্মত্ত হইয়। উঠিয়াছিল | 
কিন্তু প্রাচাভারত হইতেই এক নবশক্তি প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, এবং 
তাহার প্রভাবে, আবার এক সাত্রাজ্য-সংস্থাপনের সূত্রপাত হইয়াছিল । 
তাহার বিস্তৃত বিবরণ “গৌড়রাজমালা”য়ু ভ্রষ্টব্য। তাহাতে দেখিতে 
পাওয়। যার, প্রাচ্যভারতে যে স্বাতস্ত্যলিপ্প। প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিয়াঁছিল, 
তাহা শিল্পে, সাহিত্যে, লোর্কাচারে, ধর্াচরণে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। 
তাহার প্রভাব প্রাচ্যভারতের মধ্যযুগের উতিহাঁসে অভিব্যক্ত ! তাহার 
সহিত বাঙ্গালীর ইতিহাস এক সুত্রে গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে | 

প্রাচ্যভারতের এই প্রবল সাম্রাজ্যের নাম গোঁড়ীক্ম সাম্রাজা | 
তাহার প্রথম সম্রাট) ইতিহাসে প্রথম গোপাঁলদেব নামে পরিচিত | 
প্রক্কতিপুঞ্জ “মাতস্তন্তায়” দূরীভূত করিবার জন্য তাহাকে সিংহাসনে 
সংস্থাপিত করিয়াছিল । তিনিও করুণারত্বোস্তাসিতবঙক্ে প্রজাবর্গের 
মিভ্রতা ধারণ করিয়া, দুর্বলের প্রতি অত্যাচারপরায়ণ ন্বেচ্ছাচারিগণের 
পরাক্রমসঞ্জাত মাৎস্ত-ন্তায়ের প্রভাব পরাভূত করিয়া, _শা্তি-সংস্থাপনে 


২৮৬ সাহিত্য । ২৪শ বদ; ৪ধ সংখা] | 


কুৃতকাধ্য হইয়া, উত্তরকালে চিরকৃতজ্ঞ জনসমাজের নিকট বোধিসত্ব 
লোকনাথের অবতাররূপে পৃজা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার পুত্র ও 
উত্তরাধিকারী ধর্্মপালদেবের [খালিমপুরে আবিষ্কৃত] তাত্রশাননে 
দেখিতে পাওয়! যায়,__পূর্ণিমারজনীর দিঙমগুলগ্রধাবিত জ্যোৎক্সাঁরাশির 
অতিমাত্্র ধবলতাই গোপালদেবের স্থায়ী যশোরাশির অঙ্ৃকরণ করিতে 
পারিত | . 

এই রাজবংশের দ্বিতীপ্ন রাজ। মহারাজাধিরাজ ধর্মপালদেব দিখিজয় 
সাধন করিয়া, সকল উত্তরাপথে সার্ব্বভৌম্ত্রী বিস্তৃত করিয়াছিলেন । 
যাঁহ। ছত্রভঙ্গ হইয়! পড়িয়াছিল, তাহা আবার এক অখণ্ড শাসনশৃঙ্খ- 
লার অধীনে আনীত হইয়াছিল: প্রাচ্য ভারত আবার শৌর্যো, বীর্যে, 
জ্ঞানগাম্ভীধ্যে, শিল্পবাণিজ্যে সমৃদ্ধ হইয়! উঠিয়াছিল 1 

ধর্শপালদেবের পুত্র দেবপালদেবের [মুঙ্গেরে আবিষ্কৃত] তাত্র- 
শাসনের সপ্ধম শ্নলোকে (9) দেখিতে পাওয়া যায়,-ধন্মপাঁলদেবের 
বিজয়-বাহিনী কেদারে, গঙ্গাসাগরসঙ্গমে এবং গোকর্ণাদি তীর্থে, [ছুষ্ট 
দমন উপলক্ষে | ধশ্মাকশ্মের অনুষ্ঠানের অবসরলাভ করিয়া ইহলৌকিক 
সিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পারলৌকিক সিদ্ধিও হপ্তগত করিতে সমর্থ হইয়া- 
ছিল। যথা ?_- 


কেদারে বিধিনোপযুক্তপরসা" গঙ্গাসমেতা স্বধো 

গোকর্ণাদিবু চাপ নুষ্টিতবতা" তীেসু ধর্মাণঃ কিয়; । 

ভূতানাং হঈখমেব যনা সকলাচ্ুন্ধংতা ছুষ্টানিমান্‌ 

লোকান্‌ সাধয়তোহ্নুষজনিত। সিদ্ধি; পরজ্রাপাস্ভুৎ ॥ 

এই ক্লোকের ব্যাখ্যয়, পরলোকগত স্থপ্ডিত অধ্যাপক কিল্হ্্ণ 

গোকর্ণকে বোস্বাই-প্রদেশের স্থপরিচিত তীথক্ষেত্র বলিয়া স্চিত করিয়] 
গিয়াছেন | (৮) বোষ্বাই-প্রদ্দেশে গৌড়ীয় বিজয়-বাহিনীর দিথিজর়- 
কাহিনী 'অপরিচিত; এ দেশে তাহার স্থৃতিচিহ্নও দেখিতে পাওয়! যায় 
না । তথাপি, অধ্যাপক কিল্হর্ণের ব্যাখ্যা-প্রভাবে, “গৌড়লেখমালা”- 
সম্পাদন-সময়ে, গোকর্ণ-সম্বন্ধে তথ্যান্ুসন্ধানের প্রয়োজন অনুভূত হয় 


(৭) গৌঁড়লেখমালা ) ৩৬ পৃষ্ঠা |. 
(৮) 09152 &1000875 ৬০] 3201. 10, 2547 255, 
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নাই । “গৌড়লেখমালা” প্রকাশিত হইবার অব্যবহিত পরেই, তাহার 
তথ্যানুসন্ধানের সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল । সেই স্থযোগে, [ কলিঙ্গ- 
ভ্রমণে ব্যাপৃত হইয়া] জানিতে পারা গিয়াছে, _ধর্মপালদেবের বিজয়- 
বাহিনী ঘষে গোকর্ণতীথ্থে উপনীত হইয়াছিল, তাহা বোশ্বাই-প্রদেশের 
অন্তর্গত নহে_কলিঙ্গের অন্তর্গত,__মহেন্দ্রাচলের শিখরদেশে অবস্থিত ! 
স্থতরাং ধর্মপালদেব উতৎকল অতিক্রম করিয়া, আধুনিক কলিজ্ের শেষ- 
সীমা পধ্যন্ত "ছুষ্টদমন” করিয়াছেন বলিয়াই প্রতিভাত হয় । 

তৎকালে উৎকলে ব। কলিঙ্গে কোন্‌ কোন্‌ নরপতি বিদ্যমান 
ছিলেন, তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়। যায় না। যাহারা ছিলেন, 
তীহার। হয় ত প্রজাপালক নামে কথিত হইবার যোগ্য ছিলেন ন৷ 
বলিয়াই, অবজ্ঞাস্থচক “ছুষ্টান্‌” শব্ধ ব্যবহৃত হইম়। থাকিবে | ইহাতে 
মনে হয়”-ততৎকালে অন্জ-বঙ্গের ন্যায় কলিঙ্গেও “মাতশ্যন্তায়”” প্রচলিত 
ছিল । তারানাথের গ্রস্থেও (৯) সেইরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
ধর্মপালদেব তাহ! দূরীভূত করিয়া সকল কলিঙ্গেই স্থশাসন সংস্থাপিত 
করিয়াছিলেন । 

এইরূপে অঙ্গ-বঙ্গের সঙ্গে কলিঙ্গের যে সম্পর্ক সংস্থাপিত হইয়াছিল, 
তাহ। অনেক দিন পর্যন্ত, নানা বিপ্রবের মধ্যেও, অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের 
উন্নতিসাধন করিয়াছিল । ধর্্পালের তিরোভাবের পর, উতৎ্কল এক- 
বার স্বাতত্ত্য-অবলম্বনের চেষ্ট/ করিয়াছিল । সে চেষ্টা সফল হয় নাই। 
ধর্মপালদেবের পুত্র দেবপালদেবও দিথ্বিজযী ছিলেন; তাহার বীর ভ্রাত৷ 
বিজয়ী জয়পাল বঙ্থন্ধরাকে “একাতপত্র।” করিয়াছিলেন |. নারায়ণপাল- 
দেবের [ ভাগলপুরে আবিষ্কৃত] তাত্রশাসনের ষষ্ঠ শ্পোকে (১*) 
দেখিতে পাওয়া যায়, __জয়পালের নামমাত্র শ্রবণ করিয়াই, উৎ্কলাধীশ 
অবসন্স হইয়! রাজপুরী পরিত্যাগ করিয়া, পলায়নপর হইয়াছিলেন । যথা,__ 

বন্মিন্‌ ভ্রাতু নির্দেশাদ্বলবতি পরিতঃ প্রানস্থতে জেতুমাশাঃ 
সীদন্নান্ৈব দুরাক্লিজপুরমজহাদ্ুৎকলানামধীশঃং |  *« 
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€১*) গৌঁড়লেখমাল! ; ৫৮ পৃষ্ঠা), 
লা 


২৮৮ ৃ সাহিত্য । ২৪শ বর, ৪ সংখা।। 


উষ্ট গুরবের গকুড়ন্তস্ত-লিপিতেও ইহার আভাস প্রাপ্ত হওয়। যায় । 
তাহাতে 'লিখিত আছে, _দেবপাঁলপদেব “উৎকল-কুলকে উৎকিলিত 
করিয়াছিলেন 1” ধর্মপালদেবের ও দেবপালদেবের প্রায় শতবর্ধব্যাপী 
শাসনকাল গৌড়ীয় সাম্াজের সর্বাপেক্গ। উল্লেখযোগ্য গৌরবের কাল । 
তৎকালেই প্রাচ্য ভারতে শিক্ষ। দীক্ষা কলাকৌশল নবজীবনে সন্্রীবিত 
হইয়। উঠিয়াছিল । এই ছুই নরপালের স্থদীর্ঘ শাসনকালে উৎকলে ব! 
কলিঙ্গে সম্পূর্ণ স্বার্ধীনত। বর্তমান থাকিবার সম্ভাবন৷ ছিল ন17-স্বাতস্ত্রের 
সামান্ত বুচনাও দগ্ুনীতি-প্রভাবে দূরীভূত হইত | তক্জন্ত এই সময়ে কোনও 
উৎকলাধীশের ব। কলিঙ্গাধিপতির নামের ব। কীঙিকলাপের পরিচয় প্রাপ্ত 
হওয়। যায় না । 
এই যুগের কলিঞগ্গের কথ। অঙ্গ-বঙ্গকথার সহিত মিশ্রিত হইয়া 

রহিম্নাছে। গুঞ্জর-কথার সঙ্গেও তাহার কিছু সম্বন্ধ ছিল। 
. বখসরাজপুত্র দ্বিতীয় নাগভটের কৌমারকালের প্রতাপাগ্রিতে কলিঙ্গাধি- 
পতির পতঙ্গবৎ পৃতিত হইবার এক কাহিনী নাগভটের পৌত্র মিহির- 
ভোজের [ গোয়ালিয়রে প্রাপ্ত ] প্রস্তরলিপিতে উল্লিখিত আছে । (১১) 
কিন্ত বরেন্দ্রভূমির গঞ্ুড়স্স্ত-লিপিতে দেখিতে পাওয়। যাঁয়”_গৌড়েশ্বর 
[ দেবপালদেব ]  দদ্রবিড়-গুর্জর-নাথ-দর্প খববীকৃত” করিয়া, দীর্ঘকাল 
পধ্যন্ত: সমুদ্রমেখলাভরণা বন্দ্ধর| উপভোগ .করিতে সমর্থ হইয়া" 
ছিলেন. দেবপালদেবের তাশাসনেও (১২) দেখিতে পাওয়। যায়+_ 
এক দিকে হিমালয়, অপর দিকে শ্রীরামচন্র্রের কী্তিচিহ্ন সেতুবন্ধ ;__এক দিকে 
বরুণ-নিকেতন, অপর দিকে লক্ষ্মীর জন্ম-নিকেতন,_এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ 
সমগ্র ভূমণ্ডর সেই রাঙ্জ! নিঃসপত্বভাবে উপভোগ করিয়াছিলেন । যথা,_ 

“আগঙ্গ-গম-মহিতাৎ সপত্বশৃন্ধ। 

মাসেতোঃ প্রধিত-দশাসাকেতু-কার্তে; | 

উব্বাঁ মাৰরুণ-নিকেতনাচ্চ সিদ্ধোঃ 

| রালক্ষমীকুলতবনাচ্চ যে৷ বুভৌজ ।” " 

এরূপ অবস্থায় নাগভটের কৌমারকালের প্রতাঁপবন্ি যে অধিক দিন 
প্রজলিত থাকিতে পারিয়াছিল, তাহার সমাবনা দেখিতে পাওয়া যায় 


(১১) শড়রাজমাল। ; ২৫ পৃষ্ঠা | 
(১২) গৌড়লেখমালা ; ৩৮ পৃষ্ঠা | 


শ্রাবণ) ১৩২০ সাগরিকা । ২৮৯ 


না। কলিঙ্গ অঙ্গ-বঙ্গেরই ক্ঠলপ্ন ছিল; গৌড়েশ্বরগণের প্রবলপ্রতাপ অঙ্গ- 
টা তুল্যভাবেই বর্তমান ছিল; এবং অপগ-বঙ্গ-কলিঙ্গ তুল্যভাবেই 

এই গৌরবধুগের শিক্ষাদীক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। ভাষায়, সাহিত্যে, 
শিল্পে তাহার প্রচুর পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়; কলিঙের শেষ সীম! পর্যন্ত 
এখনও বাণিজ্যকুশল গৌড়ীয় বৈশ্টগণের বংশধরগণ পূর্ববশ্বতি রীতি 
রাখিতেছে। . 

বাঙ্গালীর কৰিঙ্গ-বিজয়ের জনশ্রুতি বঙ্গদেশে একেবারে টি 
ছিল না। তাহা এক সময়ে পল্লীতে পল্লীতে গীত হইত। 'ঘনরামের 
্রীশ্মমঙ্গলের লাউসেনের আখ্যায়িকায় তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া! যায়! 
গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের রাজাসীমা চিরদিন এক স্থানে সংস্থাপিত ছিল না । 
কালক্রমে পশ্চিমাঞ্চলে সে সীম! অনেক দূর সম্কৃচিত হইয়া পড়িয়াছিল। 
বরেন্্রভূমিও কখনও কখনও র্িয়ংকালের জন্য পাঁলরাজগণের হস্তচ্যত হইয়া- 
ছিল। কিন্তু অঙ্গদেশে পালরাজগণের অধিকারে দীর্ঘকাল অক্ষুপ্াবস্থায় 
বর্তমান ছিল; কঙ্গিঙ্গের সঙ্গেও পুরাতন সম্পর্ক সহসা! বিচ্ছিন্ন হইতে 
পারে নাই । 

গৌড়ীয় সাম্রাজোর শাসন-শক্তি কিছু শিথিল হইলে, গুড়িযায় কেশরী 
রাজগণের কী্তিকলাপ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। ডাক্তার রাজেন্র- 
লালের মতে, খুষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষপাদ হইতে ইহার আরম্ভ । 
কিন্ত কোনও কোনও মনীষী কেশরী রাজবংশের অস্তিত্বমাত্রেও সংশয় প্রকা- 
শিত করেন। 

ওড়িষার গঙ্গাবংশীয় নরপালগণের অভ্ুদয়ের পূর্বে, কেশরী 
রাজগণ বর্তমান ছিলেন, অনেক দিন হইতে এইরূপ একটি জনশ্রুতি 
প্রচলিত আছে। “মাদলা-পাপ্ী”তে এবং [ খ্রীপ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত ] 
“ভক্তিভাগবতমহাকাব্যম্” নামক সংস্কৃত গ্রশ্থে এই জনশ্কতি উল্লিখিত 
আছে। তাহা পরবর্তীকালে লিপিবদ্ধ হইয়াছে বলিয়া, উপেক্ষিত হইলেও, 
অন্ত প্রমাণের অসস্ভাব নাই। 

তৃবনেশ্বর-তীর্ঘক্ষেত্রের ব্রদ্দেশ্বর-মন্দিরে যে প্রন্তরকলক সংযুক্ত ছিল, 
তাহাতে কেশরী রাজগণের কথা উল্লিখিত ছিল। ডাক্তার রাজেজ্জুলাল 
তাহার ্লোকাবলী উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন। এখন আর সে প্রত্তরফলকের 
সন্ধান প্রাপ্ত 'হওয়! যায় না।. কেবল ডাক্তার রাজ্জেন্দ্রলারের গ্রস্থোক্ধত 


২৯০ সাহিত্য । . ২৪শ বর্ষ, ৪ধ যংখা।। 
 জৌফাবদীতে ছোহিতে পাওয়! যায়, -উদ্যোতকেশরী নামক রাজার মাতা 
** [ কোলাবতী ] বন্বেশবর মন্দির, নির্দাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। (১৩) 
 নির্দীণকার এইরূপে উদ্লিখিত ;- 
রি . শপিরমমাহ্শের-মহারাজধিরাজ-সোমবংশোস্তবস্ুপতি- 
টু উভিনিত রিনার 
সংবৎ ১৮। ফাল্গুন হুদিত।” 
এই প্রশস্ত বর্তমান থাকিলে, অনেক তর্কবিতর্ক নিরত্ত করিতে 
পারিত। কিন্ত প্রস্তর-ফলক বর্তমান না থাকিলেও তাহার ক্লোকাবলী 
যে ভাবে ডাক্তার রাজেজ্্লালের গ্রন্থে উদ্ধৃত রহিয়াছে, তত্প্রতি সংশয়- 
প্রকাশের কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। এই প্রশস্তি কবিবর পুরুষো- 
ত্রম-বিরচিত । যথা, 
“বেদবাণকরণার্থপান্্রকবিতাতর্কাদি-বিদ্যাধরো 
্রক্মেবাবিতখ-প্রসন্নবিনয়োহদ্ধি বিশুদ্ধাপয়ঃ | 
তারাধীন্বর-বংশজাবনিভুজাং শুভ্রং বশত্ুস্বত।- 
ৃ টং জীপুরুযোতম; কবিবরো।ৎকা বাঁদিমাং বর্ণনাম্‌ ॥” 
ইহাতে কেশরী রাজবংশ “চম্্রবংশ"-সন্ভূত বলিয়। উল্লিখিত। সেই বংশের 
জনমেজয় নামক কলিঙ্গাধিপতি “কুস্তাগ্রে ওড,পতিকে নিহত করিয়া, 
তদীয় রাজলক্মী আকর্ষণ করিয়াছিলেন।” এই বর্ণনায় দেখিতে পাওয়া 
বার,_-কলিঙ্গ ওড়ু হইতে স্বতন্ত্র ছিল, কলিঙ্গরাজবংশ ওডুদেশও অধিকার 
করিম্বাছিল। এই কলিঙ্গ কোন্‌ কলিঙ্গ ? মুখলিঙ্গমের ধ্বংসাবশেষের 
মধ্যে এখনও “সোমেশ্বর-মন্দির” নামে একটি জীর্ণমন্দির দেখিতে পাওয়। 
ায়। তাহার সহিত এই কেশরী রাজগণের সম্পর্ক থাকিলে, মুখলিঙ্গমের 
পার্খববস্তী কলিঙ্গনগরকেই তাঁহাদিগের আদিরাজধানী বলিয়াই. মনে করা 
যাইতে পারে। কিন্তু তথায় সোমবংশীয় রাজাদিগের জনশ্রুতি আছে,_.. 
কেশরী বংশের জনশ্রুতি নাই। পুরুযোত্বম প্রশস্তিরচনাকালে উদ্চোত- 
কেশরীর পাঁরচয় দিয়াছেন, . 
. বালক্রীড়াতিরেব প্রতিভটমখিলং মিনির 
যুদ্ধে সন্নদ্ধযৌধ-্রিরদবলঘটাসঙ্গরং যো বিজিতা | 


উদ্াক্ষৌ হিপীপদুরগরতিবিনসনতরাক্রানত-ক্ 
- রাজঃ ুরকারশেবানুবনতশিরমো বিফ র্যা মলৈনীৎ।” 
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আকা, ১০২৯। সাগরিকা! ২৯১ 


যে বংলরে এই প্রত্তর-লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল, ঠিক সেই বৎসরোই 
খণ্ডাচলের নবমূনিগুহায় আচার্ধয শুত্রচন্জর এক লিপিতে উদ্যোতকেখরীর 
নাম ও তদীয় বিজয়রাজ্যের ১৮ মন্বৎ উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন। এই 
লিপি অদ্যাপি বর্তমান আছে। ন্থতরাং উদ্যোতকেশরীর অস্তিত্বমাজ্ে 
সংশয় প্রকাশ করিবার উপায় নাই। কেশরী রাজ্মগণের এইকপ প্রমাণ 
ইতিহাসের পক্ষে প্রচুর না হইলেও, তীহাদিগের অস্তিত্ব-প্রতিপাঁদনের 
পক্ষে যথেষ্ট বলিম্া স্বীরুত হইতে পারে । উদ্যোতকেশরীর সঙ্গে গৌড়ের 
সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল ;-_পরিণাম কি হইয়াছিল, তাহা অপরিজ্ঞাত। 

খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষভাগে প্রাচ্ভারত বহু বিপ্লবে বিপধ্যন্ত হইয়া- 
ছিল। সে বিপ্লবে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের পুরাতন সম্পর্ক সকল সময়ে পূর্বববৎ 
অঙ্ষুপনীবস্থায় বর্তমান ছিল না। একাদশ শতাবীর প্রারভ্তে, চোলরাজ 
প্রথম রাজেন্্রচোলের তিরুমলয়-গিরিলিপিতে দেখিতে পাওয়! যায়, তিনি 
প্রবলযুদ্ধে দুর্গম ওডুবিষয় পর্দানত করিয়া, কোশলনাড়ু, তন্দবুত্তি, 'তন্ষণ- 
লাড়ম্‌ ও বঙ্গালদেশ পর্য্যন্ত বিপর্ধাত্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু এই নকল 
প্রদেশে চোল-রাজ্য প্রতিষ্ঠাপিত হইবার উল্লেখ নাই, তাহার জনশ্রুতিও 
অপরিচিত। এই অভিযান তৎকালন্থলভ দেশলুন বলিয়াই কথিত হই- 
বার যোগ্য। 

ইহার পর | খুষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে ] কলিঙ্গে সে রাজ- 
বংশের অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাহাই ইতিহাঁসবিখ্যাত গঙ্গাবংশ। কলিঙ্গ- 
নগর এই রাজবংশের আদি রাজধানী বলিয়াই পরিচিত। মুখলিঙ্গমে 
ইহাদিগের অনেক প্রন্তরপিপি বর্তমান আছে। (১৪) ইহারা দীর্ঘকাল 
কলিঙ্গের সঙ্গে উৎকল,_কখনও কখনও বঙ্গভূমির দক্ষিণপশ্চিমাংশ অধি- 
কারতৃক্ত করিয়, প্রবলপ্রতাপে রাঁজাশাসন করিয়াছিলেন। ইহাদিগের স্বতি 
,শিল্পগৌরবে চিরম্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে | 

ভারতদ্বীপপুঞ্রের নান। স্থানে যে সকল ভারতীয় কীন্তিচিন্মের পরিচয় 
প্রাপ্ত হওয়া যায়, তৎসমন্তই মধ্যযুগের কীপ্ডিচিহু , তাহাঁর সর্বাঞ্জে ভার- 
তীয় প্রভাব দৃঢমুক্রিত। সে প্রভাব ভারতবর্ষের কৌন্‌ প্রদেশের প্রভাব, 
তাহার মুল প্রন্রবণ কোথায়, তাহাই সাগরিকার প্রধান কথা। তাহার 


(১৪) মুখলিক্ষের বিদ্ৃত বিবরণ “কলিষ-জুষণ" নামক পৃথক গে মহ হইখে, 


২৯২ - সাহিত্য | ২৪শ বর্ধ, ৪ধ সংখা। 


অনুসরণ করিবার পূর্বে, মধ্যযুগের ইতিহাসের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
স্মরণ রাখা আবশ্তক বলিয়া, তাহা উল্লিখিত হইল । 

এই ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, মধ্যযুগে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই 
সাস্রাঙ্গা-সংস্থাপনের চেষ্ট। প্রচলিত হইয়াছিল। তাহা কেবল প্রাচ্তভারতেই 
সর্ধবাপেক্ষ। দীর্ঘকালের জন্ত সফল হইতে পারিয়াছিল। সে সাম্রাজ্য পাল- 
রাঁজগপের গৌড়ীয় সাম্রাজ্য। তাহার প্রভাবই মধ্যযুগের ভারতীয় 
প্রভাব। মধ্যযুগের ভারতীয় শিক্ষা দীক্ষা, ভারতীয় সাহিত্য-শিল্প, সেই 
প্রভাবেই অনুপ্রাণিত হুইয়াছিল। সেই প্রভাব, ভারতবর্ষের বাহিরেও, 
গলে স্থলে তুল্যভাবে ব্যাপ্ত হইয়া! পড়িয়াছিল। স্থলপথে প্রভাব ব্যাপ্ত 
হইবার প্রত্রবণ বরেজ্ভূমিতে, এবং জগলপথে প্রভাব ব্যাপ্ত হইবার প্রত্র- 
বণ কলিঙ্গে অনুসন্ধান করিতে হইবে; এবং অলে স্থলে, সকল পথেই ] 
ভারতবর্ষের বাহিরে যে প্রভাব ব্যাপ্ত হইয়। পড়িয়াছিল, পালরাজগণের 
গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের কেক্দ্রস্থলেই তাহার মূল প্রশ্রবণের অনুসন্ধান করিতে 
হইবে। এই সকল স্থানে এখনও এ ভাবে তথ্যানুসন্ধানের স্ত্রপাত হয় 
নাই। স্থতরাং সাগরিকার: প্রধান কথ। নৃতন কথা বলিয়া প্রতিভাত 
হইতে পারে। নৃতন হইলেও ভিত্তিহীন নহে। তাহা অধুনা-অধঃপতিত 
বাঙ্গালী সমাজের পুরাতন দিগ্িজয়ের কথা। সে কথা [উপযুক্ত অন্থু- 
সন্ধানপ্রণালীর অভাবে ] তর্ক বিতর্কে আচ্ছন্ন হুইয়। পড়িয়াছে । ভারত- 
স্বীপপুপ্নের ভারতীয় উপনিবেশে ভারতবর্ষের প্রভাব সর্বত্র স্ব্যক্ত হইয়া 
রহিয়াছে। ইহা! সর্ববাদিসম্মত পুরাতন কথা। সে প্রভাব ভারতবর্ষের 
কোন্‌ প্রদেশের, কোন্‌ যুগের, 'কোন্‌ সমাজের প্রভাব, তাহা এখনও 
নিঃসংশয়ে নির্ণীত হয় নাই। কোনও কোনও পাশ্চাত্য মনীষী এক্ষণে 
এতদ্বিন্্ক পূর্ববসিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করিয়া মুক্তকঠে বলিতেছেন,_-এ বিষয়ে . 
এখনও অনুসন্ধানের প্রয়োজন রহিয়া গিয়াছে, স্থতরাং এ পর্যন্ত এ বিষয়ে 
কে কি লিখিষাছেন, তাহাতে পৎন্রান্ত ন। হইয়া, স্বাধীনভাবে তথ্যান্থসন্ধান 
করাই কর্তব্য । সাগরিকা ততপ্রতি বাঙ্গালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিলে, 
সকল শ্রম সফল হইবে । ও 

| ১ - শ্রীকক্ষ্যকুমার, মৈজেয় 


: ২৪ 


শ্রীব্দ্-দেবের নবাবিষ্কৃত তাত্রশালন। .. 


[ রামপাল-লিপি। ] 
প্রশস্তি-পরিচয় । 


বঙ্গের বন্্রাজবংশের ও সেনরাজবংশের রাজধানী বিঞ্রমপুর-অঞ্চলে 'মধ্য- 
যুগের বঙ্গেতিহাস-সক্কলনোপথোগী .তথ্যান্ুদন্ধানের প্রয়োঞ্জন অন্গভব করিয়া, 
বরেন্দ্-অনুসন্ধান-সমিতি আমাকে [ বর্তমান নালের গ্রীন্মীবকাশে ] পূর্বববঙ্গে 
পরিভ্রমণ করিতে উপদেশ দান করিয়াছিলেন | সেই উপদেশ-ক্রমে আমি 
রাজসাহী হইতে জন্মভূমি ঢাকা নগরীতে আদিয়া, বিগত ২৯শে এপ্রেল 
[ ১৬ই বৈশাখ ] তারিখে, কতিপয্ন বন্ধু সহ তথ্যান্সন্ধানে বহির্গত হই । 
ঢাকা জেলার অন্তঃপাতী মুন্সীগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত পঞ্চসার-গ্রামনিবাসী, 
| শরন্ধাম্পদ প্রযুক্ত যোগীন্দ্রন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও তীয় 
আািা-কাছনী। অন্গুজ শ্রীযুক্ত হেমেনত্রন্ত্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের 
নিকট শুনিতে পাই যে, নেই গ্রামনিবাী “যহুনাথ 
বণিক্যের বাড়ীতে বহুবংদর যাবৎ একখণ্ড তাত্রশাসন যত্ব-সহকারে রক্ষিত 
হইতেছে,_এ পর্য্যন্ত কেহই তাহার পাঠোদ্ধার করিতে সমর্থ হন নাই 1” 
এই সন্ধান লাভ করিয়া, আমরা বণিক্য-বাড়ীতে গিয়া, বরেন্দ্-অন্গসন্ধান- 
সমিতির পক্ষ হইতে তাত্রফলকখানি ক্রয় করিয়। আনিয়াছি । যছুনাথের 
নিকট শুনিয়াছি যে, প্রায় ৭৫1৭৬ বৎসর পূর্ব, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রামপাল- 
নামক স্থানে কোনও এক মোসলমান মৃত্তিক! খনন করিবার সময় এই 
তাশ্রপট্ট প্রার্থ হইয়া, যুছুনাথের পিতা স্বর্গীয় জগঘন্ধু বণিক্যকে প্রদান 
করিয়াছিল | জগঘস্কু প্রায় ৪৫1৪৬ বৎসর ইহা নিজ-গৃহে সযস্থে রক্ষা ' 
করিয়া, পরলোক-প্রাপ্ত হইলে, তদীয় পুত্র যছুনাথ বিগত ৩* বৎসর যাবৎ 
পিতৃদেবের উত্তরাধিকা র-সথতরে প্রাপ্ত এই তাত্রশাসনখানি ভক্তি-সহকারে 
রক্ষা করিয়া আলিতেছিল ! ইহা এখন বরেক্র-অনুসন্ধান-সমিতি কর্তৃক: 
সবস্ধে রক্ষিত হইতেছে । 
: বরেন্-অহুসন্ধা নামিতি. আমার উপর এই তাত্রশাসনের ' পাঠোদ্ধারের 
ভর স্তত্ত করায়, মূল শাসন হইতে. যেরূপ ভাবে পাঠোদ্ধার করিতে লমধ” 
হযাছি, তাহাই পরতিকতি সহ বিডসমাের পু শুবজীত হইল । 


৯৯৪ সাহিত্য । টি « ২৪শ বর্ষ, ৪র্খসংখাী। 
কাল-প্রভাবে তাফলকের কোনও অনিষ্ট না! হইয়া 
 গাজেন্ধার-কাছিনী।. থাকিলেও, স্থানে স্থানে পাঠোন্ধারে অত্যন্ত কেশ 
ও পাইতে হইয়াছে । তাহার কারণ এই যে, [প্রায় 
৩৪ বৎসর পূর্বের অক্ষর-পাঠের স্থবিধা হইবে মনে করিয়া, ] যছুনাথ তা্রাব 
অর্থাৎ ( 100০ 201৫ ) প্রয়োগপূর্বক তাত্রফলকের উভয় পার্স সংঘর্ষণ 
করিয়া কোনও কোনও স্থানের অক্ষর-বিলোপের সহায়তা করিয়াছিল । 
পাঠোদ্ধারসাধন করিয়া, আমাকে ব্যাখ্যা-কার্ধোও হস্তক্ষেপে করিতে 
হইয়াছে । এই শাসনে রাজ-বংশ-বিবৃতি-বিজ্ঞাপক আটটি শ্লোক আছে। 
ফরিদপুর জেলার অন্তঃপাতী ইদিলপুর-নিবাসী কোনও জমীদারের গৃহে 
অস্তাপি একখানি তাত্রশাসন অপঠিত অবস্থায় বর্তমান আছে । স্বগীয় 
গঙ্গামোহন লক্কর এম্‌* এ. তাহার যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন, 
তাহা “ঢাকা-রিভিউ” পত্রিকায় [ ১৯১২ সালের অক্টোবর সংখায় ] শ্রীযুত 
জে. টি. ব্যাক্কিন মহোদয় কর্তক প্রকাশিত হইয়াছে । লম্কর মহাশয়ের 
ক্ষুদ্র টাকাকার প্রবন্ধ-পাঠে জানা গিয়াছে যে, তিনি ইদিলগ্পুরের 
তাঅশাদনখানির ছাপ-মাত্রই আনিতে পারিয়াছিলেন; মূল ফলকখণ্ড সত্বা- 
ধিকারীর নিকট হইতে কোনও প্রকারেই হস্তগত 
ব্যাখা-কাহিনী | করিতে পারেন নাই । ইদিলপুর-শীসনের প্রতি- 
গ্রহীতা ও উৎস্থষ্ট ভূমি পৃথক্‌। এই উভয় শাসনের 
লিপি-পংক্তিও সম-সংখ্যক নহে । শ্লোকাবলী যদি উভয়ন্ত্র একরপ হয়, তাহা 
হইলে, স্বর্গীয় গঙ্জামোহন ইদিলপুর-শাসনের শ্লোক-মন্খম নিজ প্রবন্ধে যে ভাবে 
লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা সর্বাংশে শুদ্ধ হয় নাই । দানাদেশ-কারী 
বাঙ্জার নামোদ্ধারেও তাহার কিঞ্চিৎ প্রমাদ পরিলক্ষিত হইবে । তিনি 
“্ভ্রীচজদেবগকে “চন্দ্রদেব” বলিয়৷ লিখিয্বা গিয়াছেন ৷ বর্তমান ভাত্রশাসনে 
বাঙ্গার নাম “ভ্রীচন্ত্র” বলিয়া তিনবার উল্লিখিত আছে,_-্এবং রাজার পিতা! 
“জ্ৈলোকাচন্্” পিতামহ “ন্থবর্ণচন্্র” ও প্রপিতামহ 'পূর্ণচন্দ্রেপর নাঁমকরণ- 
প্রণালীর আলোচনা! করিলেই বুঝিতে পার! যায়,_রাজার নাম পচজ্দ্রদেব” 
না হইয়া, অন্ত কোনও শব উপপদূরূপে লইয়াই গঠিত হইয়া থাকিবে | এই 
তামগাননে যে সকল রাজপাদোপজীবীর নামোযেখ আছে, তাহাদের 
আুধিকাংশের নিয্বৌগ. “ভৌজবর্শ-দেবের বেলাকরিণি” « ও “বজাললেন- 


০ ্ 
. 4»: *ফাঁহিতা, শ্রাবণ ও সবাজ.সংখা] |. ১৩২৯ মজা |. . | 


আবণ, ১০২৯ প্রীচন্রদেবের মবাবিক্কূত তী্রশীসন"। ২৯৫ 
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দেবের নবাবিষ্কৃত তাত্রশাসন”* শীর্ষক প্রবন্ধ-ে ব্যাখ্যাত হইঙ্থাছে |. বঙ্গ- 
রাজগণের প্রদত্ত তাত্রশাসনে উল্লিখিত অন্তান্ত রাজকর্মচারিগপের নামের 
সহিত তিনটি নৃতন নামও পাওয়া গিয়াছে,_তম্মধ্যে “মগ্ডল-পতি” ও 
“সর্ধবাধিকৃত” & শবঘয় “মহামাগুলিক ঈশ্বর ঘোষে”র & এবং “হরিবর্ঘ্-দেবের 
তাত্রশাসনে”ও % দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, এবং “শৌক্ষিক” শব্দটও পাঁল- 
পৃশ্ীপালগণের তাত্রশাসনে পরিরৃষ্ট হইয়াছে । যেস্থানে ভূমি উৎস্থষ্ট হই- 
স্নাছে বলিয়া! তাত্রশাসনে উল্লিখিত আছে, সেই স্থানটির কোনও সন্ধান লাভ 
করিতে পারি নাই; এবং প্রতিগৃহীতার কোনও বংশধর অগ্তাপি বিষ্কমান 
আছেন কি না, তাহাও অবগত হইতে পারি নাই | ব্যাখ্যা-কাধ্যে যেখানে 

অন্তান্ত শাসনাদির সাহায্য লইয়াছি, তাহা৷ যথাস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে । 
এই তাঅশাসনের আয়তন »৯॥ ৮৮ ইঞ্চ । ইহার শীর্দেশে [ মধ্যস্থলে ] 
একটি রাজ-ূত্রা সংযুক্ত আছে । তন্মধ্যে “শ্রী্রীচজ্দেব: এই নামটি 
উৎকীর্ণ রহিয়াছে । রাজার নামের উপর বৌদ্ধ-মত-বিজ্ঞাপক “ধর্ম-চক্ত- 
মুদ্রা” ; ধশ্মচক্রের উভয় পার্খে 'সমাসীন ছুইটি স্গ-মদ্ত । রাজার নামের 
নিয্ভাগে, [ মধ্যস্থলে ] অর্দচন্দ্র-চিহ্ন +_-তাহার উভর়-পার্খে ও নিয়ভাগে 
ফুল পাতার সাজ । এই রাজবংশ চন্দ্রবংশীক্ষ ছিল বলিয়াই, রাজকীয় মুদ্রায় 
অর্ধচন্্রমুত্ির লাঞছন সংযুক্ত হইপ্! থাকিবে | বল। বাহুলা, পাল-রাজগণের 
তাঁঅশীসনেও উভয় পার্খে মৃগ-মূত্তিলাঞ্িত এই প্রকার “ধর্-চক্রমুদ্রা” 
সংযুক্ত আছে। এই তাত্রশাসনে প্রথম পৃষ্ঠায় 
লিপি-পরিচয়। ২৮ পংক্তিতে এবং দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ১২ পংক্তিতে 
পদ্য-গদা-ময় সংস্কত-ভাষা-রচিত দান-লিপি উৎকীর্ণ 
আছে । প্রথম পৃষ্ঠায় ১৩ পংস্তি পর্য্যন্ত আটটি শ্লোক রাজ-কবি নিজ প্রভুর 
বংশ-বর্ণনা করিয়াছেন ;-_-তৎপর ৩৪ পংস্তি পর্যন্ত লিপির গদ্যাংশ, এবং 
সর্বশেষে ধর্মান্ছশংসী শ্লোক-পঞ্চক ৷ তাত্রশালন-সম্পাদন সম্বন্ধে, যাজবন্চা- 
সংহিতায় যে শাস্থীয় প্রমাণ উল্লিখিত আছে, তাহ! হইতে জান! যাঁয় যে_ 
রাজ! [ *ম্বহম্ত-কাঁল-সম্পন্নং শাসনং কারযেৎ স্থিরম্” ] তাত্রশাসনে নিজ- 
স্বাক্ষর ও সন-তারিথ সংযুক্ত করিবেন )_কিন্তু তাঁত্রশাসনে সন তারিখ 
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. সাহিতা, বৈশাখ ও জৈক্ট সংখা! | ১৩২ বঙ্কা্ধ ।. 


$ “বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস”, ছিতীয় ভাগ, ২১৫ পৃষ্ঠা 
সা-৬.. . 


২৯৬ সাহিত্য.।. ২৪শ বর্ধ, ৪র্থ সংখ্যা, 


সঙ্গিবিষ্ট হয় নাই, এবং রাজার কিংবা তাহার কোনও প্রধান কর্মচারীর 
্বাক্ষরও ইহাতে সংযুক্ত দেখ! যায় না । লিপিকরের ও শিল্পীর নামোল্পেখের 
অভাবও পরিদৃষ্ট হইতেছে । যে অক্ষরে এই তাগ্রশীসন উৎকী ৪ হইয়াছে, তাহা 
হ্বাদশ-শতাববীর প্রথম ভাগের ব্গাক্ষর বলিয় প্রতিভাত হয় | “ম্থকৌশলে 
উৎকীর্ণ হইলেও, স্থানে স্থানে লিপিকরের বা শিল্পীর অনবধানতায় কিছু কিছু 
ভ্রম-প্রমাদ সংঘটিত হইয়াছে । সেইগুলি যথাস্থানে প্রশস্তিপাঠের পাদ- 
টাকায় প্রদর্শিত হইয়াছে । কোনও কোনও স্থানে অবগ্রহচিহ্ন ব্যবহৃত 
হইয়াছে, [ ৪র্থ, ২১; ৩১, পংক্তি ] কোনও কোনও স্থানে হয় নাই [ ১ম, ৭ম, 
৩০শ পংক্তি ] রেফ-সংযোগে য, হ প্রভৃতি কতিপয় বর্ণ ভিন্ন প্রায় অনেক 
. ব্যঞ্জন-বর্ণেরই দ্বিত্ব সাধিত হইয়াছে । এই তাত্রশাসন রামপাল নামক স্থানে 
আবিষ্কৃত হইয়াছিল বলিয়, ইহা "রামপাল-লিপি” নামে অভিহিত হইল | 
বিক্রমপুর-সমাবাঁসিত জয্বদ্ধাবার হইতে, বর্মচক্র-ুদ্র-সংযুক্ত এই তাত্র- 
শাসন সম্পাদিত করাইয়া, চন্দ্রবংশীয় পরম-সৌগত, মহারাজাধিরাজ 
জ্রীমন্রিলোক্যচন্ত্র দেব-পাদাঙ্গধ্যাত, পরমেশ্বর, পরম-ভট্টারক, মহারাঁজা- 
ধিরাজ শ্রীমান্‌ শ্রীচন্দ্রদেব [. ১৫-_-১৬ পংক্তি ] মন্ধর গুপ্তের প্রপৌত্র, বূরাহ 
গুপ্তের পৌত্র, স্থমঙ্গল গুপ্তের পুত্র, শ্বান্তি-বারিক পীতবাস গুপ্ত শশ্মাকে, 
, [ ভগবান্‌ বুদ্ধ-ভট্টারককে উদ্দেশ করির। ] মাতা-পিতার ও নিজের পুণ্য ও 
যশোবৃদ্ধির নিমিত্ত [ ২৬-৩১ পংক্তি ] সমন্ত রাজ-পাদোপজীবী ও অন্ান্য 
প্রজাবর্গকে বিজ্ঞাপিত করিয়, যাবচচন্্রস্থ্য ও 
লিপি-বিবরণ | ক্ষিতি-সমকাল পর্যন্ত, যথাবিধি উদকম্পর্শ-পূর্ব্বক 
পৌগু-ভৃক্তির অন্তঃপাতী নান্য-মগ্ুল-স্কিত নেহকাষ্টি 
গ্রামে পাটক-পরিমিতত ভূমি দান করিয়াছিলেন | 
এই নবাবিষ্ৃত তাত্রশাসন হইতে আমর! কি কি এঁতিহাসিক তথ্য প্রাপ্ত 
হইতে ,পারি, তাহার কিঞ্চিৎ বিচার আবশ্তক | লিপি-প্রারভ্তে [ প্রথম 
ক্লোকে ] রাজ-কবি, বুদ্ধধর্্-সঙ্ব-_-এই “ত্রিরত্বে”র-_উল্লেখ করিয়া, রাজ- 
বংশের বৌদ্ধমতাহূরক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন | বংশ-বিবৃতি-বিজ্ঞাপক 
ছবিতীয় শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে যে, চক্জ্বংশে পূর্ণচন্্র নামক কোনও সুপুরুষ, 
জন্ম গ্রহণ করিয়া, পৃথিবীতে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন ৷ চন্্রবং্শ জন্ম 
বলিয়া, খই অভিনব রাজবংঈী়গণ ক্ষত্রিয় ছিলেম,--এইক়প অঙ্দান কর! 
যাইতে পারে ।” পুর্ণচন্ত্র কোনও স্থানের রাঞ্জা ছিলেন বলিগ্া উল্লেখ নাই; 
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তিনি এক জন বীর-মাত্র ছিলেন; ইহাই দ্বিতীয় ক্ৌকের আভাস । তৃতীয় 
ও “চতুর্থ -ঙ্গোকে পূর্ণচন্দরের পুত্র স্বর্ণচন্রের উৎপত্তি ও নামকক্সণ-কাহিনী 
সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে । পঞ্চম শ্লোকে কিছু এতিহাসিক তথ্যের সন্ধান 
প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে । কুবর্ণচন্র্রের পুত্র অশেষ-গুণ-বিভূষিত বলিয়! 
ব্রলোক্যে ব্রলোক্যচন্দ্র নামে বিদিত হইয়াছিলেন । তিনি “হর্িকেল"- 
রাজলক্ীর আধার-রূপে চন্তরত্বীপে “নৃপতি' হইয়াছিলেন | এই “হরিকেল' 
শব্দটি বঙ্গ'দেশেরই নামান্তর । “বঙ্গাস্ত হরিকেলীয়াঃ”__হেমচন্দ্রের এই 
বাক্যই ইহার প্রমাণ । বর্তমান খুলনা, বাখরগঞ্জ ও ফরিদপুরের অংশ-বিশেষ 
লইয়াই সেকালের ন্দ্র্বীপণ দক্ষিণে সাগর পর্যান্ত বিস্তৃত ছিল | এই স্থানই 
আবার পরবর্তী কালে [ মোগল-সাত্রাজ্য ] বাক্লা-চন্ত্র্বীপ, নামেও কথিত 
হইয়াছিল । “দিথিজয়-প্রকাঁশ-বিবৃতি” নামক গ্রন্থে বাক্লা-চক্রথীপের 
ভৌগোলিক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় । চন্স্বীপের কুলীন কায়স্থ বলিয়৷ এক 
শ্রেণীর কায়স্থ এখনও কোৌলীন্ত-মধ্যাদা লাভ করিতেছেন | যষ্ঠ ও সপ্তম 
ক্সৌকে চন্ত্রদ্বীপাধিপতি ভ্রৈলোক্যচন্দ্রের শ্রীকাঞ্চনা-নায়ী পত্বীর গর্ভে রাজ- 
যোগ-মুহূর্থে শ্রীচন্দ্রের জন্ম-বৃত্তান্ত বিবৃত হইয়াছে ৷ ভ্রৈলোক্যচন্দ্রের ভার্ধ্যাকে 
রাজকবি “প্রিয়া” মাত্র বলিয়াই নিরম্ত হইয়াছেন, “মহিষী” বলেন নাই । এই 
কারণে এবং ত্রৈলোক্যচন্দ্রের “নৃপতি'-মাত্র উপাধি-দর্শনে, মনে হয়,__-তিনি 
কোনও প্রবল্প-পরাক্রম-শালী রা'জাধিরাজের সামস্ত-প্রেণী-তৃক্ত হইয়া, “নৃপতি” 
উপাধী লইয়াই চন্তরদ্বীপ শাসন করিতেছিলেন ৷ তাহার পুত্র শ্রীচন্ত্র 
ভবিষ্যতে “রাজা, হইবেন, ইহাই জ্যোতিষিক-গণ তাঁহার জন্ম-সময়ে স্চিত 
করিয়াছিলেন । অষ্টম শ্লোকেও আমরা কিছু এঁতিহাসিক তথ্যের সন্ধান 
প্রাপ্ত হইতে পারি ৷ এই শ্রীচন্দ্র সতত বিবুধ-মগ্ডল-পরিবেষ্ঠিত থাকিদ্না, এবং 
দেশকে একচ্ছত্রাধিপত্যে বিভূষিত করিয়া, অরাতি-কুলকে কারা-নিবদ্ধ 
করিয়া, আত্মঘশে দ্রিউমগুল লসৌরভযুক্ত করিয়াছিলেন । বৌদ্ধ শ্রীচন্ত্ 
বিক্রমপুর্স্থিত রাজধানী হইতে ব্রাক্মণকে ভূমিদান করিযর্ছিলেন | সর্ব্- 
বর্ণের উন্নতিতেই দেশের উন্নতি, -সে কালের রাঁজগণ ইহা বুঝিতেন, নচেৎ 
'বৌন্ব-নরপতি প্রীচন্্র আঙ্গণকে, ভূমিদান করিবেন” কেন ? বিক্রমপ্ুরেই 
, প্রাক রাজধানী ছিল | ইহাতে তিনি বঙ্গপতি ছিলেন, এই কথা নিঃসংশয়ে 
বল! যাইতে পারে। বিক্রমপুরে রচন্্রই মধ্যযুগের. বৌদ্ধ-নরপতি বলিয়া 
প্রতিভাত । জচের পর তাহার বংশ-ধর অগ্ক কেছ ব্-বাজ ছিলেন 
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কি না, তাহ বর্তমান অবস্থায় [ অন্ত কোনও প্রমাণ না থাকায় ] নিঃসন্দেহে 
বলা যায় না। 
এখন জিজ্ঞান্ত-_ফোন্‌ সময়ে, কিরূপ ঘটনা-চক্রে, লা নত্বীগে 
“নুপতি' হুইয়াছিলেন, কোন্‌ সময়ে, কিন্ধপ ঘটনাচক্রে, ল্চৎপুজ শ্রীচন্ত্র বঙ্গে 
রাজ্যস্থাপন করিয়া বিক্রমপুর হইতে শাসন-দ€ু পরিচালিত করিয়াছিলেন,__ 
এবং কোন্‌ সময়ে, কিরূপ ঘটনাচক্রেই ব। এই অভিনব চন্দ্রবংশীয়, বৌদ্ধ- 
নরপতির [ বা নরপতিগণের ? ] রাজ্যপতন সংঘটিত হইয়াছিল ? এই 
সকল প্রশ্ন এঁতিহাসিক সমস্যার আধার | লিপিকাল-বিচার ও সমসাময়িক 
অন্যান্ত ঘটনার সমালোচনা করিয়া এই সমস্কার যথাযোগ্য মীমাংসা করা 
যাইতে পারে না । অক্ষর-হিসাবে এই লিপির স্থান দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম- 
ভাগে । এই শাসনের “ত", 'ন ও “মা? বন্মবংশীয় ভোজবন্দদেবের বেলাব- 
লিপি ও হুরিবন্মদেবের মন্ত্রী ভট্ট-ভবদেবের প্রশত্তির পতি”, “ন” ও “ম',এর 
অন্ব্ূপ | কিন্তু আলোচ্য শাসনে “প' এবং থে? কিছু বেশী আধুনিক | “র' 
বিজয় সেনদেবেরদদবপাড়া-লিপির অঙ্কুরূপ | বেলাবলিপিতে ও ভট্ট-ভবদেবের 
ভূবনেশবর-গ্রশন্তিতে অবগ্রহ-চিহ্ন আদৌ ব্যবস্ৃত হয় নাই । কিন্তু শ্রীচন্ছের 
শাসনে কোনও কোনও স্থানে অবগ্রহচিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে, কোনও কোনও 
স্থানে হয় নাই । এই সমস্ত কারণে, এই লিপির কাল যেন বর্ণারা জগণের 
লিপিকালের অব্যবহিত পরে, এবং সেনরাঞ্জগণের লিপিকালের "অব্যবহিত 
পুর্কে নির্ধেশ করা যাঁইতে পারে ; অর্থাৎ, সেনরাজ বিজ্রয়সেনদেবের, বিক্রম- 
পুর-মধিকারের পূর্ব্বে এবং বশ্মরাজ হরিবর্মদেবের পুত্রের রাঙ্জা-নাশের 
পরেই কোনও স্থযোগে চন্্রতবীপাধিপতি অ্িলোক্যচক্দ্রের পুত্র শ্রীচন্ত্র বিক্রমপুরে 
স্বাতঙ্থ্য অবলম্বন-পূর্বক কিছুকালের জন্ত এক অভিনব বৌদ্ধ-রাজ্য সংস্থা পিত 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন | বিক্রমপুরে যে সমস্ত বৌদ্ধমৃত্তি আবিষ্কৃত 
হইতেছে, তাহা মধ্য-যুগের এই কালেরই পরিচয় প্রদ্দান করে । গত বৎসর 
বেলাব-লিপির: সাঙ্াঁধ্যে আমরা বিক্রমপুরে বন্দরাজগণের অভ্যুত্থানের কথার 
কিঞ্চিং আলোচনা করিয়৷ দেখাইয়াছি যে, ভোজবন্দদেব এবং তত্রপবর্তী 
বর্মরাজগণ শেষপাল-রাজগপের সময়েই বিক্রমপুর হইতে বন্ধে রাজ্য-শাসন 
কম্সিতেন । এদিকে দ্বাদশ-শতাবীর প্রথম-ভাগে রামপাল-দেবের ততভ্াগের 
পন তৎখুজ * হুমারপাব-দেব বরেহ-হৃমিতে[.রামাবতী-নগর হইতে ] রা 
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বন্ধন বিঘটিত হইয়া আসিতেছিল । কুমারপালদেবের প্রধান সহায় ছিলেন 
তাহার সচিব ও সেনাপতি বৈশষ্যদেব | এই সময়ে রাজ্যে বিজ্রোহ উপস্থিত 
হইলে, বৈদাদেবই "অনুত্তর-বঙ্গে” অর্থাৎ দক্ষিণ-বঙ্জে, নৌ-বল জইক্ষা 
বিস্রোহ-দমনে সমর্থ হইয়াছিলেন | এই এঁতিহাসিক তথ্য আমরা তদীয় 
[ কমৌলিতে প্রান্ত ] * তাশ্রশাসনে উল্লিখিত দেখিতে পাই | বৈদ্যদেব 
কর্তৃক এই দক্ষিণ-বঙ্গের বিদ্রোহ-বহ্ছি নির্বাপিত হইলেই হয় ত পাল-রাজ 
সর্ধ-গুণ-বিমণ্তিত বৌদ্ধ ভ্রৈলোঁকাচজ্্রকে উপযুক্ত পাত্র মনে করিয়া, উত্জ- 
দ্বীপের সামন্ত-রূপে নিধুক্ত করিয়া, “নৃপতি” উপাধিতে বিভূষিত করিয়া 
থাকিবেন । এই বিদ্রোহসময়েই হয় ত চন্ত্র্ধীপ বঙ্গ-রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইম্বা পড়িয়াছিল; এবং এই সময় হইতেই হয় ত বম্মরাজগণের ছুর্দিন 
উপস্থিত হইয়। থাকিবে | পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, রাজকবি ভ্ৈেলোক্য- 
চন্দ্রকে হরিকেল-(বঙ্গ)রাজলক্ষমীর আধার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । এই 
সময়েই ভট্ট-ভবদেব-মন্ত্-নিয়ন্ত্রিত হরিবর্দা ব। তদাত্বজ [ অজ্ঞাত-নাম। রাজার ] 
অধিকার হইতে বঙ্গ-রাজ্ের অন্তর্গত চন্্দ্বীপ হতৃচ্যুত হইয়াছে । তৎপর 
বৈদ্যদেব যেমন ৭ কামরূপে তিগাদেবকে সিংহাসন-ভ্রষ্ট করিয়। স্বাতন্ত্্যাবলম্বন 
করিয়াছিলেন, সেইরূপ, বোধ হয়, পালরাজগণের ও বর্ম্মরাঁজগণের দুর্বলাবস্থা 
অবলোকন করিয়া, ট্রিলোঁক্যচন্দ্র-পুত্র শ্রীচন্দ্রও বদ্মবংশীয় শেষ নরপতিকে 
কোনও কারণে সিংহাসন-ভ্রষ্ই করিয়া, স্বয়ং 'পরমেশ্বর-পরমভট্রারক মহারাজা- 
ধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করিয়া বঙ্গে সার্বভৌম নরপতি সাজিয়া৷ বসিয়াছিলেন 
অথবা, বন্মরাজ্য অন্ত কোনও কারণে উম্মুলিত হইলে, শ্রীচন্দ্রই বঙ্গে একচ্ছত্রা- 
ধিপত্য বিস্তৃত করিয়া, শক্রকুলকে কারানিবদ্ধ করিয়া, বিক্রমপুর হইতে 
শাসন-পরিচালন করিয়াছিলেন | আলোচ্য শাসনের অষ্টম-ঙশ্লোকে এইক্প 
এঁতিহাসিক তথ্য ইঙ্গিতে স্থচিত হইয়া থাকিবে । অপর দিকে এই সময়েই 
বিজ্যয়সেন পাল-সাম্াজ্যের ছুরবস্থা ও দুর্বলতা দেখিয়, বরেন্দ্রীতে রাজ্য 
পাঁতিবার উপক্রম করিতেছিলেন; এবং পরে এই বিজুয়সেন কর্তৃকই হয় ত 
বৌন্ধ-প্ীচের বংস্থাপিত রাজ্যের বিনাশ সাধিত হইয়! থাকিবে | বিজ্বসেন 
.ষে বিক্মগুরের রাজধানী হইতে দানাদেশ করিয়াছিলেন, এই সংবাদ বিশ্ব- 


গোৌড়-লেখমালা--১৩০ পৃষ্ঠা । গোঁড়-লেখমাল।, ১৩১ পু 1 
প্রবাসী, শ্রাংণ-সংখ্যা ১৫১৯ বন্ধ | 


৩৪৬ সাহিত্যা। . ২৪শ বর্ষ, ৪র্ঘ সংখা! । 


বিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, মহাশয় এক 
প্রবন্ধে প্রকাশিত করিয়াছিলেন । লিপিখানি বিজয়সেনদেবের একক্রিংশ 
ব্যায় লিপি বলিয়। শুনিতে পাওয়া যাইতেছে । 

সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, বখন বরেন্ত্রীতে কুমার-পালদেব এবং 
বঙ্গে হরিবন্ধদেব ও তীয় পুত্র সিংহাসনাব্ঢ ছিলেন এবং বিজয়সেন 
গড়ে রাজ্যস্থাপনের স্থযোগ অন্দেষণ ফরিতেছিলেন, এবং কুমার-পালদেবের 
দক্ষিণ-বাহ্‌-রূপী প্রধান সচিব বৈদ্যদেব তিগ্মদেবকে সিংহাসন্চ্যুত করিয়া 
কামরূপে স্বাতন্ত্র অবলম্বন করিয়াছিলেন, তখনই চন্ত্রতবীপ-নৃপতি ত্রেলোক্য- 
চন্দ্রের পুত্র শ্রচন্ত্রশ বর্মরাজকে বিতাড়িত করিয়া, অথবা অন্য কারণে বশ্দ- 
রাজের নাশ ঘটিলে পর, বঙ্গে স্বাতন্ত্যাবলম্বনপূর্ব্বক বিক্রমপুর-রাজধানী 
হইতে দেশ-শাসন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন । এই সিদ্ধান্ত সর্বাংশে 
সমর্থিত হইবে কি না, তাহ। 'নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে না । যত 
চিদন অনুকূল ও প্রবল প্রমাণ প্রাপ্ত না হওয়া যাইবে, ততদিন এই ভাবে 
অন্ুমানমূলক সিদ্ধান্ত প্রগারিত না করিয়া উপায় নাই । পরবর্তী প্রমাণ- 
বলে পূর্ববর্তী এইয়প সিদ্ধান্তনিচয় পরিবনতিত হইতেছে ও হইবেই | 

ক্রমশঃ 


শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক । 


উদ্ভিদের রহস্য 


উদ্ঠানের রঙ্গ প্রস্তাবে দেখাইয়াছি, মানুষের কৌশলে ও চেষ্টায় উদ্ভিদের 
বৃদ্ধি ও ফলন-ফুলন কিরূপে নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে। বর্তমান প্রবন্ধে দেখিব;__ 
উদ্ভিদগণ আপন। হইতে কি উপায়ে নৃতন জাতির স্থষ্টি করে। বিশিষ্ট জাতীয় 
উদ্ভিদের বংশধারা অক্ুঞ্জ রাখিবার জন্ত মানুষ কৌশলক্রমে গাছের কলম 
বাহির করিয়! লয়। এতদ্বারা! গাছের স্বকীয় ৈতৃকতা সংরক্ষিত হয়। আটা 
বা বীজ পুতিয়া চাঁরা উৎপন্ন করিল অনেক স্থলে সেই সকল চারা পৈতৃকত। 
হাকীর। ফেলে। "তাহার কারণ পরে বলিব।. সচরাচর দেশধিশেধের 
'নঁরহাওয়। ও ম্ৃত্িকাঁর উর্বরতা বা উপকরণের ভেদে, কিংবা পাট-পরিচধ্যার 
রর উন কামার উইক বৈষমোর সংঘটন অত্যন্ত স্বাভাবিক । 


শ্বাহপ, ১৩২০ | উত্ভিদের রহস্য ৩০৬ 


সেই বৈষম্য হেতু উদ্ভিদের সমন্ত অঙ্গ প্রত্যজের মধ্যে যে কোষাুরাশি (০০0:) 
থাকে, তাহাদিগের আকার ও কার্যযপ্রণালীতে একটা বিপ্লব সংঘটিত-হয়, ইহা 
আমরা সহজ জ্ঞানে বুঝিতে পারি। যে সকল কারণে উদ্ভিদের শরীরে এইরূপ 
পরিবর্তন সংঘটিত হয়, সেই সকল কারণেই নবজাত উদ্ভিদ নৃতন দেশে ও নৃতন 
. মৃত্তিকাঁয় নিজের উপযোগী, প্রয়োজন ও পরিমাঁণ মত সমঘ্ত আহাঁধ্য হয় ত পাঁয় 
না, অথবা কোনও কোনও জিনিস অধিক, কোনও কোনও জিনিন অল্প পায়। 
আবার হয় ত কোনও কোনও জিনিস আদৌ পায় না, পক্ষান্তরে হয় ত কোনও 
অপূর্ব্ব জিনিসও পাইয়া থাকে। এই জন্য উত্ভিদান্তর্গত কোষাগুগণ স্ফীত বা 
আকুঞ্চিত হইতে পারে, ভূমি বা আঁকাশ হইতে কোনও পদার্থ অধিক বা অল্প- 
পরিমাণেও পাইতে পারে, আবার হয় ত কোনও আবশ্তক পদার্থের আহরণে 
অক্ষমও হইতে পারে। এই সকল ও আহ্থষঙ্গিক কারণে ফলপুষ্পেও যে 
বৈষম্য ঘটিবে, সে বিষয়ে সংশয়ের কোনও কারণ নাই। যদি, এইরূপে 
বিভিন্ন-অবস্থাপন্ন চারা পৈতৃক ধর্ম হইতে দূরে গিয়া পড়ে, তাহা হইলে উত্তিদের 
পুষ্পমধ্যবর্তী জননেক্দ্িয়ে একটি বিশেষ পরিবর্তন সংঘটিত হইবার বিশেষ সম্তভাবন। 
স্থতরাং তাহ! হইতে জাত বীজ স্বধর্্ম রক্ষা করিতে ন! পারিয়া পৈতৃক ধর্ম হইতে 
অল্লাধিক ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। আঁর যে চারার কথা বলিয়াছি, তাহাতেও বিভিন্ন 
প্রকারের ফল জন্মিবে,_ইহা অনেকটা নিশ্চিত ভাবে বলিতে পারা যাঁয়। 
কিন্তু ইহাতে বীজের প্রকৃতিগত বিশেষত্ব নষ্ট না হইতে পারে । আর একটি , 
কথ। বলিয়া রাখি যে, কলম নাঁন। প্রকারের আঁছে। কলমের দ্বার সংখ্যা-বৃদ্ধি-- 
কৃত্রিম প্রণালী ; বীজ হইতে চাঁরাঁর উৎপাঁদনই স্বাভাবিক প্রণালী । কলম বাঁধিয়া 
যে সকল চাঁরা উৎপন্ন করা যায়, প্রকৃতপক্ষে তাহাদিগকে চাঁরা না বলিয়া 
“বিভক্ত-উত্তিদ', বা থিণ্ডিত-উদ্ভিদ' বলিলেই সঙ্গত হয়। বাস্তবিক কলমের 
গাছ তাহ। ভিন্ন আর কি? খণ্ডিত বলিয়াই ইহার! আসল গাছ (79007011411) 
হইতে নিজ নিজ বয়সের জের টানিয়৷ অল্প কালের মধ্যে ফল-ফুল প্রদান 
করিতে পারে; কিন্ত বীজ-জাত চারা তাহা পারে না। কারণ, বীজের 
অস্করোগদমের কাল হইতেই তাহার জন্মতিথি বা বয়সের নির্দেশ করিতে হয়। 
এই জন্ আমরা! কলমের চারায় অতি অল্পদিনের মধ্যেই ফর্গী-ফুল দেখিতে পাই । 
উহাদিগরকে রোপণ করিবার পর বংসর, অথবা! তৎপর বৎসর হইতেই 
তাহাদিগের অঙ্গে ফল-ফুলের শোভ। দেখিয়৷ আনন্দে বিভোর হই। একটা 
দৃষ্টান্ত দিই। অনেকেই দেখিয়া থাঁকিবেন,”_আম, লিচু বাঞলেবুর সদ্যোবন্ধ বা 


৩৬২ সাহিত্য। রি ইশ বর্ষ, ৪থ সংখা]। 


টাটকা কলমে মুকুল বা ফল থাকে! একটু বিবেচনা! করিয় দেখিলে বুঝা 
যায়, ইহাঁতে বিশ্বয়ের বিষয় আঁদৌ নাই। ইহারা খণ্ডিত শাখামাজ, 
এবং আসল গাছের বয়স ও শক্তির প্রভাবে ফলবান হইয়াছে, এবং ভবিষ্যতেও 
হইবে।.কিন্তু ইহারা বীজ-জাত চারার ন্যায় দীর্ঘজীবী হয় না। . স্থৃতরাঁং ইহা- 
দিগের নিকট হইতে বীন-জাত গাছের মত অধিক দিন ফল- 
ফুলের আশা কর! যায় না। কেবল তাহাই নহে, বী্জ-জাত গাছ যেরূপ 
সতেজ ও শাখাপল্লবী হয়, কলমের চার তাহা হয় নাঁ। তবুও বীজের 
চারার একটা বিশেষত্ব আছে। সে কথাটা গ্রসঙ্গক্রমে পরে আসিয়। 
পড়িবে। জীব হউক, বা উন্তিদ হউক, সকলেই স্ব স্ব বংশ বর্ধিত 
করিবে, ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। মানুষ হইতে মান্গবই জন্মে; শৃগাল, 
কুক্কর, ব| বনমান্ুষ জন্মে না; এ সম্বন্ধে কোনও মতভেদ নাই । তবে 
যে কোনও কোনও স্থলে বিকৃত সন্তান জন্মে, তাহাকে [না81 06 
.090015 অর্থাৎ প্রকৃতির উদ্ভটত। ব৷ প্ররুতির রঙ্গ ভিন্ন আর কিছু বল! 
যায় না। 

অনেক স্থলে" মানব্সস্তানে পিতামাতার আকার বর্ণ গুণাগুণ উপেক্ষিত 
হইয়া তছুচ্চ পিতৃপুরুষদিগের সমগ্র বা কতকগুলি গুণাগুণ প্রকাশ পায় । 
ইহাকে স্ববংশীয় বিবর্তন বলিতে পার! যায় । 

এ সম্বন্ধে অধিক কথ বলিতে গেলে ডারউইন হারা নিবি, 
তস্বানুসক্ধিৎক্থদিগের মতের বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত .হইতে হয়। 
এ ক্ষেত্রে তাহা অপ্রাসঙ্গিক | যাহা হউক, সহজজ্ঞানে ইহ। আমরা! বুঝিতে 
পারি যে, পিতৃপক্ষ ও মাতৃপক্ষ শারীবিক ও প্রান্তিক - উভয় বিষয়ে 
সমতুলা হইলে, অপত্যে প্রায় কোনও স্বাতস্তর দেখা যায় না) আর যদ্দি কিছু 
দেখ! যায়, তাহ! পিতৃমাতু পক্ষের উচ্চতর স্থান হইতে নিম্নতর- 
বংশীয়গণ মধ্যে অকম্থাৎ বিকাশের ফলমাত্র। এই জন্যই ত আমরা 
উদ্ধাহের, জন্ত উচ্চ বা ঘরোয়ানা! বংশের অস্বেণ করি এক পুরুষের 
উচ্চতায় ব। নিয়তায় কোনও বংশ মহান্‌ ব। হীন্‌ হয় না। আবার, এক-পুরুষ- 
সম্পকীয় ফল দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে না। সেই অন্ত যাহাতে 
পুরুষাছক্রমে , বংশে উচ্চবংশের শোণিত সংক্রান্ত হয়, সে বিষয়ে হিন্দু 
সমাজ আবহমানকাল ভীস্ষ দৃষ্টি রাখিয়। . আদিতেছে। “এই কারণেই 
আমরা বহু বাধা: রিশ্ব ও বিন অতিক্রম: করিয়া, 'ব্যক্তিগত, . বংশগত 
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ও সমাগত “নিজত্বর অক্ষ রাখিতে পারিয়াছি-রাশির মধ্যে 
যিশিয়! যাই নাই। পারিপার্থিক কারণে ঠচতত্তক্সপী জীবাত্মা কখনও 
বিকাশ পাদ, আবার কখনও তমসাচ্ছাদিতভাবে অবস্থান করে। গঞ্জ” 
পালক ও ওঁ্ভানিকগণ এ তত্ব বিশেষ বুঝেন। তাঁহারা ইহাও জানেন ফে, 
কোনও ক্মপে একটি সঙ্কর-বৎস উৎপন্ন হইলে তাহা স্থায়ী হয় না; তবে সেই 
সন্করতাকে বজায় রাখিবার জন্য, সেই সন্করবৎসে পুনরায় বিভিন্ন শৌণিতের 
সমাবেশ করিবার চেষ্টা করিতে হয়। এইরূপে ছুই তিন পুক্ুষ অতিক্রান্ত হুইলে; 
তবে তাহাকে একট। স্বতন্ত্র জাতি-পর্্যাুয়ে পরিণত করা যায়। এরূপ দেখিয়াছি-- 
কতকগুলি বীজ বপন করা গেল; যথাসময়ে চারা জন্সিল; কিন্তু তাহা” 
দিগের মধ্যে হয় ত একটি অপরাপর চার! হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইল। বিচক্ষণ, 
উদ্ভানক সেই বিশিষ্ট চারাটিকে স্বতন্ত্র করিয়! স্বতন্ত্রভাবে তাহার লালনপালন 
করেন, এবং যত শীত্ সম্ভব, তাহা হইতে ছুই চারিটি কলম বাহির করিয়া 
লয়েন। কলম বাহির করিয়া লইবাঁর পর ভেদপ্রাঙ্ধ আসল চাঁরাঁটির দশ! 
যাহাই হউক, এই কলমটির প্রকৃতি পরিবর্তিত হইবার বড় অধিক আশঙ্কা 
থাকে না। কিন্ত যতদিন সেই চারা বা কলমের বীজ হইতে অন্ত চারা 
উৎপন্ন ন! হয়, ততদিন তাহার স্থায়িত্ব সন্বদ্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পার৷ 
যায় না। 

এক্ষণে আমরা দেখিব যে, একই উদ্ভিদ-জাত বছ বীজের মধ্যে কোনও 
কোনটি হইতে বিভিন্ন গাছ জন্মে কেন, কিংবা! কোনও গাছের ফল বা 
ফুলের গড়ন, বর্ণ, আকার, স্বাদ প্রভৃতিতে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় কেন? 
গৃহপালিত পশ্তপক্ষীর জীবোৎপাদনচেষ্টা মানব পধ্যবেক্ষণ করিতে পারে । 
স্থতরাৎ আমরা জানিতে পারি, কোন্‌ গাভী কোন্‌ বৃষের লহিত, অথবা 
কোন্‌ কপোত কোন্‌ কপোতীর লহিত সম্মিলিত হইল, এবং সেই সম্মিলনের 
ফলে, কিরূপ অপত্য উৎপন্ন হইবে, তাহাও আমর! পূর্বেই কতকটা নির্দেশ 
করিতে পারি | কিন্তু উদ্ভিদের গর্ভসঞ্চার সম্বন্ধে আমরা আজি পর্যন্ত বুঝিবার 
কোনও উপায় পাই নাই । উত্ভিদ-অগতে কোন্‌ পুম্পের সহিত কোন্‌, ষ্টোর, 
অথবা কোন্‌ উদ্ধিদেরক্ঈপুল্পের সহিত ক্ষোন্‌ উ্িদে পুম্পের যৌন 
সংঘটন হয়, তাহা আময়া জানি না । তবে নই আমরা জাত আছি 
যে, গুংগুষ্পের বে ফ্টাপরাগ জীংপুল্পের গর্ভাশরে পঞচারিসব হইলে জী-পুস্প 
গর্ভধারণ করে । এটুক জানা খাকিলেও ইহার অন্তত খর জানা 
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হয় না। একটি দৃষ্টান্ত দি। একটি বাগানে দুই দশটি বা বিশ-পঞ্চাশটি- 
আতর বৃক্ষ আছে । বসস্তকাঁল,__বৃক্ষরাজি মুকুলিত হইম্বাছে। পুশ্পের 
মৌরভে চারিদিক আমোদিত | রাশি রাশি মক্ষিকা দলে দলে আসিয়। পুষ্পে 
পুশ্পে মধুপান করিতেছে; আবার এক বৃক্ষ হইতে উড়িয়া! অপব বৃক্ষের পুষ্প 
পূর্বববৎ চুমুক দিতেছে; ; সেই সঙ্গে তাহার ঘট্পদ পরাগে রঞ্কিত হইতেছে, 
এবং সেই পরাগ, শাবার বিভিন্ন পুশ্পে নীত হইতেছে । প্রবল বাতাসেও 
অগণিত পরাগরাশি স্থানীয় বায়মণ্ডলে ভাদিতে ভাসিতে যথা তথা পতিত 
হইতেছে ।পরাগ-সঞ্চালন ব্যাপারে মক্ষিক। বা সমীরণের ইচ্ছাপ্রনত কোনও 
ক্রিয়া নাই। সুতরাং পরাগগুলির কে কোথায় গিয়া পড়িতেছে, তাহা কে বলিতে 
পারে? হয় ত কতক ভূপৃষ্ঠে ব। নিকটস্থ ডোবায় কিংবা! পুক্করিণীতে বা নদী- 
নালাঁয়, হর ত ব| কতক গাছপালার শাখায় পাতায়, গিয়া স্থান পাইতেছে ; সেই 
সঙ্গে কতক স্্বীপুষ্পেও পড়িতেছে । চিরদিন ইহাই হইয়া আসিতেছে, 
এবং তাহাতেই মনে হয় যে, এই অনিশ্চয়তার মধো নিশ্চিতই কিছু নিশ্চ- 
মত্ব। আছে । সমীরগ-বিতাড়িত বা মক্ষিকা বাহিত যে রেণুকণ। দ্বার স্ত্ীপুষ্পের 
গর্ভনঞ্চার হয়, সে' রেপুকণা কোন্‌ গাছের, তাহ। নির্দেশ করিবার উপায় 
নাই । অথচ পুষ্পের গর্ভসঞ্চার হইল ; ক্রমে বীজ জন্মিল | .এই বীজ 
হইতে যে উত্তিদ জন্মিবে, তাহার মাতৃত্বগুণ-( 17796117921 26011010665 )- 
সম্পন্ন হইবার যেরূপ সম্ভাবনা, না হইবার সেইরূপ সম্ভাবনা! । ফজ.লীর 
বীহজাত বৃক্ষ হইতে ঠিক ফ্জ.লী আত্র জন্মিবে কি না, এই জন্য তাহাতে 
সন্দেহ থাকে । ফজলীর গর্ভে লেংড়া বা ভূতো-বোম্বাই গাছের পরাগ 
আসিয়া পড়িবার পর ফজলীর ফলে কোনও বৈষম্য ঘটে না! বটে, কিন্ত 
তাহার আটার মধ্য যে ভ্রণ থাকে, তাহার প্রকৃতি যে উভভপ্রককতিক হইবে, 
এবং তজ্জাত বৃক্ষ ও.ফল তদন্ুবূপ উভ-প্রকৃতির হইবে, নে বিষয়ে সন্দেহ 
করিবার কোনও কারণ নাই । এইরূপে এক একটি জাতি (১৪০৩5 ) 
হইতে স্নেক অনেক “রকম? ( *21610) উৎপর হইয়া থাকে । আমর! 
অনেক রক্মের আম দেখিতে পাই । "৫সুই সকল “রকম, ষে প্রথম স্থষটি- 
বার হইতে ছলিকা; 'সাসিতেছে: তাহা :নছে ॥$ বিভিন্ন রকমের আম গাছের 
পরষ্পর সম্মিলনের ফা এই টবচিত্যে সু কারণ | আমাদিগের দেশে 
ক্কষি বা! উদ্যানবিধাকে, লোকের বধ বা উৎসাহ না. থাকাতেই ফলফুল তরি- 
তরকারী প্রতৃতির এক এক '্ৃতি'র বহু 'প্রকার' বড়. একটা দেখা যায় 
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না। একটু চেষ্ট। করিলে আমরা অনায়াসে এক এক জাতি হইতে বহু রকমের 
ফলফুল বা তরিতরকারী বা মেঠো ফসল উৎপন্ন করিতে পারি । ইহাতে 
কুতকার্ধ্য হইতে হইলে দুইটি জিনিসের প্রয়োজন ; (১) সুন্মদৃ্টি, (২) 
তিতিক্ষা । 

জাতি হইতে 'রকমে'র সংখ্যা বদ্ধিত করিবার অন্তত উপায়__বীজ-নির্বণ- 
চন। ইহা এত সহজ, তথাপি আমাদিগের উদ্দাপীনতা 'হেতু কত নৃতন 
জিনিস আমর! প্রতি বৎসর হারাইয়। ফেলিতেছি । * একই গাছের 
সকল ফলই যে সমপ্রকারের হয়, তাহা নহে । তীক্ষুদৃত্টিসহকারে দেখিলে, 
তাহাদিগের মধ্যে অল্লাধিক বৈষম্য বুঝিতে পারি | অতঃপর ইহাও দেখিতে 
পাই, একই ' ক্ষেতে ২০।২৫টী_মনে কর। যাঁউক-_ বেগুন গাছ আছে ।' 
যথানিয়মে তাহাদিগের পরিচর্য্য। করা যাইতেছে । অথচ কতকগুলি গাছ; 
আকার বা বৃদ্ধিতে অপরাপর গাছ হইতে অল্লাধিক স্বতন্ত্র আবার কোনও 
কোনও গাছের ফলের আকার ব। গড়ন স্বতন্ত্র হইয়াছে | সাধারণ বুক্ষ- 
সমূহ হইতে এইরপ স্বতন্ত্রত।-প্রাপ্ত গাঁছগুলিকে, অন্য গাছের স্বতস্ত্তাপ্রাস্ত 
ফলগুলিকে চিহ্নিত করিয়া, বিশেষ যত্বসহকারে পাট-পরিচধ্য। করিলে, 
যথাসময়ে ফলগুলি পাকিয়। উঠিবে। তখন ফলগুলিকে সংগ্রহ করিয়! 
বীজ বাহির করিয়া লইতে হয়। পরে বীক্মগুলিকে স্বতন্ত্র রাখিয়! 
পরবর্তী খতুতে সেই নির্বাচিত বীজ হইতে চারা উৎপন্ন করিলে, সেই 
বীজজাত বৃক্ষসমূহে যে. ফল ফলিবে, তাহা পূর্ববর্তী গাছের ফলের 
নদৃশ হইবে, ইহাই বিশেষ সম্ভব | -এই ত গেল বাহুআকুতি অনুসারে ' 
নির্ববাঁচন। " স্বতস্ত্রীকুত ফলগুলির গুণাগ্তণ পরীক্ষা করাও আবশ্তক। কারণ, 
কেবল আকৃতিতে সকল আঁশ। মিটে না। এক্ষণে ফল হইতে বীজ পৃথক 
করিবার কালে ফল$ুলিকে কাটিতে হয়। এই সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়, 
কোনও ফল সমধিক শীসাল, অপেক্ষাকৃত অন্প-বী্, ছাল-পাতলা, ইত্যাদি। 
অতঃপর কন্তিত ফল হইতে ছাল-পাত্লা, অল্পবীজ ও শাপাল ফলের বী- 
গুলিকে যত্বসহকারে পৃথক করিয়া কাই স্বতন্ত্রভারে : রক করি: হ হর । 
পরবর্তী আবাদকালে সেই বীর্জ ঃউইতে গাছ উদ, রিলে” * অপেক্ষা 
উত্তম. ফল: জন্মিবে,. ইহা নিশ্চিত।£ , ২ 

ইউরোপ ও যুক্তরাঁজোর অনেক বব্নেবানারী ও টিক বাবসায়ী 
প্রতিনিয়ত এই চার্চায় নিযুক্ত । এই জন্ত তাঁহারা প্রস্তিবৎসুর শঞঁ শে শ্রকার 


৩০৬ সাহিত্য । ২৪শ বর্ষ, ৪ধ সংখা! 


ফলফুলাদির নৃতন নৃতন প্রকম' উৎপন্ন করিয়া রাশি রাশি অর্থোপার্জান 
করিতেছেন । ব্যবসায় হিসাঁবে ইহাকে ব্যক্তিগত লাভ বলিতে পারা যাঁয়, কিন্ত 
তাহ! ব্যতীত তাহারা প্রতি বৎসর 'নৃতন নূতন জিনিসের প্রবর্তন করিয়া 
জগতের অশের্ কল্যানবিধান করিতেছেন, এবং এই জন্য সমগ্র মানব 
জাতি" তাঁহাদিগের নিকর্ট কৃতজ্ঞ, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই । 
: গুর্কেই বলিয়ীছি যে, বীজ-বপন ও কলম দ্বারা উদ্ভিদের. বংশবৃদ্ধি হইয়া 
থাকে । কিন্ত এতছুভয়বিধ গাছে অনেক বিষয়ে প্রভেদ ঘটে । বীজজাত চাঁরা 
অপেক্ষাকৃত দীর্ঘায়তন হয়, অপেক্ষাকৃত বিলম্বে ফলছুল প্রদান করে, কিন্তু 
অধিক ফল দেয়, এবং দীর্ঘকাল ফল দেয় । এ সকল সত্বেও বীজের গাছে 
একটা! ভয় বা সন্দেহ থাকে যে, যে গাছের ফল, সে গাছের মতন ফলফুল 
প্রধান করিবে কি না? কতকগুলি ফলফুলের গাছে,_আম, কাঠাল, লিচু 
প্রভৃতি কতকগুলি ফলবৃক্ষের ও গোলাপ প্রভৃতি পুষ্পবৃক্ষের-_বীজের 
চারায় সে সন্দেহ বড়ই থাকে। এই জন্য এসকল ফলের ও ফুলের 
গাছের কলমই লোকে রোপণ করে। কলমের চারায় সে আশঙ্কা 
থাকে না । কলমের চাঁরাঁয় শীপ্র ফল দেখ! দেয়। কেন এরূপ হয়, তাহা 
পুর্ব্বেই বলিয়াছি । ইহারা খণ্ডিত-উত্তিদ বলিয়া! দৈর্ঘ্যে বেশী উচ্চ হয় 
নাঃ কারণ, ইহারা নিজেই উদ্ভিদের এক একটি অঙ্গমাত্র। উক্ত খণ্ডিত 
অংশ হইতে শাখা গ্রশাখা উদগত হয়) মূলকাণ্ড তাদৃশ স্থল, সরল বা 
দীর্ঘ.হয় না। বীজের প্রক্কৃতি পরিবর্তনশীল ; তত্বতীত বীজের চারা 
স্বত্তিকা ও আঁবহীওয়ার ইতরবিশেষে পৈতৃকতা৷ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে; 
সময়ে সময়ে নিকুষ্টতা প্রাপ্ত হয় । কলমের গাছ অন্ত চারার অঙ্গে 
দণ্ডায়মান থাকে, ০০০০০০০০০৮০ 
সম্পর্ক খাঁকে না । 


জীগ্রবোধচন্্র ছে। 


৩৪৪ 


 উল্া াবীগর। 


১৮৪৬ .সালের ২৭ শে: অগ্রহায়ণ রি বাটাতে আমার জন্স হয়, 
সেই সালের ২৬ শে মে হইতে পিতৃদেব কৃষণনগরে , কর্ণ করিতেছিলেন। 
১৮৪৯ সালের ১৩ই জুন হইতে, তিনি উলার মুনসেফ হন। তগ্ধন উলায় 
মূন্সেফি আদালত ছিল। এখন সেই মুন্সেফিই' রাণাঘাটে. আছে ॥ ১৮৫৯ 
সালের মাঘ মাসেই আমরা উলায় যাই; অর্থাৎ পিতৃদেব উলায় পরিবার 
লইয়া যান। তাহীর পর প্রতি বৎ্সরই আমর! চারি মাস চুঁচুড়ায় এবং 
আট মাঁন উল্লায় থাকিতাম। ১৮৫৬ সালে উলায় মহামারী পড়িল; ঠিক, 
পূজার পুর্ব্বেই। সেইবার হইতে আর আমর! উলা বা রাণাঘাট যাই 
নাই। আমার বাল্যকালের ৭ বৎসর এঁ ভাবে উলায় কাটে , অর্থাৎ 
প্রতিবংদর ৭1৮ মান করিয়। থাকিতাম। বাল্য অন্থ্রাগবশত উলার উপর 
খানিকটা মমতা ছিল বা আছে । | 

পুরা দশ বৎসর বয়ন হইবার পূর্বেই উলা ছাড়িয়া আসি, আর 
এই গত বৈশাখী পৃ্িমার দিন ৬ই জ্যেষ্ঠ ৫৬ বৎসর পরে উলায় 
গিয়াছিলাম; বুঝুন আমার মমতার টান!! রাপাঘাটের শ্রীমান্‌ 
কুম্দনাথ মল্লিকের সহিত আজ কয় বংসর যাবৎ আলাপ না হইলে, 
আর এবৎসর তিনি এঁ বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ না দেখাইলে, বোধ হয় 
তাহাও হইত না! এই ৫৬ বংসরের মাঝামাবি.অর্থাৎ ২৭।২৮ বৎসর পূর্বে 
পিতৃদেব বৈশাখী পুণিমায় একবার উলায় গিয়াছিলেন, আমি তখন যাইতে 
পারি নাই-_-উলার অবস্থা শুনিয়াছিলাম--এখন তাহ হইতেও হীনাবস্থা 1 

এই ৫৬ বৎসর উলায় একবারও যাই নাই, তা'' বলিয়া উল! দেখিবার 
ইচ্ছা ছিল না, এমন কথা বলি না! তবে এতকাল “অজরামরবৎ” মনে 
করিয়াই চলিয়াছিলাম, এখন বয়সের দোষে বা গুণে "গৃহীত ইব কেশেষু 
ৃত্যুনা” ভাবিয়া! ধর্দমমাচরেৎ মত করিতে হইল। 
:. এই. দীর্ঘকাল উলার অধিবাসিগণের সৃহিত আমরা” ঘমিষ্ঠ সম্বন্ধ, 
: ব্লাখিয়াছিনাম। গুটিকতক ভুত্রলোকের সহিত পরেশ +. আতমীস্তাই 'ছিল। 
- উলার ছুদ্দশার, কথ। প্রায়ই শুনিতাম। মহামারীতে উল ধ্বংস প্রাপ্ত 
“হইয়াছে, এটা ইতিহাসের কথা হইয়াছে। ইতিহাসের. সহিত কিশোর . 
বলে আমি কাব্য মিশাইয়াছিলাম। কাব্য ' জান. ইংরাজি ক্ষাব্য! 


৩৭৮ . সাহিত্য ।, .২৪শ বর্ষ, ৪র্থ সংখা! । 


বিধির বিধানে ক্রমাগত তিন' বৎসর ১৮৬০, ১৮৬১) ১৮৬২ সাঙ্গ কৰি 
গোল্ডস্মিথের 'পরিত্যক্ত-পল্পী” আমাদের পাঠ্য ছিল। : কাজেই সমুদয় , 
কাব্য আমার মুধস্থ. হইয়াছিল. উনার কথা পড়িলেই-. ূ 
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-এই সকল পদ্য: আওড়াইতাম। আর কত কি মাথামুণ্ড ভাবিতাম, 
তাহা এখন মনেও আনিতে পারি না। একবার রাণাঘাট হইতে শাস্তিপুর 
যাইবাৰু হাঁটা পথে কামগাছীর মাঠে, আর একবার রেলপথে উলা ষ্টেশন 
হইয়। দেবগ্রাম যাইতে মনে বিষাদ ব! প্রসাদ প্রবল হইয়াছিল তাহা ঠিক 
বলিতে পারি না- বিধ্বস্ত গ্রামের কথ। ভাবিতে গেলে বিষাদ ত শাসিতেই, 
পারে, কিন্ত “ওই গে। আমার নেই উলা! ছু'ইয়। যাইতেছি”__-এ কথাতে একট, 
প্রসাদও যে আসে নাই, এমন কথ! ধলিতে পারি না। 

মহামারী পূর্বে অর্থাৎ যাট বংসর পূর্ত উল্লা অতি সমৃদ্ধিসম্পন্ন সভ্য 
জনপদ ছিল। তেমন সমৃদ্ধিসম্পন্ন পন্নীগ্রাম আমি আর কোথাও , দেখি 
নাই। ' সমৃদ্ধি বলিতে বে খুব" গাড়ী-ঘোড়ার আড়ম্বর, তাহা নহে ক্রিয়া 
কর্ম, গান বাজন।, আনন্দ উৎসবে ভোরপুর ছিল । আর লোকসংখ্যা বিপুল-- 
বাঙ্গলার একাটি পন্ীগ্রামে পঞ্চাশ হাজার লোক-__নে কি কম কথ|! আর 
সেই লোকই ব! কিরূপ ' কুলি-মঙ্জুর নহে -__রাট়ীয় ব্রাঙ্ষণের সংখ্যাই বেশী। 

“উলার বামন্দাস ( মুখোপাধায় ) বাবুর তখন প্রবঙ্গ প্রতাপ। প্রতাপে 
বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খায়। তিনি স্বয়ং অতিশয় ক্রিয়্াবান্‌ পুরুষ 
টি তেমন ক্রিয়াবান্‌ লোক এখন আর নাই। বার মাসে তের পার্বণ 

বং নিত্য নিয়মিত. অতিথিশালাও ছিল। দ্বানযাত্রা, রথ ও. জগদ্ধাত্রী- - 
নি মহা ধুমধাম হইত। রথের আট দিন দিবারাত্র এক দিকে নাচ গাওন! 
যাজা কবি. হইত, অন্ত দিকে সেইরূপ মধ্যাহ্ন হইতে মধ্যরাতি পর্যন্ত 
দ্ীয়তাৎ ভূজ্যতাম্‌ শবে: তৃষ্ি ভোজন ইউলিত। আনবাত্রার সময় সত্য 
সত্যই অপ, ব্, কলিঙ্গ, কাশী, '. কাকী; মহারাষ্ট্র জ্রাবিড় হইতে নিমস্ত্রিত 
্াক্ষপপণ্ডিতগণের সমাগম হইতা। তখন রেল-হুয় নাই, ্রীম্মার চলাচল 


শ্রাবণ, ১৩২০ * - - উলাৰা বীরনগর । ৩৯ 


ছিল না; সেই সময়ে দুরদেশাগত এক এক” জন ত্রাঙ্মণপপ্ডিতের জন্য কত 
ষে পাথেয় ব্যয় হইত, তাহা অঙ্থমান : করাও হুঃলাধ)।” 
*.. শীস্তিপুরের মতিবারু: নাকি. উত্তরসাধক, হইয়া বামনহাস: বাবুর বিকুদ্ধ 
একটি ঘরোয়া মোকদ্দামা বাধান)  প্রিবিকৌন্লিল 'পধ্য্ত গড়ায়। সেই 
মোকদ্দামা “জিত” হইবার যেদিন সংবাদ আসিল,: সেই. দিন উলাবাঁসীর. 
উল্লাস দেখে কে? সমস্ত গ্রাম হলহলায় পূর্ণ; সকল বাড়ীতেই সিধা 
আসিল, আর রাত্রিতে বোমফাটার শবে উলা কম্পিত এবং খুপের 
আলোয় সমস্ত গ্রাম উজ্জ্বলীরুত। ও 

বনুপূর্বব হইতেই উলায় সংস্কৃতচর্া, তিনের চর্চা" রি আর 
অনেকগুলি পাঠশালা. ছিল। বাঙ্গলায় আবার সমাদ-কারক শিখাইতে 
হয়, তখন লোকের সে জ্ঞান, সবেমাত্র হইতে আত্মস্ত হইয়াছে। ...পিতৃ- 
দেব গ্রামমধ্যে বিশেষ চেষ্ট। করিয়া এবং কর্তৃপক্ষের সাহায্য লইয়া, 
তিনটি পাড়ায় তিনটি বাঙ্গাল স্কুল ও মাঝের পাড়ায় উপরন্ধ একটি 
ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠাপিত করেন। প্রায় ৬ শত ছাত্র অধ্যয়ন করিত।. 
হরিস্ীর্তভন, সাধারণ সঙ্গীত এবং কালোয়াতি গানের চচ্চাও বিশেষ ছিল।' 
আমিষখন ছিলাম, তখন প্রসিদ্ধ গানবিলাস মহাশয়ের পুত্র হরচন্দ্র বিশেষ, 
সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। ছুই জন ব্রজ মুখোপাধ্যায় পাখোয়াজি ছিলেন। ভাল: 
ঢুলী ছিল, ভাল সানাইদার ছিল। বোধ হয়, তাহাদের নাম দীনে ও তিনকড়ি 
হইবে। ভাল চিত্রকর ছিল, তাহাদের হাতের চিত্র এখনও ' আমাদের 
বাড়ীতে আছে। তাহারা উত্তম পুত্তলিকাও তৈয়ার করিত। উলার 
আচার্যযদের ডাকের সাজ প্রসিদ্ধ। ঠাকুর-গড়া কুমার খুব উত্তমই ছিল-- 
বাঁর-ইয়ারির ঠাকুরগুলি কলা-বিদ্ার চূড়ান্ত নিদর্শন। . কীসারীরা বাসন 
তৈম্মার করিত, তাহারা দক্ষিণপাড়ায় . থাকিত বলিয়া ভালরূপেই 
জানিতাম। উত্তম ময়রা ছিল) ভাল সন্দেশ হইত। সন্দেশের ঠোঙ্গায় 
ঘি গড়াইত। তরিতরকারী সমব্যই সলভ , উত্তম দ্বত রে 
মিলিত। 

পূর্ব্বে গঙ্গার খাদ. উলার নীচেই' ছিল, বাহ তই পসে ভন সিরা 
উলার তিন দিক প্লাবিত করিত ।* বৈকালে রাস্তার ধারে তিন চারি শত 
লোক ছিপ ফেলিয়! মাছ ধরিত সৈই এক অপূর্ব দস! : যে মুহূর্তে যাইবে, 
তখনই দেখিবে, দশট। পাঁচটা ছিপে +মাছ গীিয়ান্ধে। : 
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সেকালের উলার কথা! লিখিচে আমার শ্রান্তি বোধ, হয় না? কিন্তু 
পাঠকের ত বিরক্তি আছে, কাছেই আমাকে এইখানে থাখিতে হইল 


গক্ষয়চজ্জ সরকাঁর টি 


ত্রয়োদশ শ্রতাব্দে পশ্চিম কামরূপ। 


*খৃর্ীয় অয়োদশ শতাবের প্রাকৃকালে মুললমান তুরুক্ষগণ কর্তৃক রাঢ় ও 
বরেজ-অধিকাঁর, এবং তাহার কিয্নৎকার পরে আহোমগণ কর্তৃক 
, পূর্বোত্্র কামরূপ-(এখনকার আসাম )-অধিকার | স্থতরাঁ অয়োদশ 
শতান্দর ুতরপাত চ্ইতেই, পশ্চিম কামরূপের (জলপাইগুড়ি, রঙ: 
৪ গোয়াপাড়া জেলার ) অধিবাসিগণকে ছুইটি প্রবল পরাক্রান্ত 
পররুষ্ট্রলোলুপ প্রতিবেশীর সাছিধো বাস করিতে হইয়াছে ।'-কিস্তু দুই দিকে 
এইরূপ দুইটি প্রবল শক্রর সদা সন্মখীন রহিয়াও পশ্চিমকামরূপবাসী 
যেড়াধে দীর্ঘকাল 'স্বাধীন্ত। রক্ষা ,করিতে মমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার 
ইততিাঁসের আলোচনা করিলে, ইতিহাসজ্ঞের নিকট রাজপুত, মাঁরাঠা ও 
ৃ শিখ যেসপ পূজা পাইয়া আমিতেছেন, পশ্চিমকামরূপিগপক্ষেও সেইরূপ 
পৃজ! দিতে প্রবৃত্তি হয়। “পশ্চিম কামরূপের প্রাচীন অধিবাসিগণের মধ্যে 
খেন ও রাজবংশী, এই ছুই জাতি প্রধান । খেন জ্কাতি আকারে, আচারে 
ভাষায় বাঙ্গালী । রাজবংশী জাতি ভাষায় বাঙ্গারী ;“আচারে$ অনেকটা 
[বাঙানী। আকারে কিফিৎ তুটিযা চথ্ষের--সম্ভবত; গেছ: কুদালীর 
মিশ্রণজাত। পশ্চিম কামরূপের অধিকাংশ ভাগ এখন বাঙ্গারর রতি / এবং 
উত্তর-বঙ্গের অংশরূপে গণা। তরাং' পশ্চিমকামরপবাসীর গৌরবে রা 
বরেন্্র ও ব্দেশ-বাসীর. গৌরবাস্থিত হইবার যথেষ্ট. কাঁরণ - আছে।' . 
অয়োদশ শতাবো. পশ্চিম কামরপবাসী তুরুফ. আক্রমণ হইত বিরগে 
আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন, এই প্রন্তাবে তাহা বিবৃত হইবো, "১, 
অন্নোদশ শতাঁবে রাবরেন্ত্-বিজয়ী তুরষ্গগপ্ের সহিত কামরূপীদিগের 
ছুইবার সংঘর্ষ উপৃস্থিত হইয়াছিল । প্রথমবার--১২০৬ খৃষ্টাঝো, মহম্মদ 
রখ্তির্থীর খুলজের তিব্বত “হইতে ফিরিয়া *আলিবার সময়] হিতীয়বার__ 
১২৫৭? খৃষ্টাবৈ, মালিক ইত্তাকুদ্দিন ইউঙ্নক তৃপ্রিল খাঁ কতৃক কামরূপ 


আবগ,১৭২০। আয়োদশ শত়াঙ্কে:লষ্টিম কামরাধী।. ৩৯১ 


রঙ 

আন্রদশের ফলে। উভয় ঘটনাই+মওলানা মিনহাজুক্ষিন বিরচিতানাফাত- 
ই-নাসিরী” গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। « *নাপিরী” শেষ ঘটনার 
তিন বর পরে, ১২৬০. থৃষটাবে, রচিত হইয়াছিল রস্থকার তখন দিশ্লীর 
প্রধান কাজির গদ্দে অধিক ছিলেন। মৃতমদ্দৌল! নাক মহম্মদ বখূতিষারের : 
এক.জ্‌ন অন্ছচরের মুখে শুনিষনা মিনহাজ প্রথমোক্ত ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ: 
করিয়া গ্সিয়াছেন। স্থৃতরাং মিনহাজের প্রদত্ত বিবরণ বিদেষ নির্ভবযোগা। 
অবস্ঠই মিনহাজ যথাসাধ্য মুসলমানের দিক টানিয়া লিখিয়৷ গিয়াছে । 
কিন্ত পক্ষপাতপুন্য এ্রতিহাসিক ' আধুনিক কালেই বা কয় জন দেখাযায়! 
লর্ড ' গনেকলের প্রসিদ্ধ ইতিহাস নাস্তোপান্ত হুইগ (দান) পক্ষ টানিয়া (৫1 
স্থতগ্নাং একআধটুকু পক্ষপাতিতায়' ন্ত কাজি িনহাজকে দোষ দেয় যায় 
না। পক্ষপাতিতার ক্ষীণ আবরণ উন্মোচন্‌ করিয়া মিমহাবের বিবরপ কত 
সারসত্যের উদ্ধীর কষ্টিন নহে।' 

নী 
১২০৫ কি ১২০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি মহম্মদ সেরান ও তাঁহার ভ্বাতাকে এক দল 
সেনা. ষূহ রাটের প্রধান নগর লাখ্‌নোরের ও যাঁজনগরের ( উড়িয্যার ) দিকে 
প্রেরণ করিয়া স্বয়ং দশ হাজার নস্বারোহী লইয়া তিব্বত যাত্রা করিয়াছিলেন ।. 
মহম্মদ বখ্তিয়ার কর্তৃক মুসলমান ধর্দে দীক্ষিত আলি নামক মেচ পা্দীর 
তাহার পথপ্রদর্শক হইয়াছিল। যে পথ অবলম্বন : করিয়া! মহম্মদ বধ্তিয়াঁর . 
তিব্বত যাত্রা করিয়াছিলেন, মিনহাঁজ তাহার যে বিধরণ প্রদান করিয়াছেন, 
তন্সধ্যে অনেকে: 'ভোঁগোলিক তথ্য নিহিত আছে। মহম্মদ বখ্তিয়ায় হয়” 
লক্পারা্ীঁ বর্ধমান গৌড় )' আর 'না হয় দেবকোট (বাণ নগরের নিকটবর্তী 
দমদমা ) হতে: তিব্বত যাত্র। করিয়াছিলেন। আলি প্রথমত: তাঁহাকে 
বর্ধন [ কোর্ট]. নামক নগরের, সন্পিধানে লইয়া গিয়াছিল। এই নগরের 
নখ্তাগ শি [ 2. ১2070 ০1 90 01৭০৩ ],বেগবতী, নামক, আয়তনে 
গঙ্গার তিনগুণ একটি বৃহৎ নদী: প্রবাহিত হুইত।" ব্রফমান মিনহাজের 
বর্ধনককোটিকে * রপুর +জেলার অন্তর্গত গোবিন্দগঞ্জ থানার নিকটবর্তী 
“্ব্ধনকুটা”' গ্রাম ও প্বেগবতীগকে করতোয়া ধ্দী. বলিয়া ॥ সবস্তব্য 
প্রকাশ করিয়াছেন । * মিনহাঁজের “বেগবভী” যে. করতোয়া, .এ বিষয়ে আর' 
' সংশয় হইতে পারে না। কেনা, * মিনহাক্স.+বেগবতী” * নদীর ..ররেকজ 
_ হাজি কচঞমজ্জদ চচ হত 5 কচ নী 

সা 
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(বরিন্দ) ও কামরপের সীমান্ত বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন, * এবং কালিকাগুরাঁণে 
ও যোগিনীতন্ত্রে। করতোয়! নদীই কামরূপের পশ্চিম সীমা বলিয়া উল্লি- 
খিত হইয়াছে। কিন্তু বর্ধনকুটাকে বর্ধনকোট মনে করার বিশেষ অন্তরায়, 
আছে। ব্লকমান বর্ধনকুটার ভগ্নাবশেষের [70105 ] উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্ত 
বর্ধলকুটাতে ধাহার। বাস করেন, তাহাদের মুখে শুনিয়াছি, তথায় কোনও 
ভগ্নাবশেষ নাই; থাকার মধ্যে আছে এক ঘর প্রাচীন জমীদারের বাঁস- 
ভবন। করতোয়ার ঠিক তীরবর্তী প্রাচীন নগরের একমাত্র ভনস্তপ 
বঞ্ড়ার নিকবর্তাঁ মহাস্থানগড় । স্ৃতরাং মিনহাজের বর্ধনকোটকে মহাস্থান- 
গড় মনে না করিয়া উপায় নাই। কানিংহামের অনুমান যদি সত্য হয় 
মহাস্থানই যদি পৌগু,বর্ধন নগরের ভগ্নাবশেষ হয়, তবে “বর্ধন” নামেরও 
মূল পাওয়া যায়। “তাবাকাত-ই-নামিরী”র ইংরেজী অঙ্বাদক রেভার্টি 
টাকায় লিখিয়াছেন, মূল “তাবাকাত-ই-নাসিরীর সর্বাপেক্ষা প্রাটীন ও 
সর্কোৎকষ্ট পৃ খিনিচয়ে স্থধু “বর্ধন পাঠ আছে) কেবল ছুইখানি পুঁথিতে 
“কোট” পদ যুক্ত হইয়াছে। মিনহাজ হয় ত পৌওু,বর্ধনের প্বর্ধন” পর্য্যন্ত 
উদ্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। আলি মহম্মদ বখ্‌তিয়ারকে যে নগরের 
সম্জিকটে লইয়া গিয্ছিল, উহ! প্রাচীন পৌগু,বর্ধন নগরী। পালরাজ- 
বংশের .অধঃপতনের সঙ্গে সক্গে পৌগুবর্ধন নগরের গৌরবরবি অন্তমিত 
হইয়াছিল। ৭ সেনরাজগণ পৌতুবর্ধন উপেক্ষা করিয়া বরেন্রভূমিতে 
বিজয়পুরী ও লক্ষণাঁবতী নামক দুইটি নগরী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। 
মিনহাজ ঘে ভাবে বর্ধনকোটের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, & নগর 
আদৌ মহম্মদ বখ্তি়ারের অধিকৃত প্রদেশের বহির্তাগে অবস্থিত ছিল। 
তাই মহম্মদ বখ্তিয়ার ও তাহার অস্থচরগণকে বর্ধনকো্ট যাইবার জন্য 
পথপ্রমর্শকের পু্সহায়ত! লইতে হইয়াছিল । ্ 
বর্ধন [কাট] হইতে মহম্মদ বখ্তিয়ার করতোয়ার গশ্চিমতীর দিয়া 
উত্তর দিকে, চললেন, 'এবং ক্রমান্বয়ে দশ দিন চলিয়! হিমালয় প্রদেশে উপ- 
স্থিত হইলেন। এইখানে তাঙ্থাকে সট সসৈন্ভ নদীপার হইতে হইয়াঁছিল। এই 
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নগরের উদ্লেখ করিয়াছেন। ০৮4 এই পাচীন নগরের উল 
দেখ! বায় নাঁ। ' 


রি & চি 
শাবণ। ১৩২৯ জয়োদশ শভাবে ধীচ্চিম কামরূপ । ৩১৩ 


নদী অবঞ্তই তিস্ত। (ঘ্রিশ্রোতা)। করতোয়ার উৎপত্তিস্থান “বৈকুষ্ঠপুরের 
জন্বল। তৎকাঁলে (১৭৮৭ সালের বন্তাঁর পূর্ব পর্যন্ত) তিন্তার জলরাশি 
করটতায়ার খাত দিয় প্রবাহিত হইত। এই অন্ত কবতোয়া আয়তনে 
এত বড় ছিল। মহম্মদ বখতিয়ার তিস্তার উপর পাষাণে নির্মিত একটি 
প্রাচীন সেতু দেখিতে পাইয়াছিলেন। এই সেতুর বিংশতির অধিক খিলান 
ছিল [৪ 180 ০1 106৮1 36013. 5000. 00103190208 06 9%৮105 ০ 
(600 10165 ] ব্লকমাল লিখিয়াছেন, এই পাষাণের সেতু নিশ্চই 
দার্জিলিংএর নিকটে (85100982700 ) অবস্থিত ছিল।* কিন্ত দার্জিলিং 
হইতে তিস্তা অনেক (১৭ মাইল) ব্যবধানে, ৭ এবং তিস্তার যে অংশ 
দার্জিলিংএর নিকবর্তী, সেই অংশ হিমালয়ের পাদদেশ হইতে ২০ মাইল 
ব্যবধানে। আলি মেচ যে মহম্মদ বখ.তিয়ারের সহিত পার্বত্য, প্রদেশে 
এত দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, মিনহাজের গ্রন্থ-পাঠে এরূপ মনে হয় না। 
যদিও মহম্মদ বখতিয়ারের তিব্বত-অভিমুখধে গমনের বিবরণে মিনহাজ 
লিখিয়াছেন, আলি তাহাকে পার্বত্য প্রদেশে এমন স্থানে লইয়া গেলেন, 
যেখানে পাষাঁপের সেতু ছিল, কিন্তু মহম্মদ বখ্তিয়ারের তিব্বত হইতে 
প্রত্যাবর্তনের বিবরণে লিখিয়াঁছেন, মুসলমান সৈন্য তিব্বত হইতে যাঁজ! 
করিয়া পার্বত্য পথে ১৫ দিন চলিয়া-_ 
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“অবশেষে পর্বত্য প্রদেশ হইতে বহিগত হইয়া, কামরূপ দেশে, সেতুর 
নিকটে উপস্থিত হইলেন 1” 


. এখানে স্পষ্টই বলা হইয়াছে, যে স্থানে তিন্তা নদী হিমালয় হইতে বহির্গত - 


হইয়া কামরূণের সমতল ক্ষেত্রে আসিয়৷ পতিত হইয়াছে, সেই স্ছাঁনে সেতু 
ছিল। যেস্থানে তিস্তা আসিয়া সমতল ক্ষেত্রে পতিত হইয়াছে, সই স্থান 
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এখন: শিবক. নাঁমে পরিচিত । অনুমান হয়, শিবকেই মিদহান্থ-বর্ধিত 
পাঁধাণের সেতু অবস্থিত ছিল, এবং মহম্মদ বখ্তিয়ার এই সেতু গার হইয়া 
নিকটবর্তী কোনও “দুয়ার” বা গিরিপখ দিয়া (হয় ত ডালিংকোটি তুয়ার 
দিয়া) তিন্যতে গমন করিয়াছিলেন । এই স্থানে তিস্তার ঘ্োত অত্যন্ত 
গ্রবল, এবং জলও খুব গভীর | এই স্থানে কৃত সতত প্রন্তরথণ্ড গণখিয়া 
সেতুর নির্মাণ অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হয় | শিবকের নিকটেই তিস্তার'মধো 
স্বৃহৎ একথণ্ড প্রস্তর দেখিতে পাওয়৷ যায়। শিবকের উত্তরে, ৪॥ মাইল 
ব্যবধানে, কালিঝোর! নামক স্থানে তিস্তার মধ্যে এইরূপ আর একথঞ্ণ প্রস্তর 
দেখিগ়্াছি । শিবকের দক্ষিণেও একপপ অনেক প্রস্তর দেখিতে পাওয়া 
যায়। অঙ্থমান হয়। এইরূপ অনেকগুলি প্রত্তরখও পরম্পর সমকুত্রে 
স্থাপন করিয়া এবং তদুপরি শালকাঠ ফেলিয়া মিনহাজ-বর্দিত সেতু নিম্মিত 
হইয়াছিন। অন্প্রকারের পাষাণের সেতুর অস্তিত্ব এখানে অসম্ভব বলিয়া, 
বিবেচিত হয় | 

এই সেতু কামরূপ 'রাজ্যের অন্তভূ্ত ছিল। কামরূপের অধিপতি 
যখন শুনিতে পাইলেন, .মুমলমান সেনা সেতু গার হইয়াছে, তখন দূত-দুখে 
মহম্মদ বখতিয়ারকে বলিয়া পাঠাইলেন, “এ সময় তিব্বতে যাত্রা! কর! উচিত 
নয়,-ফিরিয়৷ যাওয়া এবং যথোপযুক্ত আয়োজন করা আব্তক। কামরূপের 
“রাজা আমি প্রতিজা করিতেছি, আগামী বৎসর আমার সেনাবল সংগ্রহ 
করিয়া, মুসলমান সেনার অগ্রে যাত্রা করিব, এবং তিব্বত অর্ধিকার করিয়া 
দিব।*' মহম্মদ বখতিয়ার কামরূপাধিপের সছুপদেশে কর্ণপাত না করিয়। 
তিব্বতে যাত্রা করিলেন ৷ ১৫ দিন ক্রমান্বয়ে চলিয়া! যোল্‌ দিনের দিন তিব্ব- 
তের . উপত্যকায় উপস্থিত হইলেন, এবং একটি দুর্গ. অবরোধ করিলেন, 


. * গত উই বৈশাখ জয় কুসার জগণীল্র দেখ রায়কোট ও জলগাইগুড়ির.উবীল জীযুজ 

শপিভূষপ স্থানপতি ও যুক্ত উপেন্ত্রনাথ কর্পকারের সহিত শিলিগুড়ি হইয়া শিবক গিয়া- 
ছিলাম । শিলিগুড়ির উকীল যুক্ত হুরেন্্রনাথ ভটাচাধা ও দোকার প্রযুক্ত কার্তিকচক্র 
দে আমাদের যান-বাহনাদির অতি বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন । জধুত কুমার জগদীন্ত্র দেব 
রাষ়কোট মিনহাুীনের বর্ণনা ওনিয়া আমাকে 'শিবক যাইতে উপদেশ নিয়াছিলেম | শিব- 
কের ছুই মাইল দক্ষিণে তিস্তার পারে “চুদুকডাঙ্গ” নামক স্থানে জলপাইগুড়ির উকীল জীবুক 
লোকনাথ চর বো আছে। 8৮ 
পাথর দুষ্ট হয়।,. 


আব, ২৯। : . ত্রয়োদশ 


ভা পর্বতের অরিবামীরা পথের 
পাশ্থের পুকৃনা কাঠ ও ঘাস আগুনে পোড়াইয়া দিয় সরিয়া পড়িয়া" 
ছিল। স্থৃতরাং ফিরিবার সময় মুসলমান সেনা আহারাভাবে বিশেষ কষ্ট 
পাইয়াছিল, এবং ঘোড়ার মাংস খাইতে বাধ্য হইয়াছিল । পার্ধত্য গ্রদ্েশ 
হইতে বাহির হইয়া সেতুর নিকট আসিয়া মহম্মদ বখতির়্ার দেখিতে 
পাইলেন, তিনি যে ছুই জন আমীরকে সেতু-রক্ষার ভার অর্পণ করিয়া 
গিয়াছিলেন, তীহারা পরস্পরের সহিত কলহ করিয়া চলিয়া গয়া- 
ছেন;$ এবং কামরূপের হিন্দুগণ আসিয়া মেতুর দুইটি খ্লান ( ছইখণ্ড 
পাথর ) সরাইয় দিয়া সেতুর ধ্বংস করিয়াছে। স্তরাং মহমদ বখতিয়ার 
নদী পার হইবার কোনও উপায় করিতে পারিলেন না, এবং নৌকাও . 
জুটিল না। তখন নিকটবর্তী একটি দেবমন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করা পরা- 
মর্শসিদ্ধ হইল । মিনহাজ লিখিয়াছেন, এই মন্দিরটি অত্যত্ত উচ্চ, অত্যন্ত 
দৃঢ়, এবং অত্যন্ত স্থন্দর ছিল, এবং ইহার অভ্যন্তরে বহুসংখ্যক সোনার 
ও রূপার দেবমৃত্ঠি ছিল। তন্মধ্যে একটি সোনার মৃদ্তি নাকি ওজনে 
ছুই তিন হাঁজার মনেরও অধিক বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল। মহম্মদ 
বখতিয়ার এই মন্দিরে আশ্রয় লইলেন, এবং নদী পার হইবার উপাস়্- 
উদ্ভাবনে সচেষ্ট রহিলেন | কামরূপের রাজা এই সংবাদ পাইয়া বহসৈম্ত সহ 
আসিয়া মশ্দির অবরোধ করিলেন, এবং মন্দিরের চারি দিকে বাঁশের' বেড়া: 
দেওয়াইতে লাগিলেন। বেগতিক দেখিয়া মহম্মদ বখতিয়ার সমুদয় সেনা 
লইয়৷ বেড়ার এক দিক ভাঙ্গিয়৷ বাহির হইয়া নদীর তীরের দিকে 
ছুটিলেন; কামর্প-সেন] ভীহার পশ্চাতে ধাবিত হইল। নদীতীরে উপস্থিত হইয়া 
মুসলমানগণ নদী পার হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। জন কয়েক ঘোড়। 
' লগা জলে নামিয়! পড়িল, এবং কিছু দূর পধ্যস্ত (৭১০ থো৫০৬- 
11817,). ঘোড়া হাটিয়া যাইতে সমর্থ হইল। নদী হাটিয়া গার হওয়া 
যাইতে পারে, এরপ স্থান আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়৷ মুনলমান সেনার 
মধ্যে কোলাহল উঠিল। তখন সকলেই জলে নামিয়া পড়িল, এবং হিন্দুরা 
আসিয়া নদীর পার দখল .করিল। নদীর মধ্যডাঁগে আঠাই জল ছিল। 
সেইখানে উপস্থিত হইবামান্্ সমস্ত মুসলমান সেনা ভূরিয়া গেল। কেবল : 
মহম্মদ ব্তিয়ার নিক শত অখানোহী লা পর পারে দিতে 
সমর্থ হইলেন । রঃ 





৩১৬ ও 'শীহিত্য। হ৪শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 

মিনহাজের বিবরণে কামরূপী সৈম্তগণকে বেড়া দেওয়া, পশ্চাৎধাবন 
ও নদীর পার অধিকার ভিন্ন আর কোনও কার্যে লিপ্ত হইতে দেখা 
যায় না। তাহারা যদি এই পর্য্যন্ত করিয়াই ক্ষান্ত হুইতেন, হাতিয়ার নাড়া- 
চাড়৷ না করিতেন, তবে আর মুসলমানগণ সদলবলে জলে নামিয়৷ পড়িতেন 
না, যোগাড়যন্তর করিবার অবসর পাইতেন। স্থতরাং যুললমানসেনার 
ধ্বংস কার্যে কামরূপী সেনার বাহুবল তিস্তার প্রবল শ্রোতের সহায় 
হইয়াছিল, এরূপ মনে করিতে হইবে । তবে মিনহাজের বর্ণনা-পাঠে 
স্পষ্ট বুঝা যায় কামরূপ-রাজ সেনাচালনে স্থপপ্ডিত ছিলেন, এবং অথ 
সেনাক্ষয় না করিয়া স্থযোগমত কৌশলে শক্রনাশ করিতে জানিতেন। 
মিনহাজ এই কামরূপ-রাজের নাম করেন নাই । আসামে প্রাপ্ত ১১০৭ 
শক সংবতের (১১৮৪ -৮৫ থৃষ্টাব্বের ) একখানি তাত্রশাসনে কামরূপের 
ভাক্কর-বংশীয় নৃপতিগণের পরিচয় পাওয়া যাঁয়। * মহম্মদ বখ.তিয়ারের অভি- 
যানের সময়ে এই ভাস্র-বংশীয় কোনও নৃপতিই হয় ত পশ্চিম কামরূপের 
সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন । আসাম-বুরঞ্জির মতে, উত্তর কামরূপ তখন 
চূটিযা জাতীয় নৃপতিগণের অধিকৃত | 

মহম্মদ বখ.তিয়ারের প্রথম ছুই জন উত্তরাধিকারী, সেরানের ও আলি- 
মর্দনের সময় লক্্ণীবতী মুলুকে গোলমাল ছিল, স্ৃতরাং তাঁহার! কাঁমরূপ- 
আক্রমণের অবসর পান নাই । কিন্তু হুসামুদ্দীন আইবজ (ঘিয়াহন্দীন 
ধিনি দেবকোটি হইতে লাখনোর পথ্যস্ত রান্তা প্রস্তুত করিয়া বরেন্দ্র 
ও বাটে মুদলমাঁন শাসন দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তিনি 
কামরূপে স্বীয় প্রাধান্য বিস্তৃত করিতে যত্ব করিয়াছিলেন । মিনহাজ 
লিখিয়াছেন_ 
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“্উড়িষ্যা [ যাজনগর ], বঙ্গ, কামরূপ ও বত্রিহত, লক্ষ্ণাবতী রাজ্যের 
ইহা হজে ভে ছি এবং 
গৌড় নামক সমস্ত ভূতাঁগ তঁতার অধীন হইয়াছিল ।” 





১৬ পি রতাবপপবীযর ০৫৬৩১৬৯৯০০৬ 


আধ,১০২৭।  আ্রয়োদশ শতাবে গল্চিম কামরপ। ৩১৭ 
এখানে কর-প্রদানের অর্থ বেধ হয়. উপহার-রব্যের বিনিময় | .কামকপ 
ও বঙ্গ যদি প্ররুতপ্রস্তাবে হসামুক্জীনকে রীতিমত 'কর:শ্রধীরন..: করিত, 
তাহা হইলে তিনি আর কামরূপ ও বঙ্গ আক্রমণ করিতে গিয়া! নিজের 
সর্বনাশের কুত্রপাত করিতেন না। মিসহাঁজ লিখিয়াছেন, হিজরী 
৬২৪ সালে €১২২৭ খৃষ্টাবে ) হসামুদ্দীন লক্ণাবতী প্রহরিহীন করিয়া: 
সপৈষ্ঠ কামরূপের ও বঙ্গের দিকে যাত্রা করিমাছিলেন। এমন : ময় 
স্থলতান ইয়ান্ডিমিসের . পুত্র নাসিরুদ্দীন মামুদ সাহ অসিয়। লক্্াবতী 
অধিকার করিলেন। সংবাদ পাইয়া হুদামুদ্দীন ফিরিয়া আসিলেন, এব 
মামুদ সাহর সহিত যুদ্ধে ব্যাপূত হইয়া ধৃত ও নিহিত হইয়াছিলেন । 
ইহার পর ৩* বৎসর কাল বক্ণাবতীর আর কোনও শাসনকর্তা কাম, 
. কাপ আক্রমণ করিতে সাহস করেন নাই, বা অবসর পান নাই। ১২৫৭: 
রষ্টবে মালিক ইখ্তারুদ্দীন ইউজবক বিশাল বেগবতী [ করতোয়া ] পার 
হইয়া কামরূপ আক্রমণ করিয়াছিলেন । পশ্চিম কামরূপের অধীশ্বর “ 
পরাক্রান্ত রাঁচ-বরেক্জ-মগধাধীশের স্ৃবিশাল সেনাবলের সম্মুখীন হওয়া সঙ্গত 
বোধ করিলেন না, রাজধানী ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন । স্থৃতরাং রাজ. 
পানী নির্ধ্িবাদে ইউজবকের হস্তগত হইল, এবং তিনি কামরূপ-রাজ- 
কোষের অপরিমেয় ধনরাশি লাভ করিলেন। ইউজবক নিজ নামে খোদ্বা 
পড়াইয়া কামরূপেশ্বর বলিয়া আত্মঘোষণা করিলেন। এ দিকে কাম- 
রূপের অধিপতি পুনঃপুনঃ দূতমূখে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন, "আপনি 
এখন স্বরাজ্যে ফিরিয়া! যাউন; আমি প্রতিবৎসর আপনার নিকট কর- 
স্বরূপ নির্দিক্টসংখ্যক স্বর্ণ ও হস্তী পাঠাইব, এবং আপনার নামে 
খোদ্বা ও আপনার নামাঙ্কিত মূদ্রা প্রচলিত রাখিব ।” - ইউজবক এই 
প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তখন কামরূপপতি তাহার অহুচরগণকে ইউ. 


জবকের অন্মতি লইয়া রাজধানীর ও তন্সিকটবর্তী প্রদেশের সঞ্চিত. 


ধান্যাদি খরিদ করিতে আদেশ দিলেন। ইউজবক কিছুমাত্র ধান চাউল 
সংগ্রহ করিয়। রাখেন নাই। যখন চৈতালী (ফসল) সংগ্রহ করিবার 
সময় উপস্থিত হইল, তখন কামরূপ-রাজ সেনাদল তীইয়া আসিমা রাজ. . 
ধানী অবরোধ করিলেন; ঢারি দিকের বাঁধ কাটিয়া দিয়া জলগ্লাবন ঘুটাইলেন। 


পেশি পাপ শপ নিত পপ 
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৬১৮ সাহিত্য । "হা বর ধর । 


খারায়ক্দভাবে মুললমান-সেনা সৃতকল্প ₹ইল, তখন পূষ্ঠতঙ্গ দেওয়াই 
ছ্বিযীকত হইল। বিস্ত সমতল ক্ষেত্রের পথ জলময়, এবং কামরপের সেনার 
অধিকৃত ছিম। তখন ইউজবক এক জন পথপ্রদর্শকের সাহামো পর্বাতের 
পাদদেশে পছিবার অন হত্্বান হইলেন । কিন্ধুকিছু দূর অগ্রসর হইয়াই 
পার্ধাতা সন্বীর্ণপথে অবরুদ্ধ হইয়া! পড়িপেন। সন্ুখ ও পশ্চাৎ উতয় দিক 
হিম্ুসেন! ধরিয়া ফেলিল। উভয় দলে ঘোর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ইউ- 
জবক হন্তিপৃষ্ঠে আরূঢ ছিলেন। একটি তীর আসিয়া সহসা তাহার ' 
বুক বিধিল। তিনি ভূপতিত ও ধৃত চুইলেন। তাহার স্তীগুতগণ ও 
অন্ুচরগণ সকলেই ধৃত হইল। আহত ইউজবক বিজয়ী কামরপাধিপের 
নিকট নীত হইলে, স্বীয় পুত্রকে দেখিবাব প্রার্থনা করিলেন, এবং পুত্র 
নিকটে আসিলে তাহার মুখে মুখ বাখিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন । 

এ ক্ষেত্রেও মিনহাজ কামবপাধিপতির নাম, এমন কি, পশ্চিম কামরূপের 
রাজধানীর নাম পর্ধযস্ত কবেন নাই। এই কামকূপাঁধিপেশ্শ নাম যাহাই 
হউক, ইনি ধে এক জন অদাধারণ বণপণ্ডিত ছিলেন, সে বিষযে আর সংশয 
হইতে পারে না। যখন ইউজবক আলিযা বাজধানীৰ ভ্বাবে উপনীত হই- 
জেন, নগররক্ষিগণ বাঙ্জপুত হইলে তখন তীহার। হয়ত “জৌহার” বা 
আত্মনাশ করিতেন। কিন্তু কামরূপাধিপ ও কামর্ধপী নেন! যেমনই 
সাহধী, তেমনই কৌশলী ছিলেন। উনবিংশ শতাবীতে রুস সম্রাট যে 
মমবনীতি অবলম্বন করিয! প্রথম নেপোলিষনেব হস্ত হইতে ইউরোপ রক্ষা 
করিয়াছিলেন, কামরূপরাজও সেই নীতি অবলম্বন করিয়া ইউজবককে 
মদলবলে নাশ কবিষাছিলেন। ইহাব ফলে, বোধ হয়, পশ্চিম কামন্ধপ প্রান 
সার্ধ ছুই শতাৰ কাল মুসলমানেব আক্রমণ হইতে মুক্ত ছিল। কেন না, 
ইউজবকের পরে ও হুসেন সাহ কর্তৃক ১৪৯৮ গ্রীষ্টাবে কমতাপুর-অধি- 
কারেব পূর্বে আর কখনও মুসলমান সেন! পশ্চিমকামরূপ আক্রমণ করি- 
স্বাছিল বলিয়া,জানা যায় না। 

মিনহাজ ইউজবক-অধিকৃত কামরূপের রাজধানীর নাম না করিা 
খাকিলেও, "তাহা অন্ূঘান করা কঠিন নহে । পশ্চিম কামরূপের ধ্বংসা- 
বশেষমিচয়ের মধ্যে কুচবিহারের 'অব্বর্গত কমতাুরই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ 
ও প্রাচীন সমৃদ্ধির' চিহ্রাশিতে পরিপূর্ণ | ইহারই উপকণ্ে নরকাহ্র- 
জনয় ডগধত্ধের তথাকথিত কব খা! গোসানীধারীর মঙ্গির। এই নিষিত্ব 
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জবা, ১৯২০ আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ । ৩১৯ 


ধাহারা পশ্চিম ,কামরূপে বাস করেন, তীহারা যনে করেন, কামর়পের 
প্রাচীন রাজধানীর ভগ়স্তপের উপর খেনরাজ নীলধ্বজ কমড়াপুর নির্াণ 
করিয়াছিলেন । * 

ভীরমাপ্রসাদ চা) 


আচার্য্য শহর ও রামান্জ ।1 


ইহা! একখানি বিরাট গ্রন্থ; চারি শত একানব্বই পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ পুস্তক, ছাপা ও বীধাই 
তাল । ভগবান শক্করাচাধা এবং রামানুজাচাযা, ভারতের মধাযুগের এই ছুই আচার্ধোর 
জীবনকখ! এই পুস্তকে অতি সাবধানে লিখিত হইয়াছে | এই ছুই আচার্যোয় ধর্ম- 
প্রচার ও উপনিষদেব তাষা-প্রচার কাযোর তুলনায সমালোচনাও, ইউরোপীয় 04108067- 
এর পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া, ইহাতে সন্গিবিষ্ট করা হইয়াছে । অহ্বৈতবাদ এবং বিশিষ্টা- 
স্বৈতবাদেব তুলনা, শঙ্ষরাচাখ এব রামানুজাচীধোর জীবনেব তুলনা,_-অনেক পণ্ডিতে 
হয়ত এই সমাচার শুনিধ! শিহক্লিয়। উঠিবেন ; শিহরিবার কখাও বটে । এই শিহরণের 
হেতু বুঝাইয্। তবে আমর! এই পুস্তকের গুণাগুপের বিচাব কৰিব । 

প্রবাদ এই যে, কলিকালে খবিমুনি প্রকট হন না, ঙাহাদের কার্ধা আচাধাগণ) যুগে 
যুগে অবতীর্ণ হইয়া সম্পন্ন কিয়া থাকেন । গাযস্রী-ন্ত্ররাত৷ যিনি, তিনিই আচার্যা ; 
সাধন-পথের প্রদর্শক ধিনি, তিনিও আচাধা | কলিকাল-_সমাজেব পাতিতোর কাল, 
সমাজধর্মের অপচয়ের কাল | কলিকালে ধর্ম বাহিগত---সমষ্টিগত নহে । সমট্টগত ধর্দ 
বা সমাজধর্ম-প্রবল থাকিলে জাতিব ও সমাজের পাতিতা ঘটে না। যখন সমাজ 
পতিত, তখন বুঝিতে হইবে, সমাজধর্্ হীনপ্রভ | এ পাতিতা দৈবাধীন ; বাসর পুক্ুব- 
কারের আয়ত্ত নহে। অতএব এই কলিকালে বাহির বা বাক্ির ধর্শরক্ষা বা ধর্ম 


* জীযুত কুমার গিরীজ দেব রারকোট এইকণ মনে করেন। তাহার, জলপাইগুড়ি 
মিউদিসিপালিটার তাইস-চেয়ারমান জীয়ুত যোগেশচজ্র ঘোষের ও তিতরগড়ের জোত- 
দার জীযুত সন্ধধদাধ গাগুলীর সহিত ১১ই লোষ্ঠ ভিতরগড় দেখিতে গিয়া ছিলাম। প্রবাদীছু- 
সারে ভিতরগড় গৃথ্থী নামীয় ক্ষত্রিয় রাজার বাড়ী ছিল । ভিড়রগড়ের অন্ত সহলগড়ে 
বিশেষ কোনঞজ সমৃদ্ধির চিহ্ন দাই | ন্ৃতরাং তিতরগড় কোদষ্$ কালে পশ্চিম কামকূপের 
"যাজধানী ছিল বলিয়া মদে হয় না, সীমান্তেগ একটি কুবিশাল মেনানিবাসমাত্র ছিল । ৯ 

1 প্রীরাজেজদাধ খোঁষ প্রণীত । ১৯:১৩ গোপাল নেউগীর লেন, বাগযাজার, কলিকাতা, 
উদ্বোধন কার্যালয়ে প্রাপ্ধ্য। ্ 

সহ 


চু সাহিত্য। ২৪শ বর্ষ, ৪র্ঘ সংখ্যা । 


ভাবের উন্সেষ-সাধন আচারযাগগণের কর্তবা | এই বাস্টির ধর্সীকে। তস্তের হিসাবে এবং তক্তি- 
শান্তর হিযআবে সাধন-ধর্প বলিব | এই সাধন-ধর্পের ধাহারা ব্যাখাতা। ভাহায়াই 
আচার্ধা-নামধের | শঙ্রাচার্যা ভারতের প্রথম আচার্ধা। ভাহার পূর্ববগামী কুমারিল, 
মওনষিজ্র প্রভৃতি মহাত্বগণ যতী মুনি প্রভৃতি উপাধি ধারণ করিতেন । এমন কি, 
রামানুজের পূর্ববগামী অশেবশাক্বিচ্ এবং সাঁধকচুড়ামণি যাসুন, “মুনি' বলিয়াই দাক্ষিপাতো 
বিখাত |, দেশ-কাল-পাত্র অনুসারে সাধ্ন-ধর্পের প্রচার হইয়া থাকে; কাজেই শঙ্করাচার্যোর 
কালের প্রচারিত ধর্দা এবং রামান্থুদ আচার্ধোর কৈক্বর্যা ও সেবার ধর্ম তুলনায় সমালোচিত 
হইড়ে পারে না । আমে ও কাঠালে তুলনা হয় না ; উভয়েই ফল বটে ; কিন্ত উভয়ের মধো 
উত্ত সানৃগ্ত কিছু নাই। ইহ! ছাড়া আর একটা কখ। আছে। উভয়শ্রেণীর গুরুপরস্পরার 
তিতর শি এমন একটা একনিষ্ঠার ধার! বহিয়া আসিতেছে, যাহার প্রভাবে উভয়েই 
উত্তরকে দূরে রাখিয়া থাকে ; কাজেই এমন তুলনার সমালোচনায় উ্য়পক্ষের অনেকেই 
শিহুরিয়া উঠিবেই । প্রেমিক যেমন প্রণযলিনীকে প্রণয়ের দৃষ্টিতে অতি নুন্গয় দেখে, 
জঙগতে তাহার তুলা আর কাহাকেও তেমন শ্বন্বর দেখিতে পায় না; তেমনই সাধক 
স্বীষ্ষ সাধন-পদ্ধতিকে জগতে অতুলা এবং অনুপম বলিয়া গ্রস্ত করে | শঙ্কর-সপ্প্রদায় 
অদ্বৈতবাদকে অপরাজেয় বলিয়। মনে করেন; শ্রী-সম্প্রদায়ের ভক্তগণ রামামুজাচার্যোর 
বাখানকে আক্রান্ত কুলিয়া মনে করেন, বিশ্বাস করেন | উভয় পক্ষের এই বিশ্বাসের 
মূলে দৈববল নিহিত আছে । শঞ্কর-সম্প্রদায় বলেন,__ 
শঙ্কর: শঙ্করো সাক্ষাৎ 
বাসো নারায়ণ; ফবম্‌ ॥ 

পসপ্প্রদায়ের ভক্তগণ বলেন, রামানজ রামানুজই বর্টেন---অনস্তের অবতার---সাক্ষাৎ 
লক্ষণ | এমন বিশ্বাসের সম্মুখে তুলনার সমালোচনা: কি মস্তবপর ? | 

এইবার যুগধর্সের বিষয়টাও একটু ভাবিয়া দেখিতে হইবে | শক্ষরাচার্ধোর কাল 
লইয়া এখনও অনেক গণ্ডগোল রহিয়াছে । মঠের অধিষ্ঠাতা সন্লাসিমাই শঙ্করাচার্যা 
এই নামধারী । কেহ কেহ বলেন, দক্ষিণে এক নৃসিংহাচার্ধা খষ্ধীয় সপ্তম শতাব্দীতে 
, উদ্ভূত হইয়াছিলেন ; তিনি দিস্বিজযী পণ্ডিত ছিলেন ; তাহারও উপাধি শঙ্করাচার্ধা ছিল ; 
এই শঙ্করাচার্ধোর কীন্ত্িকলাপ পূর্বস্বামী আসল শঙ্করাচার্যোর কীর্তির সহিত খিচুড়ী পাকাইয় 
ইংরেজীনবীশ প্রত্বতত্ববিদ্গণ অতাস্ত গোল ঘটাইয়াছেন | আসল ও প্রথম শঙরাচার্ধা 
হৃসিংহাচার্ধোর বহপূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন | ্রীমান নিখিলনাথ রায় সারদা-মঠের শঙ্করা- 
' চার্ধোর নিকট হইতে এক গুরু-তালিক! পাইয়া, প্রথম শঙ্করাচার্যোর ঝুনিশ্র করিতে 
চেষ্টা পাইয়াছিলেন। ভাহার সঙ্গর্ড এই “দাহিতা” গঞ্জে প্রকাশিত হয়|; যাহা হউক, 
আমর! এই বিতণার মধ প্রবেশ করিব ন1) কেবল ধরিয়া! লইব ক, খঠী চতুর্ব 
শর্তা্দী হইতে সপ্ত শতাবী . পর্যাপ্ত, এই তিন শত বৎসর কাল ভারতে অস্বৈত-ধর্- 
প্রচারের কাল | এ যু্টা বৌদ্ধতস্্ররধান, বুগ--বীরাচার, কুলাচার ও অধোর গন্থের 
যুগ । নাত্তিকতী এই ধুগের' প্রধান: ভূষণ ) ধর্তের. নামে ফড়ক্িগুয় সেবা, বিশেষতঃ 


আবণ। ১০২০। আচার্ধ্য শন্বর ও রাষানুজ ।. ৩২১ 


কামের সবুক্ষণ এই ধুগের কর্দা। শঙ্করাচার্ধা অঙ্ৈতবাদের প্রচার করিয়া, ীবে-শিবে একা 
সপ্রমাণ করিলেন | জীব শিবের মতন নিতাবৃদ্ধসিদ্ধবভাষ না হইতে পাৰিলে শিব 
লাভ করিতে পারিবে না। দে নিতাবোধ বৈদিক আচার, মংবধ-সরদীস। শম-দম 
উপরতি-তিতিক্ষার দাধন এবং অবলগ্বন ন। করিতে পারিলে আরত্ত হইবে না । যৌঁনধ--হীন- 
বান ও বঞ্্রধান_ উতর সপ্পরদারই জীবাধের আত্ম! লইঙ্গাই বাস্ত ছিলেদ | শশ্রাচার্ধা 
বলিলেন, ইহা ছাড়া একট! পরমাত্মা আছেন | তিনি সাগর, আমরা বুদ্ধ; তিমি 
সমস্টি, আমর! বাষ্টি। তবে অনস্তের অংশ যখন অনস্তই হয় তখন তাহার অংশ 
আমরা সবাই অনন্ত | মায়া-উপছিত বলিয়া আমরা মনে করি যে, আমরা সান ও 
মীমাবন্ধ | সাধনার সাহাযো এই মায়ার আবরণ ছিয় করিতে হইবে | এই দাধনায় 
যে সিদ্ধ হয়, সে বলে এ / 
“অহং নির্ধিিকল্পো। নিরাকাররূপঃ রর 
বিভুরববাপী সর্বত্র সর্বেক্রিয়াপাস্‌। 
নব বন্ধনং নৈব মুকি নঁ ভীতি: 
চিদানন্বরূপ;ঃ শিবোংহম্‌ শিবোহহম্‌ ॥ 
এই অস্বৈতবাদের পথ দিয়! ঘুরাইর়া আনিয়া শঙ্কর বৌদ্ধ ভারতবাসীকে আস্তিক সংঘমী 
ও স্ঘচারী করিয়াছিলেন-_শুনাবাদের গু্কতাকে পরিহার করিয়া ভক্তিভাবের মধুর রস তিনি 
ভারতববে ছড়াইতে পারিয়াছিলেন । তিনি ভারতবাসীর নয়নের সন্মুখে তক্তির প্রথম স্তর 
গুলিয়! দিয়াছিলেন | বৈদিক যাগ-যজ্ঞ ও কুর্নবাদ যখন ভারতবধকে শুল্ধ করিয়া তুলিতেছিলা, 
তখন বুদ্ধ। অবতার-রূপে নীতি ধর্মের প্রচার করিয়া, অন্তঃগুদ্ধির উপদেশ দিয়া) ভারতে 
ধর্ম রক্ষা করিয়াছিলেন । যখন এই অন্তঃশুদ্ধি নাস্তিকতায় পরিণত হইল, ধর্মের 
নামে বিলাস সমাজ-শরীরে প্রবেশ লাভ করিল, পাপ ধর্মের আবরণে সমাজে বিচরণ 
করিতে লাগিল, তখনই শঞ্করাচাবা শুনাবাদের খণ্ডন করিয়া, অহ্বৈতবাদের প্রচার করেন; 
দেহী আস্ম। ছাড়া একট| বিদ্বেহ মান্নার অবস্থিতি যুক্তিজালেব সাহাযো তিনি প্রতিষ্ঠাপিত 
করেন । চারিশত বৎদর পরে যখন এই অদ্বৈতবাদ মলিন হইয়। গেল, উহাকে প্রচ্ছন্ন 
বৌঁদ্ধমত বলিয়! অনেকে অবধারণ করিতে বাধা হইল ; অথচ যখন এই অদ্বৈতবাদের 
প্রেরণার নারদ ও শাগ্ডিলাকৃত ভকতিমত্র সকলের পঠন-পাঠন সমাজে আরব হইয়াছিল, যখন 
পিপান্থ সাধক অ্বৈতবাদের চর্চায় প্রবৃত্তির প্পপাস। মিটাইতে পারিতেছিলেন না, তখন 
রা্গানুজাচার্য' ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। রানাহুজের পূর্ববর্তী গুরুপরম্পরার ইতিহাস ' 
জানিতে পারিলে বুঝ। যাইবে, রামান্্দ একাএক এই সংসারে অবতীর্ণ হন নাই; আসক্তির 
বৈতবাদী ভক্ত ক তিনি গুরুপরম্পরার ভাবের ধার! রক্ষা করিয়৷ পূর্বগামী সাধকগণের 
সাধনাসিদ্ধ সকলের ব্যাখ্যাতা ছিলেন; এই হেতু ভির্মিবিশিষ্টাৈতবাদের বাঁধা! 
করিলেন: র কিব্করতার মহিম। প্রচার করিলেন | তাহার বাখাত কৈৰর্ধা। সাধনধর্দের 
' দ্বিতীয় সুর । তাহার গর বন্তাচার্ধোর বাথসলোর স্ক,রণ-_মাতৃভাব।সক্তির প্রচার-নগবানকে 
গুজরণে গ্রহণ করির। তাহার ছুলালীর সহিষার বিকাশ ; এবং শেখে জীটৈভক্টেয় ধর রসে”. 


৩২২,111 এ সাহিত্য । ... : ওপর উর সধা।, 
্ রঙ টি 
খিকুজ সুরলাধরের সখিদ্বের অপূর্ব মহিমার প্রচার। হাহা মূল, তাহার সহিত গত্রপল্ব, 
পুষ্পফলের 'তুলন! হয় কি? 

ভারতবর্ধের সাধনকাণ্ডে তিনটি ধারা প্রবাহিত আছে--তক্তি, প্রেম ও জ্ঞান | ভক্তি 
গঙগাপ্রধাহ, প্রেম বমুনা-তরঙ্গ। জান গুপ্তদলিল| সরস্বতী । তাস্থিক ও রামসেবকগণ তক্তি 
লইয়া মজিয়া আছেন ; ভগবানকে পিতামাতা গুরু রক্ষাকর্ত। বলিয়া পুজা করিয়া 
খাকেন | শঙ্করাচার্ধয এই খণটী ভক্তির প্রচারক ; জ্ঞানের আবরণে তিনি ভর্তি- 
সীধন। এ দেশে চালাইয়াছিলেন | কারণ. তিনি বুবিয়াছিলেন যে, বৌঁদ্ধগণ শুর জ্ঞানের 
চর্চ। *করিয়। সামজিক হিসাবে ঠকিয়াছিলেন | শুষ্ক নীতি ধর্পের নবীনতা যখন কমিয়। 
গেল, নিরর জনসন মোহ যখন দূর হইল, তখন বৌদ্ধ সাধনার ধন খু'জিয়। না পাইয়া 
বিঙগাসী হইয়াছিল |. নকষরাচার্যা এই বিলাসের প্রভাব-সঙ্কোচ করিতে পরয়াসী হইস্লাছিলেন। 
রাসাস্জাচারধা 'ভর্জী এবং জ্ঞানী ; পরস্ত তাহার ভক্তির মূলে একটু প্রেম আছে, একটু 
মধুর রসের বিস্তাস আছে। প্রমাণ তাহার প্রবৈকৃষ্ঠ গস্ভ গ্রন্থ । এই প্রেমের ভাবকে 
শতদল-কগল-রূপে ফুটাইয়াছেন বাঙ্গালার ্চৈতন্ত মহাপ্রভু | তিনিই ভগবছূতক্কিকে 
পুরতাবে মধুর রসে পরিণত করিয়াছিলেন | গুরুপরম্পরা হিসাবে এ্রঁচৈত্ত" জসম্প্র- 
দায়ছুক্ত। এবং সেই সম্প্রদায়ের ভাবপারম্পর্যোর পরাকাষ্ঠা-সাধন তিনিই করিয়াছিলেন । 
হিন্দু-তাস্ত্রিক ভক্তি ধর্সের বিস্তারের কথা এখানে বলিব না, সে এক ন্বতন্ত্র বাপার। 
ষে পারিজাতের মূল " শঙ্করাচার্যা সেই পারিজাতের শাখা কাণ্ড পত্রপল্পৰ হইলেন 
রামামুজ সম্প্রদায় প্রমুখ ভারতীয় বৈধব সম্প্রদায় সকল | উহার কুসুম হইল ঞচৈতত্তের 
ভাবমধুর দ্বিভুজমুরলীধর-সেব! | ভারতের এই ভক্তিপ্রধান সাধনা-পদ্ধতি উদ্মেষের 
পদ্ধতি, বিরোধের নহে-_বিভিন্নতার নহে__বিষ্েষের নহে | আমাদের ভাগাদোষে-. 
বুদ্ধির দোষে আমর! এই সকল পদ্ধতি হইতে কেবল বিরোধ-বিদ্বেব-বিতণ্া বাহির করিয়াছি? 
একনিষ্টার অবনতি ঘটাইয়।, উহারই দোহাই দিয় হীনবৃত্তির পোষণ করিম্নাছি। এ 
সাচার, যদি কখনও অবসর হয় ত, গরে শুনাইব । 

ইহাই আমাদের মাপ-কাঠী | এই মাপ-কাঠী অনুসারে শ্রীমান রাজেন্রনাথের 
পুস্তকের পরিমাণ করিতে ক্ইলে, মাপে কম পড়িবেই | তিনি ইংরেজী 01010এর 
হিসাবে বেশ বহি লিখিয়াছেন। এ বহির ভাষা ভাল, বিবয়-বিষ্তাস ভাল, বিচার- 
পদ্ধতি নঙ্গ নহে । অনুসন্ধিৎহুদিগের পক্ষে এ পুস্তক অনেক কাজে লাগিবে ; ইংরেজী- 
শিক্ষিত বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা একটা ক্ষণযন্তখবরপ হইবে; ইংরেজীভাববিহ্বল 
সাহিতোর পুষ্টিসাধধ করিবে | পরস্ত আমরা যে ভাবের ভাবী, সে ভাবের মাপ- 
কাঠীতে মাঁপিলে এ পুস্তকে অনেক নুনত| রহিয়। গিয়াছে, বলিতে হইবে । অভি- 
প্রাকৃত ঘটনা! সফল বাদ দিলে শঙ্কুর এবং রামামুজের জীবনে থাকে কি 1 সীকে ফেবল 
বাধা ভাষা, এবং টাক! | সেই বাখা। ভাষা ও টাকার বিনিরোগ প্রভাব বুষিতে হইলে 
অস্তি-জাকত ঘটন! সকলের ইঙ্গিত বুখিতে হইবে। সে ইজিত, স্বামী রামকৃষাবন্য 
ভাঙার .রসিতি : ১ রামানুজ-উষলিতে .. সাধকের ভাবে, জ্খচ যতটুকু রহে-সহে/ সেই 


আঙা। ১০২৯ | : আচার্য্য শক্ষয় ও রীগানুজ। তত 


ওজনে, পরিষ্কার বুঝাইয়৷ দিয়াছেন । তাই তাহার পুত্তকের আমরা ভুরসী' প্রশংসা 
রা হইয়াছিলাম । লেখক ঞযুত রাজেঞ্ানাথ বদি সাধনতদ বুদ্ধিতে, না সে. 
₹ট। শুলিয়া দিতে পারিতেন। তাহ! হইলে তিনি আরও একটু পটুতার সহিত 
ছা সমালোচন। করিতে পারিতেন। তিনি গুরু গোষঠীপূর্ণের কৃত গীতার “সর্ব- 
ধশ্মণন্‌ পরিতাজা মামেকং শরণং ব্রজ”-_এই ' প্লোকটির ব্াখা-প্রচার-বাপদেশে হাটি 
বিরোধ-পরিতাগের কথার উল্লেখ করিয়াছেন ; অথচ এই বিরোধের মাগ-কাঠীতে 
উভয়ের কন্ম্ণ ও জীবন মাপিয়। ঠিক করিতে পারেন নাই। পারিলে তুলনায় সমা- 
লোচনার কালে উভয় পক্ষের চতুরতা, ভয়, রোগ? মূর্খতা প্রস্তুতির “টল্লেখ, এই পুস্তকে 
সম্ভবপর হইত ন1 |--পারিলে, সম্প্রদায়-বিষ্তাসের বিষয়টা ডাব, লিখিত 
পারিতেন | ভক্তি ও প্রেম মজার বাপার ; শঠতা, কপটতা, চা? ০ মৈত্রী, 
ভোগ, ত্রাস, শঙ্কা, চপলতা_সর্বান্থই প্রীকৃষে বা প্রীভগবানে সমর্পণ করিতে হয়| যখন 
আমি তোমার_তোমার দাসানুদাস, কিঞ্কর, কৃতদাস, সথাসহচর, তখন আমার সর্ববন্থ 
তোমার | ভাল হউক, মন্দ হউক, পাপ হউক; পুপা হউক, আমার যাহা কিছু আছে, . 
তাহ। তোমার; সে সকলই তোমার কার্ধো বিনিযুক্ত হইবে | শঙ্করের 'অগ্বৈতবাদে, 
মন্তাস-সংঘমে এ সকলের বিকাশ-অবসর নাই | তাই তাহার জীবনে এ নকলের স্ষ্রপও 
নাই | রামানুজ দাসানুদাস হইয়। সর্বস্ব প্রভগবানকে সমর্পণ করিয়।ছিলেন ; তাই ভগবৎ- 
কার্ধো সে সকলের. তিনি প্রয়োগ করিবার অধসর,পাইয়াছিলেন | তাই তাহার জীবনে অনেক 
ব্াাপার ফুটিয়া উঠিয়াছিল | রাণামুজের ভক্তি-বাখায় ও উপাসনাতত্বে এ সকলের 
ত পূর্ণ প্রাপ্তল বিবরণ আছে । শঙ্করের সময়ে প্রবৃত্তিমূলক. আত্মলিবেদনের 
ভক্তি ফুটিয়া 'উন্ে নাই । তিনি নিষ্ষান ধর্ম বুঝিয়াছিলেন, নিষ্ধাম ধর্দের প্রচার 
করিয়াছিলেন | উভয়ের কৃত গীতার ভাষোর তুলনায় সমালোচনা করিলে এই কথাট? 
বেশ পরিষ্কার বুঝা 'যাইবে | গ্রন্থকার এই দিক্‌ দিয়া উভয়ের মতের বিচার করিতে, 
পারিতেন। আর এক কথা; এত বড় পু*খিতে চরিতের সমালোচনা! আছে, কর্ের 
তুলন। নাই কেন? বিশিষ্টান্কৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের বিচার নাই কেন? প্রীভাষা ও 
শন্বর-তাযোর উৎকধাপকর্ধের আলোচবা দেখিলাম না কেন? টরিত আছে; অথচ 
তক্তি শাস্ত্রের মানদণ্ডে অতিপ্রাক্কৃত ব। দৈবাধান ঘটন। সকলের বিষ্লেষ নাই) উভয়ের 
অতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের 'নাদা ও বৈধমোর বিচার নাই; সম্প্রদায়-বিস্তাস হেতু ভারত- 
বধের হিনু সমাজের উপর উহাদের প্রভাবের তুলনায় সমালোচনা নাই । আর নাই 
00770478078 13150010-শাকর যুগের ও রামান্থুজ যুগের ভারতের সামাজিক 
ইতিহাসের বিগার । কোন্‌ শক্তির প্রেরণায় শঞ্ধরের উত্তব, একষান্‌ কোন্‌ শক্তির সমবায়ে 
রামাহজ অবতার, তাহ! ত এত বড় পুথি পড়িয়া! জানিতে পারিলাম না। 'আশা করি, 
তাখিধাৎ দস্কবরণে এই ইতিহাস-কখা দেখিতে পাইব | যাহ! হউক, তথাপি বলিব যে, রানে 
নাখের এই পু-ধিখানি হন্গর হইয়াছে ।. বিঞ্জনসদাজে ইহা. গা হইলে, জনুিসার 
েজ্রক করিবে, সন্ভাংষর হি 'বাঙগালীকে পরিচালিত বািবে । 54ই হেতু. আমরা 


৩২৪ সাহিত্য ১ ২৪ বর রথ সংখা!) 


্রন্থকারফে ধর ,ধস্ক করিতেছি । তিমি উদ্যোগী ও 'অনুসন্ধিৎহ্থ পুরুষ; তিনি নু- 
লেখক ও সতাপযারণ | আমর! ভাহার পুত্তকখানি জাগাগোড়া পড়িয়াছি ৷ পড়িয়। 
একছিসাবে হৃখবোধ করিয়াছি 1 তবে আমরা যে গুরুমুখ করিয়। শাস্ত্র পাঠ করিয়াছি, 
ভিনি যে সম্পরদায়ভুকত। সেই সপ্পদায়ের ছাপ, আমাদের মন হইতে মুছিয়া যাইবার 
নহে। তাই রাজেন্্াথের পুস্তক অবলম্বনে জামর! গোটাকয়েফ কথা ইঙ্গিতে বলিয়া 
লইলাম | তিনি'আমাদের প্রগলভতা ক্ষমা করিবেন | 
জর্পাচকড়ি বন্দোপাধায় | 


পত্র।' 
শ্রীযুক্ত “মহিতা" মম্পাদক মহাশয় 
হুকরকমলেষ্‌ 


বলি শন বন্দুবর, ঘুধ-ধরা বাশে চর 
দেয়া তব মিছে! 
জ্বীবনের ভিন ভাগ, চার শর "চার রাগ 
& পড়ে আছে পিডে॥ 
সিকি যাহা আছে বাকি, দিছে নাহি চাষি ফীকি, 
--অথচ নাচার। ্ 
ঘার নর্থ আমি খজি, ভাল কার' নাহি বঝি,-_ 
কি করি গ্রচার ? 
এছেন লেখক নিয়ে প্িক। চালাতে গিয়ে, 
ঠেকে যাবে দায়ে। 
কজ্পন। কাম্বোজ ঘোড়া, নয়েসে হয়েছে খৌডা, 
চলে তিন পায়ে॥ 
ভৌত হল পঞ্চবাপ, প্রেমের উজান বান 
নাহি ডাঁকে মনে । ৫ 
সমাজের পোষা পাখী, সমাজ শীচায় খাকি, 
ভুলে গেছি বনে ॥ 
এখন দিনে বায় শুধু মিষ্ট লাগে গায়, 
হী সাঁড়েতে লাগে না। 
মলয়ের মন্দ ফুয়ে . হায় গেলেও ছুয়ে. 
হায় রাগে না? 


৪ 


আবগ, ১৩২৪ 1 


পন্র। 001 ২৫ 


পাপিয়ার কলতান, আজো শুনি পাতি কাদ--.. ... 


করিহু শ্বীকার | টা র 
অশরীরী তার গানে জআজিকে আনে না প্রাণে 

তরুণ বিকার ॥ 
বসন্তে কুন্ুম ফোটে, নিশ্চয় অ্রমর ছোটে 

তার গন্ধ পেয়ে। বি 
মুখ দিয়ে ফুলে ফুলে, কি যে করে অলিকুলে-_ 

 দেখিনাকো চেয়ে ॥ | রর 
আজিও পুধিমানিশি ঢেলে দেয় দিশি দিশি 

কিরণ শীতল । 

কিন্তু তার দিবাবর্ণ পারে না করিতে স্বর্ণ 

মর্তোর পিতল ॥ 


কপালেতে ছিল লেখা, তাই আজ লিখি লেখা 
অবসর পেলে । 
কথার নেশায় মাতি, কথায় কথায় গ'ধি, 
স্মৃতি-বাতি শ্রেলে ॥ 
লেখাপড়। মোর পেশা? লেখাপড়া মোর নেশা, 
কাজ আর খেল!। 
সেই কাজ, সেই খেলা, করিয়াছি অবহেলা 
ঘবে ছিল বেলা! 
এখন চারিটি দিকে রঙ বে হল ফিকে, 
রচি গদ্ভ পদ্য । 
তাহার পোনেরো আন।, সবাকারি আছে জানা, 
মোটে নয় সন্ত ॥ 
যে কথ! হয়েছে বলা, সেই কথা সেধে গলা, 
বলি জার বার। 
মনের পুরোণো মাল, মেজে ঘসে করি লাল, 
করিকারবার। % 
হয় ত বা পুরোপুরি, না জেনে করেছি চুরি, 
.,  গর-মনোত্তাব। | 


অথব/ জাওয় কাটি, '. খেয়ে আমি গরিগাা 


 সারিতোর রাব॥ . 


৩২৬ 


সাহিতা 1 ২৪শ বধ, ৪খ সংখা।। 


শুনিতে আমার কথা, কার হবে মাধা-বাথা. 
ভাবিয়া না পাই। 
মানবে কাবোর গায় আগুন পোল্াতে চার, 
- নাহি চায় ছাই ॥ 
আমি চাহি সতা বলি, সতা' মোরে যায় ছলি, 
মিথা রেখে হাতে! 
ফাবে' চলে মিছে কথ।১__ কাবোর এ মিছে কথ। 
লেখা পাতে পাতে ॥ 
ভাবকে তরল করা, ভাষাকে সরল করা. 
নয় সোজা কাজ । 
মনকে উলঙ্গ করি, এত না সাহস ধরি. 
সেটা জানি আজ ॥ 
তাউতে বাহিরে আনি, ঢেকে তার দেহখানি 
বাকা-কিওখাবে । 
বলি, হের পেশোয়াজ, হেন চারু কারুকাজ 
আর কোথ। পাবে ॥ 
আটসাট ছন্দোবদ্ধ দিয়ে রচি কটিবদ 
মোর কবিতার । 
দেখিলে পরথ করি, দেখিলে হয় তজরি 
ঝু"টো সবি তার॥ 
কবি চাহে নব ধাচে মনের পুতুল নাচে, 
সাহিতা-আসরে। 
বাহব। পরের কাছে নর্তকীর মত ষাচে, 
প্রমোদ-বাসরে ॥ 
তাষ। ভাব এলে! কর।” কবিতাকে খেলে। কর! 
হয় তাহে জানি। 
তাই বলে শুধু রঙ্গ; কাবো কর! অঙ্গতঙ্গ, 
ভাল নাহি মালি ॥ 
হলে ভাবেতে ফতুর, হই ভাষায় চতুর-_ 
এটি নাহি ভুলি। 
কেহ দেয় করতালি, ' কেহ দেয় খর গার্ল, 
কানে নাহি তুলি॥ রর 


গ্বাবণ। ১৩২৩। 


এবে চাই গলা পুলে, ছলাকল৷ গিয়ে ভুলে, 
সাদা কথা বলি। 
তাজি সব অহঙ্কার, খুলি বন্্ অলঙ্কার, 
রাজপথে চলি ॥ 
কিন্ত সে হবার নয়, চলিতে পাই গো ভয় 
সেই পথ ধরে?। 
সে পথের কোথা শেষ, নাহি জানি সবিশেষ,_ 
না জানে অপরে ॥ 
যা না দেখি, যা! না জানি, জ্রই নিয়ে হানাহানি, 
গুরুতে গুরুতে ৷ 
স্ষ্টির আসল মানে. কেহ কিছু নাহি জানে, 
শেখায় পুকুতে ॥ 
জলে। ধর্ম, জলে। নীতি" বেচা কেনা হয় নিতি, 
সাহিতা-বাজারে । 
তত্ব, তথ্য; তন্তঃ মন্ত্র, জন্ম দেয় মুদ্রাযন্ত্র, 
হাজারে হাজারে | 
হয় জ্ঞানী কাটা ঘুড়ি, নয় দেয় হামাগুড়ি, 
ভয়ে মুখ গুজে । ৃ 
মুধে বলে “আবি আবি”, অন্ধকারে খায় খাবি, 
ভয়ে চোখ বুজে ॥ 
অথব। টানিয়ে কক্ষি বলে বিশ্ব মহা ভেক্ষি, 
জ্ঞানে যাবে উড়ে। 
এ দিকে কান্নার রোল, উঠিতেছে অবিরল, 
দশ দিক জুড়ে ॥ 
মানবের অশ্রবারি যাহে না মুছান্তে পারি, 
সেই জ্ঞান ফাকি। 
দর্শন বিজ্ঞান তাই. উড়িয়ে কথার ছাই, 
কানা করে আখি ॥ রি 
তাই কথ। বড় বড় একত্র করিতে জড়, 
ভাল নাহি বাসি। 
নাহি লাগে কারও কাজে, বড় কথ। বড় বাজে, ' 
নয় বড় বাসি ॥ 
দা--৭ 


ওই৮ 


সাহিত্য । ২৪শ বর্ষ, ৪ধ সংখা) । 


ঢের ভাল তার চেয়ে চলে' যাওয়া গান গেয়ে 
আপনার মনে। 
পলে গলে যাহ। ফুটে? দলে দলে যায় টুটে, 
হৃদয়ের বনে ॥ 


মানুষেতে কিবা চায়, কেন করে হার হায়, 
কি তার অভাব ৭ 

কেবা জানে, কেবা বলে, এইমাত্র বলা চলে, 

এ তার স্বভাব ॥ 
রমণী ধরিলে ক্রোড়ে, সব বুক নাহি জোড়ে 
ফ্কাক থেকে যায়! 

শৃম্ত মনে বুঝাইতে, শৃন্ত হিয়া বুজাইতে, 

আনে দেবতায় ॥ 


, সে শুধু অনস্ত ধোয়া, নাহি দেয় ধর! ছোয়া, 


নাহি যায় সরি। 
সোই ভয়, সেই আশা, নাহি কোন জান।-ভাষ। 
যাহে রাখি ধরি ॥ 
অতৃপ্ু হৃদয় কাদে, পড়িতে প্রেমের ফাদে, 
ফিরে বার বার। 
এইমাত্র আমি জানি, এইমাত্র আমি মানি 
জগতের সার ॥ 
“জানি মোরা খাঁটা সতা, ছোট বড় গুড তত্ত' 
সকল সৃষ্টির 1” 
বলে যার। করে সোর, জানে তারা কত জোর 
কথার বৃষ্টির ॥ 
আমি চাহি শুধু আলো, ভাল নাহি বাসি কালো, 
অন্তরের ঘরে। 
আর জানি এক খাঁটা, , পায়ের নীচেতে মাটা 
আছে সবে ধরে? ॥ 


মাটী আর জালো নিয়ে, দিতে চাই ছুয়ে বিয়ে, 


নসীমে অসীম। 
হত কিছু লেখা গড়া) . ভার অর্থশুধুগড়। 
মা্টার পিদীম। 


সনি বঙ্কিম-প্রসঙ্গ । ৩২৯ 


আর নাহি জোটে মিল, হাতে লেগে আসে খিল, 
চলে না কলম 
মন্তঞ্চ কাতরে চায়, এড়াতে চিন্তার দায় 
ঘুমের মলম ॥ 


্রীপ্রমথ চৌধুরী । 


বহ্কিম-প্রসঙ্গ | 


বঙ্কিম্ন্দ্রের বিছ্যাশিক্ষায় যথেষ্ট আগ্রহ ছিল । শেষ বয়সেও তাহার 
এ আগ্রহ দেখিয়াছিলাম | একদ। তিনি ' কিছু শিখিবার জন্য আচাধ্য 
৬সত্ত্রত সামশ্রমী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন ; সঙ্গে 
প্রাতঃম্বরণীয় ভূদেববাবু ছিলেন । পুজ্াপাঁদ আচাধ্যের নাম অনেকেই হয় ত 
শুনিয়া খাঁকিবেন। এ দেশের লোক তাহাকে যতটা না চিনিত, বিস্তার : 
লীলাভূমি যুরোপ তাহাকে তদধিক চিনিত। বঙ্ষিমচন্দ্রের সহিত আচার্য 
মহাশয়ের পূর্বে আলাপ পরিচয় ছিল না। পরে উভয়ের মধ্যে একটু 
কুটুম্িতা সংস্থাপিত হয় । সেই স্ত্র ধরিয়া পরম্পর যাতায়াত আর্ত 
করেন। যে দিনের ঘটনা বলিতেছি, সেদিনের পৃবেধ বঙ্কিমচন্দ্র বা ভূদেব 
বাবু কেহই আচাধ্য মহাশয়ের বাড়ীতে আসেন নাই। 

বাড়ীটি ক্ুত্র, সন্কীর্-কলিকাতার একটি গলির মধ্যে অবস্থিত। 
ছুই জনে__বঙ্ষিমচন্র ও ভূদেবচন্ত্র_দ্বারে দীড়াইয়। দ্বিতলের সিঁড়ির 
পানে চাহিয়! দেখিয়া আচার্য মহাশয়ের সহিত আলাপ করিবার 
বামনা পরিত্যাগ করিলেন । পিঁড়িটি কাঠের-_একটা' মই বলিলেও' 
অতুযুক্তি হয় না। সম্মানিত অতিথিদ্ধয় দ্বারে আসিয়! দাড়াইয়াছেন শুনিয়া 
পৃজনীয় আচার্ধা মহাশয় দি'ড়ির মাথার আসিয়া ঈাড়াইলেন; এবং উভয়কে 
সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন | ভূদেববাবু ও বঙ্কিমবাবু উভয়েই বিষনবদনে 
উর্ধদৃষ্টিতে আচাধ্য মহাশয়ের প্রতি চাহিয়। রহিলেন। আচাঞ্্য তখন 
নামিয়া আসিয়া! উভয়কে উপরে উঠিতে অনুরোধ প্করিলেন। বঙ্কিমচন্্ 
ভূদেবৰাবুর পশ্চাতে সরিয়! দড়াইলেন। ভয় সংক্রামক। ভূদেববাবুর যে- 
টুকু সাহদ ছিল, তাহ! অন্তছিত হইল। তিনি কাতরভাবে বলিলেন, “আচার্য 
মহাশয়, এ টোঙ্গায় ত উঠিতে পারিব ন1।” পুজ্যপাদ আচাধ্য মহাশয় 


৩৩5 | সাহিত্য । ২৪শ বধ) ৪র্থ সংখা? । 


পিড়িতে কিক্ধপে উঠিতে -নামিতে হয়, তাহার একটু *মহুলা দিলেন; 
কিন্তু তাহাতেও বিশেষ কোনও ফল হইল না। 

আর একদিন বঙ্কিমচন্দ্র, মহারথী রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়কে সঙ্গে 
লইয়া, আচারধ্য-দর্শনে আসিয়াছিলেন | দে দিন: বঙ্কিমচজ্জ দৃঢ়সংকল্প_ 
বুকের ভিতর কি হুইতেছিল, জানি না; কিস্তু গাড়ী ছাড়িয়া! গলির 
ভিতর" আসিতে না আসিতে তিনি রমেশবাবুর হাত জড়াইয়া ধরিলেন। 
বুঝিলাম, সাহসটুকু লোপ পাইয়াছে। অতঃপর সিঁড়ির নীচে যখন উভয়ে 
আসিয়া! ঈাড়াইলেন, তখন বঙ্ধিমচন্দ্রের বদনে ভয়ের চিহ্ন প্রকটিত হই- 
যাছে। তিনি কেঁচো, কেনো, আশু4লা প্রভৃতিকে অত্যন্ত ভয় করিতেন, 
জানিতাম। কিন্তু যিনি উত্তালতরঙ্গমধ্যে, দস্থ্যসম্মুখে নির্ভীকচিত্ব, তিনি 
ষে একটা সিঁড়িতে উঠিতে এতটা ভীত হইবেন, তাহা! কখনও ভাবি 
নাই । অবশেষে নির্ভীকহৃদয় বলিষ্টদেহ রমেশবাবু বঙ্কিমচন্্রকে জড়াইয়! 
ধরিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র চক্ষু মুদ্রিত করিলেন । তাহার তখনকার কাঁতর মুখ 
আমার কিছুদিন মনে ছিল । রমেশবাবু কোনও গতিকে বঙ্কিমচন্দ্রকে 
টানিয়া উপরে তুলিলেন !' বহ্ধিমচন্ত্র নিরাপদ স্থানে পুছিয়া চক্ষু খুলিলেন, 
এবং বলিলেন, “ভাই রমেশ, উপরে তুল্বার সময় এই রকম করে আমায় 
তুলো।” 
: বঙ্কিমচন্দ্র আরও কয়েকবার সামশ্রমী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
আসিম়াছিলেন | তখন তিনি “ধর্মতত্ব” লিখিতেছিলেন । শেষ আসিয়াছিলেন, 
১৮৯৩ খ্রীষ্টাবে। সেবার শিক্ষার জন্য নয়-_আচার্ধ্য মহাশয়ের চতুষ্পা্া 
পরিদর্শন করিবার জন্য । 

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । 


আনন্দ-মিলন । 
রথ দেখা ও কলাবেচা'-এই উভয় উদ্গেশ্টে প্রণোদিত হইয়া বিগত 
অক্ষয়-তৃতীয়াঁর পূর্বব দিন কুমারখালী ধরুয়াছিলাম । বঙ্গ-সাহিত্যে আজকাল 
চীন-ভ্রমণ 'জাপান-ভ্রমণ, প্রভৃতি প্রকাশিত চিত? আমার 988 
ভ্রমণ কি এ বাজারে বিকাইবে ? স্ব: 
অক্ষয়তৃতীয়ায় কুমারধালীতে কাঙ্গালের বন্ধু সাধকগ্রবর স্বর্গীয় 
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হরিনাথ মন্ুয্ার মহাশয় নিতযধামে প্রস্থান করিয়াছিলেন। লে,.আজ 
মতের বৎসরের কথা । এবার এই সপ্তদশ বার্ধিক উৎসবে “যোগদান 
করিবার জন্য নিমস্ত্রিতি হইয়াছিলাম | নিমন্ত্রণকর্তা আমাদের শ্রদ্ধেয় 
বন্ধু শ্রীযুক্ত জলধর সেন ৪ কাঙ্গালের পুত্র শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র মজুমদার ৷ 
সাহিত্য-সেবায় জলধর বাবু কাঙ্গালের শিষ্য; কাঙ্গালের স্ম্পবিজ্র স্মৃতির 
প্রতি সম্মানপ্রদর্শনের জন্ত তিনি প্রতিবংসর এই সময় কুমাঁরধাঁলীতে 
গমন করিয়া থাকেন; আমিও ইতিপূর্বে কয়েকবার এই উপলক্ষে 
নিমন্ত্রিত হ্ইয়াছিলাম, কিন্ত' “বৃন্দাবনং পরিত্যাজা পাদমেকং ন গচ্ছতি”__- 
ইহাই এখন আমার. মূল মন্ত্র; এ পধ্যন্ত গৃহ-বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া 
কাঙ্গালের উৎসবে ঘোগদান করিতে পারি নাই । কিন্তু এবার যখন 
শ্ুনিলাম_এই উপলক্ষে কলিকাতা হইতে কয়েক জন সাহিত্যিক বন্ধু 
কুমীরধালীতে পদার্পণ করিবেন,_তখন তাহাদের সহিত মিলনের জন্য 
হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল । সমাঁজপতি মহাশয়কে লিখিলাম, আমি 
কুমারখালী যাইতেছি, তিনি যেন পদবেদনায় উপেক্ষা করিয়! খোড়। প৷ 
লইয়াই কলিকাঁতা হইতে যাত্রা করেন । ইহাঁতে তীহার পদমর্যাদা 
ক্ষু্ হইবার আশঙ্কা নাই, কুমারখালী ষ্টেশনে অনেক পান্ধী পাওয়া 
যায়। তবে সেই সকল “ডিকৃদ্ঠ এডিসনের পাল্কী তিন চারিখানি 
যোঁড়। না দিলে মমাজপত্ি মহাশয়ের বর বপুর স্থান সঙ্কুলান হইবার 
সম্ভাবনা নাই ! স্কপ্রসিদ্ধ লেখক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত চন্ত্রশেখর কর মহা- 
শয়ের সহিতও অনেক দিন সাক্ষাৎ হয় নাই। এই উপলক্ষে তীহারও 
দর্শনলাভ ঘটিতে পারে__ঞলধর বাঁবুর পত্রে এ আশ! পাইয়াও যথেষ্ট 
উৎফুম্থ হইয়াছিলাম | বঙ্গ-সাহিত্যের অন্ততম রথী - শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র 
সেনের স্থপবিভ্র সম্মাঞ্জনীর আক্রমণ হইতে কবিশ্রেষ্ঠ দাশরথী রায়কে 
উদ্ধার করিয়া চন্দ্রশেখর বাবু আমাদের ন্ায় অকৃতী সাহিত্য-সেবক- 
গণের যেরূপ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন, সেই কুতজ্ঞতা-জ্ঞাপনের জন্যও 
তাহার সহিত সাক্ষাতের আগ্রহ প্রবল হইয়াছিল । 

আমাদের বাঁসগ্ৰাম মেহেরপুর হইতে কুষ্খীরধালী যাইতে হইলে 
পূর্ববঙ্গ রেলপথের চুয়াডাঙ্গা ষ্টেশনে ট্রেণে চড়িতে হয়। মেহেরপুর 
ূয়াডাজা স্টেশনের, নয় ক্রৌশ পচিমে অবস্থিত; এই দীর্ঘ পথ সাধারপতঃ 
সনাতন গরুর গাঁড়ীতেই পাড়ী” দিতে হয়) ঘোড়ার গাড়ীও ছুই এক- 
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থানা পাওয়া যায় ৰটে, কিন্তু 'ঢাকের কড়িতে মনস। র্রিকায় 1--তবে 
ষাহাকী এই নয় ক্রোশ পথ যাতায়াতে দশ টাকা খরচ করিতে কষ্ট বোধ 
না করেন, তাহাদের কথ! স্বতন্ত্র । 

গরুর গাড়ীতে নয় ক্রোশ যাইতে হয়, শুনিয়া সহর অঞ্চলের 
পদ্থী-ভ্রমণবিমূখ যান-বিলাসী পাঠকসমাজের স্বৎকম্প উপস্থিত হইবে; 
কিন্তু আমরা পল্পীগ্রামের লোক, গো-যাঁন আমাদের প্রকৃতির সঙ্গে 
বেশ খাপ খায়। গরুর গাড়ীর “ছৈ" দেখিতে মন্দ নয়। বাখারীর 
সাজের উপর ফরাসী ছিট্‌ বা লালু বিস্তৃত; তাহার উপর ছু পুরু চাটাই; 
তাহার উপর চট, আলকাভরায় অক্ঠরঞ্জিত ;__ছৈ'-এর মধ্যে বসিয়া রৌনে 
পুড়িবার ব৷ বৃষ্টিতে ভিজিবার আশঙ্কা নাই । তাহার পর ছৈএর মধো 
পুরু করিয়। বিচালী বিছাইয়া, তুস্কক পাতিয়া, বালিশে মাথ! রাখিয়া» 
লম্বা হইয়া শয়ন করিলে, এই নয় ক্রোশ পথ অতিক্রম করিতে কোনও 
কষ্ট হয় না! শয়নের সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রাকর্ষণ হয়; চুয়াডাঙ্গার প্রাস্ত- 
বাহিনী পূর্ণা নদীর তীরে আসিয়া গাড়ী থামিবার পূর্বে নিজ্রাভঙ্গের 
সম্ভাবন! অল্প । তবে রাত্রিকালে যাত্রা করিয়া কখনও কখনও ট্রেণ ধর! 
কঠিন হয় বটে; কারণ, গাড়ীতে উঠিয়া শয়ন করিবার পরই আরোহীর 
নাসিকাগঞ্জন আরম্ভ হয়; তাহার পর ছুই এক ক্রোশ যাইতে না 
যাইতে "ছৈ"-এর সম্মুখে উপবিষ্ট গাড়োয়ান মহাশয়ের তৈলচর্চিত মস্তক 
বুকের উপর ঝুঁকিয়৷ পড়ে, শিখিল মুষ্টি হইতে “পাচন, খসিয়া পড়ে; 
তখন বলদ দুটিও “জোয়াল” ঘাড়ে লইঘা দীঁড়াইয়! দাঁড়াইয়া ঘুমায়! 
কিন্তু বাম্পীয় শকটের চক্ষুতে ঘুম নাই; সে বায়ুবেগে যথাসময়ে ষ্টেশনে 
আসে, এবং পাঁচ মিনিট থামিয়া বাশী বাজাইয়! গন্তব্য পথে ছুটিয়া 
চলে । নিজ্রাভঙ্গে গাড়োয়ান বলদদ্বয়ের লেজ মলিয়া৷ পড়ে চ, বাবা- 
ধন ডা? বলিয়৷ তাড়াতাড়ি গাড়ী চালাইতে আরম্ভ করিয়াও টেণ 
ধরিতে পাঁরে না! অগত্া। নিত্রোথ্িত ক্রুদ্ধ আরোহী গাড়োয়ান বেচা- 
রাকে 'মনের স্থখে গালি দিয়! শান্তিলাভ করে । 

ন্দীয়ার পোষ্টাল স্বপারিপ্টেন্ডেপ্ট সহদয় প্রযুক্ত রমণীমোহন 
ঘোষ মহাশয়ের অনুগ্রহে এই অস্থ্বিধা! কতকট। দূর হইয়াছে। তিনি 
মেহেরপুর হুইতে চুয়াড়া্গা পর্যাস্ত ভাফগাড়ীর বন্দোবস্ত করিয়া স্থানীয় 
জনসাধারণের .. ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন । ডাকগাড়ী প্রত্যহ বারে 


শাবণ। ১৩২০ আনন্দ-মিলন। ৩৩৬ 


চ্াতাজগা পর্যন্ত একবার ডাক লইয়া যাতায়াত করে । গাড়ীর..ছাদে 
ডাক্ষের ব্যাগ, কোচবঝে” বিউগিল-ধারী কোচম্যান, তাহার এক হস্তে 
পক্ষিরাজের রঙ্ছু-নিশ্মিত লাগাম, অন্য হস্তে বিউগিল। গাড়ীর 
ভতর চারি জন আরোহীর স্থান । প্রত্যেক আরোহীর টিকিটের মূল্য 
এক টাক চারি আনা । আরোহিগণকে লটবহর লইয়া! স্থানীয় ডাক- 
₹রের বারান্দায় ছারপোকা-কণ্টকিত আমকাঠের বেঞ্িতে বসিয়া! ঝিমাইতে হয়, 
এবং কদাচিৎ ভাকমুন্সী মহাশয়ের গড়গড়ার শীর্স্থিত অন্বুরী তামাকের 
মষ্টগন্ধ তাহাদিগকে উদ্প্রাস্ত করিয়া তোলে ৷ যে দিনচায়ি জন আরোহী 
না জোটে, সে দিন কোঁচম্যান ঘন ঘন বিউগিল ধ্বনি করে? অভিপ্রায় 
এই যে, “ুয়াডাঙ্গায় যানেওয়ালা কেহ থাকো তো ছুটিয়া এস, ডাক- 
গাড়ী ছাঁড়িবার আর বড় দেরী নাই ।-_-পথের ধারে যাহাদের বাড়ী, 
তাহাদের ডাকঘর পধ্যন্ত গিয়া ধরণ দিবার প্রয়োজন হয় না) তাহারা 
পথ হইতেই গাড়ীতে উঠে । 
আমার বাড়ী পথের ধারে হইলেও সন্ধ্যার পর আহায়াদি শেষ 
করিয়া ডাকঘরে উপস্থিত হইলাম। ডাক বাধিবার অধিক বিলম্ব ছিল না; 
গাড়ীতে উঠিয়া দেখিলাম__আমিই একমেবাদ্থিতীয়ম্‌; সেদিন অন্য আরোহী 
জোটে নাই।- রাত্রি সাড়ে সাতটার সময় বিউগিল বাজাইয়া 
গাড়ী ছাড়িয়া দিল ।__বাড়ীর কাছে আসিয়া আমি একবার সভৃষ্ণনয়নে 
মামার ঘরের দিকে চাহিলাম ; দেখিলাম, আমার তিন বৎসরের ছেলেটি 
তাহার দিদির হাত ধরিয়া পৈঠায় দীড়াইয়া আছে; আমি গাড়ীতে আছি 
বুঝিয়া সে ছুই হাত তুলিয়। করুণস্বরে “বাব! বাবা' বলিয়া ডাকিল। বাব! 
যে তাহাকে ছাড়িয়। কোথাও যাইতে পারে, ইহা তাহার কল্পনাতীত । 
অন্যদিন এতক্ষণ নে শয়ন করে- আজ অন্ধকার রাত্রে গাড়ীখানি দেখি- 
বার জন্ত সে বাহিরে আপিয়৷ দীড়াইয়াছে। যাত্রার পূর্বে সে কতবার 
বলিয়াছিল, “তোমাঁকে যেতে দেবন! বাব! !”_ কিন্ত “তবু যেতে দিতে হয় ।” 
আকাশে মেঘ করিয়াছিল; অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। দারুণ 
গ্রীষ্মের দিনে সেই বৃষ্টি বড় তৃত্তিকর বোধ হইপ্প। গাড়ী ক্রমে গ্রাম্য- 
পথ অতিক্রম করিয়! মাঠে পড়িল। কোচম্যানের সখন তৃর্ধ্যনাদ ব্যর্থ হইল, 
আর কোনও যাত্রী জুটিল ন1।_-চুয়াডাক্ষা পর্য্যন্ত পৃথ ইষ্টক-বন্ধ, পথের 
কোনও স্থানে গর্ত, কোনও স্থানে ইষ্টকের পঞ্জর এবাহির হইয়৷ পড়িয়ুছে। 


৩৩৪ সাহিত্য । ২৪শ বর্ষ, ৪খ+মংখা। 


অসমান পথে গাড়ী ভয্বানক ছুলিতে লাগিল; আমি নির্কি্ষারচিত্তে গাড়ীর 
ভিতরী বসিয়া পন্থী-গ্রক্ৃতির নৈশ শোভ৷ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম । 
মাঠের পর মাঠ, লোকালয়ের চিহ্ন নাই, চষ! মাঠের মধ্যে মধ্যে দুই 
চারিটা কুল, বাবলা বা খেজুর গাছ ফাড়াইয়া আছে; পথের দুই পাশে 
সেওণ, কাঠাল ও জাম গাছের সারি; তাহাদের পত্রান্তরালে লক্ষ লক্ষ 
জোনাকী মিট মিট করিয়। জলিতেছে; গর্ভের মধ্যে ঝ'ঝি'র দল অবিশ্রাস্ত 
ঝঙ্কার করিতেছে । একটি মাঠে এক জন রাখাল গরু চরাইতেছিল; দিব- 
সের প্রচণ্ড রৌত্রে গরু চরাইতে পারে নাই; রাত্রে মাঠের মধ্যে গরু- 
গুলিকে ছাড়িয়! দিয়া পথের প্রান্তবস্তী একটি ক্ষুদ্র সাকোর পিল্পার উপর 
বসিয়া সে মেঠো সুরে গায়িতেছিল,_ 
"আর ত 'ব্রেজে? যাবো না ভাই, যেতে মন নাহি চায়, 
ব্রেজের থালা ফুরিয়েছে রে, তাই এসেছি মখুরায় |” 

এমন মথুরাক় সে প্রত্যহ আসে, এবং গরু চরাইয়৷ “ব্রেজে' ফিরিয়া 
যায়। কিন্তু তাহার শামলী ধবলী তখন কাহার ক্ষেতে পড়িয়া ফসল 
খাইতেছিল, সে দ্দিকে তাহার লক্ষ্য ছিল না। 

গাড়ী ক্রমে কাজলা নদীর ক্ষুদ্র পুল অতিক্রম করিয়া সামঝুপির 
ডাকঘরের কাছে থামিল। পথের ছুই ধারে কয়েকখানি দোকান । কোনও 
ছোকানের ঝাঁপ বন্ধ, ভিতরে কেরোসিনের ডিবা হইতে নমল্ল আলে! ও 
প্রচুর ধুম নির্গত হইতেছিল। দোকানী দোকানে বলিয়া নিয়স্বরে 
কাহার সহিত গল্প করিতেছিল। কোনও দৌকানে তখনও ক্রয় বিক্রয় 
চলিতেছিল। আবার কোনও দৌকানে ণটাটে'র পাশে একখানি জল- 
চৌকীর উপর বসিয়। এক জন লোক ্থুর করিয়! কৃত্তিবাসের রামায়ণ পাঠ 
করিতেছিল; আর এক দল শ্রোতা তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়া সেই ন্ুধাময় 
পুণ্যগাথা শুনিতেছিল, এবং দোকানী অদূরে টুলের উপর বসিয়। গম্ভীর- 
ভাবে স্ঁকা, টানিতেছিল। 

ভাকগাড়ীর বিউগিল শুনিয়। এক জন হরকরা একটা ব্যাগ আনিয়া 
কোচম্যানের হাতে, দিল । কোচম্যান তাহা! যথাস্থানে রাখিয়া ঘোড়ার 
পিঠে চাবুক দিল; পক্ষিরাজদ্ব় আবার ছুটিতে আরম্ভ করিল ।' 

মিনিট পনেরো পরে আমরা দীনদত্ের ঘাটে আসিয়। “ইজিকেল 
ত্রিজ+ দিয়। নদী পার হইলাম । জেলাবোর্ডের ঘাট, পারাণী না৷ ধিলে 
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শ্রাহণ। ১৩২০। আনন্দ-মিলন। ৩৩৫ 
সাঁকো গার হইবার উপায় নাই ! সাধারশে এই সাঁকো-নির্সাপের জন্ত 
কতক টাকা চাদ। দিয়াছিল; জেলাবোর্ড কতক টাকা দিয়াছিলেন । কথা 
ছিল--ঘাটের ডাক ধদি নিলামে হাজার টাকার উর্ধে না উঠে তাহা 
হইলে পারপণ্য না লইয়া, লোক জনকে সাকে। পার হইতে দেও 
হইবে। কিন্ত কয়েক জন “ফড়ে' জিদ, করিয়া ডাক চড়াইতে জাগি, 


, বারঃশ টীকায় ঘাট ভাক হইল । কাজেই যাত্রীদের পারাণী লাগিতেছে ! 


স্থানীয় জনসাধারণ তৃতপূর্বব কালেক্টরকে ধরিয়া! বসিলেন, “আমরা টাদা 
দিয়াছি; এখন আবার পারাণী দিব কেন ?--ঘাট যখন নিলাম. কর! 
হইয়াছে, তখন আমাদের চীদার টাক! ফেরত দেওয়া হউক ।”-_কালেক্টর : 
বলিলেন, “তোমরা খেয়ার কড়ি দিয়! ভাঙ্গা নৌকায় ডূবিয়! পার হইতেছিলে, 
সাকে। করিয়া দিলাম, এখন চাদ ফেরত চাও 1” স্থতরাৎ আমরা এখন 
গরুর গাড়ীর যাতায়াতে নয় পয়স। ও ঘোড়ার গাড়ীর যাতায়াতে পাঁচ সিক৷ 
পারাণী দিতেছি । গরুর গাড়ীর পারাণী নয় পয্»সা হইলে যে ঘোড়ার 
গাড়ীর পারাণী পাঁচ সিকা হয়, জেলাবোর্ডের কোন্‌ শুভঙ্করের মস্তকে 
এই ন্ৈরোশিকের উন্তব হইয়াছিল? স্থখের বিষয়, ভাঁকগাড়ীর পারাণী নাই, 
ডাঁকগাড়ীর আরোহিগণের পারাণী নগদ এক পয়সা । 

পাছে কেহ চুরী করিয়৷ সাঁকো পাঁর হয়, এই ভয়ে ঘাটের ( বা পুলের ) 
“ইজারদার পুলের মধ্যস্থলে একটি বাঁশের বেড়া দিয়া তালাবন্দী করিয়! 
রাখিয়াছে। সুন্দর লৌহসেতুর উপর বাঁশের বেড়া-_যেন সুদৃশ্য তেতা- 
লার ছাদে গোলপাতার টাটি' !_পুল পার হইয়৷ গাড়ী খন্খধন্‌ ঝন্বঝন্‌ 
শব্দে চুয়াডাঙ্গার দিকে ছুটিল। নিকটে কোনও গ্রাম নাই, মাঠের পর 
মাঠ, কধিত কুষিক্ষেন্্র। নিশীখিনীর কৃষ্ণ অন্ধকার অবগুঞনে সমস্ত প্রকৃতি 
সমাচ্ছন্প। নিকটে কোনও দ্বিকে মনুষ্যের সাড়াঁশব্দ নাই; মধ্যে মধ্যে বহু" 
দুরবর্ভাঁ গ্রামের অধিবাপিগণের হরিনাম-সংকীর্তন ও ম্ৃদঙগধ্বনি অব্যাহত 
সমীরণ-প্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে শ্রবণ-বিবরে প্রবেশ করিতে লাগিল | পথের 


(ছুই ধারে ভোবা, গর্ত, নযঞুলি। পূর্ববদিন প্রচুর বৃষ্টি হইয়াছিল; সেই সকধ 


ভোবা ও গর্জে যথেষ্টপরিমাণ জল সঞ্চিত হইয়াছে ; আর ভেকের দূবা নানান্বরেঁ 
মনীতালাপ করিতেছে। একটা গর্তের উপর বাঁশবনের মধ্যে বপিয়! : 
একটা ভাহক বিদীর্ষঠে.দী্ঘকার করিতেছে। : এই মেখমপ্ডিত অন্ধকার 
রাজি, লক্ষ লক্ষ জে দি ভাছকেরু, হতার্গসা্ভনাঁদ, আন্ত বাসর 


তীত্রপ্রবাহ॥ঠ আর ফিস্‌ ফিস্‌ বৃষ্টি-সকলে মিলিয়া আমার চারি দিকে 
ঘনঘোর! শ্রাবণনিশার স্বরূপ ঘনাইয়া তুলিল। আমি মুগ্ধনেত্রে নৈশ- 
প্রকৃতির উন্মাদিনী মৃত্তি নিরীক্ষণ করিতেছি, এমন সময় একটা আমবাগা- 
নের ভিতরে দলবদ্ধ হইয়া কতকগুলি শৃগাল “হুমা হুয়া” করিয়া উঠিল। 
বোধ হয় ঘোষণা করিল, একপ্রহর রাত্রি হয়! । 

একগ্রহর রাত্রি পর্্স্ত ভাকগাড়ীর বাতি জলিবে, ইহা আশা করা 
বাতুলতামাত্র। ডাকগাড়ীর এক দিকে একটি লন, তিনথানা কাচের 
দেড়খানা নাই, মধুঅভাবে গুড়ের মত কাগজের পটা দিয়। কাচের অভাব 
দূর করা হইয়াছে এই এক লঠন জালাইয়া একচক্ছ ভূতের মত 
গাড়ীখানি এতক্ষণ ঘণ্টায় ছয় মাইল বেগে ছুটিতেছিল | এখন বাতি 
নিবিয়া গিয়াছে । “কুলপালা”র অরণ্যের কাছে আসিয়া ভয় হইল, যদি 
এক দল ডাকাত হঠাৎ গাড়ী ঘেরাও করিয়৷ আমার ঘড়ী-চেন ও পাথেয় 
তিন টাক! সাড়ে তের আনা কাঁড়িয়া লইয়। যায়, তাহা হইলে আনন্দ-মিলন 
বিষম ব্যসনে পরিণত হইবে। কিন্তু ইতরাজের ডাকগাড়ীর উপর চড়াও 
করে, এত সাহস এ অঞ্চলের দন্থ্যদের নাই। ধন্য বুটাশ-মহিমা, একটিমাত্র 
কোচম্যান হাজার হাঁজার টাকার নোট-বোঝাই ডাকের ব্যাগ লইয়া! এই 
অরণ্যসমাচ্ছন্ন নির্জন পথে গাঁড়ী হাকাইয়া চলিতেছে_ অস্ত্রের মধ্যে তাহার 
হাতে এক বিউগিল, আর আমার হাতে এক ছড়ি! 
.  ্বাত্রি দশটার সময্ন গাড়ী গোৌকুলখালী গ্রামের ডাকঘরের সম্মুখে 
আসিয়। 'বিউগিল্, দিল । ডাকঘরটি জেলাবোর্ডের রাস্তা হইতে পঁচিশ 
ত্রিশ হাত দুরে, খড়ের ঘর। ডাকঘরের বাবুর তখন মধ্যরাত্রি। পাঁচ 
সাত বার বি্উগিল-ধ্বনির পর এক জন পিয়ন ডাকের ব্যাগ আনিয়। 
কোচম্যানের হাতে দ্িল। পিয়নের চক্ষু নিদ্রাভারাবনত; নিতান্ত দায়ে 
পড়িয়া সে ব্যাগটা গাড়ীতে দ্রিতে আসিয়াছিল; পাছে ঘুমের নেশা! 
ছটিয়। যায়, এই ভয়ে সে চক্ষু মেলিতে সাহস করিতেছিল না। কিন্ত 
তাহার অবস্থা দেখিয়া কোচ.ম্যানের দয়া হইল না, সে বলিল, “একটু 
তামীক খাওয়াতে পারিস্‌ ভাই, ঠাণ্ডিতে হা! পা “কালিয়ে” দিলে!” পিয়ন 
হাই তুলিয়া' তুড়ি দিয়া বলিল, “আধারে কল্কে খুঁজে পাব না।” 
কৌচয্যান, বলিল, “কোন্‌কে আমার কাছেই আছে, মেচবাক্সও আছে ।” 
পিয়ন বলিল, “তবে তামাক সেজে খাও ।” কোচম্যান বলিল, “তাঁমাকই যে 
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নেই।” পিয়ন বলিল, “তবেই হয়েছে! আমাদের ঘে তামাক্‌টুকু ছিল, তা 
মধুর হালদান। সাজের বেলা “সাবাড়! করে 'গিপেছে।” * কোচম্যান 
বিরক্ত হইয়া! বলিল, “দূর মিন্সে! তামাক রাখে না, ডাকঘরে চাকরী 
করে!” পিয়ন হাঁসিল। ডাকঘরে চাকরী করিয়া টেবিলের দেরাজে তামাক 
নারাখা গুরুতর অপরাধ ! সে অপরাধীর মত অবনতমন্তকে সরিয়! 
পড়িল। কিন্তু কোচ.ম্যান নিরুৎসাহ হইবার পাত্র নহে, নতুবা সাত টাকা 
বেতনে সেকি সমস্ত রাত্রি জাগিয়া ডাকের গাড়ী চালায় ? সে কলিক৷ 
লইয়া তাতকুট নামক মহাদ্রব্যের সন্ধানে মুদরীর দোকানের দিকে চলিল। 
ঘোড়া ছুটি বল্গার লৌহদণ চর্ববণ করিয়া ্ুন্নিবারণ করিতে লাগিল । আমি 
পথপ্রাস্তব্তী দোকানগুলির দিকে চাহিয়া রহিলাম। 

আমার সম্মুখেই একটা ময়রার দোকান | দোকানী উনানের কাছে 
বসিম্রা তখনও খোলায় “তাড়ু, নাড়িতেছিল। বোধ হয়, বাঙ্গালী-চিত্তহারী 
রসগোল্লার ভিয়েন করিতেছিল। আহা রসগোল্প। ! তোমার রসে যাহারা 
বঞ্চিত, তাহাদের ইহকালও নাই, পরকালও নাই। তুমি এই শ্রীভ্রষ্টা 
বাঙ্গলায় অতিথির মাঁন রাখিয়াছ । তোমার কৃপায় শ্যালক-সম্প্রদায় ভগিনী- 
পতির গৃহে এখনও সসম্মানে বিরাজ করিতেছে। তোমার কত গুণ হে 
অখণ্ডমগুলাকার '-_ 

এই প্রকার রসগোল্লার ধ্যানে নিমগ্ন আছি, এমন সময় অন্ত দিকে 
একটি স্বর্ণকারের দোকানে হাতুড়ীর শব্দ হইল, আমারও ধ্যানভঙ্গ হুইল 
চাহিয়া দেখি ন্বর্ণকার মৃত্প্রদীপের আলোকে হাতুড়ীর সাহায্যে স্বর্ণ বা 
রৌপ্যের ঘাতসহত্ব পরীক্ষা করিতেছে । তাহার অদূরে কয়েক জন লোক 
বসিয়া জটলা করিতেছে । তাহারা গল্প করিতেছিল, গল্পে রাজ! বাদশা 
মারিতেছিল, আর এক জন একটা “থেলো” ছ'কায় তামাক টানিতেছিল। 
ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলাম, সে পুরুষ নহে, স্ত্রীলোক; বর্ষীয়সীয় কথায় 
বুঝিলাম, সে অনেক পুরুষের অভিভাবক হইবার যোগ্য । সে এখানকার 
হোটেলওয়ালী ৷ সে চাল ডাঁল তেল নুন কাঠ দেয়, পথিকেরা তাহার ঘরে 
ভাত রাধিয়া খায়, ঘরভাড়া দিয়া যায়, তাহাচ্তেই তাহার চলে । কথায় 
বোধ হইল, সে পুরুষজাতিকে ভেড়ার সমান মনে করে !- হোটেলগুয়ালী 
ছ'কাট। একটি যুবকের হস্তে গ্রদ্ধার করিয়া বলিল,“উম্সো, তুই যে ভাঁরি “ম্গরা, 
হয়ে গেলি, বয়স ত ছু" কুড়ি তিন কুড়ি হলো, বিয়ে খাওয়া করবি নে নাকি?” 


৩৩৮ সাহিত্য 1 ২৪শ বর্ম, ৪র্থ'সখা।। 


এই উমেশ জমীদারের গোমস্ত। মহাশয়ের পত্বীর ভগিনীপতির ভ্রাতু- 
শ্পুত্র। সম্বন্ধ অত্যন্ত নিকট; সে গোমস্তা মহাশয়ের গোরুবাছুর রাখে ও. 
তামাক সাজে ।-_-এমন যোগ্য ব্যক্তিকে এত বয়স পর্যন্ত বিবাহ করিতে 
না দেখিয়া হোটেলওয়ালী ছুঃখিতা ।_উমেশ তামাকে দম্‌ দিয়া হতাশভাবে 
বলিল, “ছা, নিজের পেটের ভাত জোটে না, তা আবার বিয়ে !” হোটেল- 
ওয়ালী বলিল, “বাপঠাক্বাবা জলগণ্ডষের “পিত্যেশ' রাখে তো। বিদ্বে করবি 
নে কি “নিব্বংশ” হবি?” 

উমেশ বলিল, “বিয়ে করব যে, খেতে দেব কি?” 

হোটেলওয়ালী হাত নাড়িয়া বলিল, “যে খেতে দিতে পারে, সে ত বিয়ে 
করবেই; যে খেতে দিতে ন! পারে, তারই ত বিয়ে করা সার্থক। তা, তোর 
এ কথ! বল্তে লক্জা হচ্ছে না? আমি এই বুড়ো মাগী, এখনও মাস্‌ গেলে 
দশ টাকা রোজগার করি।_-মার তুই জোয়ান মরদ মিন্সে, ছুরেলা 
দেড় সের চালের ভাত মারিস্‌, তুই কাজ দেখে ডরাস্‌।” 

উমেশ বলিল, “তোমার যদি এত সখ হয়ে থাকে, তবে তুমিই 
একটা বিয়ে করে ফেল। আমি খেতেও দিতে পারব না, বিয়েও করবে 
ন1।-_খাট্‌তে যে বল্ছো,_-এখানে কাজ কোথায় ?” 

হোটেলওয়ালী বলিল, “কাজের অভাব কি? এখানে কাজ ন! মেলে, 
' কল্কাতায় যা।” 

উমেশ কাতরস্বরে বলিল, “দিদি বলেছে, ধামি কলকাতায় গেলে 
হারিয়ে যাব 1” 

“মরণ আর কি!” হোটেলওয়ালীর এই ধিক্কারবাণী শুনিয়া উমেশ 
উৎসাহের সহিত তামাক টানিতে লাগিল। কোচ:্যানও গাড়ী ছাড়া 
দিল আর আড়াই ক্রোশ দুরে চুয়াডাজার ঘাট । 

মেঘ কাটিয়। গেল। আকাশে নক্ষত্র দেখ! দিল। নক্ষত্রের অস্ফুট 
আলোকে পথের ছুই ধারের বটগাছ, বীশ-ঝাড়, শ্ঠাওড়ার জঙ্গল নিস্তব্ধ 
ভূতের মত দেখাইতে লাগিল | পথের ধারে 'সমুদ্দিয়া” -গ্রাম। গ্রাম্যপথের 
ধারে কৃষকের কুটার, কলুদের ঘানিঘর। ঘানিঘরে বলদ পধ্শনন চোখে 
ঠুলি, আটিয়া ঘানিগাছের চারি দিকে থুরিতেছে, অবিশ্রাস্ত ক্যা-কো। শব্ধ 
হইতেছে, আর কলু, ঘানিগাছের 'পিড়ের উপর অর্ধশায়িত অবস্থায় 
: উচ্গিঃন্বরে গাঁয়িতেছে--“মা আমায় ঘুরোবি কত,_-চোকঢাকা৷ বলদের মত, 
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সংসার-ঘানিতে জুড়ে দিয়ে মা, পাক দিতেছ অবিরত!” বেচারার অবস্থা 
অতি সম্কটজনক। আসল ঘানিতে উঠিয়া ঘুরপাক খাইতে তাহার কষ্ট 
নাই, সংসার-ঘানির পাঁকটাই তাহার দুঃসহ বোধ হইতেছে । 

ছুই ধারের কুটারগুলি অন্ধকারে গাছের ছায়ায় ঘুমাইতেছে। অশ্বখ 
গাছের ডালে বাছুড় রূট্‌*পট্‌ করিয়া উঠিল । একটা কুকুর পথের 
পাশে কুগুলী পাকাইয়া শুইয়াছিল, সে গাড়ী দেখিয়া উঠিয়া সোরগোল 
আরস্ত করিল; সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের অনেক কুকুর গৃহস্থের বাড়ীর ভিতর 
হইতে তাহার সঙ্গীতে “কোরাস” দিতে লাগিল। ঘোড়া ছুটি ঘণ্দাগুতদেহে 
ঘাটের দিকে অগ্রসর হইল। একটা ঘোড়া কিছু ছুষ্ট ছিল, সে ক্ষেপিয়া 
গাড়ীথানি নয়গ্ুলির দ্রকে টানিয়া লইয়! গেল। কোচম্যান বেগতিক 
দেখিয়া “বাবু নামুন” বলিয়াই ঝুপ করিয়া! নামিয়া পড়িল, এবং ঘোড়ার 
মুখরজ্ছু ধরিয়া নয়গুলির দিক হইতে গাড়ী টানিয়া আনিল। তাহার পরু, 
ঘোড়াটাকে ধরিয়া রীতিমত চাব্কাইয়৷ দিল | 

রাত্রি সাঁড়ে দশটার সময় গাড়ী চুয়াডাঙ্গার নীচে চূর্ণা নদীর ঘাটের 
ধারে আসিয়া! থামিল । মাঝি নৌকায় পড়িয়া ঘুমাইতেছিল। নৌকার 
এক পাঁশে গরুর গাড়ীর ছাউনীর মত একটু “ছই” তাহার ভিতর একখান! 
ছেঁড়া কাথা; সেই কাথায় শয়ন করিয়। পাটনী লক্ষ টাকার স্বপ্ন দেখিতেছিল। 
বিউগিলের শবে তাহার স্বপ্ন ছুটিয়া গেল, ডাক আসিয়াছে বুঝিয়া সে তীরে 
নৌকা বীধিল | কোঁচম্যান ডাকের বোঝা ছুই তিন বারে নৌকায় 
আনিয়। ফেলিল । আঁমি নৌকায় উঠিয়। কয়েক মিনিটেই নদী পার হইলাম । 

অপর পারে আর একখানি গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিঙ্গ । কোচ ম্যান 
তাহার ছাঁদে ডাক তুলিল। আমি ভিতরে প্রবেশ করিলাম ।-_ডাঁক- 
গাড়ীর মালিক আমার টিকিট' লইয়া গেল; যাইবার সময় গাড়ীর ভিত- 
রের দিকে চাহিয়া বলিল, “আজ মোঁটে এক জন সোয়ার '__-বেশী 
বিগল, দিস্নি বুঝি ?” কোচম্যান রাগ করিয়! বলিল, “তোমার স্থুবিধে 
বুঝে ত আর সোয়ার আস্বে না ।” 

ষ্টেশনে আলিয়াই দেখি-প্রাটফর্মে ট্রেণ '-একি সর্বনাশ । স'এগারটা 
বাজিয়াছে । তাড়াতাড়ি টিকিট লইয়৷ প্লাটফর্মে পা দিয়াছি, এমন 
লময় বংশীধ্বনি করিয়া! ট্রেণ ছাড়রা দিল ।- সম্মুখে যে, গাড়ী পাইলাম, 
তাহাতেই উঠিয়া পড়িলাম 


৩৪৪ সাহিত্য । -... ২৪শ বর্ধ। ৪র্ঘ সংখা] । 


/ _বেখিলাম, এক্াঁনি তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে উঠিয়াছি ।_উপরে 
ছুই ধারে ছুটি আলো জলিতেছে, আ'র ষাট জনের স্থানে জন কুড়ি 
যাত্রী বেকিগুলি দখল করিয়া কেহ নিদ্রা যাইতেছে; কেহ বসিয়া বসিয়া 
ঢুলিতেছে; কেহ তামাক টানিতেছে, কেহ বা শ্ামা-বিষয়ক গান 
করিতেছে । এৰ জন গাড়ীর জানাল! দিয়! মাথা 'বাহির করিয়া জিজ্ঞাসা 
করিল, “সিগারেট, এ ষ্টেশনে সিগারেট পাওয়া যায় না?”__-এক জন 
খালাসী চলন্ত গাড়ীর দরজা! বন্ধ করিয়া বলিল,_“যায়, আগে |” 

ধূলিধূঘরিত ময়লা বেঞ্চিতে বঙিয়৷ পড়িলাম |  ট্রেণ মাঠের উপর 
দিয়। ছুটিল ।_-যে লোঁকট। হু'কা টানিতেছিল, সে এক মুখ ধৃম উদিগ- 
রণ করিয়া কলকেছ। হাত হইতে নামাইয়া আমার দিকে প্রসারিত 
করিল, বলিল, “আজ্ঞে তামাক ইচ্ছে করবেন কি?” আমি “তামাক 
ইচ্ছে” করিলাম না দেখিয়া সে পুনর্বার তাহা হুকায় চড়াইয়া নিকু- 
ছ্বেগে টানিতে লাগিল । তামাক খাওয়। শেষ হইলে সে জিজ্ঞাসা 
করিল, “আজ্ঞে, কত দূর যাবেন ৮ আমি বলিলাম, “কুমারখালী ) 
তুমি ?% তামাক'ইচ্ছে বলিল, “আজ্ঞে আমি কুষ্টে যাব, সেখানে 
আমার জামাইবাড়ী,__আমার জামাই”_-সে এক প্রকাণ্ড গল্প ফাদিল | 
, কিন্তু গল্প শেষ হইল না; কারণ, পাশের বেঞ্চিতে এক জন শুইয়া, আর 
এক জন বসিয়া ছিল: যে শ্তইয়াছিল, সে নিদ্রাঘোরে তাহার ধূলিধৃূসরিত 
শ্রচরণকমল প্রসারিত করিল; যে বসিয়াছিল, তাহার অঙ্গে শ্রীপদস্পর্শ 
হুইল। আর কোথায় যাবে সে গর্জন করিয়া! বলিল, “বাহারে মজা ! 
তুমি হাত গিল্তে গিল্তে ঘষে বাহু গিলে ফেব্পে? ছিলে বসে, তার 
পর কাত হ”লে, এখন একেবারে লম্বা ? আমার গায়ে পা? ওঠ, বেটা 
বৈরাগী 1» যে শয়ন করিয়াছিল, সে যে একজন পরম বৈরাগী-_তাহা 
জানিতাম না। বৈরাগী প্রভু গালি খাইয়া উঠিলে তীহার স্থল চৈতন্ত 
দর্শন করিয়। চক্ষু সফল করিলাম । শক্তি ও চৈতন্যে তখন মহাযুদ্ধ 
বাধিয়া গেল। ইতিমধ্যে টে মুন্সীগঞ্জে থামিল। বাবাজীও তাহার 
ঝুলি ও লাঠী লইয়া নামিয়া পড়িলেন ৷ নামিবার সমম্ম বলিলেন, 
"বেটার চৌদ্ছ পুরুষের গাড়ী! শুতে দেবেন না, ভাড়া দিয়ে গাড়ীতে 
উঠে দীড়িয়ে থাকৃতে হবে 1” 

পোড়াদহে আিয়া দেখি, এক" ভত্রলোক সজীব নিজ্জব' অনেকগুলি 


শা, ১৯২৯। আনন্দ-মিলন।- ৩৪১ 


পুটুলি লইয়া আমাদের কামরায় প্রবেশ করিলেন | ছুইটি অবগুঠনবতীর 
পশ্চাতে চারি পীচটি ছেলে মেয়ে, তিন চারিটি ই্রক্ষ, দুইটি বিছানার 
মোট । গাড়ী বোঝাই হইয়া গেল । আমি কাতরম্বরে জিজ্ঞাসা করি- 
লাম, “মহাশয় ! পা ছুখানি কোথায় রাখি !” ভন্রলোকটি বলিলেন, “আমার 
এই বিছানার বাঁপ্ডিলের উপর বাখুন ৷ মেয়েদের কম্পার্টমেন্ট অনেক 
দুরে__-আর এই রাত্রিকাল, সকলকে নিয়ে এই গাড়ীতেই উঠৃছি 1” আমি 
জিজ্ঞাসা করিলাম, “কত দূর যাবেন ?” ভদ্রলোৌকটি একটি তিন বৎসরের 
ছেলেকে বেঞ্চির উপর শয়ন করাইয়া বলিলেন, “যাব গোয়ালন্দ 1 

আগন্তকের সঙ্গে এক আটা আখ ছিল । এক একখানি ইক্ষু 
যেন নিরেট বাঁশ ! এত মোটা আথ কখনও দেখিয়াছি কিনা সন্দেহ । 
আমি ভত্রলৌককে বলিলাম, “এতগুলি মারাত্মক অস্ত্র (109901/ চ'৩8- 
[০15 ) লইয়। যাঁইতেছেন, পাশ লইয়াছেন ?” তিনি বলিলেন, “আমি 
রেলের কণ্মচারী, আমার পাশ আছে 1” আমি বলিলাম, “সে পাশ নয়, 
অস্ত্রের পাশ লইয়াছেন ?” ভদ্রলোক সবিন্ময়ে বলিলেন, “অস্ত্র কোথায় ?” 
আমি বলিলাম, “এই আখ এক একখানি আখ যে বংশলোচন ! পাক৷ 
বাশের লাঠী উহার কাছে হারি মানে । মারাত্মক অস্ত্র নয় কি?” 
ভদ্রলোকটি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন । 

তাহার পর তিনি এক অদ্ভুত কাধ্য আরম্ভ করিলেন । সেই রাত্রি 
একটার সময় গোটাকত কমল! লেবু ভাঙ্গিয়া খাইতে লাগিলেন । ছেলে 
মেয়ের হাতেও দুই একথানা দ্রিলেন। লেবু-ভক্ষণের পর একখানি 
ছুবি বাহির করিয়া ইচ্ুদণ্ড-কর্তনে মনঃসংযোগ করিলেন। কিন্তু সে 
আখ কাটিতে কুঠার আবশ্যক; ছুরিতে তাহা কাটিল না। কিন্তু ভর্র- 
লোকটির উৎসাহ বালকের অপেক্ষাও অধিক; তিনি একটি মোট খুলিয়। 
পানের বাটার ভিতর হইতে একখানি অুর্দহত্ত দীর্ঘ জাতি বাহির 
করিলেন, এবং তাহার সাহায্যে ইক্ষ্দণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া কতক স্বয়ং 
চর্বণ করিলেন, কতব বিতরণ করিলেন; আমাকেও কয়েক খণ্ড দিতে 
আমিলেন, আমি সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করিলাম । 'তখন তিনি কুলের 
মত লম্বা একখানি আখ আমাকে দিয় বলিলেন, “আপনার সঙ্গে ত 
মোট। লাহী নাই, কাছে রাখুন, রাত্রে 'লাঠীর' কাজ করিবে ।” 

রাত্রি প্রায় ছুইটার সময় ট্রেণ কুমারখালী টেনে থামিলে আমি 


৩৪২ - সাহিত্য । ২৪শ বর্ধ, ৪র্ঘসংখ্যা। 


সেই ইস্ছ্দণ্ড লইয়া প্ল্যাটফর্ণধে নামিলাম । কথা ছিল, আমার আত্মীয় 
আলো! পাঠাইবেন, কিন্তু “কা কস্ত পরিবেদনা 1” ্‌ 

ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া একাকী অন্ধকারপূর্ণ পথ দিয়! বাজার 
অতিক্রম করিলাঁম । তত রাত্রেও এক জন লোক একটা দোঁকানের খোলা 
বারান্দায় শুইয়া উচ্চক্ঠে একটা দেহতত্ব-বিষয়ক গান গাহিতেছিল। ইহা 
ভিন্ন কোনও দিকে অন্ত কোনও শব্ধ ছিল না ।_ প্রায় এক মাইল 
দুরে গৌরী নদীর চরের উপর আমার আত্মীয়ের বাড়ী ।__ আমি 
কোনও রকমে সেখানে উপস্থিত হইয়া মশীরীর ভিতর আশ্রয় 
লইলাম । 

পর দিন বেল নয়টার সময় কলিকাতার বন্ধুগণ কুমারখালী 
ষ্টেশনে নামিলেন। আমি জলধর বাবুর সঙ্গে তীহার্দের অভ্যর্থনা করিতে 
গিয়াছিলাম। ভগ্রপদ সমাজপতি মহাশয়ের জন্য একখানি পাস্থী-সংগ্রহের 
চেষ্টা হইল। কিন্তু সে বিরাট দেহ বালখিল্যগণের উপযোগী পান্ধীতে 
ধরিবে কেন 1--অগত্যা তাহাকে পদত্রজেই জলধর-ভবনাভিমুখে যাত্র! 
করিতে হইল । জলধর বাবু তংপূর্বের সাড়ে পাঁচ টাকা মূল্যের এক 
বিরাট রোহিত মৎস্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন । মধ্যান্কে আহারের ' আয়োজন 
কিরূপ গুরুতর, তাহা তখনই বুঝিতে পারিলাম । 

মধ্যা্থে স্সানান্তে বন্ধুগণের সহিত সম্মিলিত হইলাম | জলধরবাবু 
জলযোগের বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন । এমন আয়োজনে শ্রীযুক্ত চন্ত্র- 
শেখর কর ও ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয় যোগদান করিলেই সর্বাঙ্সথন্দর 
হইত। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, এ যাত্রা তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইল না । 
অগত্যা ঘোলের দরবতে আমরা পরিতৃপ্ত হইলাম। ' আধখানা ইটের মত 
চতুষ্কোণ একটি মিষ্ট পদার্থ ভক্ষণ করিয়। কলিকাতার বন্ধুগণ বড়ই আনন্দ 
লাভ করিলেন; এই মিষ্টান্পের নাম “মচম্‌ বরফ” । একথাঁনির পর আর ' 
একখানি, অগত্য। আমাদের সকলকে রণেভঙ্গ দিতে হইল, কিন্তু গল্প-লেখক 
শরীুক্ত ফকীরবাবু আর “না” বলেন না৷ ! আমর! বিশ্মিত হইয়। তাহার দিকে 
চাহিলাম; সমাঁজপতি মহাশয় বলিলেন, “ফকীরে কখনও না বলে না।» একটি 
রসিফ বন্ধু ফকীরবাবুপ চাদরে কিছু মিষ্টার বাঁধিয়া দিলেন। . শুনিলাম, 
কলিকাতার বন্ধু্গণ পোড়াদহ ষ্টেশনে বালিসের মত স্থূল লম্বা পাঁউরুটা 
ও জালা-গ্রমাণ মাখন. বারা প্রাতরাশ শেষ করিয়াছিলেন। তাহার পর 


আবপ) ১৩২০ । . আনন্দ-মিলন । ৪৩ 


এই রকম ক্ষ্ধা! কলিকাতার লোক, বিশেষত; াহিত্যসেবীরা অন্পভোজী, 
এ ছুর্নামের কারণ কি? 

সাড়ে পাচ টাকা মুল্যের রোহিত মৎসা পাকে তিনটা বাৰিয়! গেস। 
গানে, খোসগল্পলে সময় কাটিতে লাগিল। স্বর্গীয় বাবু পূর্ণানন্দ সাহার 
প্রকাণ্ড দ্বিতল বৈঠকথানায় অতিথিগণের বাসের ব্যবস্থ। হইয়াছিল । স্থৃবিস্তৃত 
ফরাসে আমর! গড়াইতে লাগিলাম। জলযৌগের পর মানসীর কবিবর শ্রীদুত 
যতীন্্রমোহন বাগচী মহাশয়ের অবস্থা নিতান্ত সংশয়াপন্ন হইয়া উঠিল । 
রাতে ট্রেণে ভাল 'নিত্র। হয় নাই। তাহার উপর এই জলযোগ। তিনি 
উপাধানে মাথ। রাখিয়। নাপ্িকাগঞ্জন আরম্ভ করিলেন। স্থ্রসিক এটর্ণী 
জ্ঞানপ্রিয়বাবু সমাজপতি মহাশয়ের নস্যদানী হইতে খানিক নম্য'৮একটি 
কাঁগজের ঠোঙ্গায় রাখিয়! ঠোঙ্গাটি বাগচী কবির নাসারদ্ধের কাছে ধরিলেন, 
ঠোঙ্গার নম্ত একটানে কবিকরের মস্তিষ্ষে প্রবেশ করিল ৷ তাহাকে স্থনিন্রার 
আশ। পরিত্যাগ করিতে হইল। 

বেলা চারিটার পর আমাদের আহারাদি শেষ হইল জানপ্রিয়বাবু তখন 
লাউির ঘণ্টের তৃতীয় সংস্করণ আরম্ভ করিয়াছিলেন । আমর! বাগচী 
কবিকে মাথায় তুলিয়া বৈঠকখানায় লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিতে- 
ছিলাম, কিন্তু তাহার প্রয়োজন হইল না। এই গুরুতর ভোজনের পর 
তিনি আর লঙ্জার মাথা খাইতে পারিলেন না, অগত্যা অতিকষ্টে 
লাঠীতে ভর দিয়া বৈঠকখানায় উপস্থিত হইলেন। 

পাঁচটার সময় কাঙ্গাল হরিনাথের গৃহপ্রাঙ্গণে সভা বসিল। জ্ঞানপ্রিয় 
বাবুর সঙ্গীতে ও সভাপতি মহাশয়ের হৃদয়স্পশিনী বক্তৃতায় শোতৃবর্গ মুগ্ধ 
হুইয়াছির্লেন। সাড়ে পাঁচটার সময় বৃষ্টি আসিয়! . সভার কার্য্ে একটু 
বিশৃঙ্খল! ঘটাইয়াছিল। অগত্যা আমরা এক জন ভত্রলোকের খড়ের ঘরে 
আশ্রয় লইলাম। অদূরে একটি ভাব গাছ দেখিয়া বাগচী কবির পিপাসার 
উদ্রেক হইল। তিনি ক্ষীণকণ্ঠে হাঁকিলেন, “ডাব আনো” | তৎক্ষণাৎ ছুটি 
ডাব আসিল, কিন্তু তাহার জল গরম, কবিবর তাহা স্পর্শ করিতে পারি- 
লেন না। অল্পক্ষণ পরে বৃষ্টি থামিলে আবার* সভার কাধ্য আরন্ধ হইল । 
শ্রীযুত শিবচন্দ্র বিষ্যার্ণৰ মহাশয় কাঙ্গালের গুণকীর্তন করিলেন; তীহার 
মুখে কাঙ্গালের কথা সকলেরই গ্রীতিকর হইয়াছিল । 

গোধূলির সমন. কলিকাতার ফটোগ্রাফার হপ্রুসিং কোম্পানীর অধ্যক্ষ 

সাজি: 


৩৪৪ সাহিত্য । ২৪শ বর্ষ, ৪র্ঘ সংখা। 


. মহাশয় সভাস্থলে ক্যামেরা খাটাইয়া সভার ফটো তুলিলেন। কাঙ্গালের 
অয়েলপেন্টি-এরও একখানি ফটো লওয়া হইল। সন্ধ্যার পর দলে দলে 
সন্বীর্ন বাহির হইল। সঙ্কীর্ভনকারীর। কাঙ্গালের ছবি স্কন্ধে লইয়৷ নাচিতে 
নাঁচিতে গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। পন্বীবধূরা গৃহবাতায়ন হইতে 
সেই মধুর দৃশ্ত দেখিতে লাগিলেন। গ্রামের পথ উৎসবমুখর হইয়া 
উঠিল । আমরা বৈঠকথানায় ফিরিলাম । সেখানে আবার গান গল্প 
আরম্ভ হইল। দেখিলাম, স্থকণ্ঠ জ্ঞানপ্রিয় বাবুর নিকট সঙ্গীতে তাহার 
ওস্তাদকেও হারি মানিতে হয়!-_রাত্রি এগারটা পধ্যস্ত তীহার সঙ্গীত 
চলিল। দেখিতে দেখিতে ট্রেপের সময় হইয়! আসিল | 

জন্লধরবাবু অতিথিসৎকারের জন্য সর্বস্ব পণ করিয়াছিলেন। রাত্রে 
আবার গুরুতর ভোজন। এবার “অখগ্ুমগ্ুলাকার' লুচি, তাহার উপর 
নানা উপকরণ! বন্ধুগণ প্রমাদ গণিলেন। মেলট্রেণে ঢাকাই আরোহিগণের 
ভিড়ে স্থানাভাবের আশঙ্কায় বন্ধুগণ মিক্সড্ট্রেণে কলিকাতা-যাত্রাই সঙ্গত 
মনে করিলেন।. আশা! করিলেন, তীহারা হাত পা মেলিয়! শুইয়া যাইতে 
পারিবেন । | | 

আমার আর সে রাত্রে যাওয়া হইল না। মধ্যপথে বন্ধুগণকে বিদায় 
দিয়া ক্ষুপ্রমনে আত্মীয়ের গৃহে ফিরিলাম। এই কয়েক ঘণ্টার আনন্দ- 
মিলন বহুকাল স্মরণ থাকিবে. । 

শ্রীদীনেন্দ্কুমার রায়। 


সনেট-পঞ্চাশৎ | *% 


আজ আমরা এক জন নৃতন কবির পরিচয় পাইয়াছি। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ 
চৌধুরীর নাম বাঙ্গালা সাহিত্যে একেবারে অপরিচিত না হইলেও, তিনি 
ঘে প্রকৃত কবি, তাহা! আঁজ আমর! তীহার এই অভিনব “সনেট-পঞ্চাখৎ” 
পুন্তিকাপাঠে জানিলাম। প্ররুতত কাব্যাঙ্গরাগীর পক্ষে আর একটি 
আনন্দের বিষয় এই যে, প্রমথবাবুর কবি-প্রতিভ যে শ্রেণীরই হউক 
না কেন, আহার এই প্রথম পুস্তকেই তিনি নিজের বিশিষ্ট শ্বাতস্ত্য বা 


₹ জপ্রমখ চৌধুরী বিরচিত। 


আবণ ১৩২৯। সনেট প্চাশৎ । ৩৪৫, 
.মৌলিকত! দেখাইয়াছেন। ইহার ক নৃতন, ভ্দীও নৃতন।. পূ্বপরিচিত 
কোনও কবির ক ও ভঙ্গীর প্রতিধ্বনি ব! ছায়া তাহার কবিতাঁর মধ্যে. 
দেখিলাম ন]। সাহিতো এই স্থাতন্্য অমূল্য-__বৈচিত্র্যের কারণ এবং ভিন্ন 
ভিন্ন সৌন্দর্ধ্যাভিব্যক্তির মূল। প্রকৃত কবির স্বাতন্ত্য ও মৌলিকত। 
থাকিবেই। তীহার শক্তি যেরূপই হউক না কেন, তাহার নিজের বলিরার 
কথাও আছে, বলিবার ভঙ্গীও.আছে। ইহা অনিবার্ধা। এই অনন্যসাধারণ- 
তাতেই তীহার মর্ধ্যাদা-_-এমন কি, তাহার অমরত্ব। তুমি তাহার কবিতায় 
যে রস-_ঘে মাধুর্য বা সৌন্দধ্য অন্ুভব করিবে, অপর কোনও কবির কাব্যে 
ঠিক তাহা পাইবে না। এবং সে রস মনে পড়িলেই সেই কবিকেও 
মনে পড়িবে । দৃষ্টান্ত দ্বারা এই কথাটি বুঝাইতে হইলে ইংরেজী সাহিত্য 
হইতে প্রভূত উদাহরণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। “আমর! বড়লোক” 
হইলেও ইহ। স্বীকার করিতে হইবে যে, ইংরেজী সাহিত্যে যেরূপ পুষ্জ 
পুপ্ত প্রকৃত কবি আছে, সংস্কৃত বা আধুনিক ভারতীয় কোনও সাহিত্যে তেমন 
নাই | ইংরেজী কবিদিগের মধ্যে 31961) 1১০1০কে কেহ কোন দ্বিন 
প্রথম শ্রেণীর কবি বলে নাই |, কিন্ত তাঁহার বিশেষত্ব সকলেই স্বীকার 
করিয়াছে । তাহার কবিতার মধ্যে এমন একটি অনন্যসাধারণ অমায়িক 
সরল হাস্য পরিহাসের মধুর বিকাশ আছে, যাহা [১:810:এর অপেক্ষা উচ্চ 
বা নিম্ন শ্রেণীর কোনও কবির রচনায় দেখিতে পাইবে না । ভাষা এবং 
ভাবে কোনও. অভাবও উপলক্ষিত হইবে না। পাঠে তোমার রসানুভববৃত্তি 
চরিতার্থ হইবে | এবং যখনই সেই রসের, কথা মনে পড়িবে, সঙ্গে 
সঙ্ষে 711০.কেও মনে পড়িবে। ছোট কবি হইলেও [,০এর নিজের 
মর্ধ্যাদা আছে । 1১৭০৮ অমর। আমার বিবেচনায় আমাদের .সমালোচ্য 
কবি প্রমথ চৌধুরীরও নিজের মর্ধ্যাদ! আছে, এবং এই প্রবদ্ধে সেই মর্ধ্যাদা 
যে কি, তাহ। দেখাইতে চেষ্টা করিব।' 
প্রমথবাবু তাহার কৰি-কল্পনা ও চিন্তা সনেট্-আকারে প্রকাশ করি- 
ফ়্াছেন, এবং “ম্বদেশী”র ভয় না রাখিয়া পুস্তকের নাম “সনেট্-পঞ্কাশৎ” 
দিয়াছেন। এই কবির .একটি বিশেষ ও প্রধান গুণ -ম্বাধীনতা, ও নির্ভী- 
কতা । গ্রন্থের 'নামকরণেই তাহার পরিচয়। সনেট. জিনিসটাই ' যখন - 
বিদেশী, তখন, তাহার বিদেশ" নাম বাক্গালায় চালাইলে তি-কি?. 
ইউরোপীয় -পাহিত্টে সনেট কবির ভাবগুকাশেকী:একুটিস্ছপরিচি ক 





উজ সাহিত্য। ২৪শ বধ, ৪র্থ সংখ্য।। 


বিশেষ র্্যাদাগ্রাপ্ত প্রণানী। .সম্ভবত: ইতালী ইহার জন্মস্থান। অন্ততঃ 
ইতালীয় কষিদিগের হন্তেই সনেট্‌ যে বিশেষ উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল, সে 
বিষয়ে সন্দেহ নাই। সকল সাহিত্যেই ভাবপ্রকাশের ভিন্ন ভিন্ন ছাচে 
ঢালা ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী আছে। ইউরোপীয় সাহিত্য সনেট্‌ ছাড়া ০9৫০, 
8৪112৫ প্রভৃতি; পারশীক সাহিত্যে “রুবাই”, “গজল” ইত্যাদি। কেহ 
. থেন যনে না' করেন, এই গঠন-প্রণালীর ভিত্তি রচ্গ্মিতার খেয়ালের উপর 
প্রতিষ্ঠিত। ভাবগ্রকাশের কোনও প্রণালী ধখন বিশেষ একটি আকার 
প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে, সেই আকার তৎপক্ষে বিশেষ উপ- 
যোগী। সনেটের ইতিহাস-পাঠে স্পষ্ট দেখা যায় যে, ইহার আয়তন, 
আকার ও মিলনপন্ধতি শ্রেণীবিশেষের ভাবপ্রকাশে বিশেষ উপযোগী 
বলিয়াই সাহিত্যে ইহার প্রতিষ্ঠা । 

এখন দেখা যাক, কোন শ্রেণীর ভাবপ্রকাশে সনেটের পটুতা। 
আধুনিক ইংরাজী সাহিত্যে প্রপিদ্ধ কবি 10276 02১16] ২০996%%1 
সনেট-রচনায় সিদ্ধহত্ত, এমন কি, কোনও হিসাবে তাহার সমকক্ষ নাই। 
তিনি সনেট্‌ সম্বন্ধে যে অতুলনীয় সনেট্‌ রচনা করিয়াছেন, তাহাতে সনে- 
টের ভাবগত প্রকৃতি, তাহার প্রাণ যে কি-_তাহা! বিশদ ও মনোজ্ঞ ভাষায় 
বুঝাইয়াছেন। সেইস্ুন্দর কবিতাটি একাধারে সনেটের বিজ্ঞান ও আদর্শ। 
অপূর্ব প্রতিভাবলে অস্ুপম . ভাব ও ভাষার মন্ত্রক্তিতে, কবি যেন সনেটের 
অধিষ্ঠাত্রী বাণীকে তাহার রচিত এই কবিতাটির ছন্দোময় মন্দির-মধ্যে প্রতি- 
স্তিত করিয়াছেন। পাঠককে আমরা, এই সুন্দর কবিতাটির পরিচয় যি 
অজ্জরোধ করি-_ 


4 50266 15 2. 01017)9105 [00701070176 
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যখন কোনও মুহূর্তে প্রবল ভাবের আবেশে সমাচ্ছ্ন কবিষ্থদয় সৌন্দর্যের 
দৈঘ আবির্ভাবে জাগ্রত হইয়! উঠে, সনেট্‌ ভাষায় ও ছন্দে সেই ছুন্ন্ভ 
মুহূর্তের চিত্্। ইহা হইতে বুঝা যায়, সনেটের রচনার মূলে প্রবল ভাবের. 
প্রণোদনা চাই! সেই ভাব যেন আবার ৰহু শাখা প্রশাখায় বিভক্ত বিস্তা, 
ক্লিত হইয়া তাহার ঘনীভূত আবেশ না! হারায়। কোনও কোনও সনেট 
আবার গ্ররীর চিন্তাশক্ি-প্রস্থত-:3108169156216 যাহাকে “05670191750 


আবণ। ১৪২০1 সনেট-পধণাশৎ। দি ৩৪৭ 


সনেট বলিয়াছেন | সুতরাং ভাব ও রসের একাগ্রতা ও. সমগ্রতাই : 
সনেটের জীবন। তংপক্ষে ভাষ! ও ছন্দের যুগপৎ সংষম.ও তি 
আবশ্তক | বাহুল্যহীন পরিমিত কথায় ভাবকে পরিপূর্ণ পরিণত. অবয়ব . 
দিবার জন্ত,,ভাষার প্রকাশ-শক্তির উপর নিরবচ্ছি্ন জোরজবরাত্তি হুকুম 
তামিল করিতে হইবে, অথচ ভাষ-শিল্পের সুক্ষতম লু 
দৃষ্টি থাকিবে। ইহাতে গীতিকবিতার উন্মাদনা! থাকিবে, অথচ মির. 
প্রাচ্য জন্ত যে বঞ্কার-বাছল্য ও আড়ম্বর গীতিকবিতার- গোঁরব, তাহা 
হইতে ইহাকে রক্ষা করিতে হইবে । এক দিকে দেখিতে হইবে, ইহ! 
যেন চৃতুষ্পদী, ফট.পদ্দী, বা অষ্টপদীর ন্যায় চুট্কি ভাষার, বলে নিতান্ত 
বল্লায়তন হইয়া ন| পড়ে__অপর দিকে গীতিকবিতার ভাবপ্রবাহের উচ্ছাস ' 
অনির্ধারিত সীমায় বিস্তারিত না হয়। খুব সম্ভব, কলাপ্রবীগ ইতালীয় 
ও অপরদেশীয় কবিরা পরীক্ষ! ত্বারা দেখিয়াছেন যে, পূর্ণরসাভিবাক্তির 
পক্ষে চতু্দিশ-পদই সমীচীন, এবং তাহাই লাহিত্য-সংসারে চলিয়। 
আসিয়াছে ।. 

এদিকে আবার এই চতুদ্দশপদ আদৌ, অন্ততঃ ইতালীয় সনেটে, ছুই 
পৃথক ভাগে বিভক্ত; প্রথম, আট পদ্--0০৮০--আষ্টক। অবশিষ্ট ছয় পদ 
--১৪৭৫০(-যষ্টক। এই বিভাগও রচয়িতার খেয়াল-প্রস্থত নহে। জীবিত 
ইংরেজ সমালোচক দিগের অগ্রগণ্য, লক্বপ্রতিষ্ঠ কবি ও শ্রেষ্ঠ সনেট-রচ- 
ফিতা 9/9%5-)870) এই সনেট.বিভাগের নিগৃঢ় রহন্তের উদ্ভাবন করি- 
য়াছেন। ইনি বলেন-_সমুদ্রতরঙ্গের উচ্ছাস ও পতন যেমন তাললয়ব্যবচ্ছিন্ 
মনেটের ভাবতরজের উচ্ছাস ও পতনও সেইরূপ তাললয়-ব্যবচ্ছিন্ন । ফেনি- 
লোচ্ছল সাগর-তরঙ্গ যেমন ক্রমশঃ স্কীত ও বদ্ধিতকায় হইয়া বেলাতূমির উপর 
উৎপতিত হয়, এবং নিমেষমাত্র স্থির থাকিয়া আবার উঞ্জান-বেগে সাগর-. 
গর্ভে অপসারিত হয়, সেইরূপ ভাবের তরঙ্গ ছন্দোময়ী শবধারায় অষ্টকে 
উচ্ছলিত হইয়া বিপরীত আবর্তনে ষষ্ঠকে অবসান প্রাপ্ত হয়। যে সুন্দর 
নেটে কবি, দিবালোকের ম্ভায় উজ্জ্রল এবং চন্ত্রালোকের স্তায় মধুর 
ভাষায়, এই কথাটি বুঝাইয়াছেন, তাহা পাঠ "করিলে পাঠক যে কেবল 
উল্লিখিত সন্ট-বিভাগের বিজ্ঞান বুঝিতে পারিবেন, তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে. . 
সাহিত্যগতের একটি উৎকৃষ্ট কবিতা-পাঠের .আনন্দ উপভোগ করিবেন। 
:. পূর্বেই .বলিয়াছি, এই চতুদদশপদমান্রাত্বক ক্চনায়, কঈতিক্বিভার শব- : 


৩৪৮ সাহিতা। ২৪শ বর্ষ, ৪র্থ সখা! । 


বাহুল্য ও বঙ্কার-প্রাচু্য পরিহর্তব্য__তাহাতে ভাব ও ভাষায় শিথিলতা 
আসিতে পারে। মঙ্থীর্ণ' প্রণালীর মধ্যে রুদ্ধ-আোতন্গিনীর ম্যায় ভাবপ্রবাহ 
যাহাতে গভীর ও প্রথর-গতি হয়, তক্জন্য ইহার আয়তন চৌদ্দটিমাত্র 
পদে পরিমিত। ইহার মিত্রাক্ষর-বিধানও--সংখ্যায় ও স্থাঁপনায়__সেইবূপ 
দৃঢ় নিয়মে আবদ্ধ। অষ্টকের আটটি পদে ছুইটিমাত্র বিভিন্ন স্বরাত্মক মিল 
নিয়লিখিতরূপে বিন্বন্ত হইবে : প্রথম, চতুর্থ, পঞ্চম ও অষ্টম পদের 
মিল একস্বরাতআ্বক। দ্বিতীয়, তৃতীয়, ষষ্ঠ ও সপ্তম পদের মিল আর এক 
স্বরাকক। যথা £--ক--খ-খ-ক-ক খ-খ_ক। 

বষ্ঠকে মিলের একটু স্বাধীনত। আছে ।--তিনটি বিভিন্ন স্বরাত্মক মিলও 
-ব্যবস্হত হইতে পারে। ইহাই হইতেছে 'আদিম ইতালীয় সনেটের 
নিয়ম, এবং আধুনিক কালের অধিকাংশ ইংরেজী সনেট-লেখকের! এই 
নিয়মেই লিখিয়া থাকেন । কিন্তু ১1)9.651১8:৫এর সময় এবং তাহার 
অব্যবহিত পূর্বে যখন ইতালীয় সাহিত্য হইতে ইংরেজী সাহিত্যে সনেট 
প্রথম আনীত হম্ম, তখন /781) 5476) এবং ১১০1961 প্রভৃতি কবিগণ 
কিআকারে ইংরেজী ভাষায় ইহা বেশ খাপ খাইতে পারে, তৎবিষয়ে 
নানারূপ পরীক্ষা করিয়াছিলেন। পরে তীহাঁদের হাতে এবং পরবর্তী কালে 
১0415652০০16 প্রমুখ কবিদিগের হাতে নেট যে আরুতি লাভ করিয়া- 
ছিল, তাহাই সাহিত্যে সেক্সপীরীয়-সনেট বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহা পেত্রাকীয় 
সনেটের ন্যায় বাঁধাবাধি নিয়মে অষ্টক এবং ষষ্টকে বিভক্ত নয়__যদিও 
অষ্টম চরণে প্রায়ই ভাবের বিরাম দেখ! যাঁয়। ইহার প্রথম দ্বাদশ 
চরণে তিনটি চতুষ্পদী গঠিত | উহাদের মিল বা মিত্রাক্ষর-সংস্থান 
একছত্রান্তর-পর্ধায়ে বিন্যস্ত, এবং প্রত্যেক চতুষ্পদীতে ছুইটি বিভিন্ন স্বরা- 
আক মিল থাকে-_শেষ ছুটি চরণ মিত্রাক্ষর পয়ার, এবং এই শেষ দুই 
চরণেই সেক্সপীরীয় সনেটের বিশেষত্ব । হয় এ ছুটি পদে পূর্বগত তিনটি 
চতুষ্প্দীর সমুদয় ভাব ও রদ সমষ্টি-আকারে চরমমাত্রা লাভ করিবে-_ন। 
হয় বিপরীত ভাবের সমাবেশ-সংঘর্ষণে পদ দুইটি প্রদীন্ত হইয্স! উঠিবে। 

1111001 সেক্সপীরীয় সনেটের মিত্রাক্ষর-সংস্থাপন-বিধির পরিবর্তে 
পেত্রার্কার বিধির পুনঃপ্রচলন এবং অন্পসরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু পেত্রা 
কার .অষ্টক ও. ষষ্ঠক বিধান রক্ষা করেন নাই। কোনও কোনও সমাঁলো- 
চকের মতে. 11107 .এ' বিষয়ে গেত্রার্কায় পদ্ধতির অর্থ ও উদ্দেশ 


আবগ।.১৩২০। - সনেট.পঞ্চাশৎ। এর আজ 
আদৌ বুঝিতে পারেন নাই বলিয়াই ভাহা অবলশন সরে নাই, এবং ভক্ত 
তাহার সনেটগুলিও চরমোৎকর্ষ লাঁভ করে নাই । 

মনেট সন্বদ্ধে আরও অবশ্ঠ-জ্ঞাতব্য অনেক কথা আছে । তাহার্ধের 
উল্লেখ বা আলোচনা. এ প্রবন্ধে অনাবশ্তক | যাহা লিখিত হুইয়াছে, ভাহা 
গ্রমথবাবুর পুস্তকের সমালোচনার প্রয়োজনীয় উপক্রমণিকা-্তরূপ ৷ 

এখন আর একটি বিষয়ের আলোচন! করিয়া উপক্রমণিকার শেষ করিব । 
আমরা দেখাইয়াছি, সনেট-রচন। কঠিন নিয়মে আবন্ধ। অনেকই বলিতে 
পারেন যে, এমন একটি ক্ষুত্র রচনায় এত কঠোর নিয়ম কেন?' 
তাহারা বিশ্মিতের ন্যায় জিজ্ঞাসা করেন, যখন ভাব লইয়াই আমাদের 
কার্ধা, তখন ভাব্-প্রকাশে পারিভাষিক কোনও নিয়মের ব্যতিক্রমে কি 
আসিয়া যায়? যখন কবিতা-পাঁঠে কবির ভাব স্পষ্ট জানা গেল, তখন 
ভাষা বা ভঙ্গীতে, ছন্দ ব! মিত্রাক্ষর-বিন্তাসে, আকার বা আয়তনে যদ্দি 
কোনও ব্যত্যয় দৃষ্ট হয়, “তাহা ধর্তব্য নহে” । তাহারা বুঝেন না যে, সাহিত্যে 
_এবং কেবলমাত্র সাহিত্যেই বা কেন ?-_ললিত কলার সমস্ত বিভাগেই-_ 
ভাব ও ভাবপ্রকাশের উপকরণ ছুটি পৃথক ব! পরম্পর স্বাধীন বস্ত নয়, 
পরস্ত এক-_অন্ততঃ একাঙ্গ। চিত্রকলায় দেখ না বর্ণ-বিকাশ, রেখাপাত, 
বস্ত-সংস্থান প্রভৃতি ভাব্প্রকাশে চিত্রকরের প্রধান উপকরণ-_-এবং যে 
পরিমাণে এই উপকরণে দোষ বা অভাব থাকিবে, সেই পরিমাণেই ভাবেও 
দোষ ও অভাঁব পরিলক্ষিত হইবে | ভাষা ও ভঙ্গী ছাড়িয়া ভাবের 
অস্তিত্বই কল্পনা কর! যায় না। ভাব ও ভঙ্গী, বাক্য ও অর্থ, হর-পার্ববতী 
মৃপ্তির ম্যায় পরম্পর “সম্প্‌ক্ত”। 

সাহিত্য-কলায় আবার গঠনের স্থান (যাহীকে ইংরেজীতে চা) 
বলে) মৌলিক। গঠন ভিন্ন ভাবগৌরব প্রকাশিত হয় না । ইহা বাহির 
হইতে আমদানী করা পদার্থ নয়, ভাবের নিজেরই অঙ্গ । গঠনের অভাঁকে, 
কত কবিতা ও কাবা সাহিত্যে স্থান পায় নাই। উচ্চশ্রেণীর কবিদিগের 
রচনায় কিন্তু গঠন ও উপকরণের উৎকর্ষ জাজ্জুল্যমান। ' তাহাদের ভাব 
ও ভঙ্গী, কল্পনা ও গঠন-রচনা এক সুত্রে গ্রধিত, এবং ,সমান ' উৎকর্ষ- 
প্াপ্ত। নিয়মের কাঠিন্ত নিপুণ শিল্পীর পক্ষে বন্ধন বা বিশ্ব নয়, বরং. 
উৎকর্ষ-প্রকাশের সহায়। সমালোচ্য পুস্তকে প্রমথবাবু নিজেই ২ লিখি- 
স্বাছেন।_ | 


৩৫৪ সাহিত্য । ২৪শ বর্ষ, ৪র্ধ সংখা! / 
ভালবাসি সনেটের কঠিন বঙ্গন, 
-শিল্পী যাহে মুক্তি লতে, অপরে ক্রন্দন | 
যেখানে প্রতিভার বল ও তেজ আছে, নিয়মের শৃঙ্খল যতই তাহাকে 
বাঁধিতে যাইবে, ততই তাহার বল ও তেজ ক্ষুপ্তি পাইবে; চাঁলন-নিপুণ 
উপযুক্ত আরোহী বিক্রমশালী দুর্দমনীয় অশ্বই চায়। 

' সনেট-রচনায় সিদ্ধহত্ব বিখ্যাত ফরাসী কবি 9০০18:৩ সনেট: সম্বন্ধে 
যে একটি অপূর্ব সনেট লিখিয়াছেন, তাহাতে সনেটের স্বরূপ ও 
কঠিন বিধিবাহুল্য সত্বেও, সনেটের ভাবপ্রকাশ-পটুতা৷ কবিন্ুলভ-কল্পনা- 
কৌশলে অতি স্থন্দররূপে বুঝাইয়াছেন। ফরাসী-অনভিজ্ঞ পাঠকদিগের 
জন্য আমাঁকে তাহার একটি নিতান্ত অনুপযুক্ত অঙ্গবাদ করিয়া দিবার 
ধৃষ্টতা স্বীকার করিতে হইল,_ 

“ঢুকিষে না কাযা” বলে মুদ্ধ। হাসি-মুপ 

“ছিড়িবে যে ছোট জামা দেহপরিসর 

ধাকাইয়া কটিতট-_ফুলাইয়া বুক. 

বাড়াইল প্রতিকূল পথে রমা কর। 

ধীর আমি, ভালবাসি এ মিষ্ট সংগ্রাম 

হুন্ববাসে সাজাইনু দেহযাষ্ট তার 

কোথাও বীধন দিয়া__-কোথাও বিরাম-_ 

শির-স্ষদ্ব-বক্ষ পরে ক'রে দিমু পার। 

উত্তক্ন দেখ বাসে--কলার কোঁশলে 

উচ্ছল দেহলতা--প্রতি অঙ্গ-রেখ। 

হাসিছে লক্ষ্ীটি বাহ সামানা সম্বলে, 

ঠিক বসিয়াছে বাস ! শোত| তাহে লেখ। | 

হৃদয়ে অভাব নাই-_বাছছলা শরীরে, 

এমনি নারীরে চাই, এমনি বাণীরে। 
বাঙ্গাল! ভাষায় মাইকেল মধুস্থদন দত্ত সর্বপ্রথমে সনেট রচনা করেন, 
এবং তাহার “চতুর্দশপদ্ী কবিতাবলী'” গ্রস্থের মঙ্গলাচরণ-স্ব্ূপে যে উপ- 
ক্রম" লিখিয়াছেন, তাহাতে পেত্রার্কার যশোগান গায়িয়াছেন। প্রম্থবাবুও 
তাহার পুস্তকের মুখবদ্ধে পেত্রার্কাকে গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পেত্রার্কার 
আদর্শে সনেট রচনা! করিবার সঙ্কপ্ন প্রকাশ করিয়াছেন ।- 
*“পেত্রীর্কা-চরণে ধরি করি ছন্দোবন্ধ, 
ধাহার প্রতিতা মর্তো সনেটে দাকার 1 


আবণ, ১৬২০। সনেট-পঞ্চাশত। ৩৫১ 


একমাজ তারে গুরু;করেছি স্বীকার, 
রুশিষো নাহি কিন্ত সাক্ষাৎ সনবন্1” 

স্ততরাং ঘর রচিত সনেটগুলি আদর্শের অগ্গরূপ হইয়াছে কি না, ইহার 
পরীক্ষা লইবার অধিকার তিনি তাহার পাঠকবর্গকে নিজেই 'দিয়াছেন। 
তাহার কবিত্বশক্তি ও রচনা-শিল্পের বহুবিধ উচ্চতর গুণে মুগ্ধ হইলেও 
আমাকে বলিতে হইবে যে, এক বিষয়ে তিনি তীহার গুরুর শাসন আদৌ 
মানিয়া চলেন নাই। তাঁহার অনেকগুলি সনেটে পেত্রার্কার অষ্টক ও 
যষ্টক বিভাগ রক্ষিত হয় নাই। একাধিক নেটের দশম চরণে আমর। 
দেখিতে পাই, তাহার ভাবতরঙ্গ পূর্ণত। প্রাপ্ত হইয়া বিরাম লাভ করি- 
য়াছে। প্রায়ই তাহার প্রত্যেক সনেটে নবম ও দশম চরণ একটি সম্পূর্ণ 
মিত্রাক্ষর পয়ারের. আঁকার-প্রাপ্ত, এবং অনেক স্থলে সেব্সপীরীয় সনেটের 
অন্তিম পয়ারেরই অনুরূপ । দৃষ্টাস্তম্বরূপ "পত্রলেখা” নামক - অপরপক্ষে 
স্ন্দর সনেটটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। যদিও কোনও কোনও 
ফরাসী কবির রচিত সনেটে নবম দশম চরণ মিত্রাক্ষর পয়ারের আকার- 
প্রাপ্ত, কিন্তু দশম চরণে ভাবের ছেদ কোথাও দেখি নাই। ইহার তুল্য 
বা ইহার অপেক্ষা আরও গুরুতর বিশৃঙ্খলা আমর! 111০-রচিত 
একটি ইংরেজী সনেটে দেখিতে পাই । এব1800708516, নামক সুন্দর 
সনেটে 1111697 সপ্তম চরণের মধ্যাংশেই ছন্দের সঙ্গে সঙ্গে ভাবেরও 
যতি স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু 11110) অপরাপর বিষয়ে পেত্রার্কার 
অন্ুযাত্রী হইলেও, যে কারণেই হউক, সনেটের ভাবপ্রবাহের বিভাগ 
সম্বন্ধে তাহার অনুসরণ করেন নাই । তাঁহার রচিত অপর সকল সনে- 
টেই আমরা দেখিতে পাই, ভাবশ্োত কোনও স্থানে বিভক্ত না হইয়। 
নিরবচ্ছিন্ন গতিতে পূর্ণ গোলকের আকার ও পরিণতি লাভ করিয়াছে । 

৬৩:1217০ নামক একজন আধুনিক প্রসিদ্ধ ফরালী কবি অনিয়ন্ত্রিতার 
পরাকাষ্টা দেখাইয়াছেন। তাহার রচিত ছু একটি সনেটে যষ্টকাষ্টক বিভাগ 
একেবারে বিপরীত । ষষ্ঠক আরম্তে--অষ্টক শেষে । 
. প্রমথবাবুর এই "পত্রলেখ।” সনেটে আরও গ্রক্ষতর দোষ দেখা যায়। 
ইহার অষ্টকের শেষ চরণে ভাবের বৈধ বিরাম হইলেও, নবম চরণে 
নবপ্রবন্ঠিত ভাবতরঞগ্গ সনেটের অবশিষ্ট অংশে ব্যাপ্ত না হইয়। দশম 
চরণেই পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়! শেষ হইম়্াছে। একাদশ চরণে আবার ভাবের নৃতন 

না+১১ৎ 


৩৫২ সাহিত্য ।  ২৪শ বর্ষ, ৪র্থ সংখা! । 


আবর্তন। ইহাতে ভাবশ্রোত ভ্রিধা বিভক্ত হইয়! প্রথরতা ও গভীরতা! 
হারাইয়াছে। সনেটটিও তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া না মিলটনীয় সনেটের 
পূর্ণ নিটোল গোঁলকত্ব লাভ করিয়াছে--ন! পেত্রারীয় সনেটের তাললল়- 
ব্যবচ্ছিন্ন উখান-পতনের বিচিত্রতা প্রাপ্ত হইয়়াছে। 

ইহা ছাড়। মিত্রাক্ষর-বিন্তাসে কতকগুলি দোষ দেখা যায়। কোনও 
কোনও সনেটে একই কথ৷ একাধিকবার ভিন্ন ভিন্ন চরণের অন্তে স্থাপিত 
হইয়াছে। কোথাও কোথাও শব্দের মিল, সমধ্বনি ছুটি ভিন্ন শবের 
সহিত নিম্পন্ন না হইয়া, সেই শবেরই পুনরুক্তির দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে। 
এ দোষ সর্ববদ1 সর্বত্র পরিহর্তব্-_-বিশেষতঃ সনেটে। “রজনীগন্ধা” নামক 
সনেটে রজনীগন্ধা কথার পুনঃপুনঃ আবৃত্তি সনেটের ভাব ও রচনা-গৌর- 
বের উপযুক্ত ' নয়-_গীতিকবিতাতেই ইহা! শোভা পায়। বস্তঃ না ভাবের 
সমাবেশে, ন! গঠন-ভঙ্গীতে, এই কবিতাটিকে সনেট বলা যাইতে পারে। 

এখানে একটি কথা উঠিতে পারে-কবিতার উৎকর্ষই সর্বাগ্রে জষ্তব্, 
নিয়মপরতন্ত্রতা। পরে । রচনার নিয়ম ত আর আগে হইতে উদ্ভূত হয় 
না। কবিতাঁবিশেষের স্থন্দর গঠন-প্রপালী, ও শিল্প-সৌষ্টবের আলোচন! 
হইতেই রচনার নিয়মাবলী নিরূপিত ও নিদিষ্ট হয়। এবং নির্দিষ্ট 
কোন একটি নিয়মের ব্যতিক্রম সত্বেও যদি কোনও কবিতা 
সর্ববাঙ্গ-হুন্দর উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়, তাহা! হইলে আমরা সে নিয়মের মর্ধ্যাদা 
রাখিতে বাধ্য নই। বরং সে নিয়মের ব্যতিক্রমই নৃতন নিয়ম হইয়া! 
'ধবাড়ায়। প্রমথ বাবুর কিন্তু এ কথা বলিবায় অধিকার নাই । কারণ, তিনি 
গোড়া হইতেই পেত্রার্কার আদর্শ ও নিয়মের অনুসরণ করিবার প্রকাশ্ঠ 
সন্কল্পে সনেট্‌ লিখিতে বসিরাছেন। এবং যেখানেই তিনি তাহার আদর্শ 
ও নিয়ম হইতে ব্চ্যিত হইয়াছেন__সেইখানেই তাহার সঙ্কল্প নষ্ট হইয়াছে, 
এবং রচনায় ও নানা দোষ দেখা দিয়াছে । 

'এএইখানেই সমালোচা পুস্তকের ক্রুটার তালিকা শেষ হইল। এখন 
আমর! পাঠকের সহিত প্রমথবাবুর কবিতা-পাঠের আনন্দ উপভোগ করিব। 
প্রবন্ধের গোড়াতেই আমরা প্রমথবাবুর স্বাতন্ত্য বা বিশেষত্বের উল্লেখ 
করিয়াছি। প্রধানত; এই বিশেষত্ব তাঁহার মানসিক দৃষ্বিতে। তিনি যে 
কোনও বিষয়ের আলোচন। করেন, তাহার বর্ণনায় ব! রহস্য-উদ্ভাবনে ধফতই কেন 
চিন্তার গভীরতা ঝ৷ প্রগাঢ়তা থাক্‌, তাহার ভিতর হাসির একটু আভাস, 

১ 


শ্রাবণ, ১৩২০ | " সনেট-পঞ্চাশত। ৩৫৩ 
পরিহাসের একটু জাল! দেখ! যায়।--তিনি জীবনের কোনও বিষয়কেই এত 
বড় মনে করেন না_এত প্রাধান্ত দেন না ষে, তাহার খাতিরে জীবনের 
অপর সকল বিষয়কে উপেক্ষা করা যাইতে পারে। সমাজ-সংসার, পাপ- 
পুণ্য, সুখ-দুঃখ, সকলই জীবনের অংশমাত্র, কোনটাই সমগ্র জীবন নয়। 
একের জন্য অপর কোনটিকে তুমি উড়াইয়া দ্রিতে পার ন1। তুমি যাহাকে 
এত বড় করিয়৷ দেখিতেছ, তাহার ভিতরেও ক্ষুত্রত্বের উপাদান আছে। 
তাই তাহার অনেক সনেটেই. তিনি গুরু বিষয় সকলকে লঘুভাবে এবং 
লঘু বিষয় সকলকে গুরুভাবে দেখিয়াছেন, এবং তীহার লেখনীর স্পর্শ 
এমনই লঘু__ততাহার ভাব ও ভাষার এমন একটি স্পর্শাতীত অনির্দেশ-ভঙ্গী 
আছে যে, তুমি ঠিক বুঝিতে পারিবে না, কোন কথাটি তিনি প্রশংসাকল্পে 
এবং কোন কথাটিই ব! অপ্রশংসাকল্পে বলিতেছেন । বিখ্যাত সমসাময়িক 
ফরাসী-লেখক /১181018 787০০এর মনের প্রকৃতি অনেকটা এই ধরণের । 

এই ভাব ও মনোভঙ্গীর উপযুক্ত সহায় তদুপযোগিনী ভাষ।! 'প্রবন্ধের 
প্রারস্তেই আমর! প্রমথবাবুর স্বাধীনতা এবং নির্ভীকতার বিশেষ উল্লেখ 
করিয়াছি। উপরের কথিত মনোদৃষ্টি ইহার স্পষ্ট এবং যথেষ্ট 'প্রমাণ। 
সমাজ ও ধশ্মমন্দিরের “আপনি-মোড়ল” প্রহরীদিগের ভয় তীহার হৃদয়ে 
কিছুমাত্র থাকিলেও তিনি তাহাদের অন্ততঃ মুখে স্বীকৃত, অশেষ ভক্তি ও 
শ্রদ্ধার বিষয় সকল সম্বন্ধে তীত্র বিদ্রপের সহিত লঘুভাবে লিখিতে সাহস 
করিতেন না। এবং সাহিত্যের এ শ্রেণীরই অন্তব্ধপ রথীদিগের “দরকারী 
ভাব আর সরকারী ভাষা”র উপর তাহার সামান্তমাত্র শ্রদ্ধা থাকিলে, 
শীহার অভিধান ও শব্দভাঁগার এত উদার ও বিস্তৃত হইত না। তিনি কোনও 
শ্রেণীর শব্দকেই নির্বাসিত করেন নাই। অভঙ্গকুলীন “সাধু” শবের সঙ্গে 
তিনি জাতিহীন “ইতর” শব্ধকেও এক পংক্তিতে বসাইয়াছেন। তাহাতে যে 
ভাষার শক্তি বাড়িয়াছে, কে তাহা অস্বীকার করিবে ?_ ভাষার জীবন শব্দে । 
যখন দেখিবে, শব্দ-সংখ্যায় গণ্ডী পড়িয়াছে, তখনই বুঝিতে হইবে, ভাষার 
জীবনীশক্তি রও হাঁস হইতেছে। রর 

কবির যে মনোধন্দদের কথা আমি উপরে উল্লেখ করিয়াছি, তাহা তাঁহার 
“বিশ্বরূপ”, “বিশ্বকোষ”, “বিশ্বব্যাকরণ” ও “আত্মপ্রকাশ” নামক কয়েকটি 
মনেটে বেশ স্থপ্রকাশ। বিশ্বরহস্থু লইয়া এক শ্রেণীর লোক এত উন্মত্ত 
ষে, তাহারা, জীবনকে জীবন বলিয়া উপভোগ করিষ্ে পায়ে না-_তাহারা 


৩৫৪ সাহিত্য । *.. ২৪শ বর্ধ, ৪ধ সংখ্যা ! 


অনুক্ষণ তর্ক রিতর্কে মত্ত। কবিকিন্ত বিজ্ঞের ন্যায় কল্পনা-স্থখে তাহার 

গুক্কপ্রান্তে লঘু আকর্ষণ দিয়া ঈষং হান্-রঞ্জিত-অপাঙ্গে বলিতেছেন,_ 
“বিশ্ব সনে দিনরাত শুধু বোঝ। পড়া, 
সমেত নয় ঘর করা, কর! সে ঝগড়া !” 

“তার চেয়ে” এস এই বিপুল বিশ্বে ছড়ান প্রক্ষি সকল টানিয়া লইয়া, 
“প্রতীক রচন। করি চিত্রিত সংক্ষিপ্ত, ৯ 
চতুর্দশ পদে বন্ধ চতুর্দশ লোক । 

কিন্ত মানবপ্রকৃতি এমন নয় যে, গোলকধাধার ভিতর মাঙগষ নিশ্টেষ্ 

হইয়। বসিয়। থাকিবে । “অন্বেষণ” নামক হুন্দর সনেটে কবি বলিতেছেন £__ 
আজিও জানিনে আমি হেখায় কি চা! 
কখনে। রূপেতে খুজি নয়ন-উৎসব, 
পিপাসা মিটাতে চাউ ফুলের আসব. 
কু বসি যোগাসনে, জঙ্গে মেখে ছাই ॥ 
কখনো বিজ্ঞানে করি প্রকৃতি যাচাই, 
খু'জি তারে যার গর্ভে জগৎপ্রসব, 

" পুজা করি নির্বিচারে শিব কি কেশব.__ 
আজিও জানিনে আমি তাহে কিব। পাট ॥ 
রূপের মাঝারে চ'হি অরূপ দর্শন | 
অঙ্গের মাধারে মাগি অনঙম্পর্শন ॥ 
খোজা জানি নষ্ট কর! সময় বৃথায়, 
দুর তবে কাছে অ+সে, কাছে যবে দুর । 
বিশ্রাম পায় না মন পরের কথায়, 
অবিশ্রান্ত খু'জি তাই অনাহত-হথর ॥ 
নবম দশম চরণে সহজ অথচ অর্থপূর্ণ স্বল্পকথায় ভাবপ্রকাশে কবির 
অসামান্য ক্ষমতা পাঠকগণ লক্ষ্য করিবেন । “অনাহত-হ্থর” 1₹€৪1১৯এর 
48011)6210,7016100193% অপেক্ষা সুন্দর | 
নিয়ে উদ্ধৃত “শিব” নামক সনেটে দেখিবেন, কবির "অন্বেষণ" ব্যর্থ 
হয় নাই £ 
রজতগিরিতে হেরি তব শুভ্রকায়া, 
, চক্র তব ললাটের চারু আভরণ, 
*.. তৰ কণ্ঠে ঘনীভূত সিন্ধুর বরগ,_ 
বিশ্বরূপ জানি আমি তব দৃষ্থামায়! | 


। আরশ, ১৩২০ ... সনেট-পঞ্চাশহ। ৩৫৫ 


যার ক্ষস্তি চরাচর। সে ত তব জায় । 
নিজদেহে করিয্লাছ বিশ্ব আহরণ, ' 
তাই হেরি কৃত্তি তন চিত্র-আবরণ,-_ 
জীবনের আলোল্লিষ্ট মরণের ছায়া! ! 
তোমার দর্শন পাই মুক্তিমান মন্ত্রে 
যক্রসরে বাধ! যাহা হৃদয়ের তন্ত্র ॥ 
সেইরূপ রেখে দেব ভরিয়া নয়নে, 
শিবদুত্তি হেরি বিশে, দেহ এ ক্ষমত| | 
ধরিতে পারি না আমি নোত্রে কি"ব! মানে, 
আকারবিহীন কোন বিশ্বের দেবতা ॥ 

যে দেশের শান্ব-িক্ষা হইতেছে-_ 
“যেনোপায়েন দেবেশি লোক: শ্রের সমশ্মতে। 
দেব কাধাং ব্রন্ধজ্ে, রিদং ধর্ম সনাতনম্‌, 1” 


সে দেশের কবি যে বিশ্বতরষ্টার স্থপ্টি-বিশাল বিরাট শিবমৃদ্ঠি বিশ্বময় দেখি 
বেন, তাহ1 আশ্চর্য্য নয-_ন। দেখাই আশ্চর্য্য । 
“মৃস্কিল-আসান” সনেটে কৰি দেখা ইয়াছেন, শিবদর্শন সার্থক হইয়াছে ২__ 


আজিও নিরাশ। বুকে চাপালে পাষাণ 
কানোতে ন। পশে মোর ছুনিয়ার হাল! । 
হৃদয়ে ফকির জপে “'লা-আল্লা-ইলাললা”, 
আকাশেতে শুনি বাণী “মুক্ষিল-আসান” । 
কিন্ত লগ্ন হারাইলে ভাক্তও জন্মিবে না, এবং দেবদর্শনের ফল- 
লাভও হইবে না। 
“কতদিন। কত দেশে, কত শত ভোরে, 
অস'থা ফুলেতে ভর! কন্ত ফুলবনে " 
ফিরেছি অলসভাবে-_-একা। আনমনে,-_ 
তুলিনি পুজার লাগি কিন্তু সাজি ভরে ॥ 
কতদিন। কত দেশে--সারা নিশি'ধরে? 
থেকেছি বসিয়। আমি মন্দিরের কোণে. 
হিগ্ধ দৃষ্টি কত শত দেবতার সুনে, 
করিনি প্রণাম কিন্তু জুড়ি' হই করে।॥ 
আগে শুধু করে গেছি এই সব ভুল। 
এখন দেবত। কোথা, কোথা সেই ফুল। 


৩৫৬ সাহিত্য । .. ২৪শ বর্ষ, ৪র্ঘ সংখা। 


নিয়লিখিত সনে মানবজীবনের একটি পরিচিত নিষ্ঠর বিড়ম্বনার 
মর্বস্পর্শী করুণ চিত্র £-_ 

“প্রতিমা গড়েছি আমি প্রাণপণ করি। 

আধারে আবৃত কত বুজে গুপ্ত খনি, 

এনেছি তারার মত জোতিন্য় মণি )-- 

রত্ব দিয়ে দেবীমৃত্তি গড়িবার তরে । 

শ্রটিকে গড়েছি অক্ষ নিশিদিন ধরে. 

পরায়েছি শ্ঠাম শাটী মরকতে বুনিঃ 

রক্তবিন্দু পার ছুটি হছলোহিত চুনি 

বিনান্ত করেছি আমি দেবীর অধরে ॥ 

প্রজ্বলিত উন্্রনীলে খচিত নয়ন। 

প্রান্তে লগ্ন প্রবালেতে গঠিত শ্রবণ, 

মুক্তা-নির্টিত যুগ ঘন-পীন-স্তন, 

হ্ুকঠিন পঞ্মরাগে গঠিত চরণ ! 

অপুবন গুন্দর মূর্তি কস্ট অচেতন,-_ 

ন। পারি পুজিতে কি"বা দিতে বিসর্জন ! ঁ 
আমরা আমাদের যথাসর্ধন্ব দিয়া, দেহপাঁত প্রাণপাত করিয়া, কত যত্ব 
৪ আদরে আমাদের সাধ এ আশাকে গড়িয়। তুলি_ কিন্ত হায়! যখন 
চেষ্টার শেষ অস্কে উপস্থিত হই, তখন যাঁহা চাহিয়াছিলাম, তাহা কোথায়? 
যে জন বা যে বস্ত পাইবার জন্য প্রাণান্ত প্রয়াসে__জীবনসর্বস্বণান, তাঁহাকে 
ত পাইলাম নাঁ_অথচ যাহাকে সর্বস্ব দিয়াছি, তাহার চিন্তাই বা কি 
করিয়া ত্যাগ করি। 

প্রায় সমন্ত সনেটগুলি এমন হ্ুন্দর যে, উদ্ধৃত করিতে গেলে সমস্ত 
পুস্তক উদ্ধৃত করিতে হয়। ইহাতে কেবল একমাত্র আপত্তি, স্থানাভাব ৷. 
সনেট্গুলি কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত । আমরা তাহাদের শ্রেণী- 
নির্দেশ, করিয়া এবং অক্পবিস্তর পরিচয় দিয়া ক্ষান্ত হইব। 

গ্রন্থের. প্রারস্তে চারিটি সনেটু সংস্কৃত সাহিত্যের চারি জন খ্যাতনামা! কবির 
উপর লিখিত। যদিও তাহাদের অর্থসংগ্রহ এবং লৌন্দর্ধ্য-উপভোগের 
জন্ত সেই সকল কবিদের গ্রস্থাবলীর সঙ্গে পাঠকের পূর্বপরিচয় কিয়ং- 
পরিমাণে আবশ্তক, কিন্তু তাহারা এমন সরল সাধারণভাবে লিখিত যে, 
পাঠে সকলেই তাহাতে মুদ্ধ হইবেন। “ভাস” ও “জয়দেবে”র উপর ছুটি সনেটে 


আবণ, ১৩২০ । সনেট-পঞ্চাশৎ | ৩৫৭ 


পরম্পরের কাব্য-প্রক্কতির বিভিন্নতা দেখান হইয়াছে। এতদিন আমর! 
ভাসের নামমাত্র শুনিয়া আসিতেছিলাম, সম্প্রতি. তাহার কাব্যাবলী 
আবিষ্কৃত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে । ভাস সম্বন্ধে কৰি বলেন: 

শুদ্ধ সুরে গেয়েছিলে প্রসন্ন বিভাস, 

পরিষদ ছিল তব মহা'প্রাণ আর্ধা | 

সে যুগের কবিমুখে ছিল না উচ্চার্মা 

বৃন্দাবনী প্রণয়ের গদগদ ভাষ ॥ 

সবাধায়-পবিভ্র তব শূর-মুখ-বাণী। 
সরাগিণী অরোগিণী তব বীণাপাণি ॥ 
“চোর কবি” নামক সনেট্টি সমুদয় না তুলিলে গ্রস্কারের উপর অন্ঠায় 
করা হয়। কিন্তু স্থানাভাবে যষ্ঠকটিমাত্র উদ্ধত হইল £__ 

সেই রক্তপুষ্পে করি শক্তি-আরাধনা, 

করেছিলে মশানেতে নায়িকা-সাধন৷ ! 

দিয়েছিল দেখ! বিশ্ব বিছ্যা-রূপ ধরি ; 

কনকচম্পকদামে সর্ধবাঙ্গ আবরি, 

ঠপ্তেখিত।, শিথিলাঙ্গী, বিলোলকনরা. 

প্রমাদের রাশি সম অবিদ্যা-সুন্দরী ৃ 

কোনও চিত্রকরের তৃলিকায় এমন সুন্দর লেখা কি সম্ভবপর? তুমি 
স্থপ্তোখিতা, শিথিলাঙ্গী, বিলোলকবরীর ছবি ফলাঁইতে পাঁর। কিস্কু কোন 
বর্ণের অজানিত মহিমা দ্বারা-_কোন দেহভঙ্গী এবং দৃষ্টিভঙ্গীর নাট্য- 
কৌশলময় রেখ।ণাতে “প্রমাঁদের রাশি সম অবিদ্া-ুন্দরী”কে আকিবে ? 
মিপ্টনের 40921107৩৯৪ 1511” মনশ্চক্ষে যে ছবি আঁকিয়া দেয়, কোন্‌ 
বর্ণে তাহা প্রতিফলিত করিবে ?বর্ণ ও রেখার অপেক্ষা শব্দের ব্যঞ্জনা- 
শক্তি অশেষ গুণে অধিক। বের শক্তি অসীম । “শব বর্ষ” | প্বসন্ত- 
সেনা” ও “পত্রলেখা"র পুশ রসাম্বাদনের পক্ষে, পূর্বে “মৃচ্ছকটিক” এবং 
«“কাদম্বরী”র পরিচয় আবশ্তক । এই দুই সনেটে উক্ত ছুইটি সুন্দর কাব্যের 
মধুময়ী ছুটি পাত্রী, কবির স্থতিময়ী কল্পনাম্পর্শে মধুরতররূপে প্রতিভাত । 
“বসন্তনেনা”য় কিন্তু সনেটের কোনও নিয়মই বুক্ষিত হয় নাই। “পত্র- 
লেখা” আরস্তেই চিত্ত আকর্ষণ করে। 
“অষ্টাদশ বর্যদেশে আছে! পজ্জলেখা”__ 

আমরা: খন তাহাকে প্রথম দেখি, তখন তাহার অষ্টাদশবর্ষপরিমিত 


৩৫৮ সাহিত্য । ২৪শ বর্ষ, ৪ধসংখা1। 


যৌবন। তাঁর পর আর কোনও সংবাদই পাই না। স্থৃতরাং হখনই তাহা- 
কে মনে পড়ে, তখনই তাহার সেই অষ্টাদশ বর্ষের উজ্জ্বল যৌবন-মাধুরী 
হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। যে ভূভাগে অষ্টাদশবর্ষ নিত্য বিরাজিত-_“যৌবনাস্তং 
বয় যন্মিন্*__“পত্রলেখা” সেই দেশের নিত্য অধিবাসিনী। 

“রজনী-গন্ধা” ছাড়া ভিন্ন ভিন্ন ফুলের উপর লিখিত সনেট্গুলি বিচিত্র 
কল্পনার বর্গগৌরবে এবং অভিনব ভাবের অক্ুত্রিম সৌরভে ফুলেরই মত 
সুন্দর । সকলগুলিই কবির সুস্ম রসাহ্নভবশক্তির পরিচায়ক_ত1 “ফুলের 
নবাব” এবং “নবাবের ফুল” গোলাপেরই উপর, বা “রতিভর তনু” কাঠ 
মল্লিকারই উপর লিখিত হউক! তন্মধ্যে “ধুতুরার ফুল” বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য । এমন অনেক বন্ধ বা বিষয় আছে, যাহাদের ভিতর আমর! 
সাধারণতঃ উপভোগ্য কিছুই দেখিতে পাই না, কেবল বিশেষ মনোধর্ম্- 
বিশিষ্ট কবিগণ-1১০৫ ব। 19810618110 অসাধারণ কল্মনাবলে এবং ক্‌জ্ব 
অনুভবশক্তির প্রভাবে তাহাদের প্রচ্ছন্ন সৌন্দর্যা দেখিতে পান, এবং সেই 
সকল বস্ব বা বিষয়কে আমাদের পরিচিত উপভোগ্য বস্্ব বা বিষয়ের 
সহিত অচিন্তযপূর্বব ভাবন্ুত্রে গীখিয়া দিয়া সাধারণ মাঁনবচ'ক্ষে এই লুকাঁন 
সৌন্দধ্যকে বিকশিত করিয়৷ দেন, এবং একটি অভিনব আনন্দের স্যষ্ট 
করেন। ধুতুরার ফুলের “গন্ধ হলাহল” নৃতন উপভোগের বিষয়। 

রাগরাগিণীর উপর লিখিত সনেট্গুলিও ফুলের সনেট্সমূহের ন্তায় 
সমান উৎকর্ষপ্াপ্ত। তন্মধ্যে “পুরবী”, বিশেষত্বে “ধুতুরার ফুলে”র তুলা- 
প্রকৃতি। 

“পরিচয়ে” প্রকৃত প্রেমের একটি বিশেষ ধশ্ম বণিত হইয়াছে । প্রেমের 
গভীর এবং প্রগাঢ় অনুভব হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে পূর্ববস্থতি আহরণ 
করিয় প্রেমপাত্রকে পূর্বজন্মের সহিত গীখিয়া দেয়। প্রেমিক কোনও মতেই 
বিশ্বাস করিতে পারে না যে, প্রেমের পাত্রের সহিত এই জন্মেই তাহার 
প্রথম পদ্বিচয়। যে প্রেম এখন সমস্ত জীবন__সমন্ত অস্তিত্বকে ব্যাপ্ত এবং 
পূর্ণ করিয়! রাখিয়াছে, তাহা৷ যে পূর্বে একেবারে ছিল না, তাহার কল্পনাই অস- 
ভ্তব। প্রেমিক হৃদয় তাই গভীর এবং প্রগাঢ় অনুভবের উন্মাদনায় 


গায়িয়া উঠিয়াছে- 
তোমা সনে ছিল জানি পূর্ববপরিচয়-_ 
মন কিন্তু যুগস্থতি করে না সঞ্চলন। 


শ্রাবণ) ১১২। সনেট-পর্চশাশৎ। . ৩৫৯, 


রবীন্দ্রনাথ গায়িয়াছেন-_ 
তোমারেই যেন ভালবাসিয়াছি শতরূপে শতবার 
জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবার | 
এবং পূর্বজন্মে অবিশ্বাসী খ্রীষ্টান কবিও গাক্ষিয়াছেন £_- 
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“উপদেশ” নামক সনেটে প্রমথবাবু “প্রিক্নকবি” এবং “বড়কবি” হইবার 
ছুরাশাঁয় “উদ্বাহু-বাঁমন”দিগকে তীব্র বিদ্রপের কশাঘাতে চিহ্নিত-পৃষ্ঠ করিয়। 
দেখাইয়া দিতেছেন £-_ 
কবিতার জন্বস্থান কল্পনার দেশ, 
সে দেশ জানে ন! কিন্ত মোদের ভূগোল; 
নতোর সেখানে নেই কোন গণ্ডগোল,__ 
দেহ নেই সেই দেশে, শুধু আছে বেশ। 
পরবর্তী সনেটের বর্ণিত “ন্বর্ণলঙ্কা” মেইবূপ একটি কল্পনার দেশ । সেইখাঁনে, 
লীন হয়ে শ্রিয়া-অঙ্কে, স্বর্ণ পাঁলক্কে, 
কলঙ্কের মত রই জড়ায়ে শশাঙ্কে ! 
পব্যর৫থজীবন” নামক বিজ্রপাত্মক সনেটটি সাধারণ বাঙ্গালীবাবুর সুন্দর ছায়া-' 
চিত্র, 511070066০- 
আমরা “রজনীগন্ধ।” সনেটের অপ্রশংস৷ করিয়াছি । অনেকট। সেইরূপ 
ভঙ্গী এবং ধরণে লিখিত হইলেও “ভুল” নামক সনেটটি ভাব ও রসের 
মহিমা ও মোহিনীতে অতুলনীয় £__ 
ভাল তোমা বেসেছিমু। মিছে কখা নয়। 
যে দিন একেলা! তুমি ছিলে মোর সাথী, 
ৰকুলের তলে বসি, মনে মন গাখি ।__- 
বকুলের গন্ধ বল কতদিন রয় ? 
সে দিন পৃথিবী ছিল অন্ধকারময়, 
মন মেঘে ঢেকেছিল নক্ষত্রের বাতি, 
সে তিমির চিরেছিল বিছ্বাৎ-করাতি 1. 
বিদ্বাতের আলো! কিন্তু কতক্ষণ রয় ? 
সা--১১ 


৩৬৪ সাহিত্য। ২৪শ বর্ষ) ৪ধ সংখ্যা। 


স্বপ্ন মোরা ভুলে বাই নিজ্রা। গেলে টুটে, 
সাদা চোখে সব দেখি নেশ! গেলে ছুটে ॥ 
নিভানে! আগুন জানি হবলিবে না আরঃ 
মনে কিন্তু থেকে যায় স্থতিরেখা তার।_ 
হৃদিলগ্ন আমরণ পারিজাত-হার | 
হায়ের তুল শুধু জীবনের সার ! 
প্রবন্ধ নিতান্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে। এখন মোটের উপর প্রমথ- 
বাবুর কবিতা ও রচনা-শক্তির সম্বন্ধে ছুই একটি কথা বলিয়া সমালোচনার 
উপসংহার করিব। তৎপূর্ধে আমাদের একটি নিবেদন আছে। এই প্রবন্ধে 
অনেক সনেটের বিশেষ উল্লেখ হইল না, তাহাতে পাঠকগণ এমন ভাবিবেন 
না, তাহারা কোনও অংশে উদ্ধৃতগুলির অপেক্ষা হীনগৌরব । 
কবিতার যে তিনটি লক্ষণ মহাকবি 11107. চিরকালের জন্য অভ্রান্ত- 
রূপে নির্বাচন করিয়াছেন--১£7৪1১1৩ ( সরল )--591938085 ( স্বতন্ত্র) এবং 
1101)83510750. (আবেগময় ), এই তিনটি লক্ষণই প্রমথ বাবুর সনেট- 
গুলির মধ্যে দেখিতে পাই। তীহার ভাষ! এবং ভঙ্গী যারপরনাই সরল 
এবং সহজ । তাহার ভাব যেমন অরুত্রিম, পূর্ণ এবং পরিণত, তাহার 
ভাষাও সেইরূপ সরল, প্রাঞ্চল, এবং বাহুল্যহীন। তীহার সনেটগুলির ভিতর 
অম্পষ্ট বা জটিল কিছুই নাই। দ্িবালোকের ন্যায় সকলই স্পষ্ট- প্রত্যক্ষ । 
তাহার কবিতা $৫758০এ৯ অর্থাৎ: শরীরী, রূপ-রস-বিশিষ্ট, ধরিবার এবং ছুই- 
বার_-কেবল অপরিণত ভাবের কুজ ঝটিকা নয়। এবং 3858358079--সমস্তই 
প্রবল ভাবের প্রেরণায় উদ্দীপ্ত । পাঠক দেখিবেন, প্রমথবাবুর এমন কোনও 
কবিত। নাই--তিনি এমন কোনও শব্বই ব্যধহার করেন নাই, যাহ! রূপ- 
রস-হীন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন :_ 
হৃদয়ে জন্মিলে মোর ভাবের অস্কুর 
উঠে না তাহার ফুল শুন্তেতে ভুলিয়ে |” 
“নাহি জানি অশরীরী মনের স্পন্দন ।” 
“বাণী বার মনশ্চক্ষে ন। ধরে আকার 
, ' তাহার কবিতা! শুধু মনের বিকার । 
এ কথা পণ্ডিতে বুঝে, মূর্ধে লাগে ধন্ধ ।” 
শুধু পণ্ডিতে নয়_উন্লেখযোগ্য সকল-কবিই-_1101801 হইতে, ১৬110191007 
পর্যন্ত এবং বান্সীকি হইতে অক্ষয়কুমার পর্যন্ত কার্যযতঃ তাহাদের কাব্যে 


করি 


০ _.. সনেট-পঞ্চাশৎ । | ৩৬ 


এ কথার সমর্থন করিয়াছেন। এই "অশরীরী মনঃস্পন্দনে্র আভিশয্য হেতুই 
রূপ-রস অর্থাৎ 56175800191)555এর অভাবে চ0767507এর কবিত। সাহিত্যে 
আদর পায় নাই। রহন্যের বিষয় এই যে, সম্প্রতি আমাদের দেশে এমন 
এক সম্প্রদায় আবিভূতি হইয়াছেন, যাহারা! এতই নিরাকার-পরায়ণ এবং অরূ- 
পের পক্ষপাতী যে, তাহারা সাহিত্যে 5705001915559 কেন, 56196এর 
গন্ধ পাইলেই ক্ষেপিয়া উঠেন । বোধ হয়, এই সাধু-সম্পরদাঁয ৪8619710113 এবং 
55/5881১ এই ছুই কথার অর্থ-রিভিন্নতা সন্বদ্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। 

কবির কাধ্য শব্ধ এবং বাক্য লইয়া। এখন দেখ! যাক, প্রমথবাবুর এ 
বিষয়ে সৌভাগ্য কিরূপ। অসাধারণ প্রতিভা-সম্পন্ন কবি এবং মনীষী 
001211058 বলেন,-3000 11096 15 13709617 ৮0109 17) 000911 
19701১0 79140০35 £০9০৭ ৮০156 1501) 77051 1১701১61 /01058 118 
(10০10010967 1১15০০8.--উপযোগী শবের যথাস্থানে সংস্থানই ভাল গগ্য-_ 
সর্বাপেক্ষা! উপযোগী শবের যথাস্থানে সংস্থানই ভাল,পন্য | এখন শব্দ 
এবং শব্ব-সমষ্টি, বাক্যের উপযোগিতা কিসে ?- ব্যগ্রনায়। অর্থাৎ, শব্দ এবং 
বাক্যের আভিধানিক অর্থের অতিরিক্ত আভাসে। গগ্যের পক্ষে ইহা! অতি- 
মাত্বা। পদ্যে আমরা চাই প্রাঞ্চল বিবৃতি! তৎপক্ষে পরিমিতার্থ শব 
এবং বাক্য আবশ্তক। আমি এমন বলিতেছি না যে, গন্ঠে ব্যঞকনা-শক্কি- 
বিশিষ্ট শব্দ এবং বাক্যের প্রবেশ-নিষেধ। ইহার বাহুল্যই গঞ্ঠের হীনতা-জনক । 
তাহাতে গগ্যের প্রাঞ্জলত। নষ্ট হইতে পারে। তবে যে গন্ঠ প্রবল ভাবের 
আবেগে উন্দীপ্ত__অর্থাৎ যে গন্য নিজের সীমানা! অতিক্রম করিয়া পদ্যের 
সীমানা আক্রমণ: করে, সে গগ্ভে ব্যপ্ধনা-শক্তি-বিশিষ্ট শব এবং বাক্য 
আপনা-আপনিই আসিয়া পড়ে। শব্ষের আর একটি শক্তি, প্রকৃতির 
সৌন্দর্যে যে অব্যক্ত ইন্দ্রজাল বা মোহিনী আছে, তাহাকে প্রতিফলিত 
করা। এই অব্যক্ত ইন্দ্রজালকে ভাষায় আয়ত্ত এবং ব্যক্ত করাই কবির 
কাধ্য। একটি ভাবের জন্য-একটি বিষয়ের অক্কন-উপযোগী-_একটিমান্র 


অদ্বিতীয় কথাই আছে-_যাহার সংস্পর্শে প্রপয়িনীর “চুম্বনের স্তায় (৮১৩ 
৪1141550105 17১61০৩৭) ভাব জাগিয়া! উঠে। এইক্ধপ কথা- 


* নির্বধাচনে অদ্ভুত ক্ষমতা আমর! দেখিতে পাই-_বিস্ভাপতি এবং অপর 


ছুই একটি বৈষ্ণব কবিতে-ভারতচন্জে এবং রবীন্দ্রনাথে। গ্রমথবাবুর অনেক- 
গুলি সনেটেও এই শবাসম্পদের নিদর্শন পাই। 


৩৬২ সাহিত্য । ২৪শ বর্ষ, ৪র্ঘ সংখা! ' 


আবার শব অপেক্ষ! সবরের ব্যগুনা-শক্তি অনেকগুণে অধিক। ভাব 
বা অনুভবের আবেগ ও গভীরতা, যাহা ভাষায় অপ্রাপ্য-_স্থরের অপৌরুষেয় 
মহিমায় তাহ! অনাঁয়াসলভ্য ৷ শ্রেষ্ট কবিদিগের স্থুর-সম্পদ আশ্চর্য্য । বিষ্া-' 
পতির “সথিরে কি পুছমি অনুভব মোয়”--এই কয়টি সামান্য কথার প্রকাশ- 
শক্তি সামান্য, __কিন্ত ইহাদের ভিতর যে স্থরের অসামান্য আবেগ আছে-- 
তাহাতে অন্থভবের আবেগ পূর্ণ প্রকাশ পাইয়াছে। কয়টি কথার আকুল 
স্বরে আমর! প্রেমবিহ্বল-হ্বদয়ের অশ্রময়ী আকুলত| আমাদের নিজ হৃদয়ে 
অনুভব করি। যে প্রেম জীবন মরণকে আত্মসাৎ করিয়৷ রহিয়াছে-_ 
যাহার উল্লেখমাত্র হৃদয় বিবশ- নয়নপত্র আর্দ্র হয়,__-সেই প্রেমের করুণ-চিত্র 
আমাদের চোখের সক্সুখে জাগিয়া উঠে। পাচটিমাত্র কথা। কিন্ত এমন 
অশ্রসিক্ত পদ আর দ্বিতীয় কোথায়? 

প্রমথবাবুর রচনার আর একটি বিশেষত্ব এই যে, তাহার কবিতায় এমন 
অনেক কথ! পাওয়! যায়, যাহ। প্রবাদ-বচনের ন্যায় শাণিত-_সংক্ষিপ্ত এবং 
জীবনের অনেক বিষয়ে লাগাইবার উপযোগী-_যাহাকে 91276. 47010 
00760157706 110০--জীবন-ঘটিত ব্যাপারের আলোচনা বলেন, এবং 
প্রকৃত সাহিত্যের লক্ষণ বলিয়া! নির্দেশ' করিয়াছেন। এ বিষয়ে সেক্ষপীয়ার 
এবং কালিদ্াসের অসাধারণ সৌভাগ্য । তাহাদের নীচেই পোপের নাম কর৷ 
যাইতে পাঁরে। প্রমথবাবু- নিজেই বলিয়াছেন, ভাষার এই চুট্‌কি সম্পত্তির 
দিকে তাহার আন্তরিক টান £- 

আজ তাই ছাড়ি যত গ্রুপদ ধামার, 
 চুট[কিতে রাখি যত আশা ভালবাস! । 

প্রমথবাবুর পুজকে আমর! উচ্চ প্রতিভার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ 
এবং বিস্তারিত সাহিত্যান্শীলনের পরিচয় পাই। প্রতিভার প্রেরণার সঙ্গে 
সঙ্গে শিক্ষার এবং ললিতকলাচ্চার প্রণোদনা দেখি । তিনি স্বভাব-কৰি 
_তীহার নিজের খাটা বাঙ্গালায় "জাতকবি”--হইলেও কেবলমাত্র 
বাগদেবীর "ভর” লইয়া না থাকিয়। নিজের স্বাভাবিক শক্তিসমূহকে বিস্তর 
অন্থণীলনে কর্ধিত করিয়াছেন । তাহার কবিতার স্থন্দর কলাসৌষ্ঠব এই 
অনুশীলনের ফল। তিনি কবি এবং--১1১-_-কলানিপুণ। এবং উহারই 
বলে “সনেট্-পঞ্চাশৎ” তাহার প্রথম পুস্তক হইলেও, তাহাতে আমরা শিক্ষা- 
নবীশের অনুচিকীর্যা,, অসম্পূর্ণতা, বা অক্ষমতা কোথাও দেখিলাম না । 


শ্রাবণ; ১৩২০। সহযোগী সাহিত্য ॥ - ৩৬৩ 


সমস্তই পাকা হাতের লেখা । শ্রেষ্ঠ কবিদিগের রচনার স্ঙ্গে বু এবং 
বহুকালব্যাপী পরিচয় থাকার দরুণ ললিতকলার সকল অঙ্গই তাহার 
স্থপরিচিত। লিখিতে বিয়া তাহাকে আদর্শহীন হইতে বা আদর্শের জন্ত 
হাঁতড়াইতে হয় নাই। বিস্তারিত সাহিত্যচ্চার ফলে যে কলাসৌন্দর্ধ্য 
অতর্কিতভাবে তাহার হৃদয়ে গভীর অঙ্কপাত করিয়াছে, তাহাকে তীহার 
সাহিত্যিক “সংস্কার” বল! যাইতে পারে। এই সংস্কারপুষ্ট  প্রতিভাবলে 
তাহার সনেট্গুলি, কল্পনাসম্পদে__ভাবপ্রকাশে-_ভাষা! ও ভঙ্গীগৌরবে এবং 
শ্রুতিমাধুর্ষ্যে এক রবিবাঁবু ছাড়া সমসময়িক কোনও কবির রচন। অপেক্ষা 
হীনপ্রী নহে। 

্রপ্রিয়নাথ সেন। 


সহযোগী সাহিত্য | 
মহানির্ববাণ তণ্র । 


আর্থার এভালন্‌ (-87110)4১521000) লাম দিয়! কলিকাতার এক জন বিচার- 
পতি মহানিববাণ তগ্গের ই'রেজী অনুবাদ ও বাখ্া। প্রকাশ করিয়াছেন | তত্ত্র-তত্ব 
নাম দিয়। ইনি আরও একখানি উপাদেয় গ্রন্থ বাহির করিতেছেন । গ্রন্থকার যখন 
স্ব-পরিচয় প্রকাশ করিহে অনিচ্ছ,ক, তখন আমরাও তাহার বি-নামার অবগঠঠন মোচন 
করিব নাঁ। তবে তিনি যে এক জন মমস্বী ও মনীষী ইংরেজ? তাহা! আমরা মুক্তকণ্ঠে 
বলিবই | তাহার অনুদিত মহানির্ববাণ তন্ব ইংরেজী ভাবায় রচিত হইক্লাছে, বিলাতের 
এক জন প্রসিদ্ধ প্রকাশকের সাহাযো প্রকাশিত হইয়াছে | আমাদের মনে হয়, অতঃপর তাহীর 
এই ছুইথানি পুস্তক বিলীতের বিদ্বজ্জনসমাজে একটা ভাব-বিপ্রব ঘটাইবে । ইউ- 
রোপের বিদ্র্গ তন্বের আদর করিতে আরম্ভ করিলে, হয় তপরে তম্থের সাধন-স্থান এই 
বঙ্গদেশেও উহার আবার আদর বাড়িতে পারে ! 

লেখক মহানির্বাণ তন্থের যে ভূমিকাটি লিখিয়াছেন, তাহা! পাঠ করিয়া সত্যই 
আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হ্ইয়াছি। আমরা পুর্বে কখনও ্বপ্পেও' ভাবি নাই যে, 
আধুনিক হরীষ্টান ইংরেজ তন্ত্র সাধন-হত্ব। মন্্-মহিমা, বটচক্তুতেদ প্রভৃতি 
বাপার সকল এতটা! বুদ্ধির আয়ত্ত করিতে পারিব্রেন । বিশেষতঃ তন্ত্রের সাধনতন্ব 
বুঝা বড়ই কঠোর তপস্যা-সাধয | আমাদের ক্ষুত্র বুদ্ধি অনুসারে আমরা তন্ত্রতত্বের যত- 
টুকু ধারণা করিতে পারিয়াছি তাহারই বলে ইহা জোর করিয়। বলিতে পারি ষে, 
মান্তবর আর্থার এভালন্‌ তন্ত্রের অনেক গোপা ও গুহা তত্ব অনেকট। বুঝিতে পারিয়া- 
ছেন | মহানির্র্বাণ তত্ত্বের ভূমিকায় যে সকল কথা চিনি পরিষ্কার করিয়া বলিতে 


৩৬৪ সাহিত্য । ২৪শ বর্ষ, ৪র্ধসংখ্য।। 


পারেন, নাই, তাঙার জন্ত তন্থতন্বের বরাত দিয়াছেন ; কাজেই মনে করিতে হয় যে, 
তাহার রচিত, এখনও অপ্রকাশিত, তন্ত্রত্বে তন্ত্রের সকল ব্যাখ্যান-যোগ্য বিষয়ের বিশদ 
ব্যাখা থাকিবে ; হ্ৃতরাং আমরা লেখকের নিকট তস্বের পূর্ণবাখ্যান প্রত্যাশা করিতে 
পারি। যাহা হউক, তিনি যে মহানির্বাণ তন্ত্রের ইংরেজী সংস্করণ বাহির করিয়াছেন, 
তজ্জন্ত আমরা তাহাকে শত ধন্তবাদ করিতেছি । 

এক সময়ে বাঙ্গাল! দেশে মহানির্ব।গ তন্ত্র একটু প্রচলন হইয়াছিল | কলিকাতার আদি 
্রান্মসমাজ ছাপাখানা হইতে, পণ্ডিত আনন্দচন্ত্র বেদাস্তবাগীশের সম্পাদনে, মহাঁনির্ব্বাপতন্ত্র 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় | রাজ! রামমোহন স্বয়ং তাশ্থিক ছিলেন, নিজে শৈব বিবাহ 
করিয়াছিলেন, এবং তন্ত্রউপাসনা করিতেন | তাহ|র গুরু স্বামী হ্রিহরানম্দ এক জন সিদ্ধ 
পুরুষ বলিয়। পরিচিত ছিলেন। মহানির্ববাণ তন্ত্রকে ব্রাঙ্গদমজের ধর্মগ্রন্রূপে প্রচ ত করিতে 
তিনি চেষ্টা পাইয়াছিলেন | ব্রান্ধ-সমাজের মন্ত্র ও পদ্ধতি এই তন্ত্রের ব্ন্ধ-দীক্ষা। হইতে গৃহীত। 
পরবর্তী ব্রান্গগণ স্ত্রীষ্টান ধর্মের অমুচিকীর্যা-বশে কতকটা আত্মহারা হইয়। রাজ। রাম- 
মোহন প্রদশিত পস্থা' ত্যাগ করিতে বাধা হইয়াছিলেন , তবে মহানির্্বাণতন্ত্োক্ত 
্রহ্স্তোত্র তাহাদের মধ্যে অনেকেই এখনও আবৃত্তি করিয়া থাকেন। ইংরেজী সভাত৷ এবং শিক্ষার 
অতিবিস্তারের প্রথম যুগে তন্ত্রের নিন্দায় বাঙ্গালা দেশ পূর্ণ হইয়াছিল | বাঙ্গালার স্থধী- 
সমাজে তন্ত্রের হুখ্যাতি কেহ. করিতে পারিত না। এমন কি, যাহারা হিন্দু বলিয়া 
নিজেদের পরিচয় দিতেন, ভাহারাও প্রকাণ্তত; তগ্র-সিদ্ধাস্তের সমর্থন করিতে পারিতেন 
না। তখনও বাঙ্গালায় বড় বড় তান্ত্রিক সাধক ও পগ্ডিত বিদ্কমান ছিলেন । তীহা- 
দের সাহাষো তত্ত্রতন্ব সাধারণো ব্যাখ্যাত হইতে পারিত। কিন্তু তখন শিক্ষিত 
বাঙ্গালী ব্ীষ্টানী সভাতায় বিমুঢ়, নিজেদের পৈতৃক সম্পত্তির কি আছে, কি নাই, 
সে অনুসন্ধান করিবার অবসর কাহারও ছিল না; বিশেষতঃ তন্ত্রের আলোচনা! করিতে 
হইলে তখন বিহজ্জনসমাজে নিন্দাহ? হইতে হইত ! কেবল পুণাপ্নোক মহারাজ স্যর 
যতীন্মোহন ঠাকুর বাহাছুর বৃদ্ধ পণ্ডিত জগন্মোহনের সাহায্যে ছই তিনখানি বহি 
প্রচার করিয়াছিলেন । তাহার পিতৃনামে প্রকাশিত হর-তত্ব-দীধীতি বঙ্গীয় পণ্ডিতবর্গের মনীবা- 
জাত অপূর্বব কীর্তি বলিয়া এখনও পরিচিত । বৃদ্ধ পণ্ডিত জগম্মোহন মহানির্ব্বাপতন্ত্রেেও 
একখানি ব্যাখ্যা-পুস্তক বাহির করিয়াছিলেন । তন্ত্রের এবংবিধ আলোচনা তখনও বাঙ্গা- 
লার বিহ্জনসমাজের অংশবিশেষের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। বাম! ক্ষেপা, কভেডর স্তাংটা 
বাবা, স্বামী সদানন্দ প্রভৃতির পরিচয় এক! মহারাজ! সার যতীন্্রমোহন গ্রহণ করিবার 
চেষ্টা করিয়াছিলেন | বাঙ্গালার শিক্ষিতসমাজ বিশে পাগলা; বিশ্থু চীড়ালনী প্রমুখ 
দাধকগণের প্রতি উপেক্ষা এবং অবহেলাই প্রদর্শন করিতেন । বাঙ্গালা এখনও তন্ত্র 
শাসিত ; এখনও বাঙ্গালাঁর হিন্দুসমাজ তাস্ত্রিকী দীক্ষ। গ্রহণ করিয়া থাকে । কিন্ত মহারাজ 
কৃষ্চচ্ছ ও শিরচন্ত্রে আমলে তন্ত্রের যে জীক ছিল, বে মহিন! প্রকট ছিল, এখন 
আর তাহা নাই । তাই অধুনা বঙ্জদেশে তত্ত্রসাধকগণ তেমন প্রকট নহেন। বোধ 
হয) জঙগাম্বায আবার ইচ্ছা হইয়াছে-_-আবার ধর্বধ্-বিকাশের বাসন! হইয়াছে, তাই 


আবণ) ১৩২৯। পহযোগী সাহিত্য।  ' ৩৬৫ 


আর্থার এন্ডেলন্‌ তস্ত্রের চচ্চ1 করিতেছেন, মহানির্ববাপ তস্ত্রের এমন হুন্দর একটি সংস্ক- 
রণ বাহির করিয়াছেন । এইবার বোধ হয় ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী তন্ত্রের প্রতি 
মনোনিবেশ করিবেন । 
তন্ত্রের বিশিষ্টতা উহার সাধন-পন্ধতিতে | উহা! উপাসন! বা প্রার্থনা নহে; উহা 
দেবতার নিকট রোদন, অনুতাপ, বা অনুশোচনা নহে | উহা পুরুষ প্রকৃতির সম্মিলন- 
সাধনা, দেহস্থ পুংব ও মাতৃত্বের যোগ-সাধন! মাত্র_-সোপাধিককে নিরুপাধিক করিবার 
আয়াস-মাত্র | আমার দেহে ,ধিনি আছেন, যাহার জন্ত আমি আছি-_-এই বোধ 
আমাতে নিতা বিছ্যাসান ; তিনি হুক্ষে নবনীতবৎ স্থষ্টির চরাচরে; স্থলে শ্মাঙ্রে। জড়ে 
চিতে-সর্ধবন্দে পরিবাপ্ত । সেই ন্বরাটকে বিরাটে মিশানই তন্থের সাধনা | দেহজ শক্তির 
উন্মেষ দ্বারা এই সাধনা করিতে হয়; কুগুলিনীকে জাগাইয়। যট্চক্রভেদ করিতে 
পারিলেই এই সাধনার সিদ্ধ হওয়া যায়। ইহা কেবল ফিলংসফি নহে, বচনের তুষ চূর্ণ 
করিবার চেষ্টা নহে, “হাতে হেতেরে” করিয়া কর্শিয়। দেখিবার বিষয় | তন্ত্র বলিতেছেন, সদৃ- 
গুরুর আশ্রয় লইয়া সাধন কর, বদি হাতে হাতে ফল না পাও, তাহা হইলে উহাকে পরি- 
হার করিতে পার | এমন ম্পর্ধার কথা পৃথিবীর আর কোনও ধর্ম-পদ্ধতিতে কেহ 
বলিতে পারে নাই । মনে হয়, মুসলমানদের সাধন, রোমান-কাথলিক ও গ্রীকচচ্চের খ্রীষ্টান- 
দিগের 1257:609 1১027) বা গুপ্ত ধর্দ-সীধনা ইট তশ্থের বেদীর উপর প্রাতি- 
ঠিত। যেখানে সাধনা আছে, সেইখানেই তন্ত্রপঞ্ধতি আছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস । 
পুর্বে একবার “সাহিতো” তন্ত্রের আলোচনা করিতে যাইয়া আমি এই সিদ্ধান্তের 
ইঙ্গিত করিয়াছিলাম । লেখক আর্থার এভেলন ঘে ইহার প্রতি লক্ষা করেন নাই, 
আমি এমন কথ! বলিতে পারি না। রোমান-কাথলিকদিগের সাধন-পদ্ধতির সহিত 
তন্ত্র-সাধন-পদ্ধতির সামঞ্রসা আছে দেখিয়া তিনি বিল্পয় প্রকাশ করিকাভেন | তন্ব 
পতগ্ললির যোগপদ্বতিকে কতকটা৷ আয়াসসাধা করিয়া তান্ত্রিক কর্পকাণ্ডের সহিত 
উহাকে সমস্গত্রে গ্রধিত করিয়াছেন | তাই তন্ত্র সাধন-পদ্ধতি ভারতের সকল 
ধর্দা-সম্প্রদদায় অবলম্বন করিয়াছেন | প্রক্ততত্ববিদুগণের এই অনুমান বদি ঠিক হয় যে, তশ্ব 
চালডিয়। বা! শাকন্বীপ হইতে এট ভারতবর্ষে আমদানী করা হইয়াছে, তাহা হইলে 
ইহাও ত অনুমান করা যাইতে পারে যে, চালডি্রা ( (1101119%) হইতে তন্ত্র ইউ- 
রোপেও রপ্তানী করা হইয়াছিল | বৌদ্ধ ধর্ের স্তরে স্তরে তগ্ন, কন্‌ফুন্‌ ধর্দে তন্ত্র 
সাধন প্রকট, সিস্তো ধর তত্ত্র ধর্মের নামাস্তরমাত্র | মিশর দেশে পুত্রাকাল হইতে 
-ষে শক্তি-আরাধনা প্রচলিত ছিল, সে শক্তি-পুজা বা তন্ত্রসাধনা ফিনিক ও গ্রীসে 
প্রচারিত হইঙ্লাছিল। ইহা বহু এঁতিহাসিকই স্বীকার করেন, কাজেই অনুর্জান করিতে 
হয় যে, প্রাথমিক থ্ষ্টান ধর্দেও তন্ত্রের প্রভাব অনুভূত হইয়াছিল । 
খুষ্টান পাত্রীদের মুখের কথ। ধরিয়া আমরা অধুনা! যে উপাসনাকে প্রতিদা-পুজ। 
বা৷ [10107 বলিয়া থাকি, তন্মে তেঈন প্রতিমা-পুজা বা পু-তুল-পুজা! নাই। এই 
সতা কথাটা লেখক আর্থার এতেলন তাহার লিখিত এুমিকায় . জনেকটা! পরিষ্কার 


৩ সাহিত্য । ২৪শ বর্ষ, ৪রধ সংখা! ।, 


করিয়! দিয়াছেন । তন্ত্র বার বার বলিতেছেন যে দেবতা হইয়া দেবতার পুজা করিতে 
জয়! ইষ্টদেবতা আজ্মধধরপ ; তিনি স্বতত্্র নহেন ) তিনি সর্ববাধার, নিরাধার, সাক্ষীভূত, 
রাড নুর তন্ত্রের আসল পুজা__মানস পুজ। ॥ উহার মোট! পুজা! যন্ত্রের পুজা । 
সেই যন্ত্র হইতেই রূপের উত্তৰ ;জপে রূপের বিকাশ, মন্ত্রশক্তি দ্বারা কূপের উন্মেষ । 
সিদ্ধ পুরুষের হৃদয়াকাশে মায়ের কেটারূপ কোটীভাবে ফুটিয়। উঠে, নিয়াধিকারিগণ। 
গুরুর উপদেশ অনুসারে ধানগমা নানা রূপের একটা রূপ প্রকট করিয়া মহামায়ার পুজা 
করিয়া থাকে | উহা প্রতিমার পৃজ| নহে। প্রতিমার পৃজ। হইলে উহার বিসর্জন 
' হুইভ না? উহার ঘাড়ে চাপিয়া! মৃগ্ময়ীকে জলে ড্‌বাইত নাঁ। ভাবে, ধানে, জপে 
ও বট্চক্রভেদের দ্বারা আছ্যা শক্তির উদ্বোধন করিতে হয়! ইচ্ছাময়ী তিনি, কখন 
ফোন সাধককে কেমনভাবে দেখ। দেন, তাহ ত বলা যায় না । জানি কেবল যে, তিনি আছেন, 
আর তাহার, নাম ও রূপ আছে। সে রূপ অপরপ-_বাকামনের অগোচর | তাই 
বাঙ্গালী ভক্ত খেদের গান করিয়! গিয়াছেন-- 
“রূপ সাশরে বাওয়া নাওয়া কঠিন হ'ল। 
এবার বা! আস! হয় বিফল ।” 
তত্র আর একট! বিশিষ্টতা আছে ; তাহা! মঙ্-পক্তি । লেখক আর্থার এভেলন 
মহানির্ববাণ তত্থ্ের ভূমিকায় মন্বশক্তির যে বাধা দিয়াছেন, তেমন বিশদ ব্যাখা। 
আমরা কোনও বাঙ্গালী পণ্ডিতের মুখে শুনি নাই বলিলেও অতুযাক্তি হইবে না । আমরা 
জানিতাম, মন্্রশক্তি উপলন্ধি করিতে হয়, উহা৷ বুঝাইবার বিষয় নহে । কিন্ত লেখক 
স্বীয় মনীবা-প্রভাবে, ইংরেজী ভাষায় যতটুকু সম্ভবপর, ততটুকু বাধা! প্রাঞ্জল 
বচনপরম্পরায় বুঝাইয়। দিয়াছেন । তন্ত্র বলেনযে, দেহস্থ আত্ম! বর্দাত্মিকা-_ধ্বনিরূপা । 
এই পঞ্চাশৎবর্ণরূপিণী মা, চক্রে চক্ষে নান। বর্ণে বিছ্যামান। বীশার তারে আঘাত 
করিলে যেমন ধ্বনি হয়, বটচক্রবিহারিণী বর্ণরূপিণী মায়ের বর্ণতত্ততে যথাপদ্ধতি আঘাত 
করিতে পারিলে তিনি ঝঞ্কার দিয়। জাগিয়! উঠেন । তিনি জাগিলেই সিদ্ধি করামলকবৎ 
সাধকের লভা হয়। তাই সাধকশ্রে্ঠ রামপ্রসাদ “জননী জাগৃহি” বলিয়া মাকে জাগাইয়া- 
ছিলেন। তাই ভক্ত গান করিয়।ছিলেন,_ 
“আর কত ঘুমাবি মা গে। কুলকুগ্ুলিনী মূলাধারে |” 

পুজার বোধন আর কিছুই নহে-_মাতৃশক্তির জাগরণ, কুগুলিনীর উন্মেষগতিমাত্র | 
এই উদ্বোধন মন্ত্-শক্তি দ্বার৷ সাধিত হইয়া থাকে । মন্ত্র দেহজ বীগার ঝঞ্কারমাত্র। 
স্থর জমিলেই জগন্সয়্ী জাগিয়। উঠিয়া বসেন । তিনি জাগিলে শিব-শক্তির সমন্বয়" 
সাধনে আর" বিলম্ব ঘটে না। একবার জপ করিয়া দেপ না, গুরুমুখ করিয়! যথা- 
পদ্ধতি জপ করিয়। দেখ না-_তস্ত্রেঘে জপের ফলশ্রুতি আছে, তাহ! পদে পদে সতা 
বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে । তখন বুঝিবে, তন্ত্র বুজরুকী নহে, মিথাবচন-বিস্তাস নে । চাই 
সদৃগুরু, সিদ্ধ মন্ত্র ও 'শাধনা। এই ছরধিগমা মন্ত্রতত্ব আর্থার এভেলন বুঝিতে পারিয়াছেন। 
নশ্চয় বলিব, তীহীর পূর্বজন্মাজ্জিত সং্কারবশতঃ তিনি এমন অঘটন ঘটা ইয়াছেন । 


আব?) ১০২৩। সহযোগী লাহিত্য । ও. 


তস্থ জন্মান্তরবাদ প্রান করে । কেবল যুক্তির হিসাবে গ্রানথ করে নাঃ ভুগোলের 
মানচিত্র দেখানর মত সাধকের অনস্ত অতীত জীবন সকলকে ফুটাইয়া৷ দেখাইয়া 
দেয় | তন্ত্রের ছুই শাখা_-সমাজ-ধর্দ্ এবং সাধন ধন! সমাজ ধর্মের অনুশাসন জন্গু- 
সারে জাতি ও বর্ণের বিচার আছে। সাধন-ধর্দে জাতিবিচার নাই; ব্রাহ্মণ শূত্র নাই, স্্ীপুরুষ নাই, 
কেবল সাধন ও সিদ্ধির অনুপাত অনুসারে উচ্চ নীচের বিচার করিতে হয়। তস্ত্রে আছে কেবল 
অধিকার-তত্ব | জন্মজন্মান্তরের সকার লইয়া! অধিকার নির্ণাত হইয়া থাকে ; তাই চগ্চাল পূর্ণ 
নন্দ ব্রাঙ্মণ ও কৃপাসিদ্ধ সাধক সর্ববানন্দের সঙ্গকক্ষ | তাই বৈদ্ত রামপ্রসাদ : ব্রাহ্ধণেরও 
নমনা | গুরুমুখ করিয়া তন্ত্র পড়িতে হয়; তাই তন্ত্রের ভাষা অপূর্ব, টউহীর বাখা। 
সাধারণ ধাতুপ্রতায়াদির সাহীযো হয় না । তন্ত্র শক্তি-সাধনার পদ্ধতিমাত্র, স্ষ্ট সকল 
পদার্থ হইতে শক্তি-সংহরণের বাবস্থা উহাতে আছে । উহীতে হের ও প্রের নাই; যাহা 
সাধনার উপযোগী, তাহাই উহার প্রেয়। এই সাধন। অধিকারি-অনুসারে নিশীত হইয়া 
থাকে | যাহার যাহাতে অধিকার, সে তাহাই অবলম্বন করিবে । শক্তি সর্ধবব্যাপিনা, 
স্থাবর জঙ্গম, পশু পক্ষী, নর নারী-সর্বস্ভূৃতে ও সর্ধন্যে পরিবাণ্া। জীবদেহ তথা 
নরদেহে নিবন্ধ শক্তির বিকাশ দেহগত আ(সক্তিনিচয়ের সহায়তায় হইয়৷ থাকে; এই আসক্তি 
অবলম্বনে সাধন-পদ্ধতি স্থিরীকৃত হয় | নাধন। মানেই শক্তির উন্মেব-_উদ্বোধন-_জাগরণ। 
তাই শান্ত জগতের সকল ব্যাপার হইতে শক্তি মাহরণ করিয়া থাকেন । তোমার 
আমার সামাজিক ভালমনের মাপকাঠী দিয়া তস্ত্ের সাধনা মাপিতে নাই। 
উহা! "তুমি বুধ আর আমি বুবি মন;)_-আর যেন কেউ না'বুনে।” লেখক 
আর্থার এভেলন ইহ বেশ বুঝিয়াছেন, তথাপি তিনি আজ কালকার গ্ুলবাদী সভা 
সমাজের বুদ্ধির অনুকূল করিয়া প্রায় সকল কথাই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন ' তাহার 
এই চেষ্টা জন্থ আমর! তাহার নিকট কৃতজ্ঞ । 

তন্ত্রে বাহিরের 'দেবতার কল্পনা! নাই, জগৎশরষ্ট পরমেশ্বর এর্গে বসিয়া বিশ্ব শাসন 
করিতেছেন, এমন কথা তত্ত্রে নাই। তন্ত্রের দৃষ্টিতে সাধকের দেহই ব্রহ্মা সেই 
দেহগত আত্ম-শক্তিই সাধকের ইষ্ট ও সাধা দেবতা | সাধনার সাহাধো এই আত্মশক্তির 
বিকাশ ঘটাইতে হয়__ আত্মদর্শন করিতে হয়। যাহার আত্মদর্শন ঘটে, সেই মুক্তি লার্ড 
করে। লেখক আর্থার এভেলন ডাহার রচিত তন্ত্রতর্ব পুস্তকে এই সকল সিদ্ধান্তের 
আলোচনা করিয়াছেন। বহিখানি ভাল করিয়া! পাঠ না করিলে মহানির্র্বাণ তস্ত্রে 
অনেক কথ! হৃদয়জম হইবার নহে। তন্ত্তত্ব নূতন করিয়া আবার বাঙ্গালীকে শুনাইতে 
হইবে। আধার এভেলন মহোদয়ের অনুদিত মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের প্রচার বাড়লে, বাঙ্গালী 
আবার শুর্জযু হইলে সে চেষ্টা করা যাইতে পারে। পন 
* আমাদের বাঙ্গাল! দেশ সারদাতিলক, শাক্তানদ্দতরঙিণী, প্রাপতোধিসী, তন্রসার প্রভৃতি 
ভত্গ্রস্থের দ্বারা শাসিত ছিল। মহানির্ববাণতন্ত্রের প্রভাব পুর্বে এ দেশে তেমন ছিল না। এখন 
ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার ফলে বাঙ্জালীর মন ও বুদ্ধি যে আকারে .আঁকারিত হইয়াছে, তাহাতে 
মনে হয়, পরি উপাধাগী তঙ্র। এরাজা স্মীদসোহম রার এইটুকু, 


৩৬৮ সাছ্তা । ২৪শ বর্ষ, ৪র্ঘ সংখা।। 


বুধিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি মহানির্বাপের আদর বাড়াইতে চেষ্টা. করিয়াছিলেন। 
জার্থার এভেলনের সম্পাদিত ইংরেজী ভীবাস্তরিত মহানির্বাপতস্ত্ণানি যদি বাঙ্গালীর 
স্খীমমাজে আদর লাভ করে. তাহা হইলে ধারে ধীরে মূল সংস্কৃত, গ্রন্থের পঠন 
গাঠন পরে চলিতে পারে | এইটুকু আশ। আমরা করিতে পারি | বাস্তবিক, ইংরেজী- 
শিক্ষিত বাঙ্গালী-সমাজ এখন ধর্ম-কর্দ-শুন্ত ; জাতি-ধর্ম-বর্ণ-বিচার-রহিত ; এখন মহা- 
নির্ধাণ তত্ত্রই দেশের ও জাতির উপযোগী | মনে হয়, তেমনই একট। অদ্ঘটন ঘটিবে . 
বলিয়াই। আর্থার এভেলনের দত বিদ্বান, পদস্থ, রাজসম্মানে সম্মানিত, ধনী উংরেজ 
নহানির্ব্বাণ তন্ত্রের অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিলেন! তাহার তন্ত্র-তত্ব প্রকাশিত হইলে 
আমরা তখন জারও অনেক কথা৷ মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিব। আপাতত: বাঙ্গালার বিদ্ব- 
জনসমাজকফে এই অপুর্ব শহানির্বাণতস্ত্রধীনি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। উহীর মূলা 
আট টাকা, খ্রস্থও বিশাল ; কিন্ত বাহার! বিলাসে এত অপবায় করিতে পারে; তাহারা 
এমন একথানি প্রস্থ আট টাক! খরচ করিয়া কিনিতে পারে নাকি? ইচ্ছা থাকিলে অবস্ঠই 
পারে। এতটা অনুরোধ করিবার উদ্দেস্ঠ এট যে, আর্থার এভেলন একটিও মনগড়া! কখ। 
--খোস্থেয়ালের ব্যাখা! করেন নাই। শাস্ত্র যুক্তি অনুসারে যাহা! সংসিদ্ধান্ত, উনি কেবল 
ভাহারই অবতারণা করিয়াছেন।  উংরেজীনবীশের পক্ষে তন্ত্র বুঝিবার শুত অবসর 
উপস্থিত । এই তস্ত্ররইে উপদেশ আছে যে. যাহা কিছু পরিহার করিতে চাও তাহার 
পূর্ণ পরিচয় লইয়া পরিহার কবিবে ; যাহা কিছু নূতন অবলম্বন করিতে চাও, তাহারও 
পূর্ণ পরিচয় গ্রহণ করিয়। তবে অবলম্বন করিবে। তন্ত্র বাঙ্গালার পুরাতন ধর্ম ; উহীকে 
যদি চিরদিনের জন্বা বিসর্জন করিতে হয়, তবে উহার পরিচয় লইয়। বিসর্জন কর! কর্তবা। 
অধবা আবার যদি উহার শীতল আশ্রয়ে যাইতে হয়, তাহা হইলেও উহার পরিচয়-গ্রহণ 
আবশ্তক | বর্তমান ক্ষেত্রে এক জন পদস্থ, সুধী, মনন্বী ইংরেজ সে পরিচয় দিতে উদাত 
হইয্লাছেন। আমরা মুক্তকষ্ঠে বলিতে পারি যে, এই পরিচয-প্রদান বাপারে তিনি 
তিলমাত্র ফাকি দিতে চেষ্টা করেন নাই,_-কল্পন1-প্র্তত বাখ্যানের জাকে শাস্্রসিদ্ধান্তের 
অপলাপ করিতে চেষ্টা করেন নাই | ভাল হউক, মন্দ হউক, যাহ। আছে, তাহাই তিনি 
পাঠকগণের বুদ্ধিগোচর করিতে চেষ্ট! করিয়াছেন | বিদেশীয় ভক্তের এমন পূর্ণার্ঘা বাঙ্গালী 


কি সাদরে গ্রহণ করিবে না ? 
ঞ্রপাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় । 


পরাজয় 


১ 
“যৌগেন ! বাব! ! তোমাকে এ কাজটি করতেই হবে-” এই বলিস 
বৃদ্ধা যোগেন্দৈর মন্তকে তীরে বীরে হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন 
ইবশাখ মাস। নবপত্রকিশলয়ে, নবীন স্ঠামলতায় প্রকৃতিদেবীর' নীলাঞ্চল 
অরুণঅলোকে ঝলমল. করিতেছে। গল্পীপথে বটের ছায়ায় বসিয়৷ র্যের 


"আবণ, ১৩২০। পরাজয় ।॥ ৩৯৯. 


খরকর হইতে রাখাঁলবালকেরা৷ আত্মরক্ষা করিতেছে। কচিৎ ছুই একটা 
কাক বা ফিঙ্গের চীৎকারে মধ্যান্ছের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইতেছিল। পখের 
গুলা তাতিয়া আগুন হইয়াছে। তাহাতে জক্ষেপ না করিয়া বৃদ্ধা শক্ষরী . 
যোগেন্দের গৃহে আসিয়াছেন। সে সময়ে যোগেন্জর পরীক্ষা দিয়া বাড়ীতে 
বসিয়াছিল। বৃদ্ধা! তাহাকে ধরিয়া বসিলেন, “তোমাকে বাবা! কমলকে 
তার শ্বস্ুরবাড়ীতে রেখ আস্তে হবে ।” 

কমল বৃদ্ধার একমাত্র কন্যা পূর্ণষৌবনা। সে পিতৃগৃছে অবস্থান 
করে, ইহা কোনও ক্রমেই আর -সঙ্গত বোধ হইতেছিল না; তাই বৃদ্ধ! 
যোগেন্রকে অনুনয় করিতেছিলেন। 

যোগেন্্র বলিল, “মাসীমা, তুমি কেন তাহাকে আপন। হইতে পাঠা- 
ইয়। দিতেছ ?” বৃদ্ধা যোগেন্দ্রের কথার উত্তর দিবার পূর্বে অঞ্চলে চোখের 
জল মুছিলেন। তার পর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, “যেমন অনুষ্ 
করে এসেছি, তেমনই ভোগ ত করতে হবে বাবা ।” 

শৈশবে কমলের সহিত যোগেন খেল! করিয়াছে । কতদিন খেলাঘরে 
তার বর সাজিয়াছে। কমলও কতদিন গৃহিণীর অভিনয় করিতে গিয়! 
বনুমুল্য অলঙ্কার চাহিয়! যোগেনকে বিপন্ন করিয়া অভিমান করিতে ছাড়ে 
নাই। সেই কমলাকে আজ তার শ্বশুরালয়ে উপযাচক হইয়া রাখিয়া 
আসিবার ভার পড়িল কি না যোগেনের উপর! সে অন্যমনস্ক হইয়া! 
অনেকক্ষণ কত কি চিন্তা করিল। কমলের জননী গ্রাম-সম্পর্কে যোগেন্দ্রের 
মাসী হন। যোগেন্্র এখন বড় হইয়াছে--সংসারের ভালমন্দ অনেকটা 
বুঝিতে শিখিয়াছে। এরূপ ভাবে কমলকে তাহার শ্বশুরবাড়ীতে দিয়া আসি- 
বার কোনও বিশেষ কারণ সে দেখিতে পাইল না; নে এই প্রস্তাবে 
একটা! অমধ্যাদার ভাব অনুভব করিল। সে দৃঢম্বরে উত্তর করিল, “ন! 
মাসীমা, তা কিছুতেই হতে পারে না। আমরা আপনা হ'তে কখনই 
কমলকে তার শ্বসশুরবাড়ী রেখে আস্তে যাব না।” বৃদ্ধা উত্তর করিলেন, 
“না বাবা, তুমি বুঝ না। আমি বাকী দিন কূটা কাশী গিয়া বাব! 
বিশ্বনাথের চরপসেবা৷ করে কাটিয়ে দেব। কমলের শ্বাশুড়ী যখন 

তাহার বৌয়ের কোনও সংবাদই নিলেন না, আর কমল কিছু ছেঝে- 

উঠ তখন তাকে ন! পাঠাইয়া কি করি, বল?  যোগেঞ্জ & 
অনেকক্ষণ কি ভাবিয়া ধীরে ধীরে বলিল, “ন্লাসীম্ঠি না হা তুমি আর 


ওর্ণও সাহিত্য । ২৪শ বর্ধ, ৪র্ঘ সংখা। 


দিন +কতক থাকিয়া যাও না। কমলকে হু' মাস ছ” মাস, পরে ত 
তাহারা আপনারাই লইয়া যাইবেন।” 

বৃদ্ধা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, “মে আশা বৃথা; আজ 
সাত বৎসর বিবাহ হয়েছে, এর মধ্যে সেই বিবাহের পর ঘ| দুইবার 
'অভাগীর ভাগ্যে শ্বশুর-ঘর ঘটিয়াছে।” 

“তারা! কমলকে নিয়ে যেতে চায় না কেন?” 

“তারা বলেন, জামাই যখন বাড়ী এসে থাকৃবে, তখন বউ লইয়! 
যাইবেন।” 

“জামাই কি বাড়ী আমে না! ?” 

“কি জানি বাবা? অনেকবার চিঠি দিয়েছি, কিন্ত একখানিরও উত্তর 
পাই নাই। এক বংসর পূর্বে একবার লিখেছিল, এবার বাঁড়ী যাইবার 
সময় আমাদের এখান হইতে কমলকে লইয়া যাইবে । তার পর আর 
কোনও সংবাদ পাঠায় নাই।” 

্ ন্‌ 
বুধবার প্রাত্রকালেই' নৌকা! ছাড়িয়া দিল। নৌকাখানি “দুচালা” | 
ভিতরে রহিলেন কমল, তাহার জননী শঙ্করী ও আর এক জন প্রতি- 
, বেশিনী ৷ ইনি বৃদ্ধার সহিত কাশীবাস করিতে যাইতেছেন। তাহাদের 
গ্রাম হইতে কমলের শ্বসুরালয় প্রায় ত্রিশ ক্রোশ দূর-_-সমস্ত পথ নৌকায় 
যাইতে হয় । নৌকা নাচিতে নাচিতে চলিয়াছে । যোগেন্দ্র নৌকার ছাঁদের উপর 
বসিয়া উধার কনকরশ্শি-উদ্ভাসিত নদীতীরবন্তী শ্যামল বনরাজির শোভা 
দেখিতে দেখিতে ভাবিতেছে। কখনও ব! তাহার মনে হইতেছে, কমলকে 
তাহার শ্বশুরগৃহে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়! গৃহে প্রত্যাবর্তন করিবে। 
কখনও ব! ভাঁবিতেছে, যদ্দি তাঁহারা! কমলকে প্রত্যাথান করেন? কমল কি 
তাহার বিধব! দরিদ্রা জননীর অপমান সহ করিয়া সেখানে থাকিতে 
চাহিবে? আবার মনে হইতেছিল, নিজের অধিকারে কেন সে বঞ্চিত 
হইয়। থাকিবে? ধাহাঁরা 'একদিন তাহাকে বরণ করিয়। ঘরে তুলিয়াছেন, 
তাঁহার আজ কোন্‌ অপরাধে তাহাকে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিবেন ? 
মধ্যাহ্ছে গধেয় ঘাটে গিয়া! নৌকা লাগিল। ঘাঁটের. উপর দুইটি 
মন্দির। দূরে সারি সারি ছোট বড় দোকান। এইখানে আহীরাদির . 
ব্য! হুইল। অপরাহ্ধে মাঝির! আবার নৌকা খুলিয়া দিল।, তখন 
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মন্দ বাঁযু বহিতেছে। নদীবক্ষে অন্তমিত কৃর্ধ্যের ক্ষীণরশ্মি .বিক্মিক 
করিতেছে । মাঝির মনের স্থখে সারি-গাঁন গাঁয়িতেছে। যোগেঞ্জ বাহিরে 
আসিয়া নৌকাঁর ছাদের উপর উপবেশন : করিল। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে 
বাতাস থামিয়া গেল। তখন অন্ধকার জমাট বাঁধিতেছিল। আকাশের পশ্চিম- 
প্রান্তে একখানি ক্ষুদ্র কৃষ্চমেঘ জমিতেছিল-_ ক্রমে সেখানি ধীরে ধীরে 
বিদ্রোহীর দলের মৃত বাড়িয়া! উঠিল। অন্ধকার নিবিড় হইয়া আদিল।' 
যোগেন্দ্র জিজ্ঞাস। করিল, “মাঝি, এখান হইতে কাঞ্চনপুর কত দূর?” কাঞ্চন 
পুরে কমলের শ্বশুর-বাড়ী । মাঝি উত্তর করিল, “এখনও বিশ কোশ-_মোঁটে 
দশ কোশ আসিয়াছি।” 

_নিমেষের মধ্যে প্রবল ঝড় উঠিল। বাতাস নে সেণ শবে দিগন্ত 
প্রকম্পিত করিল। সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি আরন্ধ হইল। ক্রমে ঝড় আঁরও 
ভয়ঙ্কর মুদ্তি ধারণ করিল। সেই ঝড়ে নৌক৷ তীরবেগে কোথায় ছুটিয়া 
চলিল। শঙ্করী মর্্মভেদিস্বরে বলিয়। উঠিলেন, ঠাকুর! আর যন্ত্রণা 
দিও না। আজ নদীর গর্ভে টানিয়া লও, সকল অপমান, খদকল যক্ত্রণা 
হইতে নিষ্কৃতি দাও। কমলকে বুকে করিয়! মরিতে পারিলে আজ আমার 
স্থখের সীমা থাকিবে না।” তার পর মনে হইল, “না তাহা কিছুতেই 
হইতে পারে ন।। পরের বাছা যোগেন এই নৌকায় রহিয়াছে_-সে কেন 
মরিবে? আমার এমন সখের প্রয়োজন নাই। নারায়ণ! রক্ষ। কর।” 

নৌকা সহসা, একট দম্কা বাতাদে জলের দিকে খুব হেলিয়া পড়িল। 
নৌকার উপর জল উঠিল। 

সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে নৌক। তীরের সন্িহিত হইল। এক জন দ্াড়ী 
নৌকার দড়ী লইয়া জলে বাঁপাইয়া পড়িল। অ্লক্ষণের মধ্যেই একটি 
গাছের গোড়ায় নৌকা! বাধিল। দড়ি কড়কড় করিয়৷ উঠিল-_নৌকা 
* তীরে ভিডিল। কমলকে লইয়! শঙ্বরী কিনারায় উঠিয়া একটি বৃক্ষমূষে 
আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । যোগেন্দ্র ধীরে ধীরে আসিয়া সেখানে উপবেশন 
করিল। দিগ্তগ্রসারিত মাঠ__নিবিড় অন্ধকার প্রবল বাতাস--অজন্র 
; বুষ্টিপাত। এই দুর্যোগে চারিটি প্রাণী নিস্তব্ধ । কাঁহারও মুখে কখা নাই। 
--কেহ কাহাকেও ভাল করিয়। দেখিতে পাইতেছে না। বিছ্যৎস্ফুরণ কেবল 
অন্ধকার বাড়াইয়৷ দিতেছিল। কমল বলিল, “মা !” 

"কেন মা? এই যেআমি; ভয় করছে?” 


শ৭২ সাহিত্য। ২৪শ বর্ষ, পরখ নংখা|। 


“না 1৮ 


শঙ্করীর মনে হইল, খানকতক কাপড়, গোটাকতক পুতুল ভিন্ন এমন কিছু 
মুল্যবান ত্্রব্য ত তাহাতে নাই! কমল গায়ে-হলুদের দিন শ্বশুরালয় 
হইতে কতগুলি পুতুল পাইয়াছিল-_-তার পর একবার জামাতা সথ করিয়া! 
কন্সিষ্ট্ীত। হইতে একখানি কাপড় ডাকে পাঠাইয়াছিলেন । সেইগুলি 
তোরঙ্গের ভিতর আছে। কাপড়খানি কমল বড় যদ্ব করিয়া তুলিয়া 
রাখিয়াছিল। সেখানি সে পরিত না । অনেক টাঁকার জিনিস ন। থাকি- 
লেও তোরঙ্গের.জন্ত মন চঞ্চল হইয়াছিল। কমলের কথা শুনিয়া যোগেন্্র 
তোরঙ্টি আনিয়/ সেখানে রাখিল। কমল সানন্দে বলয় উঠিল, 
"তুমি নিয়ে এলে যৌগেন দাদ। ?” 

ঝড় বৃষ্টি থামিল। নৌকা! আবার চলিল । পরদিন বেল! পাঁচটার 
সময় সকলে কাঞ্চনপুরে পুছিলেন । কমলের শ্বাশুড়ী আসিয়া কমলকে সাদরে 
গৃহে লইলেন ।' কমলের জননী . সেখানে যান নাই | কমল' আপ- 
নীর ঘরে স্থান পাইয়া যতটা আনন্দিত হইল, জননীর সঙ্গ ত্যাগ করিয়া! 
তাহার অধিক ছুঃখিত হইল | যোগেন্্র সে দিন সেখানে রহিল । পর- 
“দিন প্রভাতে কমল আসিয়া! যোগেক্দ্রের সহিত দেখা করিল । যোগেন্দ 
বলিল, “কমল ! আমি কলিকাতায় গিয়। তোমার স্বামীকে পাঠাইয়। 
দিব” কমলের মুখ লজ্জায়. লাল হইয়া উঠিল। সে যেন সঙ্কোচে 
মরিয়। গেল | বিদায়ের সময় কমল ধীরে ধীরে বলিল, “যোগেন দাদা, 
এদের বাঁড়ীতে জগদ্ধাত্রী পুজা হয়; সে সময় কি আস্বে ?” ঘোগেন 
বলিল, “আম্ব 1৮ 

৩ 

শঙ্করী কাশীবাস করিতেছেন । তিনি কাশীবাসে কমলের ভাবন৷ 
ভুলিতে পারিয়াছেন কি না, তাহা বিশ্বেশ্বরই বলিতে পারেন | যোগেন্জ 
কলিকাতায় ফিরিয়া আনিয়াছে। কিন্তু সে পূর্বের স্ায় পড়াশুনায় মন 
দিতে পাঁরিতেছে: না । কেবলই তাহার মনে হইতেছিল--কেন আমি 
কমলের স্বামীকে পাঠাইয়া দিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলাম ? এরূপ বলি- 
বার.আমাঁর কি অধিকার. আছে ? আমি কমলের স্বামী শশাঙ্ষবাবুর. নামমাত্র 


আবণ, ১৬২০। পরাজয় । ৩4৩ 


শুনিয়াছি, কখনও তাহাকে দেখি নাই,তবে কোন সাহনে এমন আশ্বাস দিলাম? 
কমলকে দেখিলে বড় ছুঃখ হয়। আমি খেমন করিয়া পারি, শশাঙ্ক 
বাবুর অনুসন্ধান করিব । 

অনেক চেষ্টা করিয়াও সে কমলের চিন্তা ত্যাগ করিতে পারিল 
না। ত্যাগ করিবার জন্ত যতই সে চেষ্টা করিতে লাগিল, ততই 
তাহার মন বেশী করিয়। :সই দিকে ঝুঁকিল। এইকপ অবস্থায় ছুই মাঁস 
কাটিয়া গেল । যোগেন্র কোনও কারণে বর্তমান খাসা ত্যাগ করিয়া 
আর একটি নৃতন মেসে গিয়া উঠিল ! সে সময় আধাঢ় মাস। প্রায় 
বৃষ্টি হইতেছে । শনিবার অনেকেই বাড়ী গিয়াছেন। ছুই তিন জন 
লোক বাসায় আছেন । সন্ধ্যার কিছু পূর্ধে হরিহর বাবু ডাকিলেন, 
“ও শশাঙ্ক বাবু ! বেলা! পড়ে এল, কখন থিয়েটারে যাবেন ?” 

“বড় বাদলা, কেমন করে যাই বল? ভাল কথা, তুমি যে নীহা- 
রিকা কেমন প্লে করে দেখতে যাঁবে' বলেছিলে, চল না?” 

“বাবা! যে বৃষ্টি !” 

“না না, আজ চল। নীহারিকার প্লে দেখলে আর ফিরে 
আস্তে ইচ্ছা হবে ন1।” 

“তবে কাজ নেই ভাই, শেষ কি তোমার মত থিয়েটারে থেকে 
যাব, আর তার নাম ইঠ্টমন্ত্র হ'য়ে পড়বে 1” 

শশাঙ্ক থিয়েটারী স্বর করিয়! বলিল, “ছুর্গের ভিতরে অবস্থান করে' 
টি মালার রানে সর হকি 
ফিরে আঁসাকেই বীরত্ব বলে ।” | 

শশাঙ্কের নাম শুনিয়া যোগেন্ রি স্তায় সেখানে আসিয়! 
উপস্থিত হইল । ধীরে ধীরে বলিল, “আপনারা কি থিয়েটারে যাবেন, 
বাসায় তা হলে আমি একাই থাকৃব ?” শশাঙ্ক খুব আগ্রহ প্রকাশ 
করিয়া বলিল, পনা, না, আপনি এক! থাকবেন কেন ? আপনিও চলুন না 1১ 

শশাঙ্কের মুখে অভিনেত্রীর প্রশংসাঁবাদ শুনিয়া যোগেন্দ্র স্তস্ভিত 
হইল | বিম্ময়বিস্ফারিতনয়নে সে শশাঙ্কবাবুকে দেখিতে লাগিল; তাঁহার 
মুখে বিন্দুমাত্র লঞ্জার চিহ্নও দেখিতে পাইল না| অল্লানবদনে শশাঙ্ক পুনরায় 
বলিল, “টিকিট কিন্তে হধে না, আমি আপনাকে পাস দিব-_কি বলেন ?” 

“আজ আমার শরীর তত ভাল নাই 1” . 


৩৭৪ সাহিত্য । ' ২৪শ বর্ধ, ৪থ সংখা।। 


শশাঙ্ক তাড়াতাড়ি বেশভূযা শেষ করিল । জুতা পরিতে পরিতে 
জিজ্ঞাসা করিল, “আপনি এ বাসায় কতদিন এসেছেন ?” 

“দশ বারে! দিন__আপনার সঙ্গে আলাপ করবার সময় পাই না 
আপনাকে প্রায় দেখতে পাওয়া যাঁয় না ” 

“সে কথা সত্য, অনেক কাজ, বাসায় ফিরতে রার্ধি হয়ে যায় ।” 

“আপনি শনিবারে বাড়ী যান, বোধ হয় ?” 

“না- আমাদের বাঁড়ী অনেক দূর-__শনিবারে যাওয়। চলে না| 1” 

“কোন্‌ গ্রাম ?” 

“কাঞ্চনপুর 1” 

কাঞ্চনপুর শুনিয়। যোগেন্্র চমকিয়! উঠিল । তাহাকে নীরব দেখিয়া 
শশাঙ্ক জিজ্ঞাস] করিল, “আপনি কি কাঞ্চনপুর চেনেন ?” 

“একবার গিয়াছিলাম 1» 

“বটে, তবে ত আপনি আমাদের দেশ দেখেছেন 1” শশা সিন 


থিয়েটারে চলি! গেল । 
৪ 


যোগেন্্র নিজের ঘরে গিয়া অনেকক্ষণ এই হতভাগোর . কথা চিন্তা 
করিল । কমল পত্র লিখিয়া ঘে কেন উত্তর পায় না, তাহাও সে 
বুঝিতে পারিল । 

ইহার কিছুদিন পরে, অনেক চেষ্টার প্র একদিন স্থযোগ পাইয়। 
সে শশাঙ্কের নিকট।কমলের কথ। উত্থাপন করিল | কিন্তু প্রবল বন্যার মুখে ক্ষুত্র 
বাধের মত, তাহার কথা কোথায় ভাসিয়। গেল | শশাঙ্ক মৃদুমছ 
হাসিল; তাল্ছীল্য করিয়া বলিল, “কই, আপনি থিয়েটারে যাবেন বল্লেন, 
গেলেন না ?” 

যোগেন্্র কোনও উত্তর না দিয়া নিজের ঘরে গিয়া বই খুলিয়া 
বসিল'। কমলের কথা ভাবিয়া ছুঃখে তাহার হৃদয় আকুল হইয়া 
উঠিল--দে দোক়্াত কলম লইয়! পত্র লিখিতে বসিল। আধ ঘণ্টা 
পরিশ্রম করিয়া লিখিল--“কমল ! কথ! রাখিতে পারিলাম ন। | ক্ষমা 
করিও । তোমার স্বামীর সন্ধান করিয়াছি 1” 

যোগেন্্র গ্রই. অসমাপ্ত পত্রধানি ডাকে পাঠাইয়া দিল। তাহার পর 
ভাবিল, এক্সপ পত্র লেখা ভাঁল হইল কি? শশাঙ্কের প্রতি তাহার 
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অত্যন্ত স্বণা হইল । সেইদিন হইতে সে শশাঙ্কের হত বাক্যালাপ 
বন্ধ করিল। 
রা ৃঁ | 

তাহার পর অনেক দিন অতীত হইয়াছে । একদিন প্রভাতে যোগেন্স 
একটি মংকীর্ণ গলির ভিতর দিয়া ছেলে পড়াইতে যাইতেছে । ছোট 
ছোট ছেলে মেয়েগুলি প্রতিদিনের অভ্যাসমত চাকরের কোলে' চড়িয়া, 
খাবারের দোকানের দিকে লইয়! যাইবার জগত ঠেলিতেছে | ছুই একটা 
বড় বাড়ীর দ্বারে কাকাতুয়। চীৎকার করিতে করিতে দীড়ে ছুলিতেছে ৷ 
দরোগ়ানগুলা ছুলিতে ছুলিতে তুলসীদাঁদী রামায়ণ পড়িতেছে ৷ উড়ে 
বামুনগুলা গামছা স্কদ্ধে ফেলিয়া চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে মেসের 
দিকে ছুটিয়াছে । যোগেন্দ্র দেখিল, একটি বড় শাড়ীর দ্বারদেশে অনেক 
গুলি ফুটফুটে বালকবালিকা সমবেত হইয়াছে । কেহ করতালি দিতেছে, 
কেহ হাসিতেছে, সেখানে যেন আনন্দের শ্োত বহিতেছে । সে দেখিল, 
দুই পার্খে দুইটি ঘটের উপর পূর্ণ শীর্ষ সিন্দুর-চচ্চিত নারিকেল ও দুই ধারে 
দুইটি কদলীবুক্ষ সংস্থাপিত । বালকের! ঠাকুরের নাম লইয়া তর্ক জুড়িয়। 
দিয়াছে । কেহ বলিতেছে, কাল ঠাকুর 'আস্বে । কেহ আপত্তি করিয়া 
বলিতেছে, না, পরশু. আিবে । আগামী পরশ্ব যে জগন্ধাত্রীপূজা তাহা 
যৌগেনের মনে ছিল ন! । তাহার বৈশাখ মাসের কথা! মনে পড়িল-_ 
তখনই যোগেন্দ্র বাসায় ফিরিল। মে যথাসময়ে কাঞ্চনপুরে যাত্রা 
করিল। 

খুব সকালে নৌকা আসিয়া কাঞ্চপপুরের ঘাটে প্ছছিল | সেদিন 
জগন্ধাত্রীপূজা । তখন উধা। নদীর জল ছল্‌ ছল্‌ করিয়া গ্রামের 
তটে প্রতিহত হইতেছে । প্রভাতে পল্পীগ্রামখানি যেন লল্জানত্র নব- 
বধূর মত অবগ্ুষ্ঠন দিয়! দূরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে । যোগেজ্রের মনে 
পড়িল সেই দিনের কথা-_কি ভগ্নানক উদ্বেগ ও আকুলতা লইয়া 
কাঞ্চনপুরে কমলকে রাখিতে আসিয়াছিল । আজ সে ব্যাকুলতা নাই; 
কিন্ত আজ অন্ত চিস্তায় তাহার হৃদয় ব্যথিত “হইতেছে । 

ঘোগেন্ত্র মাঝির পাওনা চুকাইয় দিয়া হর্য-বিষাদ-জড়িত হৃদয়ে 
গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিল । 

যোগেকস প্রাঙ্গণে দীঁড়াইয়। দেবীকে প্রণায্॥ করিল । কমলের 
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সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইলে, কমল তাহাকে বিবার জন্য আসন পাতিয়। 
দিয্া ধীরে ধীরে বলিল, “দেরী দেখিয়া মনে হইল, বুঝি তুলিয়া গিয়াছ ।” 
ঙ 

এই সময়ে একটি অপূর্ব ঘটন। ঘটিয়াছিল । একদিন থিয়েটারের ফেরত 
শশাঙ্ক নীহারিকার বাড়ীতে গিয়া অত্যন্ত স্থরা পান করিল । পরদিন 
নীহারিকার নেকলেদটি খুঁজিয়া পাঁওয়া গেল না । নীহারিক! অল্ান- 
বদনে শশাঙ্ককে বলিল--”কি দেখছ ? মরণ আর কি? ভাল চাঁও ত 
হার ফেরত দাও 1” 

“আমি কি তোমার হার নিয়েছি, এ কথ। তুমি মনে ভাবতে পার ?” 

"তুমি নিতে পার, আর আমি ভাব্তে পারি না? ভাবলেই বুঝি 

যত দোষ? 

গ্তবে আমি চোর ?” 

নীহারিকা বলিল "আমি ত আর চোর বলিনি, তুমি নিজেই গায়ে 
পড়ে সে কথা বল্ছ । হার নিয়েছ, ফিরিয়ে দাঁও 1” 

“বেশ, আমায় ছুদিন সময় দাও_-আমি তোমার নেকলেদ দিয়ে যাব 
শশাঙ্ক মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়! নীহারিকার গৃহ ত্যাগ করিল । দুঃখে, ক্ষোভে, 
ক্রোধে তখন তাহার হৃদয় জলিয়! যাইতেছিল । 

জগ্ধাত্রীপৃজাত্ন ছুটাতে প্রায় সকলেই বাড়ী গিয়াছেন । বাসায় কেহই 
ছিল না। শশাঙ্ক আসিয়! শয্য। পাতিয়া শুইয়৷ পড়িল । আজিকাঁর ঘটনা 
তাহার হৃদয়ে নির্দয় ভাবে আঘাত করিল । মরুভূমে মবীচিকার অনুসরণ করিয়া! 
,অবসন্নদেহে সে যেন তপ্ত বালুকায় বসিয়া! পড়িল। সে “যোগেন্্রবাবু 1” 
বলিয়া! ছুইবাঁর চীৎকার করিয়া ডাকিল । কোনও উত্তর পাইল না। উঠিয়া 
স্বারান্নীয় আসিয়! দেখিল, যৌগেন্দ্রের গৃহদ্ধার রুদ্ধ । আপনার ঘরে ফিরিয়। 
আসিয়। শয্যার উপর বসিয়া পড়িল | চিন্তা আর তাহার ভাল লাগিল ন!। 
অন্যমনস্ক হইয়! হইয়া বাক্স খুলিয়া কমলের লেখ পত্রগুলি বাহির করিয়া, 
পড়িতে লাগিল। এখন বুঝিতে পারিল, সেগুলির ভিতর কি সরলতা 
-_-কি দীনতা--কি প্রাণম্পর্শী নিবেদন। এই সময় ডাক-পিয়ন আসিয়া 
হাকিল--“বাবু!*চিঠি নিয়ে যান।” শশান্কের প্রাণ অকল্মাৎ চমকিয়। উঠিল। 
আজ কি কমলের চিঠির প্রত্যাশা করা করা যায় না? অনমনম্কভাবে সে 
নীচে নায়িয়া গেল।. পত্রথানি তুলিয়া লইল। লেখাটি দেখিয়া সে বিস্মিত 
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হইল। চিঠির উপর যোগেনবাবুর নাম | শিরোনামে ঠিক কমলের হীতের 
অক্ষর সুঠিয় উঠিয়াছে। তবে যোগেনবাবুর স্ত্রী কমলের মত লেখেন! 
স্ত্রী হইলেই বুঝি কমলের মত হইতে হয়। কমল যেমন মিনতি ক্রিয়া 
পত্র লেখে, ইনিও বোধ হয় তেমনই করিয়! লিখিয়াছেন । একটু সহাক্ি- 
ভূতির জন্ত-_একটি করুণ আহ্বানের নিমিত্ত তখন তাহার মন ব্যাকুল, হুই- 
যাছে । একবার চিঠিখানি খুলিয়া দেখি, তারপর যেমন পত্র তেমনই করিয়া 
রাখিব। না, না, পরের চিঠি কোনও মতেই খোল! উচিত নয় ;.কিন্ত আমি 
ত ডুবিতে বসিয়াছি--আমীর আর উচিত অনুচিত কি? আমি পায়ে ধরিয়া 
যোগেন্দ্র বাবুর নিকট এই নীচ প্রবৃত্তির নিমিত্ত ক্ষম। প্রার্থনা করিব। এ . 
চিঠি না পড়িলে আমি মরিয়া ঘাইব। 
পত্র পড়িয়া! শশাঙ্ক স্ৃস্ভিত হইয়া গেল। ভি 

“তোমার পত্র অনেক দিন পাইয়াছি। আমাকে পত্র দিবার প্রয়োজন 
ছিল না। স্বামী দেবত1--তিনি যেদিন ভাল বুবিবেন, টানি সানি 
আমার জন্য তুমি কষ্ট করিও না ।- কমল! । কাঞ্চনপুর।” 

পত্রখানি বুকে করিয়া শশান্ক শয্যায় শুইয়া পড়িল। বিশ্বসংসারের সকল 
সৌন্দর্য্য, সকল মধুরতায়, সকল কমনীয়তায় বিভূষিত। হইয়া, পদদদলিতা, 
অপমানিতা, উপেক্ষিত কমল তাহার নয়নপটে ফুঠিয়া উঠিল। এত রূপ, 
এত মধুরতা, এমন বিনয়নতমৃত্তি শশাঙ্ক আর কখনও দেখে নাই।' 
একবার, দুইবার করিয়া মে বহুবার কমলের পত্রখানি পড়িল, নানা- 
রূপ চিস্তায় সে কেমন হইয়া গেল | কমল যোগেন্্রকে লিখিয়াছে, 
"স্বামী দেবতা, যখন ইচ্ছা হইবে আঁসিবেন।” আর আমি অসম্পূর্ণ জীবন 
লইয়া মাতার ন্সেহে_্ত্রীর প্রণয়ে বঞ্চিত! শশাঙ্ক ধীরে ধীরে বাহিরের 
বারান্দায় আসিয়! ফ্রাড়াইল। একদৃষ্টে আকাশের দিকে অনেবক্ষণ চাহিয়। 
রহিল। সেভাবিল, কমলের নিকট গিয়া শাস্তি না৷ লইলে তাহার পাপের 
পারস্চির হইবে না। ০০4 


দিদার বাহ কিনি কতদিন পরে 
লে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেছে--কত অখ্যাতি, কত দুর্নাম মগ্তকে লইয়া 
সেই নির্জন পল্লীপথে চিরপরিচিত গৃহে অপরিচিতের মত সে আবার 
ফিরিতেছে। 


৩৭৮ " : - সাহিত্য৭ ২৪শ বর্ষ, ৪র্থ সখা1। 


তখন গোধূলির সন্ধ্যা মেঘহীন আকাশের প্রান্ত হইতে ধীরে ধীরে 
ধরায় অবতীর্ণ হইতেছিল। গ্রামের বালকবালিকাগণ পৃজাবাড়ীর দিকে 
চলিয়াছে। ধৃপধূনার গন্ধে চতুর্দিক আমোদিত | কমল আরতির নৈবেদ্ধ 
সাজাইতেছে। শশাঙ্ক চোরের মত গৃছে প্রবেশ করিল। সমবেত প্রতি- 
বেশিমগ্ডলীর মধ্যে অনেকে তাহাকে চিনিতে পা্রিল; কিন্তু কেহ কিছু 
বলিল না। আরতির বাজনা যেমন বাজিতেছিল; তেমনই বাজিতে লাগিল ৷ 
আর্তি শেষ হইল | বাজনা থামিল । একে একে সকলে ভক্তিভরে 
দেবীকে প্রণাম করিল | শশাহ্কের ম! দেবীকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া! দেখিলেন, 
তাহার . হারানিধি ঘরে ফিরিয়াছে । বুদ্ধা তাড়াতাড়ি' আসিয়া পুত্রের 
হাত ধরিলেন, তিনি কীদিয়া উঠিলেন | শশাঙ্ক জননীর পদধূলি গ্রহণ 
করিল । উপেক্ষিতা কমল তাহাকে প্রণাম করিল । শশাঙ্ক লজ্জায় 
কমলের দিকে চাহিতে পারিল না । 
দালানের অপর প্রান্তে স্তম্ভের ঈষৎ অন্তরালে দীড়াইয়। যোগেন্জ্র মন্ত্- 
মুগ্ধের ন্তায় এই ম্লিনউৎসব দেখিতেছিল। লে এতদিন যাহাদের জন্ত 
দেবতার প্রসাদ ভিক্ষা করিয়াছে, আজ সেই কমল তাহার স্বামীর সহিত 
মিলিত হইতেছে দেখিয়া যোগেন্দরের মনে অনির্বচনীয় .ভাঁবের 
উদ্দয় হইল। আরব্য উপন্যাসের গল্পের মত সকল অসম্ভব নিমেষের 
মধ্যে সম্ভব হইল; কিন্তু এত আনন্দেও যেন কি অভাব' তাহাকে .অভিভূত 
করিল+ আজ যখন দেখিল, আর তাহার সহাঙ্ভূতির প্রয়োজন নাই, 
তখন ধীরে ধীরে একটা! গভীর বিষাদের ছায়া তাহার. অন্ত:করণ "আচ্ছন্ন 
করিল। তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। সে আর দঁড়াইতে পারিল না। 
যোগেন্্র নিঃশবে দালান হইতে নামিয়া আঁসিল, এবং ধীরে ধীরে রজনীর 
অন্ধকারে অস্তহিত হইল। শ্রীব্রজেজ্্রনাঁথ বন্দ্যোপাধ্যায় । 
জম-সংশোধন। 
গত স্বাধাঢ় মাসের “সাহিতো” ২২৩ পৃষ্ঠায় “দিকু* নামক কবিতার চতুর্থ পাকি পর 
আশৈশব মাতৃভক্ত। কিশোর বয়সে 
এই পংক্তিটি অমক্রম্ে মুদ্রিত হয় নাই। ২৬ পংক্কির ঠার 
- শৈশবের সুদর্শন ভ্রাতা দ্বিজ বর, * 
ফোঁধনে বান্ধব .রূপে চিত্ত আলে! কর । 
এই উই পংক্তি ছাপা হয় নাই।' পাঠবষর্গ এই টা মীর্র্মা করিবেন ।-_ মাহিত্-সম্পাদক। 


সাহিত্য-রিজ্াপনী, . ১৭. 


“বর্ষা এলায়ে_ দেছে মেময়ী বেণী” 
কবির এ বানী সত্যই কল্পনা, নহে- বাস্তব জগতেও সেম থেনীয় অভাব 
মাই-স্বাছায়। নিতা, বেলী বিন্যাসে আমাদের . 
নত্তশ তন্ষগীষ্চালশী ৯২তম 
ব্যবচার করেন তাহাদের কেশরাশি সত্যই ষেখের মত কালো, রেশমের 
বত উজ্জল ও স্ভ প্রস্ফ,টিত বকুপবাসে বাসিত হয়। এই তৈল ব্যঘহারে 
দ্থুকেশিনীর কেশ সৌনব্ধ্য শত গুণে বন্ধিত হর, অয় কেলীর সনক্ষোত দুর 
হয়। বাহার! সাহিত্যচর্চ। বা অন্ত কোনরূপ চিন্তায় মত্তি্ষ বায় করেন 
তাহার্দেক্স এই তৈল প্রত্যহ ব্যবহার কর] উচিত ; কারণ ইহা! ব্যবছায়ে বস্তিক্ষ 
শীতল থাকে । নিত্য ব্যবহারের পক্ষে ইহাই প্রশস্ত কেশ তৈল, কারণ 
অলীম গুণসম্পন্ন হইলেও মুল্যে সর্বাপেক্ষা! সুলভ। ইহ! একাধারে বিলাস 
ও বধ । মূল্য বড় শিশি ৮* আন! ডাকে ১০* ডজন ৮৭ ভাকে ১০৪০, 
সহর ও মফস্বলের মনোছারী দোকান বাত্রেই পাওয়া যা । 


দীতাবলী সম্বলিত নূতন সচিজ কবিরাজ 
সুচীপত্র বিনামূল্যে সর্ব | শ্রীরাখালচন্ত্র সেন, এল্‌, এম্‌, এস) 
প্রেরিত হয়। ২১৬ মং কর্ণওয়ালিস হট, কলিকাত। ৷ 


পাশপাশি টি পৃ 


বিগ্ভাসাগর-জননী 
ভগবতী দেবী । 


(দ্বিতীয় সংস্করণ ) প্রকাশিত হুইয়্াছে। 
জীপ্রিয়দর্শন হালদার প্রণীত । 
পুষ্তকে হিন্মুরমপীর জীবনের উচ্চতম আদর্শ প্রতিফলিত হইস্বাছে। 
এহাফটোন চিত্রসংবলিত | উৎকষ্ট বাধান। মূল্য 8" ) ডাঃ মাঃ /১*। 
পুস্তক সম্বন্ধে অভিমত | - 
: 'আুপ্রপিদ্ধ' দার্শনিক পণ্ডিত ও সাহিত্যসেবী শ্রদ্ধান্পদ্ শ্রীযুক্ত হীরেজনাখ 
ঘত্ত. যহ্যোদয় লিখিক়াছেদ ১--“পুজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুজনীয়া 
জননী ভগরত্বী দেবীর চত্রিত চিত্র বাঙ্গালীর সম্ভুথে উপস্থিত করিয়। আপনি 
ধন্ত হইয়াছেন । হিনিহারিভিরি জাতির ও বহার টির 2 
চিত্তাকর্ষক ।” 
সংস্কত কলেজের, সুযোগ্য অধ্যক্ষ শ্রদ্ধাম্পর্র মহামছোপাধ্যাক় শ্রীযুক্ত 
সতীশ্চজা 'বিদ্যাতৃষ্ণ মহোদয় লিখিয়াছেন £_4ৰাহারা বিধ্যালাগর মহা- 
শন্বেক চরি তাত 3 ৩ তাহারা ১০৯৮ -4 
জিন ঃ সমাদর ও প্রচারলাত । 
সর ১ কর্ণওয়াঁলিস স্রীট, কলিকাতা 


৩৮ 


১৮ সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী ৷ 
স্ককি জু দেধকুমার সবার চৌধুরী তি শ্র্থাবলী“ 
'১। অরুণ (আট আনা); 
পাঠ করিয়া, সড়্যসন্ভযই.. শাস্তি লাত করিলাম ।-_বন্ুষতী । মৃগনাতির 


মত সৌরতসম্পৎশাণী (প্রতিবাদী. 


4৯ 011008.06098065-1- 11101, 
. & ৫ুহআগাহ £501003--25 8০108 0709- রে 


২। প্রভাত (বার আন) 
' সুলভ অবিনশ্বর নীলকান্তঘণির মত এ.কাব্যথানি জাপনার না বঙ্গ 


সাহিত্যে চিরস্মরণীর রাখিবে ।-_নবীনচগ্ঞা । 
' খুবই ভাল লাগিয়াছে.-_ ছিজেভ্রালাল। 


অতি লুন্দর ।_ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। 
৩। মাধুরী (আট আন।) 


ভা৩ 10915 0০ ৪০1০2510520 ৯5. 216 গা 011817050 
৬16) 1098572216৩, 

ঢ01710011১06015 17171] 2115৬ 212. 11) 991788129 110070118,-- 
অ70691)7], 


সব্বাগনুন্দর হইয়াছে। সব্ধক্রট নৃতনত্ব জাছে। আগপমি এই বয়সেই 

প্রথম শ্রেণীর করি । _দেবেশ্রনাথ সেন। 
৪। ব্যাধি ও প্রতিকার (আট আন। ) 

পরবর্ভা যুগে তৃমিই সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও লেখক, আমি সিটজাগ, এট 
তবিষাত্বাণী করিলাম -_দ্বিজেজলাল। 

এই গ্রন্থপাঠে সকল শ্রেণীর লোকই উপকৃত হইবেন।-_.বিজয়চজা। 

মুগ্ধ হইয়াছি। - জশ্বিনীকৃষার। 

গ্রন্থকার নিপুণভাবে ও সরল ভাষায় ভারতবর্ধের বর্তমান অবস্থার বিচার. 
করিয়া প্রাজ্ত। প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার প্রতি আবার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন 
করিয়া পাঠকগণনে এই গ্রন্থ পাঠ করিতে অন্তুরোধ করি ।-_রবীঞ্জদাখ ।. 


৫। দেবদূত ( আট আন! ) 
ও একাধারে গল্প ও কাবা প্রকাশিত রি” 
প্রুকদাস তটোপাব্যায়। ২৯১ নং উঠা) চা 


ডি 
বিল্কাপনদাতাধিগকে চিঠি লিখিবার সর ই জল কার্ল: 
অন্থগৃহীত “হ ইখ 


সাহিতয-বিজাপনা। . , ৯৯ 


শরীরমাসতং খলুধন্্সসাধনম্‌ । 


চিন্তা, কার্যাদাতি অঙসালালণ, সমস্তই তিক. উধর নির্ভর করে। 
বিদ্ধ রক্তই সন্বিষ্বের সফল লক্তিম্ মূল। অবসাদ, 'ুচ্ছণ, হ্র্বালতা, আব- 
সঙ্গত, গাসুত্র হূর্বলতা,এবং সাধারণ রুণ্নাবস্থা! থাকিলে, জীবনীশক্কির হূর্ধালতা! 
উপস্থিষ্ঠ হয় তাহাতে রক্তের দোষ জন্মে, স্নায়ু ক্ষয়গ্রাপ্ত হয়) অল্পকালের 
মধ্যে মন্তিফও আক্রান্ত হইয়া] থাকে । সবল হইতে হইলে, দুস্থদেহে সবল 
স্বতিশক্তিতে আনন্দের সঙ্গে কার্য পরিচালন। করিতে হইলে, বিশুদ্ধ রক্ত 
সঞ্চয় করা আবশ্তক | তাহার গুধান ওবধ এ, মৈ্রের স্ুরাসম্পর্কপুন্য। 


বাবুন্থত বুসাযুন 
_-৯৯ 


ইছাতে স্বাঙাবিক সরল প্রক্রিয়ায় রক্ত বিশুদ্ধ হয়, পরীয় সবল হয়, 
মন প্রফু্প হয়” অঙ্গপ্রত্যঙ্গে নূতন উৎসাহ সঞ্চারিত হুয়। ইহাতে সুস্থ ও সবল 
হইবার আনন্দ লাত করা যায়;_ ইহাতে বুবকের ন্তায় উৎসাহ ও কাধ্য্গক্ষত। 
লাভ করা যায়, ইহাতে জীবন আনন্দময় হয়, কার্ষে সফণ্ত| লাভ করা 
যায়। এই সকল উপকার বাত করিবার প্রধান উ্ধধ-_' . " 
স্থরাসম্পর্বশূন্য 
সারত্যত রসায়ন। 
মূল্যা্দির বিবরণ ।-_ 
প্রতি শিশ-১।* বাজে 
ডজন ১২২ টাকা। 
। প্রাপ্তি-স্থান”_ 
_. শ্লার্াল কারষেসী। 

ঘোড়ামারা--রাজসাহী। 


বিজ্ঞাপনদাতাধিগকে চিঠি গিখিবার 'সধয় 'সাহিত্ো উদ্নেখ করিলে 
 অিপৃহীত হইব |, 


সাহত্য-বিজ্ঞাপণী । 
_লাহিত্য-সেবীর প্রধান হহৎ , 


কত্ত ৃষাতৈল 


আমাদের মহানুগন্ধি মন্তিষ্-দিগ্চকর কুস্তলরধ্য তৈল আডুর্বেদীয় 
উপাদানে প্রস্তত। এই কেশতৈল-প্লাবিত বঙ্গে খন কোনও কেশ তৈলই 


ছিল না) তখন আমাদের “কুত্তলবধ্য” ছিল। এই সুদীর্ঘ চল্লিশ বত্তুর কাল, 
আবাদের নহান্ুগান্ধ আহূর্ষেদীয় তল, “কুস্তলবন্ক” জনসাধারণেক ' শ্রদ্ধা 
ও প্রীতি আকর্ষণ করিয়। আসিক়াছে। ব্রজ্জানন্দ কেশব সেন; মহর্ষি দেবেজ্রনাথ 
ঠাকুর, কিস রবীজদাখ, জজ তর ট্নীঘ্ঠ উজ প্তয় ব্বাপুতোয, 
াষট্াচারধ্য” পিরিশচজ, রহ রহ্াট্যকাব অনৃততলাল _. সকলেই আমাদের এই 
কুন্তল-বৃষ্যের অধান্বি” এ প্রশংল! করিয়াছেন। আপনি বঙ্গি সাহিত্যসেবী 
হন -_তাহা হইলে নিত্য গ্রর্মিকালে ইহা ব্যবহার করুন। ইহা ব্যবহারে 
মাথা গাও থাকে? মন্তিফ সবল হয় খাজে ননিত্র। হয়। 

হূলা__প্রতিশিশি এক ঢাকা। মায় ডাকব্যয় ১/ টাকা। তিন 
শিশি ২ ডজন ৯২ টাকা? মাশুলাণি স্বতন্্। 


মহাদৌর্বল্যের অব্যর্থ প্রতিকারক 


ৃ 


আমাদের "অঙ্বগন্ধনায়ন” ' ইহা খবি প্রীত বহৌধধ।-_ সর্ববিধ 
দৌর্বল্যে_ শারীরিক ও মানসিক শক্তিহীনতার ইহ! মন্ত্রোবধির মত কার্য 
কগে। ইহ! সেবনে গাডুর শক্তি বৃদ্ধি হয়, মেধাবৃদ্ধি হয়, অপ্রিতবদ্ধি হয়, আমু 
বৃদ্ধি হয়-_ দেহ সম্পূর্ণক্ূপে বলিষ্ঠ থাকায় সংক্রামক রোগে আক্রমণ করিতে 
পারে না। মূল্য, গ্রতিশিশি ১ টাক; মায় ভাকমাগুল ১৮ টাকা । 
“খবিকল্প কবিরাজ বিমোদলাল সেনের 
আদি-আমুর্ষ্বেদ ওষধালয় 
- ১৪৬ নং লোয়ার চিৎপুর ঘোড, কলিবাত।। 
_ ঝ্যবস্থাগক কবিয়াজ-_জীগুলিনকফ, সেম, কৃ 
বিজাপনদাতাদিগকে চিঠি ছিখিবার,সময় «সাহিত্যের ০ করিলে 
অন্থগৃহীত হইব । 





পাহিত্যদবিজঞাপনী । ২১ 


মালদহ-জাতীয়-শিক্ষাসমিতি-গ্রস্থবলী। 


( এজেপ্টস্,-_-চক্তবর্জা চ্যাটার্জি এও কোং ১৫ কলেজ স্ষোক্লার, কলিকাতা ( 
, ১। সথসন্ধান (গরন্ধ-গুচ্ছ)__বিধুশেখর, হরিদাস, রাধাকুসুষ,যাধেশচজ, 
বমদদাখ গ্রতৃতির রচনা হইতে স্্কলিত। মূল্য ১২ টাকা | ২ প্রীরেজ- 
বাথ ঘোব-_ইতিহাস-শিক্ষা প্রণালী, প্রাথমিক বিভালয়ের, জন্গ।. নৃল/%*। 

৩) প্রীরাজেন্নারারণ চৌধুরী,_( ক) মালদহ জেলার. তৌগোলিক 
বিষরণ। মুল্য %*। ( খ) বস্ত-পরিচয় ও ইন্িয়-পরীক্ষা। 

৪। শ্রীহরিদাস পালিত-. ( ক) মালদহের গম্ভীরা-:-বাঙ্গালাঞ ধর্ণ ও 
সামাজিক ইতিহাসের এক অধ্যায় । মূল্য ২২ টাকা। (থ) মালদহের 
বাধেশচজ্জ | বুল্য .। (গ) মানদহের কুবি, শিল্প ও বাণিজ্য, (ঘ) বাঙগা- 
লার প্রাচান পুথিয় বিবরণ । 

€। ৬রাধেশচন্দ্র শেঠ বি এল্‌- (ক) এতিহাপিক প্রবন্ধ ।  . 

(খ) মালদহ-রদ্বধালা( প্রাচীন গৌড় ও পৌঙু,দেশের প্রসিদ্ধ নৃপতি, 
সাধু, ধর্মপ্রচারক, বণিক্‌ গ্রভৃতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ )। গে) সেকগুভোদয্বা 
পাঙ্য়ার বড় দরগায় প্রাপ্ত শাহ জালালুদ্দিন তাত্রেজির জীবনবতাত্তমূলক 
সংস্কত গ্রন্থ, হলাযুধ মিশ্র প্রণীত । 

.&। জ্রীবিপিনবিহ্ারী ঘোষ, বি এল্‌-__মালদকে এীতিহাসিক অস্থ্দ্ধান- 
কার্যোর সংক্ষিপ্ত পরিচয়। 

৭। ভ্রীনলিনীয়ঞ্জন পণ্ডিত, ভূতপূর্ব্ব 'জান্বী' ও 'ষমুনা' সম্পাদক-_ 
'কাস্তকবি প্নজনীকান্ত (যন্তরস্থ )। 

৮1” শ্রীভীমতজ্জ চট্টোপাধ্যার বিভ্তাভৃষণ বি এ, বি এস সি, অধ্যাপক, 
বেঙ্গল টেকনিক্যাল হন্ট্রিটিউট_( ক) 11৩ 12001101010 70889 ০ 
10019--২২ টাকা । (২খ)) র্ধকর টিনন্-বিস্ত। | 

৯। প্রীবিধুশেখর শান্ত্রী-_(ক) সৌন্দরনন্দ অঙ্ঘোষ প্রণীত সংস্কত 
গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ, ( খ) মিলিন্দপঞ.হ- দ্বিতীয় ভাগ, ( গ ) ভিক্ষুপ্রাতিমোক্ষ 
..:১৯। জ্রীরাধাকুমুদ সুখোপাধ্যায় এম এ-- (ক) জ সংস্থান (খ) ভারতের 
বৈষয়িক তথ্যসংগ্রহ ৷ ঃ 


পীযুকত বিনয়কুষার সরকার প্রনীত বিখ্ধি প্রবন্ধ 
" শল্াাঞ্ধজ্া 
» শ্ীয়ুক অঙ্গরচজ্জ সরকার “সাধনা? সম্বন্ধে বলেন-_“এষন গুরুতর বিধরে, 
এমন সর্বজনের প্রয়োজনীয় বিষয়ে এমন আড়রশুন্ত, অলঙ্কারশু্ত, নিরেট 
ভাবার, এন কথায় 'আলোচনা।-_-বোধ হয় বা্লায় আর নাই। “বাহ বস্তর 
ক সহিত মানক-প্রস্কতির.সব্বন্ধ-বিচারে' নাই-*অনুশীলনতন্বে' নাই-_-“তক্তিযোগে? 
নাই--বোধ করি আর কোথাও নাই ।” 


(বিজ্ঞাপনদাভাদিগকে চিঠি লিখিবার পে সাহিত্যের উল্লেখ করিলে 
 অন্ুপৃহীত হ্ই ০ 


সস 


২২ লাহত্য-বিজ্ঞাপন।। 


যুক্ত জুবোধচজ্ মতুমন্ার বি এ, প্রনীত পাঁচটি ধর্দমূলক গয়োর সমি। 
ধাষিকল্প কাউন্ট টলষ্টয়ের অন্থলরণে লিখিত। প্রীঘুক্ত দবিজেজানাথ ঠাকুর, 
যুক্ত রবীজ্নাথ ঠাকুর প্রভৃতি নুধীন্দ এবং বঙ্গবাসী, ছিতবাদী, বেলী, 
সুলভসমাচায়, প্রবাসী প্রভৃতি তার! বিশেষভাবে প্রশংসিত । পি! পুত্রেকে, 
ভাই ভাই ও ভগিনীকে, স্বামী স্ত্রীকে, মাতা পুত্রকে উপহার দিবার এমন 
অসাশ্পরদ্ারিক পুস্তক বাঙগলায় নূতন । কবিবর রবীল্রনাথের কথায়, *ইছার 

. দির্ল শিখা বাঙ্গালী গৃহস্থঘরের অন্তঃপুরে পবিত্র আলোক বিকীর্ণ করিবে রি 

উৎকষ্ট বাধাই। মূল্য দশ আন1। 


আছৌম-নসতী | 

শ্রীযুক্ত প্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রদীত। ছুইখানি সুন্বর হাফটোন চিত্র 
সম্বলিত। হোম রাজবধূ জয়মতী কুঁররীর অপূর্ব পাতিত্রত্য ধর্মরক্ষার্থ 
_জীবনদানের অলৌকিক কাহিনী। প্রত্যেক স্ত্রীর অবশ্ত পাঠ্য। শ্রীধুক্ত 
সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, লাইট, এম্‌-এ, ডি-এল্‌, মহাশয় বলেন-_ 
“আহোম-সতীর ভাষা অলঙ্কত' অথচ সরল, ভাবগুলি প্রাঞ্জল 
অথচ গভীর ।৮ বহু কৃতবিস্ত ব্যজিগণ কত্ৃকি নুপ্রশংসিত। উপহার 
দিষার উৎরষ্ গ্রন্থ। 'জমকালো রেশমের কাপড়ে বাধাই, সোপার জলে নাম 
লেখা । মুল্য অত্যন্ত সুলভ, আট আন। মাত্র। গ্রন্থকার প্রনীত 
“গিরি কাহিনী” (শিলং ও তন্লিকটবর্তাঁ স্থানের বিররণ ) সিক্কের কাপে 


“বাধা ৮০ । ঠাকুর 


"রয় নিশিকান্ত চক্রবর্তী, বি-এ প্রণীত। সাধকশ্রেষ্ঠ সর্ধানন্দের 
মনোহারিপী . পীবনকাহিনী। শিশুগণের সুখবোধ্য সরল, প্রাঞ্জল ভাষার 
উপভাসের স্তার় মধুর তাবে জীবনবৃত্ত বর্ণিত । ইহ! স্ত্রী পুরুষ, যুবক যুবতী, 
বাণক বালিকা, সকলেরই সুখগাঠ্য ও প্রীতিপ্রদ। চিজবিচিত্র নানা! রঙে 
সুরঞ্জিত ছবি পহ সুন্দর এন্টিক কাগজে মুজিত ; মূল্য ছয় আনা। 

আমরা শিশুপাঠ্য, আপাঠা, উপৃহারোপযোগী নাটক, গল্প, উপভাস, 
ইতিহাস, কাব্য ও কিতা, সাহিত্য, জীবনী, ভ্রমণ-কাহিনী, ধর্ণআ্রহ প্রভৃতি 
নি বাজল। পুগ্তক মকঃম্বলে বধোচিত কমিশনে বখাননয়ে সরবরাহ. করি । 
৮ ২০৪ ভীব্রবেজ মোহন ভুত) .. 

.. ই কট লাইব্রেরী---*৭, কলেজ স্রীট, কলিকাতা । 


গা 27 
.. বিজাপনদ্াাদিগকে চিঠি লিখিবার সমর 'শাহিত্যোর উং উল্লেখ কিনে 
অবগত হইব 








সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী ।. হত 


লি ঘর 
৪ ছায়াদর্শন ৪ 


ক্বায় বাহাছুর কালীপ্রসন ঘোষ, বিদ্তাসাগন়্, সি, আই, ই; প্রীত! এই 
নৃত্তন গ্রন্থ বজসাহিত্যে যুগান্তর উপস্থিত করিকাছে। মাক্ছধ নরিয্বা ্লোখায় 
যাক, কি অবস্থায় কালবাপন করে, এবং কিরপেই বা পরিশাষে মুক্তির পথ 
প্রাপ্ত হইয়া! থাকে, ছায়াদর্শনে এ প্রশ্নের প্রত্যক্ষ প্রমাণযুস্ত দীদাংস! .জাছে:। 
লোকান্তরিত ব্যক্তির পুনরায় ছারাবৃত্তিতে দর্শন-দান বিষয়ে অনেকগুলি 
সুন্মর কাহিনী আছে, প্রত্যেকটিই লজীব সত্য--ম্বানব-বুদ্ধির অগম্য এবং 
বিশ্বস্াবহ। ভবল ক্রাউন ৩৬০ পৃষ্ঠ । মুল্য ১৪*। ৃ 
.. শ্রশ্থকার-প্রণীত প্রভাত-চিন্ত। ঘ* নিভৃত-চিন্তা ১২২ নিশাধ-চিত্তা ১, 
প্রযোদ-লহরী ১- ভ্রান্তি-বিনোদ ১২২ তক্তির জয় ১০ জানকীর অগ্থি- 
পরাক্ষা ৪ ম। না মহ্থাশকি 8%০ | রি 


নিত্যানন্দ-চরিত 


“ গ্রীযুজ হজেশ্বর চট্টোপাধ্যান্ বিভাবিনোদ প্রশীত। বঙের প্রধান প্রধান 
শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ ও সংবাদপত্র-সম্পা্দকগণ কর্তৃক উচ্চ প্রশংলিত। বহু দ্বিন 
যাবৎ বলীগ্ন পাঠকগণ ষে অভাব বোধ কক্িক়া আসিতেছিলেন, জাজ তাহ। 
দুর হুইল। নিত্যানন্ প্রভুর বিশুদ্ধ জীবনচরিত সম্পূর্ণ নূতন ধরণে, নূতন কলে- 
বরে এই প্রপ্মম প্রকাশিত হইল। উহা প্রেমের পবিত্র প্রশ্রবণ, ভক্তির বিমল 
উৎস, জ্ঞানের অক্ষয় ভাগার। বলা বাহুলা, এ প্রকার বিশ্বপ্রেষের করুণ 
যুন্তি এ পর্য্যন্ত কোনও গ্রন্থে চিত্রিত হয় নাই। আকার ভবল ক্রাউন ১৫* 
পৃষ্ঠা । ছাপা ও কাগজ মতি উৎকুষ্ট । উত্তম কাপড়ে সোনার জলে বাধা, 
মুল্য এক টাকা 


টি. হিমালয়-ভ্রমণ 

পরিস্রাজক গ্রপ্ুদ্ধানম্দ ব্রক্ষচারী প্রপীত। “ইছাতে বিবিধ তীর্থের 
অধিষ্ঠান-স্থান হিমালয়ের কথা এবং, তীর্থকাত্রীর পর্য্যটকের ও জ্ঞানপিপান্গুর 
জ্ঞাতব্য সমস্ত তথ্য সুন্দর ভাবে বর্ধিত হইয়াছে । যাহার হিন্দুর প্রথান 


তীর্ঘ বছদরীনানায়ণ, কেদার, গঙ্গোতরী ও বয়ুনোত্তরী দর্শনে গমন করিবেন, 
এই পুপ্তকখানি তাহাদের জতি উৎকষ্ট পতপ্রদর্শক | মূল্য এক টাকা।. 


প্ীব্রজেমোহন দন্ত, “: 
: উভেপ্টস্‌ লাইক্রেরী--৯৭, কঁলেজ স্বীট, কলিকাতা । 


বিজ্ঞাপনধাতাদিগকে চিঠি লিখিবার সময় 'বাহিত্োন্র উল্লেখ করিলে 
অন্ুগৃহীত হূত্ব্‌। 2 


২৪ সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী ৷ 
তীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র, বি-এ প্রণীত 


উচ্ছাস 


উচ্ছ্বাসের পরিচক়্ বিজ্ঞাপনে প্রকাশ কর৷ অসম্ভব । যিনি একবার পড়িয়া 
ছেন, তিনিই এ কথা! মুক্তকণ্ঠে ্বীকার করিবেন। উচ্ছ্বাসের তুলনা “উচ্ছ্বাস? 
বঙ্গসাহিত্যে এরূপ পুস্তক আর নাই! শোকতাপদঞ্ধ, হৃদয়কে শান্ধি দিকে 
এরপ গ্রন্থ আর নাই। অত্যুৎকৃষ্ট ছাপা ও বাধা, যুল্য ৪০ । 


প্রতাপ সিংহ 

মহারাণার একখানি জুন্দর হাফটোন চিত্রসংবলিত। ছাপ! ও কাগজ 
সুদূর । এ পর্য্যন্ত প্রতাপ সিংহ সম্বন্ধে যে সকল পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, 
সে সষস্তই উপন্তাস, ইতিহাস নহে। প্রতাপসিংছের বিশুদ্ধ জীবনচন্লিত 
এই প্রথম প্রকাশিত হইল। ইহার ভাষা সতেজ ও প্রাঞ্জল, বর্ণনা সর্বাক্রই 
হৃয়গ্রাহিণী। লিপিচাতুর্যে ইতিহাসও কিরূপে উপন্তাসের যত সরস হইতে 
পারে, এই পুস্তকে তাহা! দেখিতে পা্‌বেন। ' প্রতাপ সিংহ বীরচূড়ামণি ! 
কিন্ত বীরত্ব অপেক্ষাও তাহার চরিত্রের গৌরবই অধিক। পড়িবার ও 
পড়াইবাব, উপহার ও পুরস্কার দিবার এমন উপযুক্ত পুণ্তক হুলনভ। ভবল 
ক্রাউন ছয় ফর্্দা। মূল্য ।%* ছয় আন! । 


. ধন্মগদ - 

প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ধক্মপদে র বিশুদ্ধ প্রাঞ্জল পন্ডান্ুবাদ। কাগজ, ছাপা, 
বীধাই অতি উৎকষ্ট মুল্য :%* ছয় আনা। 

সংস্কৃত নাটকীয় কথা 

শ্রীযুক্ত পঞ্ানন ঘোষাল, এম্‌-এ, বি-এল্‌ প্রণীত। সংস্কতানভিজ 
পাঠকের জন্ত প্রাঞ্জল ভাবার সংস্কত নাটকসমূছের ভাষানুবাদ। লুনার 
গল্পাকাবে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে । ছাপা, কাগজ ও বাধাই 
উৎককষ্ট। মুল্য ॥* আনা। 

মেন্মেরিজম-শিক্ষা 


প্রসিদ্ধ মেস্মেরাইজার ভাকার কুঞ্জবিহারী ভট্টাচার্বা, এক ওটি,এস্,প্রনীত । 
শিক্ষার্থাদিগের বিশেষ উপযোগী । মেস্ষেরিজম্‌ দ্বার। রোগ-চিকিৎস! 
এবং অলৌকিক ব্যাপার সকল উৎপক্ন করিবার বিষয় তি বিশদরূগে বর্ণিত 


কটা 
চিহারি  ত শ্রীব্রজেজযোহন দত, 
ষ& ভে্টস্‌ লাইব্রেরী, ৬৭, কলেজ ট্রাট, কলিকাত। ৷ 


বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে চিঠি লিখিবার সময় “সাহিতে)'এ উল্লেখ কদ্ধিলে 
_ অন্কুগৃহীত হইব । 


স্পপাপাশিি ৩ 


সাহিত্য-বিজাপন্দী । . ও হ৫ 
ছেলেমেয়েদের নৃতম সডিজ যাসিক পনর 


শ্রীযুক্ত উপেজ্জকিশোর রায়চৌধুরী বি, এ সম্পাদিত। 


“সন্দেশের” 


বৈশাখ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে 


এই সংখ্যায় সুন্দর কবিতা, পৌরাণিক আখ্যাক্িকা, উচ্চকথা, গান, 
কথাবার্তা, খেলার কথা, ধাধণ, হেঁয়ালি প্রস্ৃতি বিষয়, এবং "সন্দেশেয়” জন 
বিশেষ ভাবে অঙ্কিত নুন্দর রঙিন ছবিও অনেকগুলি সুন্দর হাফটোন ছাব 
আছে। 


ছেলেমেয়েদের হাতে একবার “সন্দেশ” দিয় (দেখুন, তাহার! আমোদের 
সঙ্গে শিক্ষাও পাইবে। 
অগ্রিম বাধিক মূলা ভাকমাশুল সহ ১$* টাকা। 
ভিঃ পিঃ তে ১৮ আন । 


টাকা কড়ি, চিঠি পত্র, গ্রবন্ধাদি, নিয়লিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন 


ম্যানেজার, “সন্দেশ” কাধ্যালয় 
২২নং স্মুকিক়া স্রীট। কলিকাত|। 


বিজাগনদাতাদিগকে.চিঠি লিখিবার সময় 'সাহিতে)'র উল্লেখ করিলে 
অন্থুগৃহীত হইব । 


হ্৬ সাহিত্য-খিজ্ঞাপমা। 


কৌটা কালি ও জলছবি। 


হ্তিবাম বলেন।__“সকল প্রকার বিলাতী কালি অপেঞ্গ কোন অংশেই 
নকুষ্ট নছে।” 

দেশপুজ্য স্থরেজ বাবু “বেঙ্গলী-পঞ্জিকায়” লিখিয়াছেন,-_-]11695 11713 
90120916 9৬০0181919 এ10) 50119 ০0৫ 075 10890 1271071) 00101£12 
0721505, 1019 01109 19 01803119115 01)921). 


বুরযাক বড় বড়ীর গ্রোস ( ১৪৪টী) ৮০, কোটার গ্রোস ১/%* এক 
টাক! দশ আনা। এই বড়ী বা কোঁটাতে বাজারের ₹১* মূল্যের কৌটার 
দ্বিগুণ কালি হয়। ছোট বড়ীর গ্রোস ॥৮* দশ আন1। ছোট বড়ীতে 
বাজারের ₹১* সুল্যের কৌটার সমপরিমাণ কালি হয়। বাজারের কাল 
অপেক্ষ। আমাদের কালির 30517£0)) অনেক বেশী কাঁজেই আমাদের কালি 
জন্প-গুঁড়াতেই অধিক কালি হয়। নানাবিধ জলছবির ডজন মাণগুল সহ।%,, 
'মিশ্চয় উঠিবে। বেশী লইলে পাইকারা দর শ্বতগ্তর। 

(বিনামুল্যে )ছুলের ছাত্রগণ তিন তিন্ন দোয়াতে বাজারের ₹ * 
মূল্যের কৌটার অর্ধেক এবং আমাদের বড় বড়ীর বা কৌটার অর্ধেক গুলিয়া 
€৭ দিন পর লিখিয়! দেখিলে বুঝিবেন জামাদ্ের বড়ীতে বাজারের কৌটার 
সমান কালি করিলে চতু্ডণ উজ্জল দেখায় । এমন কি বাজারের কৌটা 
অপেক্ষা দি গুণ কালি করিলেও অধিক উজ্জ্বল দেখায়। 

_ ইউ, পি, চক্রবর্তী, তারক চাটার্সির লেন, শোতাবাজার, কলিকাতা । 


তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে ! 


লব্বপ্রতিষ্ঠ প্রবীণ কৰি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল প্রণীত 


ওাকীঞ্প । 


পরিবন্ধিত ও আমূল পরিশোধিত । 
সাহিত্য-সম্পাঙ্দক পণ্ডিতবর প্রীযুক্ত সরেশচজ্জ সমাজপতি মহাশয় 
লিখিত ভূমিক! ও কবির প্রতিমৃত্তিসহিত 
- অতি সুন্দর মুদ্রণ মূল্য দ* আনা। 


জীগুরদাস চট্টোপাধ্যায় । 
২৯১ নং কর্ণওয়ালিস্‌ হ্বীট, কলিকাত|। 


সাহিত্য-বিজাপনী । ২৭ 
ীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় সম্পাদিত . 
রহস্যলহরী উপন্যাসমালার 


প্রথম উপন্যাস 


বিধির বিধান। 
বালক বালিক। হইতে অশীতিপর বৃদ্ধ পর্ধ্যস্ত 
সকলেরই আনন্দদায়ক । 
ইহা! বিংশ শতাব্দীর আরব্য উপন্যাস ; 
সেইরূপ অতি বিচিত্র, রহস্তপৃর্ণ, 
স্থখপাঠ্য ও কৌতুহলোদ্দীপক । 
অতি অল্পই অবশিষ্$ আছে। 
ছাপা, কাগজ, বাধাই অতি সুন্দর, 
মুল্য সুলভের চুড়ান্ত ! 
রাজসংক্করণ কেবল নয় আনায় । ডাকমাশুল স্বতন্ত্র । 
কেবল নিম্ন ঠিকানায় পাওয়া যায়। 
ম্যানেজার-_-রহস্ত-লহুরী, 
মেহেরপুর, নদীয়। | 


বিজ্ঞাপনদ্বাতাদিগকে চিঠি লিখিবার সময় *সাছিত্?র উল্লেপ কালে 
'* অন্গুগৃহহীত হইব। 


২৮ । সাহিতা-বিজ্ঞাগনী 
নৃততন বই 
শ্রীউপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী প্রণীত 


ছোট্র রামায়ণ 


( শিশুদিগের জন্য সরল পছ্ভে লিখিত ) 
বহুমংখ্যক চিত্রে স্থশোভিত, তন্মধ্যে 
অনেক গুলি নানাবর্ণে রঞ্জিত। 
মূল্য আট আনা-_ভিঃ পিতে দশ আন! । 


শ্রীউপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী প্রণীত 
৪. ৩ 
১৬৭ পৃষ্ঠা গল্প, ৭* খান! ছবি। 
চমৎকার রঙিন মলাট। 
মূল্য আট আনা, ভিঃ পিঃতে দশ আন! । 
*প্রস্থকার গল্পগুলি এমন সরল, সহজ ও সরস করিয়া লিখিয়াছেন যে, 
বালকের তে। ধথাই নাই, অতি বড় বৃদ্ধও ইহা! পড়িয়া মহানন্দান্থতয় করিতে 


পারিবেন। লিপি-মাধুর্য্যে এ গ্রন্থ সাহিত্যের একট! সম্পদ । ছাপা, বীধা ও 
ছবিগুলি বেষ নুন্দর।”-_বঙ্গবাসী। 


প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে ও নিম্মলিখিত ঠিকানায় প্রাপ্তব্য £-_ 


ইউ, রায় এণ্ড সম্প, 

২২ নং স্থকিয়৷ দ্রীট, কলিকাতা । 

স্পা সপ চিঠি লিখিবার সময় 'সাহিতো'র উল্লেখ করিলে 
. অন্গৃহীত হইব। + 


সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী | . ২৯ 






শীট মানের] 


ম্যালেরিয়া ও সর্বববিধ জ্বরের মহোষধ। 
যূল্য--বড় বোতল ১।* প্যাকিং ডাকমাণুল ১২। 
» ছোট বোতল &* রী শর ৮* জানা 
এডওয়াডস্‌ টনিক সেবনের সঙ্গে সঙ্গে 
এডওয়ার্ডস্‌ লিভার এণু স্পীন অয়েপ্টমেন্ট। 
প্রাতে বৈকালে মালিশ করিলে বিশেষ ফল দর্শে। 
মূল্য প্রতি কৌটা ।৮* ছয় আনা । ভাঃমাঃ স্বতন্ত্র লাগে । 





অজীর্ণতা, অগ্নিমান্দ্য ও স্নায়বিক দৌর্ববল্যের মহৌষধ । 
সাধারণ দৌর্ধল্য, রক্তহীনতা, স্বতিশক্তির হ্রাস, মন্তক-ঘুর্ণন, অমনো- 
ষোগিতা, অতিরিক্ত পরিশ্রম, কিংব1 ছুশ্চিস্তাজনিত মানসিক বিকার প্রভৃতি 
সকল প্রকার দৌর্বধল্যে ইহা আগুফলপ্রদ ৷ 
অজীর্ণতা, পেটফণাপা, ক্ষুধামান্দ্য ইত্যাদি পাকস্থলীর বিকারে ইহ! অদ্ধিতীক। 
পুরাতন রোগ হইতে আরোগ্য লাত করিয়া শীষ সবল এবং কার্যযক্ষম 
হইতে হইলে ইহার তুল্য তেজস্কর টনিক বাজারে পাইবেন ন1। 
বুল্/”- ১৪ প্রতি শিশি। “ 
সোল এজেপ্টস্»-_বটকৃষ্ণ পাল এগড কোং। 
কেমিইউস্‌ এও্ড ভ্গিষ্টস্‌।-_-৭ ও ১ নং বনফিল্ডস্‌ লেন,--কলিকাত| ৷ 
বিজ্ঞাপনদ্াতাদিগকে চিঠি লিখিবার সময় “সাহিত্যের উল্লেখ করিলে 
অন্থগৃহীত হইব। . ্ 


, ৩৪ সাহিত্য-বিজ্ঞাপন। 


_শিবাঁজি ও মারাট্রা জাতি । 


শ্রীশরৎকুমার থায় প্রনীত। মুলা আট আনা স্বলে ছয় আনা । কোলিল 
কবি রবীন্্রবাবু এই পুস্তকের ভূষিক। লিখিয়। দিয়াছেম। ইতিহাসপ্রিয় পাঠক 
মাত্রেই ইহা পাঠে অপার আনন্দ অনুভব করিলেন। উত্তম কাগজে 


8 সিরাজুদ্দৌল৷। 


শ্ীযুক্ত অক্ষয়কুষার মৈত্রের প্রনীত। মুল্য (কাপড়ে বাধাই ) দুই টাকা। 
বাঙ্গাল তাবায় অক্ষয় বাবুর মত লেখক অতি অল্পই আছেন। এমন 
সুন্দর ভাবা অকাট্য প্রন্মাণ প্রয়োগ সংবলিত ইতিহাস প্রায় দেখা বায় না। 
সিরাজুদ্দৌল যে নরপিশাচ ছিলেন না__মানুষ ছিলেন-_অন্ধকুপ-হত্যা যে 
কল্পনা প্রন্থত অলীক বর্ণনা, অক্ষয় বাবুর সর্বপ্রথযমে এঁতিহাসিক প্রমাণের 
ঘার। তাহ! সপ্রমাণ করিয়াছেন। 
প্রসিদ্ধ উপন্যাসিক শ্রীযুক্ত সরোজ নাথ ঘোষ প্রণীত। 


“্মন্তকের মূল্য” 
বঙ্গের বহু লব্বপ্রতিষ্ঠ সংবাদ পত্রের ম্বার! বহুল প্রশংসিত। যে তন 
ভাবের বন্তার বাঙ্গাল প্লাবিত হইতেছে, সেই ভার-প্রবাহের তর গল্পে স্থির 
মুত্তি রারণ করিয়াছে । স্গেহ, ভক্তি, প্রেম ও ভালবাসার বিচিত্র লীল!, 
আত্মোৎসর্গের অপুর্ব চিত্র গ্রস্থ নিপুপভাবে, উজ্দ্বল বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। 
“ধস্থুমতী বলেন ' সরোজবাবু সর্বত্র স্বভাবের অনুবর্ভা, তিনি সাহিত্যের 


তপোবনের সাধক ।” 
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উৎক্ষ্ট কাগজে উত্তম ছাপা, নুম্দর বাধাই। মৃল্য পাঁচ সিকা মাত্র। 


উনিশ খানি উপাদেয় গ্রন্থ । 


(১) মহাবীর চরিত--১৮৫ পৃষ্ঠা, দেড় টাক স্থলে চারি আন]1। 
(২) বেণীসংহার ১৫৯ পৃষ্ঠা, এক টাকা ছয় আনা স্থলে চারি আন! । 
৪৫৩) গ্রবোধ চক্দ্রোদয়--১১৭ পৃষ্ঠ, এক টাকা স্থলে তিন আন|। 
(৪) মালাধিকাগ্রিমিত্র _৯৫ পৃষ্ঠা বার আনা স্কুলে দশ পয়স|। 
(৫) রত্বাবলী--৯৫ পৃষ্ঠা বার আন। স্কুলে দশ পয়স|। 
(৬) বিক্রমোর্ধশী-_৮৪ পৃষ্ঠা, বার আনা)স্বলে দশ পয়সা। 
(৭) চগকৌশিক-_৮? পৃষ্ঠা, বার আনলে দশ পয়স]!। 


জ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় । সত্বাধিকারী ও কার্য্যাধ্যক্ষ | 
৭০নং কলুটোলা! দ্্রীট, কলিকাতা । 


সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী ৷. ৩১ 

(৮) নাগানন্দ__৮৭ পৃষ্ঠ, বার আন! স্থলে দশ পর়স!। 

(৯) প্রিরদর্শিকা-_৫৪ পৃষ্ঠা, আট আন! স্থলে ছুই আন।। 

(১৯) কর্ূরষঞ্জরী ৬৫ পৃষ্ঠা, আট আন। স্থলে ছুই আনা। 

(১৯) বিদ্বশালতঙ্গিক! নাটক-_৭ পৃষ্ঠা, আট আনা স্থলে ছুই আন! 

(১৩) ধনঞ্জয় বিজয় -_-২৬ পৃষ্ঠা, চারি জানা স্থলে এক আন! 

(১৩) রজতগিরি-_৫২ পৃষ্ঠা, ছয় আন! স্থলে ই আনা) 

(১৪) ্বপ্নমরী নাটক _-১৮৯ পৃষ্ঠা, দেড় টাকা স্থলে চারি আন । 

(১) প্রবন্ধষঞ্জরী -৪৮৬ পৃষ্ঠা, দেড় টাক! স্থলে চারি আন!। 

(১৬) ভারতবর্ষে-_৬৫পৃষ্ঠ।, আট আনা স্থলে দুই আন] । 

(১৭) এপিক্টেটসের উপদেশ _৮* পৃষ্ঠা, আট আনা স্থলে হুই আন]। 

(১৮) দায়ে পড়ে দারগ্রহ-_৬৯ পৃষ্ঠা, আট আনা স্থলে ই আন।। 

(১৯) জুলীয়াস সীজর-_(বাধাই) ১৩৬ পৃষ্ঠ,এক টাকা স্থলে চারি আনা। 

উনিশ খানি পুস্তকের মোট পৃষ্ঠ! ২১৬%, নুলভ মূল্য তিন টাক আড়াই 
আন] উক্ত উনিশ খানি পুস্তক একত্র লইলে তিনি টাকা মাড়াই আন! স্থলে 
তিন টাকায় পাইবেন। 


ইংরাজী শ্রুতিশিক্ষা । 


প্ীরবীন্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। . মূল্য চারি আনা। দেশের সুকুমারমতি 
বালক বালিকার! যাহাতে সহজে বিস্তার্জন করিতে পারে, রৰি বাবু ইদানীং 
সেই বিষয়ে মনোযোগী হুইয়াছেন। বালকদ্দিগের জন্ত যাহার প্রাণ কাদে 
দেশের ভবিধ্যৎ আশা তরসান্থল বালকদিগের শিক্ষা পৌ কব্যার্থ যিনি আক্রান্ত 
পরিশ্রম করেন. তাহার জন্ম সার্থক। তাহার প্রণীত পুস্তক যে সর্বাঙগনুন্বর 
হুখবে, তাহ। বলাই বাছুল্য। 


পৌরাণিক কথা । 


্ীপর্ণেদু নারারণ সিংহ এন এ+ বি, এল, প্রণীত। মৃণ্য দে টাকা স্থণে 
দশ আন মাত্র। ভাগবত পুরাণ মবপত্ব নে পৌরাণিক কথা লিখিত হুইল। 
ইহাতে পুরাণের কাল নির্ণয়, পুরাণের বিষয়, সৃষ্টির উপক্রম, গুলের বিচার, 
কারণ সৃষ্টি ও গ্রচম পৃরুষ, শ্ীকফের জন্ম, বৃন্দাবন-তব রাসপঞ্চাধ্যায়, বর্তমান 
কলিধুগ প্রসূতি গুরুতর বিষয় প্রাঞ্জল ভাবায় হুন্দর যুক্ত সহকারে আলোচিত 
হইয়াছে। আমর! সাহস পূর্বক বলিতে পার, এরূপ সারগর্ভ উপাদেয 
্রন্থর্ধ সাহিত্যভাগারে বিরল। বিনি হিন্দুশান্ত্রে অনভিজ্ঞ, হিন্দুশাস্ত্রের গৃড়- 
তত্ব অনবগত, তিনি এই পুস্তক পাঠে সনাতন ধর্দের ভিঁত্তন্বরূপ পুরাণগুলির 
গুড় রহস্য জানিতে পারিবেন। জনসাধারণের সুবিধার নিমিত্ত আমর! ইহার 


বুল্য হাস করিলাম। ্ 
শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় । সত্বাধিকারী ও কার্য্যাধ্যক্ষ 
৭০নং কন্দুটোলা দ্রীট, কলিকাতা 


৩২ সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী । 
শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রণীত 
১। তপন্যার ফল (নৃতন গ্রন্থ) ॥০ 


“অসাধারণ শক্তিশালী লেখক বিজয় বাবু বঙ্গমাহিত্যে সুপরিচিত । 
কি ভাষার পারিপাট্ে, কি রচনার নিপুণতায়। কি ভাবের সামঞ্জন্ঠে, কি 
বর্ণনার সরলতায় বিজয় বাবুর অমর লেখনীতে যেন ইন্দ্রজাল ক্রীড়া! করে। 
কবির সুক্ৃষ্টি চিত্রিত চরিত্র সকলের প্রাণের অন্তরালে বাইয়া ঘটনার 
আবর্তমে আলে ও ছায়ার নায় পরিবর্তিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাব ও চিস্তাতরঙ্গ 
গুলি স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে উপলব্ধি করিয়াছে ।” ( “নব্যভারত” 

২। কথানিবন্ধ (গল্পের বই ) ২ 

পর * ৯ গন্ধ কথা বা গল্পগুলির মধ্যে প্রথম ছয়টি প্রাচীন ভারত 
সম্বন্ধীয় এবং শেখ দুইটি বর্তান বাঙ্গালী সমাজ বিষয়ক। সমুদয় গল্পগুলিই 
অধিকস্ত প্রাচীন ভারত বিষয়ক গঞ্পগুলিতে তৎসময়ের সাষাঞ্জিক 
বিশেষত্ব । গস্ভ গল্পগুলিও মনোহর । ইংরাজী আইডিল (10011) জাতীয়। 
*****পুমন্দা' বৌদ্ধযুগের গল্প ) পবিত্র, নিঃস্বার্থ, নিরাশ! প্রেমের সুন্দর চি্স। 
'মেলা ও সোহেল! একটি হৃদয়বিদারক কুলিকাহিনী ইত্যাদি। (“প্রবাসী”) 

৩। পঞ্চকমালা (কবিতা) ১-২ 

ভরীবুক্ত জ্যোতিরিন্ত্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন__“আপনার ক্বতার বিচিক্র 
লীলামন্্ী নৃত্য-গতি, দরস নবীনতা৷ ও ললিত মধুর নৃপুরবন্কার সহজেই মনকে 
আকর্ষণ করে । আপনার একদিকে প্রত্ব-তত্ব-চিত্তা, আর একদিকে কবিত! 
--এই ছুই সপত্বী বেশ ত নির্ধ্বিবাদে আপনার সহিত ঘর করিতেছে !” 

«...এই দেেবোপম কবির হৃদয়খানি যদ্ি...স্বদেশী কাগজে ফুটিয়া বাছির 
হুইত, তষে কত সুখের হইত !...বিজয়চন্দ্র কোন্‌ শ্রেণীর কবি, তাহা বিচারের 
এখনও সমর উপস্থিত হয় নাই। তক্তিরস, তাহার প্রেমরস বুঝির়া সকলের 
সকল ক্ষসকে ঢাকিয়৷ ফেণিয়াছে। গ্রন্থকারের লেখনী ফুল চন্দনে ভূষিত 
হউক ।” ( “নব্যভারত” ) 

৪1 -ফুলশর (কবিতা) ১২ ৫। যজ্জভস্ম (কবিতা) ১২২ 
৬। কালিদাস (নৃতন গ্রন্থ)।%০ ৭। থেরীগাথা (নৃতন গ্রন্থ) ১২ 
(মুল পালি; বাঙ্গাল! টীকা ও পদ্ানুবাদ ) | 
৮। উদ্দানম্‌ (নৃতন গ্রন্থ ) %০ 
(মূল পালি, বাঙ্গাল! টীক1 ও পদ্ভানুবাদ ) 
৯। সচ্চিদানন্দ গ্রস্থাবলী (কবিতা ) ॥০ 
১০৪ সোনাপুর (ইংরাজী ইতিধাস ) ১-২ 
১১। গীতগোবিন্দ ( শীঘ্র প্রকাশিত হইবে ) %* 
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় | 
২৯১ কর্ণওয়ালিস স্্রীট, কলিকাত| ৷ 


সাহিতা-বিজাপনী । ৩৩ 
বররুচি কৃত ৃ 
প্রাকৃত প্রকাশ। 
গিরীশ বেদাস্ততীর্থ কৃত-_ভাষাবৃত্তি সমেত। 


ভাবারৃত্তিতে বাঙ্গাল৷ ভাবার নুত্রগুলির র্থ অত বিশদতাবে বিবৃত 
হইয়াছে। দ্বাদশ পরিচ্ছেদের তৃতি বিবিধ প্রাকৃত উদাহরণ দৃষ্টে প্রণীত 
হইয়াছে । এই পরিচ্ছেদের ভাষহ কৃত বৃতি ছিল ন', ্ুতরাং এই ভাষাবৃত্তির 
দ্বার! একটি অভাব দুর হইয়াছে। পরিশিষ্ট ভাগ সম্পূর্ণ নূতন, তাহাতেও 
জাতব্য অনেক বিষয় আছে, ইহার ভূমিক! বিশেষ গবেষণাপূর্ণ। বাঙ্গাল! 
ভাষার উৎস শ্বরূপ প্রান্কৃত ভাষার অনুশীলন করিতে হইলে এই পুস্তকের 
অধ্যয়ন আবস্তীক। মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিভাতৃষণ, বিধুভূষণ গোস্বামী 
এম্‌, এ, পদ্মনাথ ভট্টাচার্য এম্‌, এ, রায় শরচন্দ্র দাল বাহাছুর এম্‌, এ, 
প্রভৃতি কর্তৃক একবাকো প্রশংসিত। এই পুস্তক সম্বন্ধে জর্জ পরিবার সন্‌ 
যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, ঈংরাপ্রী হইতে তাহার ভাবার্থ প্রদশিত হইল। 

ইং ৪৩:১৯,৩। 

প্রিয় মহাশয়! গত ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রেরিত আপনার পত্র ও 
“প্রাকৃত প্রকাশ" পুস্তকথানি প্রাপ্ত হইয়। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি । এট 
প্রকার প্রয়োঙ্গনীর পুস্তকথানিকে আপনি বাঙ্গালী ছাক্রবন্দের হন্যে দিতে 
পারিয়াছেন দেখিয়। অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি' বাঙ্গাল! তাবায় ইতিহাস 
সম্বন্ধে কিছুই জানি না ইহা আর বাঙ্গালী ছাত্রের বলিবার উপায় থাকিল 
না। আপনার পুস্তকের “পরিশিষ্ট” মংশ আমার নিকট সম্পূর্ণ নূতন বণির। 
প্রতিভাত হইল। ুত্রগুলি কোথায় পাইয়াছেন, জানিলে সন্তষ্ট হইব । 

« অনুগত 
জর্জ এ, প্রিয়ার্‌ সন্। 


_ বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে চিঠি লিখিবার সমন 'সাহিত্যে'র উল্লেখ করিলে 
অনুগৃহীত হুইব। এ 


১৪ সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী। 
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ব্রহ্মাবিদ্য]। 


[ বৈশাখ হইতে দ্বিতীয় বর্ধ আরস্ত ] 
( বঙগীয় তত্বনিস্তা সমিতি হইতে প্রকাশিত ) 
লাকি পৃর্ণেন্দুনারাযণ সিংহ বাহাভুর এম, এ, বি, এল। 
জীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দভ বেদাস্তরত্ব এম, এ) বি, এল। 
 উদ্দেস্ত-_আর্যাশান্ের খনিতে অনেক অমুল্য জ্ঞানরদ্র নিহিত রহিয়াছে 
অথচ পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী তাহার সংবাদ রাখেন ন!। সেইজন্ত তিনি নিজ 
ধর্দের প্রতি আস্থাহীন। পাশ্চাত্য বিজ্রানের জালোকে এ সকল তত্ব যাহাতে 
পরিশ্ফুট হয় এবং যাহাতে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ধর্মের প্রকৃত মর্ম অবগত হইয়া 
সমাজকে কল্যাণের পথে চালিত করিতে পারেন, তাহারই সহায়তার জন্ত এই 
পর্রিক। প্রচারিত হইতেছে। 
আকফার-_রয়েল ৮ পেভী, সাত কর্ধা।। 
বৃলা-১সহর ও মফঃন্বল সর্বত্র ভাকমাগুললমেত বাধিক ছুই টাক! মাজ। 
জীবাণীনাথ নন্দী, কার্ধ্যাধ্যক্ষ 


8৩ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। 


সাহিত্য বিজাপনী। ৩৫ 


গণ্পলহরী। 


নৃতন ধরণের সচিত্র মাসিক পাত্রকা ৷ 
৬ কেবল গল্প, কেবল ছাবি। 


টু সম্পাদক শ্রীজ্ঞানেজ্্রনাথ বস্তু 
১৩১৯ সালের শ্রাবণ মাস হইতে বাহির হইতেছে। প্রত্যেক ষাসে 
৪ ৫টী ছোট গল্প ও একটী ক্রমশঃ প্রকাশ সুর উপন্তান থাকে । প্রত্যেক 
মাসে ৪৫ খান। সুন্দর নয়নরঞ্জন ছ;ব ও একখানা তিন রংএ ছাপ] ছবি 
থাকে দশ মাসে ৪৩টী গল্প ও €৪ খান! ছবি বাহির হইয়াছে । 
বঙ্গের খ্যাতনাম! উপন্তাস লেখকগণ ইহাতে নিয়মিত লিখিয়। থাকেন। 
মুল্য ডাকমাগুল সমেত ২॥* আড়াই টাক! 
নমুন! সংখ্য। মাণুল সমেত ।/* পাঁচ আনা। 
ম্যানেজার- -গল্প-লহরী 
২৯নং হুর্গাচরণ মিত্রের স্রীট-_কলিকাতা। 


শিশু । 
ছেলেদের সচিত্র মাসিক পত্রিক!। 


১৩,৯ সালে বৈশাখ মাস হইতে নিক্মিত প্রকাশিত হইচেছে। 
১৩২* সালের বৈশাখ মাস হইতে ২য় বসব আরম্ত হইয়াছে । 'গ্রত্যেক 
মাসের ১ল। তারিখে বাহির হয়। * 
শিশুর পাতায় পাতায় রং বেরংএর ছবি। মজাদার ও উপদেশপুর্ণ 
গল্পে শিশু অদ্বিতীয় । ছেলেদের আনন্দদায়ক এরপ মাসিক পত্রিক! জর 
একথানিও নাই। মূল্য ডাকমাগুল সমেত ১৩* আনা মাত্র। 


শ্রীবরদাকাস্ত মজ্জুমুদার-- 
৬৫নং বে চাটার হ্্ীট, কলিকাতা।। 


বিজ্ঞাপনদাতাদ্বিগকে চিঠি লিখিবার সময় “সাহিত্যের উল্লেখ করিলে 
অন্ধগৃহীত হইব। . + / 


৩৬ সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী . 
অল্পমুলো পুরাতন সাহিত্য 1: 


আর «কমাস পর্য্যন্ত 


১৩১৮ ও ১৩১৯ সানের প্রতো, বৎসরের সম্পূর্ণ সাহিত্য 
১২ ছুই টাকা মাত্র যুলে পাইবেন । 


৫৮ 


শ্রাণণ মাসের সংক্রান্তি পধ্যন্ত 
আরও শ্বিধা !- আরও স্বলভ ! 


আবণ মাসের সংক্রান্তির মধ্যে ধাহারা মুল্য পাঠাবেন, তাহাদিগকে 
ডাকমাশুপ স্বওন্ধ দিতে হহবে না) তাহার ২২ টাকা পাঠাইলেই এক 
বংসরেনু সম্পূর্ণ পাভিতা 'পাইবেন। দুই বংসরের মুপা চারি টাকা। 
সহআধক পাতা ও নাশাবণে ।চঞ্জিত অসংথা [১৪ সন্বালত এই দুম বৎসরের 
সাঠিত্য আতি অন্পসংখয+ই আছে। সত্ব ক্রম করুণ [কন্ত- 

মূল্য অগ্রিম গাঠাহতে হহবে। ভিঃ,প, ভাকে পাঠাইতে পারব না 
গাকা পাঠাঠবার সময় স্বতথ পোষ্টকার্ডে নাম, পাম ও ঠিণান। স্পগ করিয়া 


'1খণন। 


ম্যানেজার মাহিতা ! 
২।১নং রামপন মিত্রের লেন, শ্যামপুকুয়, 


কলিকাত;। 


1ধজ্ঞাপনদাতাদ্িগকে চিঠি লিখিবার সময় “সাহিত্যের উল্লেখ করিলে 
অন্ুগৃহীত ভইব। 





ঃস্বল হইতে পত্র দ্বার! 
গাা্মোক্ফোনন 
ক্রয় করিবার বিশেষ স্থুবিধ!- 
129% ০4542 5%97050,) 
ভ্রমশঃ সহজ শোধের বন্দোবস্ত আছে-- 
গঁদোফোনের ও সর্বপ্রকার খেলার সরঞাম। 
ফুটবল, টেনিস, ব্যাভবিষ্টন, ইত্যাদির 
সচিত্র ক্যাটলগের জন প্র লিখুন । 


(6৮০ 4০/৫০/০৫০৩: 
রর্টিঠ €৫(৫০৮০৮৮5 2৫ 
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ফোন বমপী ন| ইচ্ছা। করেন, তাহাব কেশ-দাম সুদীর্ঘ, মুন্বর ও 
সুকোমল হয়? শ্বাাবিক সৌন্দর্ধ্যান্থরাগ বশতঃ কেশের বদ্ধ লইতে হইলে 
কেশতৈল নির্কাচদ সম্বন্ধে একটু বিবেচন! আব্তক। যে কেশতৈল সম্পূর্ণ 
নির্শল নহে, যাহা ব্যবহারে কেশে ও হস্তকে আটা! হয়, এয়প ফেশতৈল 
অব্যবহার্ধ্য। দেশের শিক্ষিত নয়দারীগণ অনা কোন কেশতৈলের পরিবর্ে 
ুস্তনীন পছন্দ করেন-_তাহায় কারণ কুঝলীন সম্পূর্ণ নির্শল | কৃন্তলীদের 
কেশপোৌধক। সৌনর্ধ্যবর্ধক ও শীতলতা ৭ ও গ্বমাধুধ্য নর্ধাজনধিগিত। 


উৎসবে ও আননে কুববলীম সর্বতরেষ্ঠ উপহার । 
জুযাসিত--১২ পন্পগর্থ-১ ভূুইগঞ্ধ-২১ গৌলাগ গং 
ডায়োছেট গ্ধ-ত্* 
এ্‌চ বন, পারফিউমার, 
ছেঁগধোস বৃউস, ঘৌবাজার, ছঞিষ্াডা। 


বলেছ খোর, ইইলডিগ মেশিন খোসে ও এছ, বং কাকি কড়া 
শন সপ কপ পিপিপি 


নি কেন স নিত্য-ব্যবহারয্য ? 


কেশরজন কুগন্ধে বিশ্ব- 
জয়ী। পঁচিশ বৎসর পূর্বে 
কেশরঞ্জনের উপাদানে যে 
সবজেবছুলতি দ্রব্যের পম” 
বেশ ছিল, আজও সেই 
সবই আছে। বরঞ্চ জার 
সুই চারিটি নূতন উপাদান 
সংযোজিত হইয়াছে । দিন 
দিন কেশরঞ্জনের 'গুণবদ্ধি, 
যশোবৃদ্ধি ও আদরবৃদ্ধি 
হইতেছে 1 
কফেশরঞ্জন তারতের গৃহে 
গুহে। নিজের শক্তি 
বলে মহাপবীক্ষাঁয় বিজয়ী 
হইয়া কেশরঞ্জন ভারতের 
গৃহে গুহে বিরাজমান 
কেন বলুন দোখ ? গুণের জন্য-বৈ্ঘন ঘোষণার জন্ত নহে। 
কেশরঞ্জনের প্রতিদন্বী নাই। কেন না, অনেকে নুকরণের চেষ্টা 
করিয়াও সিদ্ধমনোরথ হইতে পারেন নাই । *“কেশরপ্রন* সুগদ্ধে অনন্থু- 
করণীয়_-গুণে অতুলনীয়। মস্তিফ-রোগের আশু প্রতীকারে মন্ত্রশক্তি-সম্পন্ন । 
এক শিশি ১২ এক টাক।; মাশুাদি ।/* পাচ আন]। 
চাক উঠার কষ্ট। 
এই দ।রুণ গ্রাম্মে সমণ্ত বশ্ব-ব্রন্মা্ড যখন অগ্রিজ্ঞ।লায় সন্ত্রস্ত হইয়! উঠে, 
সেই সময়ে নানাবিধ রোগ আসিয়া দেখ! দেয়। বিশেষতঃ অক্ষি-সন্বন্ধীর 
রোগহ এই সময়ে একটু ব্যাপকভাবে উপস্থিত হয়। সাধারণতঃ__-বগদেশে 
চোক উঠা! রোগ, এই দারুণ নিদাঘে প্রাছভূতি হইয়। থাকে। চক্ষুঃপ্রদাহ 
উপস্থিত হইলে, অক্ষিমগ্ডলে ক ভয়ানক কই ন। উপস্থিত হয়। চোক দিয়া 
জল পড়া, চক্ষুর লাঁলিম! অবস্থা, উত্তেজনাময় প্রদাহ, নিদ্রার ব্যাঘাত প্রভৃতি 
নানাবিধ অশান্তি উপস্থিত হয়। প্রথম অবস্থা হইতে চিকিৎসিত ন৷ হইলে, 
ইহ! ভ্বানক অবস্থ। ধারণ করে। যদি প্রথম হইতেই আমাদের “নেত্রবিষ্দু” 
ব্যবহার করেন, তাহা৷ হইলে উল্লিখিত সমস্ত উপসর্গ বিদুরিত হইয়া চক্ষু 
স্বাভাবিক জবস্থ। প্রাপ্ত হয়। একবিন্দু প্রয়োগে 5ক্ষু বরফে মত ঠাণ্ডা হয়। 
পরীক্ষা প্রার্থনীর় | নূল্য প্রতি শিশি ১২ এক টাকা। মাগুলাদি পাঁচ আনা। 
গভর্ণমেন্ট মেডিক)ান ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত 
জীনগেক্্রনাথ সেনগুণ্ড কবিরাজের আয়ুর্ষ্বেদীয় উষধালয়। 
১৮১৯ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড; কলিকাতা । 

















৬ | সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী । 


ডাক্তার কার্তিকচন্দ্র বন, এম২বি কৃত 
অভিনব আবিষ্ষার। 


কেশ্বাজেো। স্লাম্পীঞ্পান্থ্িল। 
রক্তদুষ্টি ও দৌর্ববল্যের মহৌষধ 


ইহাই একমাত্র খোল! সালস! । 
সকল খতুতে ও সকল অবস্থায় সেবন করা যায়। 


ইহাতে কি কি ওষধ আছে, দেখুন । 
জ্যামেক! সালসা; অনন্তমূল, দারু হরিজ্রা' অশ্বগন্ধ1, ছাতিম, গুল, শ্বেত 
আকন্দের ছাল, য্টি মধু, সোভিয়ম, সিনামেট। 
ইহা কি কি রোগে ব্যবহৃত হয় ? 
শারীরিক দৌর্বল্যে, চশ্মরোগে, রক্তছষ্টিতে, বাত ব্যাধিতে, পুরাতন 


জবে। 
৮ আউন্দ শিশি ১৮০ আনা । ডাকমাশুল ও প্যাকং 1/* আনা । 


এক পাঈও বোতল ২৪, আনা । ডাকমাগুল ও প্যাকিং ধ* আনা । 


টাইকো-সোড। ট্যাবলেট 


অস্ত্র ও অজীর্ণ রোগের 
সুগঠিত, মুখ্যাত, সুখসেবা ও সুফলপ্রদ মহৌষধ । 
আজীর্ণরোগের যাবতীয় উপসর্গ-_পেটফাপা, অঞচি, বুকজাপা, আহারের 
পর বধন বা! পেটের ব্যথা, টাইকো1-সোড! ট্যানলেটে অচিরে আরোগ্য করে। 
উদরাময়, গ্রহণী ও স্তিকা৷ রোগের অমোঘ ওঁষধধ। জীবাণুনাশক-_সকল 
প্রকার"পচন ক্রিপ্না বন্ধ করে, এবং অন্ত্রমধ্যস্থিত জীবাণু সকলকে বিনষ্ট করে 
বৃন্ধাবস্থায়--সেবন করিলে বাযুত্বদ্ধি হইতে পারে না, এবং বামুরৃদ্ধিজনিত 
অনিদ্রা, অবসাদ ও শরীযের বেদন! সত্বর দূরীভূত হয়। ক্ষুধাবর্দক--আহ- 
রের পর সেবনে ভুক্ত ভ্রব্য সহজে উত্তমরূপ পরিপাক হয়, এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি ছয়। 
ক্রিমিনাশক-_নিয়মমত ব্যবহারে জন্ত্রধ্যে ক্রিমি কীট সকল বিনষ্ট হইয়। 
নির্গত হইয়। যায়, এবং পুনরায় জগ্মাইতে পারে ন!। 
সূল্যা্দি--৩২ বটিক11%০ | ১৭* বটিক1 ১২ টাক! । 
একমাত্র প্রস্তুতকারক 
ডাক্তার বন্থর লেবরেটারী। 
৪৫ নং জামহার্ট হ্বীট, কলিকাতা। 
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বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে চিঠি লিখিবার সময় 'সাহিত্যোর উল্লেখ করিলে 
অন্ধগূহীত হুইব। 


সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী। 
ইপ্ডিয়ান ফৌর্স লিমিটেড. । 


২৪৯ নং বহুধাজার ক্রীট, কলিকাতা ৷ 


হাতের তৈয়ারী 


০ছুল্পী ভ্ভুভ। £ 


চামড়া ও গঠন ঠিক বিলাতীর ন্যায় । 
ম্বতাঞ্পত্ড £ 


(ঘণের কাপড় € পয়সা লাতে বিক্রয় করায় আামাদিগের বিস্তর 
পরিমাণে কাটতি বাড়িয়াছে ॥. 


এ, সি, ব্ানাজ্জী এণ্ড সন্। 
ম্যানেজিং এজেপ্টস্‌। 





& 


পূজার 


ওন্ব্িম্জেন্জাীভল তলাম্বান্ 
আগামী আশ্বিন মাস পধ্যন্ত বিশেষ স্থবিধ! | 
প্রিয়জনের উপহারযোগ্য ছুই বাকৃস সাবান ! 
প্যারাডাইজ সাবান-_ 
এক বাক্স ক্রয় করিলে জেসমিন এক বাক্স বিনাধুল্যে পাইবেন 
ডাকমাশুলসহু মূল্য তিন টাকা । 
অটে। কোহিনুর সাৰান-_ ৃ 
এক বাক্স ক্রয় করিলে ফেয়ারী এক বাকৃস বিনামূল্যে পাইবেন 
ডাকমাশুলসহ মূল্য দেড় টাকা । 


ওরিয়েপ্টাল সোপ ফ্যাক্টুরী 
গোয়াবাগান, কলিকাতা । 


সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী । ৯ 
কলিকাতায় 


আশুতোষ লাইব্রেরী । 


ব্যঙ্গালার শিক্ষকসমাজ, ছাত্রবৃন্দ ও শিক্ষান্থুয়াগী মহোদয়গণের সহাহু- 
ভূতি ও পৃষ্ঠপোষকতায় ঢাকা-আগুতোষ লাইব্রেরীর নাম সর্ধত্র সুপরিচিত । 
ভগবানের আশীর্বাদ এবং তাহাদের স্গেহ ও কুপাদৃষ্টির উপর নির্ভর কর্রিয়াই 
রাজধানী কলিকাতায়ও “আশুতোষ লাইব্রেরী” নামে এক পুম্তকালয় 


স্থাপিত হইল! 
এই পুস্তকালয়ে সর্বদ1 সর্ধপ্রকার পুস্তকই পাঁওয়। যাইবে। অনুগ্রহ 
করিয়৷ মুদ্রিত ক্যাটালগের জন্ত চিঠি লিখুন । 


আশুতোষ লাইব্রেরী, 
€০।১ কলেজ হ্ীট, কলিকাত|। 


০১7 
৮৮৮৯৭ 


স্টীলটাক্ক, ক্যাসবাক্স ও তালা ইত্যাদি 


ভারতে সর্বোৎকুষট | . 
১০৭ নং মেছুয়াবাজার রোড, কলিকাতা । 
শা61. 8007555 27710158595 081 05565, 
বিজ্ঞাপনদ্বাতাঙ্গিগকে চিঠি লিখিবার পু “সাহিত্যের উল্লেখ করিলে 


। 2 রি 


চি নর 


১৬ সাহিত্য-বিজঞাপনী। 
শিশু,। 
ছেলেদের সচিত্র মাসিক" পত্রিক । 


১৩১৯ সালের বৈশাখ'মাস' হইতে নিয়মিত' গ্রকাশিত হইতেছে। 
১৩২* সালের, বৈশাখ মাস হইতে ২র'ব্সর আরম্ত হইয়াছে । প্রত্যেক 
মাসের ১ল! তারিখে বাহির-হয়। 
শিশুর পাতায় পাতায় রং বেরংএর ছবি। মজাদার ও উপদেশপূর্ণ 
গল্পে শিশু অদ্বিতীয় । ছেলেদের আনন্দদায়ক এক্সপ মাসিক পত্রিক! আর 
একখানিও নাই। মুল্য ডাকমাশুল সমেত ১৬০ আনা মাত্্র। 


শ্রীবরদাকান্ত মজুমদার 
৬৫নং বেচু চাটাপ্রির গ্্রীট, কলিকাতা 


সচিত্র সচিত্র . 
প্রথম শ্রেণীর মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী 


সম্পাদক ভ্কেশবচন্দ্র গুপ্ত এম-এ, বি-এল্। 


বর্তমান ফাল্তন মাসে, ১ম বর্ধ, ১ম সংখ্যায় অচ্চন। সচিত্র হইয়! প্রকাশিত 
হইতেছে। এ চিত্রগুলি বিলাভী-মুদ্রিত চিত্রের সমান। প্রধিতনাম। 
নবীন ও প্রবীণ সাহিত্যবধিম্বন্দেদাসমস্ব়"ক্ষেত্র -_অর্চন! | 

ইহাতেও কি অর্চনা গৃহ-পঞ্জিরধ ভায় গৃহে গৃহে বিরাজ করিবে না? 

গত বর্ষে অর্চনার কলেবধ্ন বৃদ্ধি হইয়াছিল, কিন্ত মূল্য বাড়ে নাই, 
তাহাতেই অর্চনার এত গ্রাহক বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, কতকগুলি গ্রাহক আমর! 
লইতে পারি নাই। কিন্তু এবারও মুল্য বাড়িল না--পূর্ববৎ ১।* পাঁচ সিক! 
রছিল। অর্্নার বার্ধিক মূল্য ১০, নমুনার যুল্য।১* জান!। 


ম্যানেজার_ অর্চনা । 
. ৯৮ নং পার্ধতীচন়ণ -ঘোধেঞ্ লেন) অর্চনা পোস্ট, কলিকাতা। 
বিজ্ঞাপনদাতমর্ষগহক,.চিঠি 'লিখিফাপ সময় 'সাহিত্যো উল্লেখ কর্রিলে 
.  অন্গগৃহীত হইব । 





সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী। ১১ 


জগত বিখ্যাত ধায় আাদার্স এও কোংরক্ষান্মু কেবল 
ভারতবর্ষের পরিচিত নহে, সমস্ত জগতে পরিচিত | ' 


বহুদিন হুইতে €বস্‌ নেভ্ডিন ওয়াচ কোং ম্বড়ি দিজুণে 
জগতে রিট স্থান অধিকার করিয়াছে । 
খরিদ করিয়। লন্কষ্ট নাহুইলে ছুই 
তরফের খরচ। সমেত মুল্য 
ফেরত দিয়। থাকি। 


চাদি রূপায় 
ন্যাসন্যাল ওপন ফেস ২৮২ শছন্টিং 
& ৩০২, হাঁক হন্টিং ৩৫ টা । 
টি প্রত্যেক খড়ির সহিত তিন বৎসরের 
গ্যারেন্টি দেওয়! হয় এবং প্রত্যেক 
ঘড়িতে শতকর। ১৭২ টাকা! 
হিসাবে কষিশম বাদ 
দেওয়া হয়। 


আমাদের সো-রুমে সদ। সর্বদ1 অতি অল্প মূল্য হইতে বছ মুল্যের ওয়াচ, 
ক্লক, স্বর্ণের অলঙ্কার এবং জহরতের অলঙ্কার বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত থাকে এবং 
অর্ডার পাইলে ন্বর্ণের ও জহরতাদির দ্রব্যাদি খরিদ্দারের পছন্দমত অতি 
অল সময়ের মধ্যে প্রস্তত করিয়। দেওয়া হয়। 

আমরা সকলকে আমাদের সো-রুম দেখিবার অন্য অন্থুরোধ করি, কারণ 
তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন আমাদের জিনিস সকল কত উচ্চ শ্রেণীর 
তৈয়ারি এবং মূল্য কত স্বলভ। 

তে 
রায় ব্রাদাম এগ কোং। 
ডায়ঙ্গণ্ড এগ প্রিসির়স ক্লোন মারচেণ্টস্‌, ম্যাহ্ুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স, 
ওয়াচ এগ ফ্লুক মেকাস। 
১৪ নং রাধাবাজার স্ত্রী, কলিকাতা । 


টেলিফোন নং ১৫০৫, টেজিগ্রাষস্‌ “ভিজিবেল”, পোঃ বক্স নং ৩৩৭, 


বিজ্ঞাপনদাতার্দিগকে চিঠি লিখিবার সময় “সাহিত্যে উল্লেখ কাঁরিলে 
অনুগৃহ্থীত 'হইব। এটি 





রে বি ৯৪:৯৭ (৩১০৪ 


৬২ ২৮০, সপসপীি লা 


স্বামী বিবেকানন্দের গ্রস্থীবলী। 


সাধাববণের পক্ষে । 
উতরাজী রাজযোগ (২র সংস্করণ) ১২. বাঙ্গালা ভক্তিযোগ (৪র্ঘ সংস্করণ) ৪%* 
*জ্ঞানযোগ ( ১য় সংস্করণ) যন্স্থ কর্দযোগ (৩য় সংস্করণ ) 9০ 
* কর্মযোগ (২য় সংক্করণ ) ৪০ * চিকাগো বক্ত.তা (২য় সংস্করণ )1/* 
» ভক্তিযোগ (২য় সংস্করণ) 1%* *পত্রাবলী (২য় সংস্করণ) ০ 
* চিকাগৌ. বক্ত,ত| (৪র্ঘ সংস্করণ)1%০ ” প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য (ও সংস্করণ) ॥* 
119 90101106 8170 [01110907)% ” ভাববার কথ! ( ২য় সংস্করণ ) 1% 


01 76112107 ১২ বীরবাণী (৩য় সংস্করণ) ০ 
৭ 4১ 30105 ০01 [২6112101 ১২ ” মীর আচার্যযদেব 1%০ 
* [২6112101) ০01 [,0৮৪ 1/০ * পওছারী বাব। ৮০ 
* 110 11931 1, ” ধর্মবিজ্ঞান ৯* 
* [95172138192 ৬০ 


৮ 110002085০7, ড ০৫217 89 ” বর্তমান ভারত (২য় সংস্করণ) |* 
» 13671198001 2170 10৭ 

01০0)০05 ৮*  * ভক্তি-বহস্য 1৮5 
বাঙ্গালারাজযোগ ১২.” ভারতে বিবেকানন্দ (২য় সংস্করণ) ২২ 
সন্ন্যাসীর গীতি (২য় সং)  /* ” পরিব্রাজক (২য় সংস্করণ) দ 

উদ্বোধন _রামকুঞ্চ-মঠ-পরিচালিত মাসিকপত্্ে। অগ্রিম দেয় বাধিক 
সি ২২টাকা। ইহাতে ধর্মবিজ্ঞান ও শিল্প প্রভৃতি আলোচিত 
হইয়া থাকে । অধিকস্ত ইহাতে স্বামী সারদানন্দ ক্রিলোকপাবন ভগবান 
প্রত্রীরাধরুষ্ণদেবের পুণ্যময় চরিত্রের বিস্তারিত বিশ্লেষণ-সংবলিত একটা অপূর্ব 
প্রবন্ধ প্রতি মাসে নিয়নিতরূপে লিখিতেছেন। পু 

উদ্বোধন-গ্রাহকের পক্ষে ইংরাজী রাজযোগ দ* কর্্মযোগ 1১* চিকাগে। 
ব্ধ,তা1/০ [016 3০161106 ৪17৫ [01105019195 ০1 [২০11010174৬ 50005 01 
চ২611100 ৪* 1২61181017 911,0%৩0০ 115 [81750011০ ৮2.51)011 13202 %০ 
00020 0৮০09171285 [69115201011 1160110051৮ বাজালা 
ভক্তিযোগ ।%* কর্মযোগ ॥* চিকাগে। বন্ত, তা।* ভাববার কথা।* পত্রাবলী 
1%* প্রাচ্য ও পাশ্চাতা ।%* বীরবাণী।* মদীয় আচার্ধ্যদেব।* পাওহারী বাবা 
ধর্্মবিজ্ঞান &* বর্থমান ভারত ।* ভারতে বিবেকানন্দ ১৪ পরিব্রাজক । 

প্রতাপচন্ত্র মন্থ্মদার কৃত “পরমহংস রামকৃষ্** ( ইংরাজী ) মুল্য %* 
উদ্বোধন-গ্রাহকের পক্ষে /* 74 11255 পুস্তকধানি ॥* জানায় লইলে 
প্পরষ্হংস রাম” বিন! মুল্যে একখানি পাইবেন। সকলের পোষ্টেজ স্বতস্ব । 

আচার্য শঙ্কর ও রামাস্ুজ; জীবনী ও তুলন! ২২ ভারতে শক্তিপূজ ॥* 
উদ্বোধন-গ্রাহকের পক্ষে ।%* | 

প্রীন্তিস্থান $--উদ্বোধন কার্য্যালয়, ১২, ১৩ নং গোপানচজ্জ নিয়োগীর 

লেন, বাগবাজা্র পোঃ আঃ কলিকাত।। 


১১০ 





ডাম /৫ ও/১০। বোরিক এণ্ড টেফেল হইতে মাসিক ইডেন, সমস্ত 
বধ টাটকা অথচ স্ুলভ। অভাবনীয় সুযোগ ইংরেজী ও বাঙ্গালা পুস্তক, 
বাক্স, শিশি, কর্ক গোবিউলস্‌ ইত্যাদি ভ্ুলভ যুল্যে পাওয়। যায়। কলেরা 


বা! গৃহ চিকিৎসার ওৎধ ড্রপার ও পুস্তক সহ বায় ১২, ২৪, ৩০ ৪৮, 
৬০, ১০৪ শিশি ২) ৩, ৩৪ ৫০০ ৬1৯১ ১১।০ টাক]। মাশুলাদি শ্বতন্্। 


পত্র লিখিণে মূল্য তাণিক। পাঠাইয়৷ থাকি। 


নিনিফ্রুট হারমোনিয়ম। 
অরগান রীভ অরগান টিউন ! 
পছন্দ না হুইলে মূল্য ফেরৎ ! 
রি রন যদি মজবুত কল কবজ। ও ন্দুমিষ্ট 
২৬০) ছ. ঃশ্পে সুর বিশিষ্ট হারমোনিয়ম চান্‌ 
| তবে একজিবিসন্‌ হইতে সুবর্ণ 
মেডেল প্রাপ্ত একমান্র নিনিক্রট 
ক্রয় করুন। অর্থের সার্থকতা 
হইবে, ভারতীয় সঙ্গীত ও জল 
বাসর পক্ষে ইহাই উৎকষ্ট। 
গ্যারান্টি ৩বৎসর | মূল্য ৩৫,৪০ 
ও তছুর্ধ অর্ডার সহ ৫৭ জিম 
পাঠাইবেন। পত্র লিখিয়ে ক্যাটা- 
লগ. পাঠান হয়। ' 
ভন এণ্ড কোং 
ইতিয়ান মিউজিকাল কোর, 
১০৩ নং লোয়ার চিৎপুর রোভ চল 
কলিকাত!। 


সা 


1 
টা 
রা] 
১ 
মা 
ৰ 


শু 





১৪ সাহত্য-বিজ্ঞাপনী। 
কন্পেকখানি উৎবট 'পুন্তক। 


আশোক্ষ ক্ষ চরুচন্্ বনু প্রগীত-_সরকুল-শ্রেষ্ঠ অশোকের 
এরূপ সুবিস্তৃত সুন্দর 'জীবনতরিত বঙ্গসাহিত্যে '্গার নাই। মূল্য ১* টাকা । 


শ্রীগৌরাঙ্গ- প্রত্জ কুমুদনাথ মল্লিক প্রণীত-_ভাবার মাধুর্য, 
বর্ণনার লালিত্যে এবং ভাবের গান্তীর্য্যে ইহা বঙ্গসাহিত্যের মুকুটমণি 
হইয়াছে। মৃল্য ॥ আনা। 


ছেলেদের মহান্ভীরত- শ্রীযুক্ত উপেন্্রকিশোর রায় 
চৌধুরী প্রদত-_“মহাভারতের" মূল গল্প অবলম্বনে এই উৎকৃষ্ট পুম্তকথানি 
রচিত। ভাষার লালিত্যে ও চিত্রের সৌন্দর্য্য মুগ্ধ হইতে হইবে। মূল্য ১০ 
আন]। 


সহাভারতের গণ্প- ্রযুক্ত উপেক্জকিশোর রায় চৌধুরী 
প্রশীত.-ইহাতে “মহাভারতে”র গল্পগুলি আছে। যেমন সুন্দর গল্প, তেমনই 
চমৎকার ছবি। মূল্য ১* আনা। 


চিড়িয়াখান। __“জীবজন্থ” প্রণেতা শ্রীযুক্ত ঘিঙ্গেন্্রনাথ বন্গু 
প্রণীত-_যে সকল পশুপক্ষী দেখিবার জন্য ঘরের ছেলেমেয়ের! ব্যস্ত হইয়। 
আলীপুরে যায়, এবং যাহাদিগকে স্বচক্ষে দেখিয়। আহ্লাদে আটখান। হয়, 
ইহাতে সেই সকল পশুপক্ষীর কথা সংক্ষেপে অতি সরল ভাষায় বর্ণিত 


হইয়াছে 
মিটী বুক সোসাইটা, 
৬৪ নং কলেজ খ্বীট, কলিকাতা । 


বিজ্ঞাপনদ্বাতাদ্দিগকে চিঠি লিঙ্গিঘার সঙ্গয় «সাহিত্যের উল্লেখ করিলে 
অন্ধুগৃহীক্চহাইয। 


সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী । ১. 


বিনামূল্যে ক্যাটলগ। 


বিবাহের ও রে গহনা ৩ দিনে দিই 
ওলান্বিভ্জী স্পা] । 


০... 
হক হকা নী» 
আসল ঠাদিরূপা ও আইভরি শশখার উপর গিনির পাত 
মোড়া । কুল-ললনার হস্তে শখ! এয়োতি ও মঙ্গলের চিহ্ন । 
শশখার পালিশে রাজ! মহারাজার প্রশংসাপত্র পাইয়াছি।। 
মূল্য ১ জোড়৷ ১৪২ টাঁকা। 
চাদি রূপার নল 








এই নল ধুমপায়ীদের আদরের £সৌখীন জিনিস 1 ভিতর খোলা । €টি 
তারের ভিতর দিয়া আশ্র্ধ্য উপায়ে ধূষ নির্গত হয়! গঠন কৌশলে আশ্চর্য্য 
ও মোহিত হইবেন। অর্ডার পাইলে শিনি স্বর্ণ দ্বারা নলের মুখ বীধাইয়া- 
দিতে পারি। রূপার নলের মুল্য ১ নং ৪8* টাকা ও ২ নং ৩০ টাক|। গিনি 
দ্বারা মুখ বাধিলে নলের মূল্য ৮৭ হইতে ১৪২ টাঁকা। 


বিবাহের অলঙ্কার ও গিনি স্বর্ণের জিনিস সর্ববদ! 
প্রস্তৃত থাকে ? 


মণিলাল এগ কোং 


জুয়েলার্প এগু ভায়মণ্ড মার্চেণ্টেস। 


৪* নং গরাণহাটা, চিৎপুর রোভ; কলিকাতা । 


_বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে চিত্ঠি লিখিবার সাহিত্যের উল্লেখ করিলে 
স্ব ক 


১৬ সাহিতা-বিজ্ঞাপনী। 
কাঁল-পরিণয়। 


কাল-পরিণয়। 


কাল-পরিণয়। 
( সামাজিক নাটক ) 
শ্ীরামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণাত। 


দ্বিতীয় সংস্করণ। 
উৎকৃষ্ট কাগজে উৎকৃষ্ট ছাপা-_উৎকৃষ্ট কতারিং | 
মূল্য ১২ টাকা । 


কাল-পবিণয় অরোরা, ইউনিক, মিনাডা, ষ্টার প্রভৃতি প্রকাশ রঙ্গমঞ্চে 
অতিনীত হইয়াছে, এব' হইতেছে । আর অগ্রকাশ্ত রঙ্গমঞ্চ ভারতবধের যে 
যেখানে বাঙ্গাণী আছে, বাঙ্গালীর রঙ্গমঞ্চ আছে-_সেই সেইথানেই 
কাল-পর্দিণয় অতনীত হুইয়াছে এবং হইতেছে। 
কাল-পরিণয় (যনি অঠনীত ধেখিয়াছেন অথব!। পিয়াছেণ, তিশিহ 
স্বীকার করিয়াছেন এমন নাটক প্রকৃতপক্ষেই বাঙ্গাল! ভাবায় খিরণ। 
কাল-পরিণয় হাসি কানার, আলো ও ছায়ার ঠিক পাশাপাশী সন্নিবেশে 
মণোরম। নাটকীয় সৌন্দর্য্যের এত উৎকর্ষ আর কোন নাটকে দেখা বার 
--এ কথা সগর্ষে সর্বসমক্ষে জিজ্ঞানা করিতে সক্ষোচ হয় ন!। 
গ্রকাশক 
শ্রগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় । 
বেঙ্গল মেডিকেল লাইবেরী, 
২*১নং কর্ণওয়ালিস্‌ হীঠ, কলিকাতা । 


বিজ্ঞাপনধাতাদিগকে চিঠি লিখিবার সময় 'লাহিত্যের উল্লেখ করিলে 
অনুগৃহীত হইখ। 
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£ ৩৯৩ সাও 


সাহিতা। ২৪শ বর্ধ। ৫ম সংখা! । 


দ্বিজেন্দ্রলাল । *% 

সভ্য মহোদয়গণ,_কবি দ্বিজেন্্রলাল যে দেশকে উদ্দেশ করিয়া “আমার 
দেশ” গান রচনা! করিয়াছিলেন, যে ভূমিকে লক্ষ্য করিয়া “আমার জন্মভূমি” 
গান করিয়াছিলেন, যে ভাষার উপাসনা-কল্পে “আমার ভাষা” এই গীতের 
প্রচার করিয়াছিলেন,_সেই দেশ আমাদেরই দেশ, সেই ভূমি আমাদেরই 
জন্মভূমি, সেই ভাষা আমাদেরই ভাব-জননী মাতৃভাষা । আমা-হেন অকি- 
ঞ্নকে সেই কবির স্থৃতিরক্ষার সভায় সভাপতির আসন দান করিয়া, আপনারা 
আমার বাদ্ধক্যের আকিঞ্চন পূর্ণ করিয়াছেন । 

দাওয়ান কাঁ্ডিকেয়চন্দ্র রাঁর মহাশয়, এককালে বাঙ্গালার ইংরেজী-শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের নমস্ত ছিলেন | দীনবন্ধুর বন্ধু, বিদ্যাসাগরের সহচর, আমাদের 
সকলের অশেষশদ্ধা ভাঙন দাঁওয়ানজী স্বীয় চরিত্রবলে ও মনীষা-প্রভাবে পঞ্চাশ 
বৎসর পূর্বের নব্যশিক্ষিত সমাজের এক জন আদর্শ পুরুষ ছিলেন । তিনি 
পুণ্যশ্লোক রামতন্ু পাহিড্ডী মহাশয়ের আশ্মীয় ও কুটুম্ব ছিলেন; রামতঙ্গ 
বাবু দাওয়ানজীর উৎসাহ ও ন্ু-পরামর্শের উপর অনেকটা নির্ভর করিতেন । 
মহারাজ শ্রীশচন্দ্র, মহারাজ সতীখচন্দ্র ও মহারাজ ক্িতীশচন্দ্র_-নবহ্ীপের 
এই তিন মহারাজের অর্দীনে কাধা করিম! দাওয়ান কার্তিকেমচন্দ্র যে অসামান্য 
সামঞ্জন্ত-বৃদ্ধির, তেজন্বিতার ও চরিত্রবলের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা সেই 
সময়ের বাঙ্গালীমাত্রই জানিতেন । এই দাঁওরান কান্তিকেয়চন্ত্র কবি 
দ্বিজেন্দ্লালের জনক । দ্বিজেন্দ্রলাল সাত ভাইয়ের সর্বকনিষ্ঠ; ঠিক পঞ্চাশ 
বৎনর পূর্বে দ্বিজেন্্র জন্মগ্রহণ করেন । দ্বিজেন্দের পরে দাওয়ানজীর 
এক কন্ত1! হইয়াছিল | দ্বিজেন্দ্রের সর্বজ্যেষ্ঠ রাজেন্দ্রলাল আমার অতি পরি- 
চিত.ও মিত্র ছিলেন । ছিজেন্দ্রের ভৃতীয় অগ্রজ জ্ঞানেন্্রলাল বাঙ্গাল। সাহিত্যে 
স্থপরিচিত | উহাদের ননী শাস্থিপুরের অদ্ৈতাচার্যের বংশের কন্ত। ছিলেন-- 
সতী, সাধবী, লম্মীন্বরূপিণী ছিলেন | কাজেই বলিতে হয়, মাত ও পিত্ত উভম্ন 
ধারার প্রভাবেই ছ্িজেন্দ্রলাল৬প্রতিভাশালী হইগ্থাছিলেন । একট। ঘটনার কথা 
আজ মনে পড়িয়া গেল । যেদিন দাওয়ান কান্তিকেরচন্ত্র মৃত্যুশধ্যায় শায়িত, 
285 রুষ্ণনগরের সে সময়কার প্রসিদ্ধ ডাক্তার কালী 008, 


2 নি এ -% - ০ শাশ্িশীশশীশিশি 


£. * গত ১ই প্রবণ পাকা টাউন-হলে রত স্থতিসভায় দি ঞরযুত ডাক্তার 
রাসবিহারী ঘোষ নহাশয় কর্তৃক পঠিত 


৩৮০ সাহিত্য। ২৪শৰব, ৫ম সংখা।। 


জিজ্ঞাসা করেন,-_“দাওয়ানজী, আপনার কিছু মনের কথা বলিবার আছে ? 
কোনও অপূর্ণ সাধ, অপূর্ণ বাসন ব্যক্ত করিবার আছে কি ?” মৃত্যুশীর্ণ মুখে 
একটু তৃত্তির হাসি ফুটাইয়! দাওয়ানজী উত্তর করিলেন, “আমার মনে কোনও 
ক্ষোভ নাই । আমার সাত পুত্রই জীবিত; সর্বকনিষ্ঠ দ্বিজেন্্র বিলাতে 
গিয়াছে, সেখানে ভাল লেখাপড়া করিতেছে । একমাত্র কন্তা সৎপান্রে পড়ি- 
মাছে । আমার সকল সাধ মিটিয়াছে | এখন ধাহার আহ্বানে লোকান্তরে 
যাইতেছি, তাহার দরবারে গিয়। হাজির হইতে পারিলেই আমার সকল সাধ 
পূর্ণ হয়|” এমন জনকের আত্মজ বলিয়াই দ্বিজেন্দ্রলাল আজ বাঙ্গালার 
কবিকুলশিরোমণি ; ভাবসম্পদে তিনি বাঙ্গালীকে ধন্য করিয়াছেন, বাঙ্গালা 
ভাষাকেও উন্নত করিয়াছেন । 

১২৭০ বঙ্গাব্দের ৪ঠ| শ্রাবণ, রুষ্ণনগরে, দা ওয়ানবাটাতে দ্বিজেন্দ্রলাল জন্ম- 
গ্রহণ করেন৷ কষ্খনগরের .1010-৬ 0771200121 5০1795] হইতে এণ্ট, হস 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, প্রশংসার সহিত এফ. এ. ৪ বি. এ. পাশ করিয়া,১৮৮৪খ্‌ঃ 
অবে তিনি কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্‌: এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, এবং গব- 
মেণ্টের কৃষিবৃত্তি লাভ করেন | এই বৃত্তি পাইয়। তিনি বিলাতে বান, এবং 
সিসেষ্টার ( (11৩/০৯/০1) কলেজে কৃষিবিদ্যা অঞ্জন করেন । বিলাতে 
, অবস্থানকালে তিনি বিলাতী ব। ইউরোপীয় সঙ্গীতবিগ্যার আলোচনা করেন; 
অভ্যাসগ্তণে পরে তিনি এক জন স্থগায়ক হইয়াছিলেন । বলিলে অতুযুক্তি 
হইবে না যে, দ্বিজেন্দ্রলাল এক জন সিদ্ধ কবি ছিলেন । বিলাতে বসিয়া, 
ইংরেজী ভাষায় তিনি একখানি কবিত।-পুস্তক রচন করিয়াছিলেন । উহার 
নাম 15055 96111 ইংলগ্ডের মনম্বী কবি ও লেখক স্যর এডুইন আণ্ড 
মহোদয়ের নামে এই কবিতা-পুস্তক উৎসর্গ কর! হইয়াছিল । স্তর এডুইন 
দ্বিজেন্ত্রলালকে ন্েহ করিতেন, তাহার কাব্যশক্তির প্রশংসা করিতেন । বিলাত 
হইতে কৃষিবিষ্য। ৪ সঙ্গীত-বিগ্য। শিখিরা, চরিজ ও মনীষার উন্মেষ ঘটাইয়া 
যখন দ্বিজেন্ত্রলাল স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন, তখন স্যর চাঁল'স্‌ এলিয়ট বাঙ্গাল 
দেশের শাসনকর্তা ছিলেন। ডাহারই অনুগ্রহে িজেন্দ্রলাল ডেপুটী-ম্যাজিষ্টরেট 
ও ডেপুটা-কালেক্টরের চাকরী প্রাপ্ত হন। প্রথমে তিনি সেট্লমেপ্ট-বিভাগে 
কণ্ম করেন; পূরে আবকারী বিভাগে উন্নীত হন; শেষ অবস্থায় হাকিম হইয়! 
ফৌজদারী বিচার করেন। অথচ যে বিদ্যা। অর্জন করিবার জন্য গবমেণ্ট নিজ, 
বায়ে তাঁহাকে বিলাত্তে পাঠাইয়াছিলেন, নে বিষ্ভার বিশেষ প্রয়োগ তাহাকে 


ই দ্বিজেন্দ্রলাল। রঃ ৩৮১ 


চাকরী-জীবনে করিতে হয় নাই। শুনিয়াছি, তিনি নিজে সখ করিয়া ইংরেজী 
ভাষায় ছুইখানি বহি রচন করিয়াছিলেন, তাহাতেই ভারতীয় কৃষিতত্বের একটু 
পরিচয় পাঁওয়। যায়। বিহার ও উড়িষ্যা যখন স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত হয়, তখন 
দ্বিজেন্দ্রলালকে মুঙ্গেরে বদলী করিয়! দেওয়। হয়। বাঁকুড়া হইতে কলিকাতায় 
আসিবার পরই তাহাতে সন্ন্যাস রোগের লক্ষণ প্রকট হয়; দ্বিজেন্ত্রলাল এক বৎস- 
রের ছুটী লইতে বাধা হন। সে ছুটী ফুরাইবার পূর্বেই তাহার শরীর আরও 
অন্স্থ হয়, চিকিৎসকের পরামর্শমত তিনি পেন্সনের জন্য দরখাস্ত করেন। 
সে প্রার্থনা গবর্মেন্ট মঞ্জুর করেন। কিন্ক নিয়তির এমনই বিধান, পেম্সনের 
টাক! হস্তগত হইবার পূর্বেই তাহাকে মহাপ্রস্থান করিতে হইয়াছে । 

১৮৮৭ খৃষ্টানদের বৈশাখ মাসে কলিকাতার প্রসিদ্ধ ভোমি ৭প্যাথিক চিকিৎ- 
সক ডাক্তার শ্রীযুত প্রতাপচন্দ্র মজ্মদার মহাশয়ের জোষ্ট। কন্যা স্থরবালা দেবীকে 
দ্বিজেন্দ্রলাল বিবাহ করেন। আজ দশ বংনর হইল, একটি পুত্র ও একটি কন্ত] 
রাখিয়া স্থুরবাল। স্বর্গীরোহণ করিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল জীবনের শেষ 
দশ বৎসর বিপত্বীক অবস্থায় অতিবাহন করিয়াছিলেন; শিশু-পুত্র-কন্তাদের 
প্রতিপালনভার স্বন্ধে লইয়া তিনি পত্রী-শোক ুলিয়াছিলেন। এতদিনে 
সে জাল। জড়াইয়াছে, দেবতার চরণচ্াায়া় আবার দম্পতীর মিলন 
ঘটিয়াছে। ইহাই দ্বিজেন্্রলালের জীবন-কাহিনী। দ্বিজেন্দ্রলালের জীবন 
াধুনিক উচ্চশিক্ষার মধুময় কলম্বরূপ। তিনি মেধাবী মনম্বী ছিলেন, 
স্চ্চরিজ্র সঙ্জন ছিলেন, তিজম্বী ও স্বাপীনচেতা পুরুষ ছিলেন। তিনি 
চাকরী করিতেন বটে, পরস্ত কখন মোসাহেবী করিতে পারেন নাই । আমি 
ঘতটুকু জানি, তাহাতে ইহ। স্পষ্ট বলিতে পারি যে, দ্বিজেন্দ্রলাল ইংরেজী সাভিত্য 
_সভ্যতা- মন্চষ্যত্ব, এই তিনের প্রতি প্রগাঢ় অদ্ধাবান ছিলেন্‌। তাঁভার রচিত 
গছ্যে, পাচ্চে, সন্দর্ভে, নাটকে এই শ্রদ্ধার ভাব নানা রূপে ফুটিয়। উঠিয়াছে | 

পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ করিবার পূর্বেই দ্বিজেন্দ্রলালকে ইহধাম পরিত্যাগ 
করিতে হইয়াছে বটে, কিন্ত* তিনি বাঙ্গালী জাতিকে ও বঙ্গভূমিকে যাহা দান 
করিয়া গিয়াছেন, বহুজন্ম সাধন! না করিলে তেমন দান কেহ করিতে পারে না। 
মাইকেল মধুন্থদন, দীনবন্ধু, ভূদেব, বঙ্কিম, হেমচন্দ্র, নবী নচন্দ্র-_ ইহাদের পরেই 

' দ্বিজেন্্রলাল। উহাদের ভাব-পরম্পরার পরিসমাপ্তি যেন দ্বিজেন্দ্রলালেই ঘটি- 
'য়াছে। মাইকেলের "শ্ঠামা, জন্সদে” উক্তির নান! ভাবে ক্রমবিকাশ হইয়াছে । 
“বন্দে মাতরম্” গানে উহার পূর্ণ বিকাশ হয়; শেষে স্বিজেন্্ন্লালের “আমার 
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দেশ” ও “আমার জন্মভূমি”, এই দুই গানে উহার পর্যযবসান ঘটে । দেশাজ্ম- 
বোধের এমন গাল-পোর। ও বুকভরা৷ গান পূর্বে কখনও বাঙ্গাল! ভাষায় রচিত 
হয় নাই। শিশু যেমন জোর করিয়া, আবার করিয়া, মায়ের গল! জড়াইয়া 
'আমার মা” বলিয়। নিজের দখল বজায় রাখে, দ্বিজেন্্রলালও তেমনই শিশুজানো- 
চিত নির্ঘর, নিরাবিল, সরল ও সহজ ভাষায়,_-যেন তাহাতে প্রাণমন সব ঢালিয়া, 
“আমার দেশ” ও “আমার জন্মভূমি” গান করিয়! গিয়াছেন। মমত্বের এমন 
অপূর্ব বিকাশ রামপ্রসাদ, দাওয়ান মহাশয় প্রভৃতি মাতৃভক্ত সাধকগণের ভক্তি- 
সাঁধনায় হইয়াছে বটে, পরন্ত দেশমাতৃকার পুজায় বাঙ্গালা দেশে এমন আর 
কখনও হয় নাই। তাই বলিতেছিলাম, দ্বিজেজ্রলালের দানের তুলনা হয় না। 
আমি ছ্িজেন্্লালকে ভাল করিয়াই চিনিতাম ও জানিতাম। পূর্বে প্রায়ই 
কষ্ণনগরে যাইয়। দীর্ঘ-মবকাশ যাপন করিতাম। সেই সময়ে বন্ধুবর 
রাজেন্্রলালের মুখে অনেক খবর শুনিতাম ও জানিতাম। দ্বিজেন্দ 
বিলাত হইতে ফিরিয়। আমিবার পর, যখন হাসির গানের গায়ক- 
রূপে সমাজে .স্থপরিচিত হইয়্াছিলেন, তখন তাঁহার মুখে অনেকবার 
অনেক গান শুনিয়াছি। তিনি স্থুগায়ক ছিলেন বলিলে অধিক কিছু বলা" 
হুইল ন|। ছ্বিজেন্্র তাহার কণ্ঠন্বরে একট। ভাব ফুটাইতে পারিতেন, তাহার 
, স্থুরের যেন একট! স্বতগ্ত্র ভাষা ছিল। সেকালের বড় বড় কীর্তনীয়। যেমন 
কীর্তনের সুরে রসোদ্গার করিতে পারিতেন, একট! ভাবের অবতারণ! ঘটাই- 
তেন, দ্বিজেন্্লালও তেমনই কগম্বরের প্রভাবে গীতটিকে সজীব করিয়! তুলিতে 
পারিতেন। দ্বিজেন্দ্রের পিতা দীওয়ানজী এক জন গ্রসিদ্ধ ও দেশমান্ত কলাবং 
ছিলেন। বংশাহুক্রম-অন্সারে দ্বিজেন্্রলাল জনকের সঙ্গীতপাগ্তিত্যটুকু লাভ 
করিতে ন! পারিলেও কঠম্বরের সজীবত।-সম্পাদন করিতে পারিতেন। ইহার উপর 
তিনি স্বয়ং স্থকবি ছিলেন, রচনাচাতুর্যে স্থপটু ছিলেন। তিনি কবিত! লিখিয়। 
তাহাতে স্থুর সংযৌগ করিতেন ন1; ন্থরের মহাপ্রাণ নি্দেশ করিয়া তদনুসারে 
এক একটি গীত রচনা! করিতেন। যে ভাবের অভিব্যগ্ননার জন্ত তিনি মনো- 
মত বাঙ্গালা স্থর পাইতেন না, তাহার বিকাশ হেতু ইংরেজী স্থুর আমদানী করি- 
তেন। এমন ভাবে আমদানী করিতেন যে, নে বিলাতী স্থুর আমাদের কানে 
বাঞ্িত না। এই “আমার দেশ” গানের স্থর খাটা বিলাতী, কিন্তু উহাকে এমন 
বাঙ্গালী ভাব মাখাইয়া ফুটান হইয়াছে যে, এখন হাটে-মাঠেবাটে উহ। 
গীত হইতেছে--শিক্ষিত ও. অশিক্ষিত সবাই এ গান করিতেছে । ইহাই দ্বিজে- 
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ন্ত্রের বিশিষ্টতা ; এই বিশিষ্টতা লইয়া তিনি হাসির গান রচন! করিয়াছেন ! 
তাহার রচিত সকল হাসির গানের অন্তনিহিত ঞ্লেষ-বিদ্রপ-ব্যঙ্গ-রজটুকু গানের 
স্থরের মুখে আপনা-আপনি ফুটিয়৷ উঠে। উদ্ভট ভাষা যেন উদ্ভট স্থরের সহিত 
মিলিয়া-মিশিয়া গিয়াছে । কাজেই তাহার হাসির গান গায়িলেই আোতাঁর মনে 
"আপনা-আপনি হানি যেন জাগিয়৷ উঠে, হাসাইবার জন্য অন্য কোনও চেষ্টা 
করিতে হয় না। তীহার রচিত হাসির গান শুনিয়! হাসিতে হয় বটে, আমরা 
অনেকেই অনেকবার সে গান শুনিয়! হো-হে। হাসিয়াছিও বটে, পরস্ত সেগুলি 
কি সত্যই হামির গান? সে থে জাতির চরিত্রের মুকুর। শিথিল-সঈঈথ সমাজের 
প্রতিচ্ছবি! যখন হাসিয়াছি, তখন আমরা কেহ ভাবি নাই, এ মুকুরে আমাদের 
প্রত্যেকের মুখচ্ছবি প্রতিফলিত হইয়াছে । যখন সে ভাবন! আসিয়াছে, তখন 
গোপনে চোখের জলে অনেকের বুক ভাসিয়া গিয়াছে--তখন অনেককে অঙ্ত- 
শোচনায় অধীর হইতে হইয়াছে। তাহার রচিত হাসির গানের প্রতেক গীতটির 
বিশ্লেষণ করিয়া দেখ-দেখি ;_-দেখিতে পাইবে, এক একটি গান যেন চরিত্র- 
মুকুর। তাহাতে অতিরঞ্চন নাই, উৎকটতা উদ্ভতটতা নাই ; কাঁচবক্ষ সরল ও সম- 
তল, যেন খন্ু ভাবে সত্যের প্রতিচ্জায়া দেখাইতেছে ! যিনি 'এ চিত্র দেখাইতে- 
ছেন, তিনি মুকুরের পার্খে দীড়াইয়! থাকেন না, তিনিও সকলের সঙ্গে সমান 
ভাবে 'প্রতিবিদ্বিত হ্ইয়াছেন। এমন অন্থকম্পা, এতটা সমবেদনা! আমি আর 
কোনও স দেশের ব্যঙ্গাত্মক কবিতে দেখিতে পাই নাই ! তাই দ্বিজেন্দ্রলালের 
হাসির গান শুনিয়া কেহ কখনও বাথ। পায় না, কেহ কখনও কাতরমুখে সরিয়া 
ফ্াড়ায় না। দ্বিজেন্দ্রলাল "ন্যাকামী”র বিরোধী ছিলেন। তাহার হাঁসির গানের 
প্রভাবে বাঙ্গালার শিক্ষিত-সমীঁজে ন্যাকামীর সঙ্কোচ ঘটিয়াছে কি না, বলিতে 
পারি না; তবে “ন্তাকামী”র যে পূর্ণ নির্দেশ হইয়াছে, সে পক্ষে কোনও সন্দেহ 
নাই। জাতি-্থষ্টি ও জাতি-পুষ্টির ব্যাপারে ইহা! একট! বড় কাঁজ। বাঙ্গালা 
সমাজ যখন সজীব ছিল, তখন গম্ভীরার গানে, পাচালীর ছড়ায়, যাত্রার সং-এ, 
কবিওয়ালার উতোর-চাপানে এই ন্তাকামীর অনেকটা সঙ্ধোচ ঘটাঁন হইত; দাশ- 
রথি রায় অনেক রকমের ন্যাকামীর উপর চাবুক চারাইয়াছিলেন। ইংরেজী- 
শিক্ষার আমলে প্রথমে হুতোম, সঙ্গে সঙ্গে দীনবন্ধুর “সধবার একাদশী”, পরে 
মাঙ্ছিত ভাবে কমলাঁকান্ত ও হেমচন্দ্র, তাহার পরে কঠোর ভাবে ভারত-উদ্ধারে 
ইন্দ্রনাথ, শেষে মধুর ভাবে হিজেন্দরলাল বিদ্রপের কশ! চালাইয়াছিলেন। ইহার 
কোনটিই ভাষা হইতে খপিয়! যাইবে না ; তবে দ্বিজেলাঁল্ন হাসির গান চির- 
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দিন জাকের সামগ্রী হইয়! থাকিবে, মজলিসে ও বৈঠকথানায় উহা! গীত হুই- 
বেই। উহার মধ্যে বাঙ্গালার এই সময়কার ইতিহাস-কথ! নিবদ্ধ রহিল। 
আগামিগণ যখন এই সকল গান করিবে, তখন বায়স্কোপে ছায়া-চিত্র-দর্শনের মত 
বর্তমান সমাজের অনেকগুলি চিত্র তাহার! দেখিতে পাইবে । সাহিত্যের 
হিসাবে ইহা একটা বড় কীর্তি; এ কীর্তি অক্ষয় হয়ই; এমন কীর্িমান্‌ কবি" 
জাতির স্থতিপটে অমর হইয়া থাকেনই। 

পুরাকালে প্রধানতঃ লোকশিক্ষার জন্যই ভারতের প্রীদেশিক ভাষা! সকল 
ব্যবহৃত হইত । এ দেশে লোকশিক্ষা বলিলেই ধর্্মশিক্ষা বুঝায়। সমাজের 
নিয়্তম স্তর পর্য্যন্ত যাহাতে সন্ধশ্মের শিক্ষা প্রসারিত হইতে পারে, সকলেই 
যাহার সাহায্যে অল্লায়াসে ধর্মের সিদ্ধান্ত সকল হৃদ্গত করিতে পারে,_ 
তাহারই স্থা্ট ও পুষ্টি উদ্দেস্তে বৌদ্ধগণ প্রাদেশিক ভাষায় ধর্ম্প্রচার করিয়া- 
ছিলেন; বৌদ্ধদিগের ধর্ম-পুস্তক সকল প্রাকৃত ও পালি ভাষায় রচিত হইয়াছে । 
এই উদার দৃষ্টান্তের অস্থুসরণ করিয়া পরবর্তী হিন্দুগণ 'প্রাদেশিক ভাষায় বহু ধর্- 
প্রস্থ রচনা করিয়াছিলেন । ভারতের অন্যত্র যাহা হইয়াছে, আমাদের বাঙ্গালা 
দেশেও তাহাই ঘটিয়াছে। বৈষ্ণব ও তান্ত্রিক কবিগণই আমাদের বাঙ্গালা 
ভাষার পুষ্টিবিধান করিয়াছেন । পূর্বে খাটা কাবোর হিসাবে কোনও কবিই বঙ্গ- 
ভাষায় কাব্যগ্রন্থ রচন। করিয়া যান নাই । কোনও পুরাণের অনুবাদ, দেবতার 
লীলা-কীর্তন, ভক্তি ও প্রেমের মহিম-কীর্তন বা দেবতা-বিশেষের পুজা-পদ্ধতির 
প্রচলন-উদ্দেশ্েই বাঙ্গাল! ভাষায় কাব্য-গরস্থ সকল রচিত হইত। এমন যে 
“বিষ্তানুন্দর”, তাঁহাকেও অন্নদামঙ্গলের সহিত জুড়িয়া দিতে হইয়াছে, তবে 
উহা! বাচিয়া আছে; অন্নদামঙ্গলের চাট্নীর হিসাবে উহার জীবন, স্বতত্ত্রভাবে 
নহে। রাম্প্রসাদের স্বতন্ত্র “বিদ্যাস্থন্দর” তাই পরিত্যক্ত-_উপেক্ষিত। বাঙ্গীল! 
সাহিত্যে ধর্মের কথ৷ স্তরে স্তরে বিন্তন্ত, পুরাণের কাহিনী সকল পর্যায়ে 
পর্যযায়ে প্রস্মারিত। ইংরেজের আমলে, ইংরেজী শিক্ষা! ও সভ্যতার প্রভাব- 
কালে আমর! স্বতন্ত্রভাবে কাব্য শাস্ত্রের আলোচনা! করিতে ইচ্ছুক হইলেও, 
আমাদের 'মাইকেল মধুস্দনকে মেঘনাদবধ ও ব্রজাঙ্গনা লিখিয় প্রশংসা অর্জন 
করিতে হুইয়াছিল ; হেমচন্ত্র “বৃত্রসংহার” লিখিয়া যশন্বী? নবীনচন্দ্র “রৈবতক” 
"কুরুক্ষেত্র" প্রভৃতি লিখিয়া। মহাকবি । যেন মনে হয়, এখনও সেই পুরাণের ও 
ধর্মের গণ্ভী কাটাইয়া আমরা বাহিরে যাইতে পারি না। ভাবের কথা কহিতে 
হইলে, উচ্চ আদর্শ ফুটাইতে হইলে, এখনও ভারতীয় কবিকে পুরাণের মহা- 
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সমুত্র মন্থন করিতে হয়) সন্ধর্দের উপদেশ দিতে হইলে গীতা ভাগবতাদি 
সিদ্ধান্ত-গ্রস্থের আলোড়ন করিতে হয়। কিন্ত ঘিজেন্্রলা'ল ঠিক এই পথে চলেন 
নাই । তিনি ভারতের আদিম যুগের, গৌবব ও ঙ্গাঘার কালের কাহিনী 
অবলম্বনে নাটক লিখিতে আরম্ভ করিলেও,-_সীতা ও পাষাঁণী লিখিয়া খ্যাতিযুক্ত 
,হইলেও,_তাহার প্রধান নাটকগুলি ভারতের “নৈশ যুগে”র ঘটনা অবলম্বনে ' 
লিখিত | ভারতের মুসলমান প্রাধান্তের কাল ধরিয়া তিনি যে কয়খানি নাটক 
রচন! করিয়া গিয়াছেন, সেই কয়খানিই তাহার শ্রেষ্ট সুষ্টি | বাঙ্গাল! ভাষায় 
প্রথম এঁতিহাপিক নাটক-_কৃষ্ণকুমারী মধুস্দনই রচনা করেন । শ্রীযুত জ্যোতি- 
রিন্দ্রনাথ ঠাকুরের কয়েকখানি এঁতিহাসিক নাটক এক সময়ে বাঙ্গালীর কাছে 
আদর পাইয়াছিল । পরে বঙ্কিমচন্দ্রের এঁতিহাসিক উপন্তাসগুলি নাটকাকারে 
পরিণত হইয়া এতিহাসিক নাটকের অভাব অনেকটা দূর কৃরে ; গিরিশচন্্রও এই 
সময়ে কয়েকখানি এঁতিহাসিক নাটক রচন। করেন | বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস- 
ভাঙ্গ। নাটক কয়থানি ছাড় আর কোনও এঁতিহাঁসিক নাটকে একটা বিশিষ্ট 
উদ্দেগ্ত থাকিত না-রকম করিয়া একটা নৃতন কিছু শিখাইবার প্রকট 
চেষ্ট। থাকিত না। দ্বিজেন্্লাল এই অভাব দূর করিয়াছেন; তিনি ইতি- 
হাসের চিত্র, পুরাণের আকারে, লোক-লোচনের গোচর করিয়াছেন । তাহাকে 
ভারতের মোগল-যুগের পুরাণকার বলিলে অত্যুক্তি হইবে না | তাহার রচিত 
“রাণা প্রতাপ”, “ছুর্গাদাস”, “মেবাঁর-পতন”, “নূরজাহান”, “শাহ-জাহান” 
প্রভৃতি প্রত্যেক নাটকেই একট উদ্দেস্ঠ (7/11১০১০ ) প্রকট রহিয়াছে । সে 
উদ্দেশ্য লোক-শিক্ষার বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত; সে উদ্দেশ সমাজ-হৃষ্টির পুণ্য- 
ভূমির ব্রতের সন্কল্পন্বদপ; সে উদ্দেশ্ট মন্ুষ্যত্ব-সাঁধনার মহৎ আঁসন-স্বরূপ। 
এই হেতুই আমি বলিয়াছি, দ্বিজেন্দ্রলাল ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাস-গাথাকে 
পুরাঁণে উন্নত করিয়া গিয়াছেন । ভাল করিয়াছেন, কি মন্দ করিয়াছেন, 
তাহার বিচঃর আগামিগণ করিবেন; কিন্তু যাহা করিয়! গিয়াছেন, তাহাতে 
প্রতিভার ও মনীষার পরিচয় আছে, কবি-হৃদয়ের ও কবি-চিত্রের প্রকাশ আছে, 
ম্ুষ্যত্বের ও দেবত্বের পরিস্ফুরণ আছে । এই কয়খানি নাটক বাঙ্গালা 
ভাষার সম্পদ ও কবিস্বের আকর । ইউরোপীয় সাহিত্যের অনেক মধুময় ভাব, 
অনেক অপরাজেয় আদর্শ, অনেক অভিনব রসবিন্তাস, এই কয়খানি নাটকের 
সাহায্যে দ্বিজেন্রলাল বাঙ্গালীকে উপঢৌকন দিয়াছেন । শিক্ষিত বাঙ্গালী তাহ 
মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছে; হয় ত পরে কখনও মাথাঞ্হইতে নামাইবে ন! | 
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আমাদের ছুঃখ এই যে, দ্বিজেন্্রলাল অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই দেহ- 
ত্যাগ করিয়াছেন । আমার মনে হয়, এ দুঃখের মধ্যে একটু যেন ঈর্ঘ্যার ভাব 
লুকান আছে | যে দেশে শঙ্বরাচাধ্য ও শ্রীচৈতন্য অল্পজীবনের মধ্যে একটা 
দেশব্যাপী ভাব্বিপ্লব ঘটাইয়। গিয়াছেন, সে দেশে পরমায়ুর দীর্ঘতা বা অল্পত! 
লইয়া বিচার করিলে চলিবে না | দেখিতে হুইবে, ধিনি চলিয়া! গেলেন, তিনি 
আমাদের জগ্ কি রাখিয়া! গেলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল যাহা রাখিয়। গিয়াছেন, 
তাহার অল্পবিস্তর পরিচয় আপনাদের অনেকের আছে ।--আছে, বলিয়াই এমন 
শোক-সভার ব্যবস্থা! হইয়াছে, তীহার স্বতিরক্ষার আয়োজন হইতেছে । শোক 
করি তাহারই জন্য, ষিনি আমার আত্মীয় ও অন্তরঙ্গ পুরুষ । কবি দেশের ও 
সমাজের আত্মীয় ও অন্তরঙ্গ,-_কেন না, দেশের ও সমাজের মন্দের, ব্যথার ৪ 
স্বণের কথা কবি টানিয়া বাহির করেন-- মনের মতন ভাষার তাহার প্রকাশ 
করেন; এই হেতু কবি ও ভাবুক সমাজের সকলের আত্মীয়, বন্ধু ও সখা । বিশে- 
ষতঃ যে কবি “আমার দেশ” ও “আমার জন্মভূমি” রচন। করিয়া! গিয়াছেন, 
তিনি ত বাঙ্গালীর সহোদর-সহচর-তুল্য । তাহার মৃত্যুতে শোক যেন পৌষের 
কুয়াসার মতন আমাদের মন-বুদ্ধিকে টাকিয়া ফেলে । এক একবার মনে হয়, 
হিজেন্্রলাল যেন বাঙ্গালার বর্তমান যুগের রামপ্রমাদ । তিনি যে অভিনব শ্টামা- 
সঙ্গীতের প্রচার করিয়! গিয়াছেন, যে “মালসীর” আদর বাড়াইয়। গিয়াছেন,তাহা 
বাঙ্গালা সাহিত্যে ও সমীজে 'অমর হইবেই; সুতরাং তাহার স্থৃতি, তীহাঁর নাম, 
এ দেশে অক্ষয় হইয়া থাকিবে । তিনি বিদ্যায় ও বুদ্ধিতে, চরিত্রে ও মনের বলে, 
প্রৃতিভাঁয় ও মনীষাঁয় বাঙ্গালীর মধ্যে একু জন প্রধান ছিলেন ; ভাবুকতায় ও 
কাব্যগাথা-রচনায় তিনি একটা নৃতন যুগের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। 
যতকাল এই যুগ থাকিবে, ততকাল তাহার নাম ও তাহার কীন্তি আমাদের 
আগামিগণ ভূলিতে পারিবে না। | 


শ্রীরাসবিহারী ঘোষ । 


আদরিণী 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 
পাড়ার নগেন ডাক্জার ও জুনিয়্ার উকীল কুঞ্বিহারী বাবু বিকালে পান 
চিবাইতে চিবাইতে, হাতের ছড়ি ছুলাইতে ছুলাইতে জরাম মোক্তারের নিকট 


ভাষ্র, ১৩২*। | আদরিণী। ৩৮৭ 


আসিয়া বলিলেন- “মুখুধ্যে মশায়, পীরগঞ্জের বাবুদের বাড়ী থেকে আমর! নিম- 
সত্রণ পেয়েছি, এই সোমবার দিন মেঝ বাবুর মেয়ের বিয়ে । শুনছি নাকি ভারি 
ধুমধাম হবে। বেনারস থেকে বাই আসছে, কলকাতা! থেকে খেমটা আসছে। 
আপনি নিমন্ত্রণ পেয়েছেন কি ?” 

মোক্তার মহাশয় তাহার বৈঠকখানার বারান্দায় বেঞ্চিতে বসিয়া ছক! হাতে 
করিয়া! তামাক খাইতেছিলেন। আগন্তকগণের এই প্রশ্ন শুনিয়।, কাটি .নামা- 
ইয়! ধরিয়া, একটু উত্তেজিত স্বরে বলিলেন-_কি রকম? আমি নিমন্ত্রণ পাব 
না! কি রকম? জান, আমি আজ বিশ বচ্ছর ধরে তাদের এষ্টেটের বাধা মোক্তার? 
--আঁমাকে বাদ দিয়ে তারা তোমাদের নিমন্ত্রণ করবে, এইটে কি সম্ভব মনে 
কর?” 

জয়রাম মুখোপাধ্যায়কে ইহীরা বেশ চিনিতেন--সকলেই চিনে । অতি অল্প 
কারণে তাহার তীব্র-অভিমান উপস্থিত হয়--অথচ হৃদয়খানি ন্েহে, বন্ধুবাৎসল্যে 
কুন্থমের মত কোঁমল, ইহ। যে তীহার সঙ্গে কিছুদিনও ব্যবহার করিয়াছে, সেই 
জানিয়াছে। উকীল বাবু তাড়াতাড়ি বলিলেন, “না-_না--সে কথ| নয়_-সে কথা 
নয়। আপনি রাগ করলেন মুখুযো মশায়? আমরা! কি সে ভাবে বলেছি? এ 
জেলার মধ্যে এমন কে বিষয়ী লোক আছে, যে আপনার কাছে উপকূত নয়-_ 
আপনার খাতির না করে? আমাদের জিজ্ঞাসা করবার তাৎপর্যা এই ছিল যে, 
আপনি সেদিন পীরগঞ্জে ঘাবেন. কি ?” 

মুখোপাধ্যায় নরম হইলেন। বলিলেন “ভায়াঁরা, বস।”__বলিয়া সম্মুখস্থ 
আর একখানি বেঞ্চি দেখাইয়া দিলেন" উভয়ে উপবেশন করিলে বলিলেন-__ 
“পীরগঞ্জে গিয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা কর! আমার পক্ষে একটু কঠিন বটে। সোম মঙ্গল 
ছুটো দ্রিন কাঁছারী কামাই হয়। অথচ না গেলে, তারা মনে ভারি ছুঃখিত 
হবে। তোমর! যাচ্ছ %? 

নগেন্্র বাবু বলিলেন - "যাবার ত খুবই ইচ্ছে--কিস্ত অত দূর যাওয়া ত 
সোজা নয়! ঘোড়ার গাড়ীর পথ নেই। গোরুর গাড়ী করে যেতে হলে, যেতে 
দুদিন, আসতে ছুদিন। পাক্কী করে যাওয়া, দেও যোগাড়, হওয়া মুস্কিল । আমরা 
দুজনে তাই পরামর্শ করলাম, যাই মুখুষ্যে মশায়কে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি, তিনি 
দি যান, নিশ্চয়ই রাজবাড়ী থেকে একটা হাঁতী টাতী আনিয়ে নেবেন এখন, 
আমরা ছুজনেও তার সঙ্গে সেই হাতীতে দিবা আরামে ঘেতে পারব |” 

মোক্তার মহাশয় শ্মিতমুখে বলিলেন_-“এই কথা]? তাকী অনু জার ভাবনা 

সা_-২ 


£৮৮ সাহিত্য । ২৪শ বর্ষ। ৫ম সংখা1। 


কি ভাই ?--মহারাজ নরেশচন্ত্রত আমার আজকের মক্কেল নয়__গুর বাপের 
আমল থেকে আমি গুদের মোক্তার। আমি কাল সকালেই রাজবাড়ীতে চিঠি, 
লিখে পাঠাচ্ছি-_সন্ধ্যা নাগাদ হাতী এসে যাবে এখন 1” 

কুঞ্জবাবু বলিলেন-_“দেখলে হে ডাক্তার, আমি ত বলেইছিলাম_-মত ভাবছ 
কেন,-মুখুয্যে মশায়ের কাছে গেলেই একটা উপায় হয়ে যাবে। তা মুখুষ্যে 
মশায়, আপনাকেও কিন্ত আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। ন! গেলে ছাড়ছিনে 1” 

"যাব বৈ কি ভায়া-_আমিও যাব। তবে আমার ত বাই খেমটা শোনবার 
বয়ম নেই--তোমরা শুনো। আমি মাথায় এক পগৃগ বেধে, একটি থেলে! 
হুকে৷ হাতে করে, লৌকজনের অভ্যর্থনা করব, কে খেলে কে না৷ খেলে দেখব 
--তদারক করে বেড়াব। আর তোমর! বসে শুনবে-_“পেয়াল। মুঝে ভর দে'-_ 
কেমন ?”__বলিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয় হাহা করিয়া হাসিতে লাগিলেন। 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 

পরদিন রবিবার। এদিন প্রভাতে আহ্িক পুজাট। মুধুয্যে মহাশয় একটু 
ঘটা করিয়াই করিতেন। বেল! স্টার সূময় পৃজা-সমাপন করিয়া, জরযোগান্তে 
বৈঠকখানায় আসিয়া! বসিলেন। অনেকগুলি মক্কেল উপস্থিত ছিল, তাহাদের 
সহিত কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন । হঠাৎ সেই হাতীর কথা মনে পড়িয়! গেল। 
' তখন কাগজ কলম লইয়া, চশমাটি পরিয়া, “গ্রবলগ্রতাপান্থিত ্রীলপ্রীমন্মহারাজ 
শরীনরেশচন্দ্র রায় চৌধুরী বাহাদুর আশ্রিতজনগ্রতিপালকেষু” পাঠ লিখিয়া, ছুই 
তিন দিনের জন্ত একটি স্থশীল ও বোধ হৃস্তী প্রার্থনা করিয়া পত্র লিখিলেন। 
পূর্বেও আবশ্যক হইলে কতবার এইরূপে মহারাঙ্জের হস্তী আনাইয়া লইয়াছেন। 
এক জন তৃত্যকে ডাকিয়া পত্রখানি লইয়া! যাইতে আজ্ঞা দিয়া, মোক্তার মহাশয় 
আবার মক্ধেলগণের সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। 

শ্রীযুক্ত জয়রাম মুখোপাধ্যায়ের বয়স এখন পঞ্চাশৎ পার হইয়াছে । মানুষটি 
ল্বা ছাদের-_রঙ্গটি আর একটু পরিষ্কার হইলেই গৌরবর্ণ বল! যাইতে পারিত। 
গৌফগুলি মোটা মোটা-কাচায় পাকায় মিশ্রিত। মাথার সম্মুখভাগে টাক 
আছে। চক্ষু দুইটি বড় বড়, ভাসা ভাস! । তাহার হ্বদয়ের কোমলতা যেন 
হৃদয় ছাপাইয়া, এই চস্কু দুইটি দিয়া উছলিয়! পড়িতেছে । 

ইহার জাদিবাস যশোর জেলায়। এখানে যখন প্রথম মোক্তারী করিতে 
আসেন, তখন এ দিকে রেল খোলে নাই। পল্মা গার হইয়া, কতক নৌকাপথে, 
. কতক গরুর গাড়ীতে, কতক পদব্রজে আনিতে হুইয়াছিল। সঙ্গে কেবলমাত্র 


ভাগ, ১৬২০। আদরিণী। ৩৮৯ 


একটি ক্যান্থিশের ব্যাগ এবং একটি পিতলের ঘটা ছিল। সহায় সম্পত্তি কিছুই 
ছিল না। মাসিক তেরো সিকায় একটি বাসা ভাড়া লইয়া, নিজ্জ হাতে 
বাঁধিয়া খাইয়া, মৌঁক্তাঁরী ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া দেন। এখন সেই 
জয়রাম মুখোপাধ্যায় পাকা দালান কোঠা করিয়াছেন, বাগাঁন করিয়া- 
ছেন, পুকুর কিনিয়াছেন, অনেকগুলি কোম্পানীর কাগজও কিনিয়াছেম। যে 
সময়ের কথা বলিতেছি, তখন এ জেলায় ইংরাজিওয়ালা' মোক্তারের আবির্ভাব 
হইয়াছে বটে__কিন্ত জয়রাম মুখুয্যেকে তাহারা কেহই হটাইতে পারে নাই। 
এখনও ইনি এ জেলার প্রধান মোক্তার বলিয়া গণ্য । ও 

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের হৃদয়খানি অত্যন্ত কোমল ও ন্নেহপ্রবণ হইলেও, 
মেজাজটা কিছু রুক্ষ। যৌবনকালে ইনি রীতিমত বদরাগী ছিলেন--এখন 
রক্ত অনেকটা ঠা হইয়া আসিয়াছে । সে কালে, হাকিমের! একটু অবিচার 
অত্যাচার করিলেই মুখুর্ধে মহাশয় রাগিয়া টেঁচাইয়৷ অনর্থপাত করিয়া তুলিতেন। 
একদিন এজলাসে এক ডেপুটার সহিত ইহার বিলক্ষণ বচস! হইয়! যাঁয়। বিকালে 
বাড়ী আসিয়া! দেখিলেন, তাহার মঙ্গল! গাই একটি এ'ড়ে বাছুর প্রসব করিয়াছে। 
তখনই আদর করিয়! উক্ত ডেপুটাবাবুর নামে বাছুরটির নামকরণ করিলেন । 
ডেপুটীবাবু লোকপরম্পরায় ক্রমে এ কথ! শুনিয়াছিলেন, এবং বল বাহুল্য, 
নিতান্ত গ্রীতিলাভ করেন নাই! আর একবার, এক ডেপুটার সম্মুখে যুথুর্ধ্ে 
মহাশয় আইনের তর্ক করিতেছিলেন, কিন্তু হাঁকিম কিছুতেই ইহার কথায় সায় 
দিতেছিলেন নাঁ। অবশেষে রাগের মাথায় জয়রাম বলিয়া বসিলেন _“আমার 
স্্ীর যতটুকু আইন-জ্ঞান আছে, হুজুরের তাও নেই দেখছি 1” সেদিন, আদালত- 
অবমাননার জন্য মোক্তার মহাশয়ের পাঁচ টাকা জরিমাঁন! হইয়াছিল । এই আদে- 
শের বিরুদ্ধে তিনি হাইকোর্ট অবধি লড়িয়াছিলেন। সর্বস্থদ্ধ ১৭০০ ব্যয় 
করিয়া এই পাঁচটি টাক! জরিমানার হুকুম রহিত করাইয়াছিলেন। 

মুখোপাধ্যায় যেমন অনেক টাকা উপার্জন করিতেন - তেমনই তাহার ব্যয়ও 
যথেষ্ট ছিল। তিনি অকাতরে অক্নদান করিতেন । অত্যাঁচরিত, উৎ্পীড়িত গরীব 
লোকের মোকর্দম। তিনি কত সময় বিনা ফিসে, এমন কি, নিজে অর্থব্য় পর্য্যত 
করিয়া, চাঁলাইয়! দিয়াছেন । - 

প্রতি রবিবার অপরান্থকালে পাড়ার যুবক বৃদ্ধগণ মোক্তার মহাশযনের বৈঠক- 
খানায় সমবেত হইয়া তাস পাশ! প্রভৃতি খেলিয়া খাকেন। অস্যও সেইবপ 
অনেকে আগমন করিয়াছেন-_পূর্ববোক্ত ভাক্তারবাবু ও উক্সীলবাবুও আছেন.।- 


৩৯০ সাহিত্য । ২৪শ বধ, ৫ম সংখা! । 


হাতীকে বাঁধিবার জন্ত বাগানে খানিকট। স্থান পরিস্কত কর। হইতেছে; হাতী 
রাজ খাইবে বলিয়া বড় বড় পাতাস্থদ্ধ কয়েকটা কলার গাছ ও অন্তান্ত বৃক্ষের 
ডাল কাটাইয়! রাখ! হইতেছে_ মোক্তার মহাশয় সেই সমস্ত তদারক করিতে- 
ছেন। মাঝে মাঝে বৈঠকখানায় আসিয়া, কোনও ব্রাহ্মণের হাত হইতে হু'কাটি 
লইয়া দাড়াইয়া দাঁড়াইয়া ছুই চারি টান দিয়া আবার বাহির হইয়া যাইতেছেন। 

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে জয়রাঁম বৈঠকখানায় বসিয়। পাশা খেল! দেখিতেছিলেন। 
এমন সময় সেই পত্রবাহক ভৃত্য ফ্কিরিয়া আসিয়া! বলিল-“হাতী পাওয়া 
গেল না।” 

কুঞ্জবাবু নিরাশ হইয়! বলিয়। উঠিলেন-_-“আ্যা !__পা ওয়। গেল না?” 

নগেন্দ্রবাবু বলিলেন--"তাই ত? সব মাটী ?” 

মোক্তার মহাশয় বলিলেন -“কেন রে, হাতী পাওয়। গেল ন। কেন? চিঠির 
জবাব এনেছিস ?” 

ভূত/ বলিল -“আজ্ঞে ন। | দেওয়ানজীকে গিয়ে চিঠি দিলাম । তিনি চিঠি 
নিয়ে মহারাজের কাছে গেলেন। খানিক বাদে ফিরে এসে বল্লেন, বিয়ের নেমস্তত্ন 
হয়েছে তার জন্য হাতী কেন? গোকরুর গাড়ীতেযেতে বোলো 1৮ 

এই কথ শুনিবামাত্র জয়রাম ক্ষোভে, লক্ফ্ায়, রোষে যেন একবারে ক্ষিপ্ত- 
প্রীয় হইয়া উঠিলেন। তাহার হাত পা ঠক ঠক্‌ করিয়! কাঁপিতে লাগিল।' 
ছুই চক্ষু দিয়া যেন রক্ত ফাটিয়! পড়িতে লাগিল । মুখমণ্ডলের শিরা-উপশিরাগুলি 
স্কীত হইয়া উঠিল। কম্পিত স্বরে, ঘাড় বাকাইয়! বারংবার বলিতে লাগিলেন__ 
“্হাতী দিলে না! হাতী দিলে না!” 

সমবেত ভদ্রলোকগণ ক্রীড়া বন্ধ করিয়া হাত গুটাইয়। বসিলেন। কেহ 
কেহ বলিলেন _-“তার আর কি করবেন মুখুয্যে মশায়! পরের জিনিস, জোর ত 
নেই। একখান। ভাল দেখে গোরুর গাড়ী ভাড়া করে নিয়ে, রাত্রি দশটা 
এগীরটার সময় বেরিয়ে পড়ুন, ঠিক সময় পৌছে যাবেন। এ ইমামন্দি শেখ 
একযোড়া। নূতন বলদ কিনে এনেছে - খুব ক্রুত যায়।” 

জয়রাম বক্তার দিকে দৃষ্টিমাত্র না করিয়া বলিলেন--“না। গোরুর গাড়ীতে 
চড়ে আমি যাব না । ষদ্দি হাতী চড়ে যেতে পারি, তবেই যাব, নৈলে এ বিবাহে 
আমার যাওয়াই হবে না 

ূ তৃতীয় পরিচ্ছেদ । ূ 
সহর হইতে ছুই তিন .ক্রোশের মধ্যে ছুই তিন জন জমিদারের হস্তী ছিল। 


ভান্র, ১৩২০। আদরিণী । ৩৯১ 


সেই রাত্রেই জয়রাম তত্তৎ স্থানে লোক পাঠাইয়াছিলেন, যদি কেহ হস্ত বিক্রয় 
করে, তবে কিনিবেন। রাত্রি ছুই প্রহরের সময় এক জন ফিরিয়া আসিয়া! বলিল 
--"বীরপুরের উমাঁচরণ লাহিড়ীর একটি মেনা-হাভী আছে-_-এখনও বাচ্ছাঁ_ 
বিক্রী করবে, কিন্তু বিস্তর দাম চাঁয় 1” 

“কত ? 

"ছু" হাজার টাঁক1।” 

প্থুব বাচ্ছা ?” 

“না__সওয়ারি দিতে পারবে ।” 

“কুছ পরোয়া নেই। তাই কিনব। এখনি তুমি যাও। কাল সকালেই 
যেন হাতী আসে। লাহিড়ী মহাশয়কে আমার নমস্কার জানিয়ে বোলো, হাতীর 
সঙ্গে যেন কোনও বিশ্বাসী কর্মচারী পাঠিয়ে দেন, হাতী দিয়ে টাক! নিয়ে যাবে।” 

পরদিন বেলা সাতটার সময় হস্তিনী আসিল। তাহার নাম__আদরিণী। 
লাহিড়ী মহাশয়ের কম্মচারী রীতিমত ্র্যাম্প-কাগজে রসীদ লিখিয়। দিয়া ছুই 
হাজার টাকা লইয়া প্রস্থান করিল | 

বাড়ীতে হাতী আসিবামাত্র পাড়ার তাবৎ বালক বালিকা! আসিয়া বৈঠক- 
খানার উঠানে ভিড় করিয়া দাড়াইল। দুই.এক জন অশিষ্ট বালক সুর করিয়া 
বলিতে লাগিল-__“হাতী, তোর গোদ। পায়ে নাতি।” বাড়ীর বালকেরা ইহাতে 
অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, এবং অপমান করিয়া তাহাদিগকে বহিষ্কত করিয়া 
দিল। 

হস্তিনী গিয়! অন্তঃপুরদ্বারের নিকট দ্রাড়াইল। মুখুধ্যে মহাশয় বিপত্বীক 
_স্তাহার জোষ্ঠা পুত্রবধূ একটি ঘটাতে জল লইয়! সভয়-পদক্ষেপে বাহির হইয়া 
আসিলেন। কম্পিত হস্তে তাহার পদচতুষ্টয়ে সেই জল একটু একটু ঢালিয়া 
দিলেন। মাহুতের ইঙ্গিতান্ুসারে আদরিণী তখন জান পাতিয়া বসিল। বড় 
বধূ তৈল ও সিন্দুরে তাহার ললাট রঞ্রিত করিয়া দিলেন । ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি 
হইতে লাগিল। আবার জাড়াইয়1 উঠিলে, একটা ধামাম় ভরিয়া আলোচাঁল, 
কলা ও অন্যান্য মাঙ্গল্যন্রব্য তাহার সম্মৃথে রক্ষিত হইল-শুড় দিয়া তুলিয়া! 
তুলিয়। কতক সে খাইল, অধিকাংশই ছিটাইয়৷ দিল। এইরূপে বরণ সম্পন্ন 
হইলে, রাজহস্তীর জন্ত পরিষ্কৃত সেই স্থানে লইয়! গিয়া তাহাকে বাধা হইল। 
রাজহস্তীর জন্ত সংগৃহীত সেই কদলীকাণ্ড ও বৃক্ষশাখা! আদরিণী ভোজন করিতে 
লাগিল। 


৩৯২ সাহিত্য । ২৪শ বধ, ৫ম সংখা । 


নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া পীরগঞ্জ হইতে ফিরিবার পরদিন বিকালেই 
মহারাজ নরেশচন্দ্রের সহিত মুখোপাধ্যায়মহাশয় সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। 
বল! বাহুল্য, হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়াই গেলেন । 

মহারাজের দ্বিতল বৈঠকথানার নিয়ে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ প্রাঙ্গণের অপর- 
প্রান্তে প্রবেশের সিংহদ্বার। বৈঠকখানায় বসিয়া সমস্ত প্রাঙ্গণ ও সিংহ- 
্বারের বাহিরেও অনেক দূর অবধি মহ্লা্জের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। 

রাজসম্ট্রপে উপনীত হইলে মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া 
আসন গ্রহণ করিলেন। মোকদ্দমা ও বিষয়-সুংক্রান্ত ছুই চারি কথার পর মহা- 
রাজ জিজ্ঞাসা করিলেন- “মুখুয্যে মশায়, 9 হাতীটি কার ?” 

মুখুর্ধ্যে মহাশয় বিনীতভাবে বলিলেন_-“আজ্ঞে, হুজর বাহাছুরেরই 
হাতী 1” 

মহারাজ বিশ্মিত হইয়া বলিলেন -“আমাঁর হাতী। টক, এ হাতী ত 
কোনও দিন আমি দেখিনি । কোথা থেকে এল ?” 

“আজে, বীরপুরের উমাচরণ লাহিড়ীর কাছ থেকে কিনেছি ।” 

অধিকতর বিস্মিত হইয়! রাক্স। বলিলে ন-_-“আপনি কিনেছেন ?” 

“আজে হ্যা” 

_ “তবে বেন আমার হাতী ?” 

বিনয় কিংবা শ্লেষম্থচক-_ঠিক বোঝা! গেল না-_একটু মৃছু হাস্য করিয়া 
জয়রাম বলিলেন--"যখন হুজুর বাহাছুরের দ্বারাই প্রতিপালন হচ্ছি__-আমিই 
যখন আপনার-_-তখন ও হাতী আপানার বৈ আর কার 1” . 

সন্ধ্যার পর গৃহে ফিরিয়া, বৈঠকখানায় বলিয়া, সমবেত বন্ধুমণ্ডলীর নিকট 
মুখোপাধ্যায় এই কাহিনী সবিস্তারে বিবৃত করিলেন । হৃদয় হইতে সমস্ত ক্ষোভ 
ও লঙ্জগ! আজ তীহার মুছিয়া' গেল। কয়েক দিন পরে আজ তীহার স্থনিত্রা 
হইল। 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 

উল্লিধিত ঘটনার পর স্থূদীর্ঘ পাঁচটি বংসর অতীত হইয়াছে- এই পাঁচ 
বৎসরে মোক্তার মহশয়ের অবস্থার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে! 

দৃতন নিয়মে পাশ করা শিক্ষিত মোকারে জেলাকোর্ট ভরিয়া গিয়াছে। 
শিধিল নিয়মের আইন-ব্যবসায়ীর আর কদর নাই। ক্রমে ক্রমে মুখোপাধ্যায় 
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মহাশয়ের আয় কমিতে লাগিল। পূর্ববে যত উপার্জন করিড়েন, এখন 
তাহার অর্ধেক হয় কি না সন্দেহ। অগচ বায় প্রতিবৎসর বদ্ধিতই হইতেছে । 
তাহার তিনটি পুত্র। প্রথম দুইটি মূর্থ-_বংশবৃদ্ছি ছাড়া আর কোনও কাষকর্ম্ 
করিবার যোগ্য নহে। কনিষ্ঠ পুত্রটি কলিকাতায় পড়িতেছে-_সেটি যদি কাল- 
ক্রমে মানুষ হয়, এইমাত্র ভরস|। এ 

ব্যবসায়ের প্রতি মুখোপাধ্যায়ের আঁর সে অনুরাগ নাই__বড় বিরক্ত 
হইয়া উঠিয়াছেন। ছোকরা মোক্তাবুগণ, যাহাদিগকে এক সময় উলঙ্গাবস্থায় 
পথে খেল! করিতে দেখিয়াছেন, তাহারা এখন শামলা মাথায় দিয়া ( মুখোপাধ্যায় 
মাথায় পাগড়ী বাধিতেন, দেকালে মোক্তারগণ শামলা ব্যবহার করিতেন না) 
তীহার প্রতিপক্ষে দাড়াইয়া৷ চোখ মুখ ঘুরাইয়৷ ফর্‌ ফর্‌ করিয়! ইংরাঁজিতে 
হাকিমকে কি বলিতে থাকে,তিনি কিছুই বুঝিতে পারেন না। পাশ্বস্থিত ইংরেজি- 
জানা জুনিয়ারকে জিজ্ঞাসা করেন, “উনি কি বলছেন?” জুনিয়ার তর্জমা 
করিয়া তীহাকে বুঝাইতে বুঝাইতে অন্য প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়, মুখের জবাব মুখেই 
রহিয় যায়__নিক্ষল রোষে তিনি ফুলিতে থাকেন। তাহা! ছাড়া, পূর্বের হাকিম- 
গণ মুখুর্ষয মহাশয়কে যেক্ধপ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন, এখনকার নব্য হাকিমগণ 
আর তাহ। করেন ন।। ইহাদের ঘেন বিশ্বাস, যে ইংরাজী জানে না, সে মহুষ্যপদ- 
বাচ্ই নহে। এই সকল কারণে মুখোপাধ্যায় স্থির করিয়াছেন, কম্ম হইতে 
এখন অবপর গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ। তিনি যাহা সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহার স্থদ 
হইতে কোনও রকমে সংসারযাত্র! নির্বাহ করিবেন। প্রায় ঘাট বৎসর বয়স 
হইল-_চিরকালই কি খাটিবেন? বিশ্রামের সময় কি হয় নাই? বড় ছেলেটি 
যদি মানুষ হইত-_ছুই টাক! যদি রোজগার করিতে পারিত-_তাহা! হইলে 
এতদিন কোন কালে মুখোপাধ্যায় মহাশয় অবসর লইতেন, বাড়ীতে বসিয়া 
হরিনাম করিতেন। কিন্তু আর বেশী দিন চলে না। তথাপি আজি কালি 
করিয়া আরও এক বৎসর কাটিল। 

এই সময় দায়রায় একটি খুনী মোকর্দম। উপস্থিত হইল। সেই মোকর্দমার 
আসামী জয়রাম মুখোপাধ্যায়কে নিজ মোক্তার নিযুক্ত করিল। এক জন 
নৃতন ইংরাজ জজ আপিয়াছেন--তাহারই এজলাসে বিচার । 

তিন দিন যাবৎ মোকর্দমা চলিল। অবশেষে মোক্তার মহাশয় উঠিয়া 
“জজসাহেব বাহাছুর ও এসেসার মহোদয়গণ” বলিষা! বক্তৃতা আরম্ত কৃরিলেন। 
বন্তৃতা-শেষে, এসেসারগণ মুখোপাধ্যায়ের মক্ষেলকে নির্দোষ সারযত্ত করিলেন-_. 
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.জজ সাহেবও তীহার্দের অভিমত স্বীকার করিয়া আসামীকে অব্যাহতি 
দিলেন। 

জজ সাহেবকে সেলাম করিয়া, মোক্তার মহাশয় নিজ কাগজপত্র 
বাধিতেছেন, এমন সময় জঙ্গ সাহেব পেস্কারকে জিজ্ঞাসা করিলেন-_-“এ 
উকীলটির নাম কি ?” 

পেক্কার বলিল-_“উহার নাম "জয়রাম মুখাজ্জি। উনি উকীল নহেন, 
মোক্তার |” 

প্রসন্নহাস্যের সহিত জজসাহেব জয়রামের প্রতি চাহিয়। বলিলেন__ 
“আপনি মোক্তার ?” 

জয়রাম বলিলেন-_“হ৷ হুজুর, আপনার তীবেদাঁর ।” 

জজ সাহেব পূর্বববৎ বলিলেন_-“আঁপনি মোক্তার! আমি মনে করিয়া- 
ছিলাম, আপনি উকীল। যেরূপ দক্ষতার সহিত আপনি মৌকর্দিমা চালাইয়া- 
ছেন, আমি ভাবিয়াছিলাম, আপনি এখানকার এক জন ভাল উকীল।” 

এই কথাগুলি শুনিয়া, মুখোপাধ্যায়ের সেই ডাগর চক্ষু দুইটি জলে 
পূর্ণ হইয়া গেল। হাত ছুটি যোড় করিয়া কম্পিতকঠে বলিলেন--“না হুজুর, 
আমি উকীল নহি-আমি এক জন মোক্তারমাত্র। তাও সেকালের শিথিল 
নিয়মের এক জন মূর্থ মোক্তার। আমি ইংরাজি জানি নাহজুর। আপনি 
আজ আমার যে প্রশংসা করিলেন, আমি আমরণ তাহ। ভূলিতে পারিব ন1। 
এই, বুড়। প্রাঙ্গণ আশীর্বাদ করিতেছে, হুজুর হাইকোর্টের জজ হউন 1”__ 
বলিয়া, ঝুঁকিয়া সেলাম করিয়া! মোক্তার মহাশয় এজলাস হইতে বাহির ্ইয়। 
আসিলেন। 

ইহার পর আর তিনি কাছারী যান নাই। 

ও পঞ্চম পরিচ্ছেদ। 

ব্যবসায় ছাড়িয়! কায়ক্লেশে মুখোপাধ্যায়ের সংসার চলিতে লাগিল। ব্যয় 
যে পরিমাণ সঙ্কোচ করিবেন ভাবিয়াঁছিলেন, তাহা শত চেষ্টাতেও হইয়া! উঠে 
না। . স্থদে সঙ্কুলান হয় না, মূলধনে হাত পড়িতে লাগিল। কোম্পানীর 
কাগজের সংখ্য। কমিতে'লাগিল। 

একদিন প্রভাতে মোক্তার মহাশয় বৈঠকখানায় বসিয়া নিজের অবস্থার 
বিষয় চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় মাহুত, আদরিণীকে লইয়া নদীতে 
. ম্গান করাইতে গেল। অনেক দিন হইতেই লোকে ইহাকে বলিতেছিল, “হাতীটি 
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আর কেন, ওকে বিক্লী করে ফেলুন । মাসে ত্রিশ পয়তিশ টাক। খরচ বেঁচে 
যাবে।” কিস্তু মুখুধ্যে মহাশয়: উত্তর করিয়া থাকেন--"তার চেয়ে বল না, 
তোমার এই ছেলেপিলে নাতিপুতিদের খাওয়াতে অনেক টাকা ব্যয় হয়ে 
যাচ্ছে_-ওদের একে একে বিল্লী করে ফেল ।”--এরপ উক্তির পর আর 
কথ। চলে না। 

হাতীটিকে দেখিয়। মুখোপাধ্যারের মনে হইল, ইহাকে যদি মধ্যে মধো 
ভাড়া দেওয়। যায়, তাহ হইলে ত. কিঞ্চিং অর্থাগম হইতে পারে। 
ভথনই কাগজ কলম লইয়! নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি মুসাবিদ৷ করিলেন ₹-_ 


হস্তাভাড়ার বিজ্ঞাপন | 
বিবাহের শোভাঘাত্র, দূরদ্রান্তে গমনাগমন প্রভৃতি কাধ্যের জন্ত নিম 
স্বাক্ষরকারীর আদরিণী নাসম্ী হস্ডিনী ভাড়া দেওয়। যাইবে । ভাড়। প্রতিরোজ 
৩২ মাত্র, হস্তিনার খোরাকী ১২ এবং মাহুতের খোরাকী ॥* একুনে ৪॥০ ধাধ্য 
হইয়াছে । খাহার আবশ্ঠক হইবে, নিম্ন ঠিকানায় তত্ব লইবেন। 


শ্রজয়রাম মুখোপাধ্যায় (মোক্তার) চৌধুরীপাড়া। 


এই বিজ্ঞাপনটি ছাপাইয়া, সহরের প্রত্যেক ল্যাম্পপোষ্টে, পথিপাশ্বপ্থ্‌ বৃক্ষ- 
কাণ্ডে, এবং অন্যান্য প্রকাশ্ঠ স্থানে আটিয়! দেওয়। হই । 

বিজ্ঞাপনের ফলে, মাঝে মাঝে লোকে হস্তী ভাড়া লইতে লাগিল বটে-_ 
কিন্তু তাহাতে মাসে ৮৯১০৯ টাকার বেশী আয় হইল না। 

মুখোপাধ্যারের জোষ্ঠ পৌত্রটি পীড়িত হইয়া পড়িল। তাহার জন্য ডাক্তার- 
পরচ, শুধধ-পথাযাদির খরচ, প্রতিদিন ৫২1৭. টাকার কমে নির্বাহ হয় না। মাস 
খানেক পরে বালকটি কথ%িং আরোগালাভ করিল। 

মেঝবধূ, ছোটবধূ, উভয়েই শন্তঃসবা। কয়েক মাস পরেই আর দুইটি 
জীবের অন্নসংস্থান করিতে হইীবে পু 

এ দিকে স্বোষ্টা পৌত্রী কল্যাণী দ্বাদশবর্ষে পদার্পণ করিয়াছে । দেখিতে 
দেখিতে যেরূপ ডাগর হইয়া উঠিতেছে, শীগ্রই তাহার বিবাহ না দিলে নয়৷ 
নানা স্থান হইতে তাহার সম্বন্ধ আসিতেছে বটে-_ক্ষিন্ত ঘর-বর মনের মত হয় 
না। যদি ঘর-বর মনের মত হইল, তবে তাহাদের খাই শুনিয়া চক্ষুঃস্থির হইয়া 
যাক়। কন্তার পিত৷ এ সম্বন্ধে একেবারে নিপ্িপ্ত। সে নেশাভাঙ করিয়া, ভাল 
পাশা, খেলিমা বেড়াইতেছে। . যত দায়, এই যাট বৎসরের বুড়ারই ঘাড়ে। 

, মা-৩ . 


৩৯৬ সাহিত্য । ২৪শ বর্ধ, ৫ম নংখা। 


অবশেষে এক স্থানে বিবাহ স্থির হইল। পাত্রটি রাজসাহী কলেজে এল্‌: এ. 
পড়িতেছে-_খাইবার পরিবার সংস্থানও আছে। তাহারা দুই হাজার টাকা! 
চাহে--নিজেদের খরচ পাঁচ শত--আড়াই হাজার টাক! হইলেই বিবাহটি হয়। 

'কোম্পানীর কাগজের বাণ্ডিল দিন দিন যেরপ ক্ষীণ হইতেছে- তাহা হইতে 
আবার আড়াই হাজার বাহির কর! বড়ই কষ্টকর হইয়! দাড়াইল। আর, শুধু ত 
এই একটি নহে__আরও নাতিনীরা! রহিয়াছে । তাহাদের বেলায় কি উপায় 
হইবে? 

এই সকল ভাবনা চিন্তার মধ্যে পড়িয়া, মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের শরীর ক্রমে 
ভগ্ন হইয়! পড়িতে লাগিল । একদিন সংবাদ আমিল, কনিষ্ঠ পুত্রাট বি. এ. পরীক্ষা 
দিয়াছিল, সেও ফেল হইয়াছে । 

বন্ধুগণ বলিতে লাগিলেন-_“মুখুষ্যে মশায়, হাতীটিকে বিক্রী করে ফেলুন_- 
করে নাতিনীর বিবাহ দিন। কি করবেন, বলুন। অবস্থা বুঝে ত কাজ করতে 
হয়। আপনি জ্ঞানী লোক, মায়। পরিত্যাগ করুন ।” 

মুখোপাধ্যায় আর কোনও উত্তর দেন ন।। মাটার পানে চাহিয়। ্ানমূখে 
বসিয়া কেবল চিন্তা করেন, এবং মাঝে মাঝে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন। 

চৈত্র-সংক্রান্তিতে বামুনহাটে একটি বড় মেল! হয়। সেখানে বিস্তর গোরু 
বাছুর ঘোড়া হাতী উট 'বিক্রয়ার্থ আসে। বন্ধুগণ বলিলেন-__“হাঁতীটিকে 
, মেলায় পাঠিয়ে দিন- বিক্রী হয়ে যাবে এখন। ছু হাজারে কিনেছিলেন, এখন 
হাতী বড় হয়েছে-_-তিন হাজার টাক। অনায়াসে পেতে পারবেন 1” 

'কৌচার খুঁটে চক্ষু মুছিয়! বৃদ্ধ বলিলেন_-“কি করে তোমরা এমন কথা 
বলছ ?” 

বন্ধুরা বুঝাইলেন--“আপনি বলেন, ও আমার মেয়ের মত। তা, মেয়েকেই 
কি চিরদিন ঘরে রাখা যায়? মেয়ের বিয়ে দিতে হয়, মেয়ে শ্বশুরবাড়ী চলে 
যায়, তার আর উপায় কি? তবে পোষ! জানোয়ার, অনেক দিন ঘরে রয়েছে-_ 
মায়া হয়ে গেছে--একটু দেখে শুনে কোনও ভাল লোকের হাতে বিক্রী করলেই 
হল। যে বেশ আদর ঘত্বে রাখবে--কোনও কষ্ট দেবে না--এমন লোককে 
বিক্রী করবেন ।” 

ভাবিয়া চিন্তা জয়রাম বলিলেন--“তোমরা সবাই যখন বলছ--তখন তাই 
হোক। দাও, মেলার পাঠিয়ে দাও। পভ নিজ 
দামে যদি দু-পাচশে। টাকা কমও হয়, সেও স্বীকার ।” 


ভাদ্রঃ ১৩২০ | আদরিণী। ৩৯৭ 


মেলাটি চৈত্র-সংক্রান্তির প্রায় পনেরো দিন পূর্বে আরম্ভ হয়। তবে শেষের 
চারি পাঁচ দিনই বেশী জমজমাট । সংক্রান্তির এক সপ্তাহ পূর্বে যাত্রা স্থির হই- 
য়াছে। মাহুত ত যাইবেই-_মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মধ্যম পুত্রটিও সঙ্গে যাইবে । 

যাত্রার দিন অতি প্রত্যুষে মুখোপাধ্যায় গান্রোখান করিলেন। যাইবার. 
পূর্বের হস্তী ভোজন করিতেছে । বাটার মেয়েরা, বালকবালিকাগণ সজলনেজে 
বাগানে হস্তীর কাছে দাড়াইয়।। খড়ম পায়ে দিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও 
সেখানে গিয়। দীড়াইলেন। . পূর্ধ্বদিন ছুই টাকার রসগোল্লা আনাইয়। রাখিয়া- 
ছিলেন, ভৃত্য সেই হাঁড়ি হাতে করিয়া আসিয়া দাড়াইল। ভালপালা প্রভৃতি 
মামুলী খাদ্য শেষ হইলে, মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্বহস্তে মুঠ] মুঠা করিয়! সেই রস- 
গোল্লা! হস্তিনীকে খাঁওয়াইলেন। শেষে, তাহার গলার নিয়ে হাত বুলাইভে 
বুলাইতে ভগ্নকণ্ঠে বলিলেন_-“আদর, যাও মা, বামুনহাটের মেলা দেখে এস” । 
_ প্রাণ ধরিয়া বিদায়বাণী উচ্চারণ করিতে পারিলেন ন1। উদ্বেল ছুঃখে--এই 
ছলনাটুকুর আশ্রয় লইলেন। 

হাতী চলিয়! গেল । মুখোপাধ্যায় শূন্যমনে বৈঠকথানার ফরাস বিছানার উপর 
গিয়া! লুটাইয়। পড়িলেন। অনেক বেল! হইলে, অনেক সাধ্য-সাঁধনা করিয়া 
বধূরা তাহাকে স্নান করাইলেন। ন্সানান্তে আহারে বসিলেন বটে, কিন্ত পাতের 
অন্ন-ব্যঞ্চন অধিকাংশই অভুক্ত পড়িয়া রহিল। 

* ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 

কল্যাণীর বিবাহের সমস্ত কথাবার্তা পাকা হইয়! গিয়াছে। ১০ই জ্যৈষ্ঠ 
শুভকাধ্যের দিন স্থির হইয়াছে । বৈশাখ পড়িলেই উভয় পক্ষের আশীর্ববাদ 
হইবে। হস্তিববিক্রয়ের টাকাটা আসিলেই গহন। গড়াইতে দেওয়া হয়। 

কিন্তু ১ল! বৈশাখ সন্ধাবেলা মস্‌ মস্‌ করিয়। আদরিণী ঘরে ফিরিয়! আসিল 
বিক্রয় হয় নাই-_ উপযুক্ত মূল্য দিবার খরিদ্দার জোটে নাই । 

আদরিণীকে ফিরিতে দেখিয়া বাড়ীতে আনন্দ-কোলাহল পড়িয়া গেল। 
বিক্রয় হয় নাই বলিয়৷ কাহারও কোনও খেদের চিহ্ন সে সময় দেখ! গেল ন|। 
ষেন হারাধন ফিরিয়া পাঁওয়া গিয়াছে--সকলের আচরণে এইরূপ মনে হইতে 
লাগিল। 

বাড়ীর লোকে বলিতে লাগিল_-“আহা) আদর রোগা হয়ে গেছে । বোধ 
হয়, এ ক'দিন সেখানে ভাঁল করে” খেতে পায় নি। ওকে দিন কতক এখন বেশ 
করে খাওয়াতে হবে ।” ১৮৮ উদ 


৩৯৮ সাহিতা । ২৪শ বধ, €ম থা). 


আনন্দের প্রথম উচ্ছাস অপনীত হইলে, পরদিন সকলের মনে হইল-- 
কল্যাণীর বিবাহের এখন কি উপায় হইবে ? 

প্রতিবেশী বন্ধুগণ আবার বৈঠকখানায় সমবেত হইলেন। অত বড় মেলায় 
এমন ভাল হাতীর খরিদ্দার কেন জুটিল না, তাহ! লইয়া আলোচনা হইতে 
লাগিল। এক জন বলিলেন--"এঁ যে যাবার সময় মুখুযো মশায় বল্লেন_-“আদর, 
যাও মা, মেল। দেখে এস"--তাই বিক্রী হল না। উনি ত আর আঙ্গকালকার 
মুর্গীখোর ব্রাহ্মণ নন--ওর মুখ দিয়ে যে ব্রহ্মবাকয বেরিয়েছে, সে কথা কি 
নিক্ষল হবার যে! আছে ' কথায় বালে--ব্রহ্গবাক্য বেদ-বাক্য 1” 

বামূনহাটের মেলা ভাঙ্গিয়া, সেখান হইতে আরও দশ ক্রোশ উত্তরে রহ্থল- 
গঞ্জে সপ্তাহব্যাপী আর এক মেলা হয়। যে সকল গো-মহিষাদি বামুনহাটে 
বিক্রয় হয় নামে সব রস্তলগঞ্চে গিয়। জমে । মেহখানেই আদরিণীকে পাঠা- 
ইবাঁর পরামর্শ হইল। 

আজ আবার আদরিণী “মলায় মাইবে | আজ আর বৃদ্ধ তাহার কাছে গিয়া 
বিদায়সস্ভাষণ করিতে পারিলেন না। রাঁতিমত আহারাদির পর আদরিণী 
বাহির হইয়। গেল। কল্যাণী আসিয়। বলিল. “দাদা মশায়, আদর যাবার সমমু 
কাদছিল।" 

মুখোপাধ্যায় শুইয়া! ছিলেন, উঠিয়। বসিলেন। বগিলেন-কি বন্রি ॥ 
কাদছিল ?" 

“হী দাদ। মশায় । যাবার সময় তার চোখ দিয়ে টপ্‌ টপ্‌ করে জল পড়- 
ছিল।” বলিতে বলিতে কলাণীর চক্ষ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে 
লাগিল। 

বুদ্ধ আবার ভূমিতে পড়িয়। দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিত বলিতে লাগিলেন__ 
“জানতে পেরেছে । ওর। অন্তধ্যামী কিনা। এ বাড়ীতে যে আর ফিরে 
আসবে না, ত। জানতে পেরেছে ।" 

নাতিনী চলিয়া গেলে বৃদ্ধ সাশ্রুনয়নে আপন মনে বলিতে লাগিলেন__ 
“যাবার লময় আমি যে তোর সঙ্গে দেখাও করলাম না--সে কি ভোকে অনাদর 
করে? না মা ত। নয়। তুই ত অন্তধ্যামী_তৃই কি আমার মনের কথা বুঝাতে 
পারিস্‌ নি ?-_খুকীর বিমেট। হয়ে যাক। তার পর, তুই যাঁর ঘরে ঘাবি, তাদের 
বাড়ী গিয়ে আমি তোকে দেখে আসব! তোর জন্যে সন্দেশ নিয়ে যাব-_ 
রমগোল্পা নিয়ে যাব। যতদিন বেঁচে থাকব, তোকে কি দুলতে পারব? 


ভাত্র, ১৬২০ । আদরিলী। ৩৯৯ 


মাঝে মাঝে গিয়ে তোকে দেখে আসব। তুই মনে কোনও অভিমান করি 
-স্নে মা” 
সপ্তম পরিচ্ছদ । 

পরদিন বিকালে একটি চাষীলোক একখানি পত্র আনিয়। মুখোপাধ্যায় মহা- 
শয়ের তত্তে দিল! | 

পত্র পাঠ করিয়। ব্রাহ্মণের মাথায় যেন বজ্্রাঘাত হইল । মধ্যমপুত্র লিখি- 
য়াছে,-"বাটা হইতে সাত ক্রোশ দূরে আসিয়। কল্য বৈকালে আদরিণী অত্যন্ত 
পীড়িত হইয়। পড়ে । সে আর পথ চলিতে পারে না । রাস্তার পাশে” একটা , 
আমবাগানে শুইয়। পড়িয়াছে। তাহার পেটে বোধ হয় কোনও বেদন! হইয়াছে । 
-শুড়টি উঠাইয়া মাঝে মাঝে কাতরম্বরে আর্তনাদ করিয়া উঠিতেছে । মাছত 
মুথাবিছ্য। সমস্ত রাত্রি তাহার চিকিৎস। করিঘ়্াঞ্থে--বোধ হয় আদরিণী আর 
সাচিবে ন।। যদি মরির ধায়, তবে নিকটেই একটু জমী বন্দোবস্ত লইয়া তাহার 
শবদেভ প্রোখিত করিতে হইবে । স্বতরাং কর্তী মহাশয়ের অবিলম্বে আসা 
প্রয়োজন ।” 

বাড়ীর মধো গিয়া, উঠানে পাগলের মত পায়চারি করিতে করিতে রুদ্ধ 
বলিতে লাগিলেন_-“আমায় গাড়ীর বন্দোবজ্জ করে দাও । আমি এখনি বেরুব। 
আদরের অস্থখ __যাত্তনায় দে ছটফট করছে । আমাকে ন। দেখতে পেলে 
সেস্বস্থ হবে না। আমি আর দেরী করতে পারব না 1” 

তখনই ঘোড়ার গাঁড়ীর বন্দোবস্ত করিতে লোক ছুটিল। বধুরা অনেক কষ্টে 
বৃদ্ধাকে একটু ছুগ্ধমাত্র পান করাইতে সমর্থ হইলেন । রাত্রি দশটার সময় গাড়ী 
ছাড়িল। জোষ্ঠ পুত্রও সঙ্গে গেলেন। পত্রবাহক সেই চাধীলোকটি কোচ- 
বাক্সে বসিল। 

পরদিন প্রভাতে গন্তবা স্থানে পৌছিয়া, বুদ্ধ দেখিলেন-_সমস্ত শেষ হইয়া 
গিয়াছে । আদরিণীর সেই নবজলধরবর্ণ বিশাল দেহখানি আত্রবনের ভিতর 
পতিত রহিয়াছে--তাহ আজ নিশ্চল- নিঃস্পন্দ 

বৃদ্ধ তখন হন্তিনীর শবদেহের নিকট লুটাইয়া পড়িয়া, তাহার মুখের নিকট 
মুখ রাখিয়া, কাদিতে কাদিতে বলিতে লাগিলেন, “অভিমান করে চলে” গেলি, 
মা? তোকে বিক্রী করতে পাঠিয়েছিলাম বলে_তুই অভিমান করে চলে 
গেলি ?” 


৪০০ সাহিত্য 1 ২৪শ বধ, ৫ম সথা। 


ইহার পর দুইটি মাঁস মাত্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় জীবিত ছিলেন। স্থীয় 
প্রতিশ্রুতি অনুদারে, আদরিণী ধার ঘরে গিয়াছিল, তিনিও তাহারই ঘরে গিয়া 
আশ্রয় লইলেন । কিন্তু সে প্রতিশ্রুত সন্দেশ ও রসগোল্প! সঙ্গে লইয়া যাইতে 
পারেন নাই। আশ। করি, সে রাজ্য সন্দেশ ও রসগোল্লা অপেক্ষা লক্ষগুণে 

মিষ্টতর উৎকুষ্টতর কোনও কিছুর অক্ষয় শ্রোত প্রবাহিত আঁছে। 
ীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় । 


শ্রীচক্রদেবের তান্রশীসন। 
প্রশস্তি-পাঠ।% 
[ সম্মুখের পৃষ্ঠা। ] 
ও স্বস্তি 
বন্দ্যে। জিনঃ স ভগবান করুণৈ-[ক]-পাত্রং 
ধর্্মাপ্য সৌ 
২। বিজয়তে জগদেক-দীপঃ। 
য-সেবয়া সকল এব মহান্ুভাবঃ 
সং 
.৩।  সার-পারমুপগচ্ছতি ভিক্ষু-সঙবঃ ॥ [১] 
চন্দ্রাণামিহ রোহিতা- [] শ্রি)-ভূজান্মও শে 
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৪। বিশাল-শ্রয়। 
শ্িখ্যাতে৷ ভূবি পৃ চন্্র-সদৃশ; শ্রীপুপ চন্দ্রোভব। 
অর্চা 

৫। নাম্পদ-পীঠিকান্থ পঠিতঃ সন্তানিনামগ্রত- | 


১ ২2 শা তিশি শশী টা তি শীি শাটি তি 5 শী শিপ, 


্ শিীর অনবধানতায় যেসকল অক্ষর তাস্পট্ে ক্ষোদিত হয় নাই, এবং উৎকীর্ণ হইলেও 
যে সকল অক্ষর কাল-প্রভাঁবে ব! অস্ত কারণে বিপুপ্ত-প্রায় হইয়াছে, তাহ। [ ] প্রকার বন্ধনী- 
মধো প্রদর্শিত হইল | বর্ণীশুদ্ধি ও অতিরিক্ত অক্ষর () এইরূপ বন্ধনীমধো সংশোধিত 
হইয়াছে । 


১1 বসন্ত-তিলক। এই প্লোকের প্রথম চরণে 'এক-পাত্রত পদের “ক অক্ষরটি উৎকীর্ণ হয় 
1 


শ্রীচন্দ্রদেবের তাত শাসন । ৪০১ 


সক্কোৎকীনব প্রশস্তিষু জয়-স্তস্তেযু তাজেষু চ ॥ [২] 

৬। বুদ্ধশ্য যঃ শ- |] 

শক-জাতক-মস্কসংস্থং 
ভক্ত্য। বিভস্তি ভগবানম্ৃতাকরাউ শুঃ। 
চন্দ্রস্য তস্য কুল-জাত ইত্তীৰ বৌদ্ধ [£] 
পুত্রঃ 

৭| শদতে| জগতি তস্য সুবগচন্দ্রঃ ॥ [ ৩| ] 
[ দর্শে | স্য মাতা কিল দৌহদেন 
দিদুক্ষমাণোদ যিচন্দ্র-বিন্বং | 

৮। স্থুবরঁচন্দ্েণ হি তোষিতেতি 

স্ববগ্নচন্দ্রং সমুদাহরন্তি ॥ [8॥ ] 

পুত্রস্তস্য পবিত্রিতোভয়-কুলঃ কৌলীন- 

ভীতাশয়ৈ- 

স্মিলোকো বিদিতো দিশামতিথিছি ন্িলোকাচন্দরো গুণৈঃ 

আধারো ভরিকেল-রা- 

১৯। জ-ককুদ-চ্ছত্র-স্মিতানাং শিয়াং 
যশ্চন্দ্রোপপন্দে বভূব নৃপতি দ্বীপে দিলীপোপমঃ ॥ [৫ ॥] 
জ্যাতলেৰ চল্স্য 

১১। শচীব জিষ্ঞো- 
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২। শার্দুলবিক্রীড়িত। এই গ্লোকে প্রথম পাদে “রোহিতা+-অক্ষর-ত্রয়ের পর একটি অক্ষর 
উৎকীর্ণ হয় নাই, এবং তাহার পরবস্তাঁ যে অক্ষরটি পরিদৃষ্ট হয়,তাহ। “শ্বি' বলিয়াই প্রতিভাত হয়। 
এই পাঁচটি অক্ষর “ভুজাং অক্ষর-্বয়ের সঙ্গে সাসাবদ্ধ থাকিয়! “চন্ত্রাশাং, পদের বিশেষণ-রূপে 
বাবহৃত হইয়াছে । “রোহিতাবনিভূজাং” অথবা এরূপ কোনও জনপদ-ভোগের কথা উৎকীর্ণ 
কার্দে হুচিত হইয়াছে কি না সুধীগণ তাহা বিবেচনা করিয়। দেখিবেন। 

৩। বদন্ত-তি্নক। এই প্লোকে তৃতীয় পাদে “বৌদ্ধ' শের পর বিসর্গ-চিচ্কের অগ্াব 


দৃষ্ট হয়। তদভাবেও অর্থ-সংগতি রক্ষিত হইতে পারে। 


৪ উপজাতি। এই ক্লোকের “দর্শে মক্ষরদ্বয় একটু অল্পষ্ট | 
| শীর্দ,ল-বিক্রীড়িত। 


৪০২ সাহিত্য । হঃশ বধ, ওম সংখা! 


গে্গীরী হরস্যেব হরেরিব ভ্রীঃ ৷ 
স/ প্রিয়। কাঞ্চন-কান্তি রাসা 
চ্ছা (আঁ) কাঞ্চনেত্যঞ্চিত- 
১২। শাসনস্য 1 [৬॥. 
সরাজ-যোগেন শুভে মুডে 
মৌহুর্তিকেঃ সুচিত রাজ-চিন্দ: | 
অবাপ তস্যাং তনয়ং 
১৩। নয়ভ্রঃ 
ীচ্্রমন্দ (নদ) পমসিন্্র-তেজাঃ : [৭ ॥1 
একাতপত্রা ্ুরণাং ভুবং যো 
বিধায় বৈধেয়-জনাবিকে- 
১৭ য়ঃ 
চকার কারাস্ব নিবেশিতারি- 
ঘশকন্ুগন্গীনি দিশীং মুখানি ॥ [৮7 ] 
স খলু শ্রীবিক্রমপু 
১৫। র-সমাবাসিত- ই/মভ্ভয়ন্বন্ধাবারা পরম-সৌগতে। 
ৃ মহারাজাধিরাজ-শ্রীমক্রোলে ক্যচন্দ্রদে- 
১৬। ব-পাদান্রধ্যাতঃ পরমেশ্বরঃ পরম-ভুট্ারকে। মহারাজাধিরাক্ষ 
শ্রীমান্‌ শ্রীচন্দ্রদেবঃ কুশ- 
১৭। লী॥ ল্ীপৌগু,-ভুক্যন্তঃপ।তি-নান্যমগ্ডাল । 
নেহকান্টি-গ্রামে পাটক-ভূমৌ ॥ সমুপগভাশে- 
১৮1 ষ-রাজপুরুষ-রাঙ্গী-রাণক-রাজপুত্র-রাজামাত্য 
-মহাব্যুহপতি-মগ্ডলপতি-মন্তাসান্ি- 
১৯। বিগ্রহিক | মন্াসেনাপতি । মহাক্ষপটলিক। 
শছইজবজ।। এই প্লোকের চতুর্ধ চরণে “ক্মী' শব্দ দুইবার উৎকার্প হওয়াতে ডান্দোনগ 


দোষ ঘটয়াছে। একটিকে অতিরিক্ত ধরিতে হইবে ' 
৭৮। উপজাতি । .. 


সাহিত্য 





শ্রীন্্র দেবের নবাবিদ্কৃত তাম্রশাসন। 
[ সন্মের পৃষ্ঠা ] 
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সাহিত্য । 





শ্চন্দ্রবেবের নবাবিষ্কৃত তাত্রশাসন । 


1 পাতিল গান] 


ভাত, ১৩২০। পীন্দ্রদেবের তাতশাসন | ৪০৩ : 


মহাসর্ববাধিকৃত । মহাপ্রতীঠার। কোট্রপাল। নে 
২০। সাধ-সাধনিক | চৌরোদ্ধরণিক ৷ নৌবল হস্তয্ন-গো- 
মহিষাজাবিকাদি-ব্যাপৃতক | গৌল্সিক শৌ- 
২১। দ্থিক-দাগুপাশিক-দগুনায়ক-বিষয়পত্যদি ( ্যাদী ) 


নন্যাংশ্চ সকল-রাজ-পাদে[ প [জীবিনোহাক্ষ- প্র 


২২। চারোক্তানিহাকীত্তিতান্‌। চাট-ভ [টউ]জাতীয়ান্‌ 
ক্ষেত্রকরাংশ্চ বলগণোত্তরান্‌ যথার্ঠং মান- 
২৩। য়তি বোধয়তি সমাদিশতি চ। মতমন্ত্র তাং । 
যগোপরি-লিখিতা ভূমিরিয়ং । স্ব-সীমাবচ্ছী (চ্ছি )- 
২৪৭ না । তৃণ-পৃতি-গোচর-পর্যস্তা । সতলা । 
সোদ্দেশা । সাঅ-পনসা । সগুবক-নালিকের! সলবণা স- 
২৫। জল-স্থল! ৷ সগর্ভোষর! সদশাপরাধা । সচৌরোদ্ধরণা 
পরিহৃত-সর্ববপীড়া অচাট-ভট-প্র- 
২৬। বেশ। অকিঞ্চিৎপ্র গাহা। | সমস্ত-রাজভোগ- 


কর-হিরণা-প্রত্যায়-সহিতা । শখল্য ( শাগ্ডিল্য ) স্য (স)-গো- 
২৭। ত্রায় ত্র্যধি€প্রবরায়। মকরগুগুস্ প্রপৌত্রায় 
_ বরাহগুপ্ত-পৌত্রায় 
স্থমঙ্গলগুপস্য পুক্রা- 
২৮। য় । শান্তি-বারিক-শ্রীগীতবাসগুগুশর্্মণে | 
বিধিবদুদক-পৃ্ব কং কৃহা 
| 
কোটিহোমি (1) দগ (ঙগ) 


১। এই স্থলের “প অক্ষরটি তাত্জ-পট্টে ক্ষোদিত দেখ! যায় ন11.. 
২। এই স্থলের *ট' অক্ষরটিও উৎকার্ণ নাই । 
৩। শধলা? কোনও বির নাম বলিয়া বোধ হয় না; এই নিমিত্ত 'শাঙ্ডিলা? পাঠ শুদ্ধ 
হইবে বলিল! গৃহীত হইল । 
৪। এই স্থলে অর্থ-মঙ্গতির জন্য “কোটি-হোমিঙ্গতবতে" পাঠ কৃত হইল.  তাত্রপটে 
পু সা--$ 


১১৪ সাহিত্য । ২৪শ বন, €ম ন'খা। | 
[ পশ্চাতের পৃষ্ঠ।। ] 


৫ 
২৯। তবতে এগবন্তং বুদ্ধতট। [ র] কমুদ্দিশ্য 
মাতাপিত্রোরাস্মানশ্চ 
৩০। পুণ্যঘশোচিবৃদ্ধয়ে । আচন্দ্রাক্ক ং| ক্ষিতিসমকালং 
ন 
ফাবশ ভূমি [চ্ছি] 
৩১। দ্রন্যায়েন। শ্রীমদ্ধম্ন [চ] ক্রু-মুদ্রয়া 
তাত্শাসনীকুত্য প্রদব্তাহস্মাভিঃ অতো! ভবন্ভিঃ সবৈ" 


৩২। রনুমন্তব্যং | 'ভাবিভিরপি ভূপতিভিভমৈর্দান-ফল- 
গৌরবাদপহরণে ম্ানরক-পা- 


৩৩1 ত-ভয়াচ্চ দানমিদমনুমোদ্যান্ূপালনীয়ম্‌ [ প্র) 
তিবাসিভিঃ ক্ষেত্রকরাং (রৈ) শ্চাজ্ভাআৰণ-বিধে- 


৩৪। ম্ী-ভূয়] যখোচি--প্রতায়োপনয়ঃ কাম্য ইতি ॥ 
ভবন্তি চাত্র ধর্মানুশংসিনঃ শ্লোকাঃ ॥ 
ভমিং যঃ 
৩৫।  প্রতিগুহ্বাতি ষশ্চ ভূমিং প্রষচ্ছতি [|| 
উভৌ তৌ পুণা-কন্্মীণৌ নিয়তং ন্র্গ-গামিনৌ ॥ 
যষ্টিম্ব-সহআ- 
'হোমেল্গা' পরিধৃষ্ট হয়। 'হোথির  উকারের উপরের টানটি এবং *৩-র শম্য-চিহ্নটি 
বিণুপ্ত বলী যাইতে পার 
€1 এই স্থলের 'র' অক্ষর ৩।জপটে ডত্কীর্ণ নাউ । 
৬1 এই শব্দটি তাতউপটে ং-চিহ-বিহীন । 
৭। এই শব্খের 'চ্ছি' অক্ষরটি তাত্র-ফলকে ক্ষোদিত নাই ' 
৮1 "চক্রের 'চ? অনুৎকীর্ণ। 
৯। এই স্থলের “প্রা অক্ষরটি ক্ষোদিত নাই । 
১০: এই স্থলের য় টিউতৎ্কা্ণ হয় নাই । 


ভা, ১৬২০ শ্রীচন্্রদেবের তাঅশাসন। ৪৬৫ 


৩৬। ণি স্বগ্‌র্গে মোদতি ভূমিদঃ |, 
৬১ 
আক্ষেপ্তা চানুমন্তা চ তান্েৰ নরকং / কে) বসে ॥ 
স্বদন্তাং পরদন্ভান্বা যে! হ- 


৩৭ । রেত ব্থুন্ধরাম্‌ ' 
স বিষ্ঠায়াঃ ক্ষিমিভূ্পি পিতৃছিঃ [সহ পচাতে ] ॥ 


বহুভি ব[ সু ]ধা দত্তা রাজভিঃ সগ- 
৩৮। রাদিভিঃ [11 
যস্য যস্য যদা ভরমিস্তস্য তস্য তদ। ফলম্‌ ॥ 
১5 
ইতি কমল-দ! (দ) [লা] ম্ব,-বিন্দুলোলাং 
৩৯ | শ্রিয়মনুচিস্তা মনুষাজীবিতপ | 
সকলমিদমুদাজতঞ বৃদ্ধা 
ন ভি পুরুষৈঃ পর- 


৪০ | কীর্ভয়ো বি [লো] প্যাঃ ॥ ক ॥ 


১১। “নরকে হওয়। উচিত ছিল । 

১২ এই শব্দ-্বয় অন্পন্ট । 

১৬) “বহুধা' শব্দের হু ক্ষোদিত নাউ 

১৪; দদলানু'র “লা? অক্ষর টৎকীর্ণ দেখ। যায় না; 

১৫1 “বিলোপা? শব্দের 'লো* ক্ষো৭দিত হয় নাই। 

১৬। এই স্থলের ০ এই চিহ্নটি টাকাতে বাগাত হইয়াছে । 


চিঠি সাহিত্য । ২৪শ বর্ষ, ৫ম লপ্পা। | 


বঙ্গানুবাদ । 
(১) 
করুণার একমাত্র আধার, বন্দনাহ্গ সেই ভগবান্‌ (১) জিন [ বুদ্ধদেব ] 
এবং জগতের একমাত্র দীপ-সদৃশ তীহার ধর্ম [ উভয়েই ] বিজয়-লাঁভ করুন । 
সকল মহান্থভব ভিক্ষু-সংঘই তাঁহাদের [ বুদ্ধ ও ধন্মের ] সেবা করিয়। সংসার- 
[ সাগর ]-পারে উপস্থিত হন। 
(২) 

বিপুল-লক্ষমীক, রোহিত-.....ভোগকারী, চন্দ্রদিগের বংশে, পূর্ণচন্্-সদৃশ 
পূর্চ্ত্র-নামক [ব্যক্তি ] পৃথিবীতে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। প্রতিমার পাঁদ- 
পীঠিকাতে সন্তানির অগ্রভাগে এবং টঞ্চোকীর্ণ-(২)নব-প্রশ্তি-সমন্থিত 
জয়স্তস্তে ও তাত্্রপট্ে তাহার নাম পঠিত হইত। 

(৩) 
যে ভগবান্‌ অমৃত-রশ্মি [ চন্দ্রম। ] ভক্তিবশতঃ [বুদ্ধস্ত ] বুদ্ধরূপী শশক- 
শিশুকে (৩) অঙ্কে ধারণ করিতেছেন,__সেই [চন্দ্রমীর ] কুল-জাত বলিয়াই 
যেন তাহার | পূর্ণচন্ের ] পুত্র স্থবর্ণচ্দ্র জগতে (৪) “বৌদ্ধ” বলিয়। বিশ্রুত 
ছিলেন। 
(9) 
_ (৫) জনশ্রুতি এইরূপ যে, এক (৬) অমাবশ্ত|-রজনীতে তাহার [ক্বর্ণচন্দ্রে] 
€১) জিন*--"" “সর্বাজ: হগতে। বৃদ্ধো ধর্মরাজন্তপাগতঃ । 
সমস্তভপ্রো ভগবান্‌ মারজিৎ লোকজিৎ জিন: ॥” ইতামর;। 

এই প্লোকে রাজকবি বৃদ্ধ-ধর্ম-স:ঘাধা ত্রিরত্বের উল্লেখ করিয়। নিজ প্রভ্ুকে বৌদ্ধনতালম্বী 
বলিয়। শ্ুচিত করিয়াছেন । 

(২) অষ্চা--প্রতিমা | “টগ্কঃ পাষাণ-দারণ: ইতামরঃ | "“টবৈমন:শিলগুহেব বিদার্য।- 
মাণা” ইতি মুচ্ছকটিকে ১1২০। ""পীঠমাসনম্" ইতি চামরঃ । সন্তানি-শব্ধ পারিভাষিক বলিয়। 
বোধ হয়। 

(৩) বুদ্ধদেব শরশক-রূপে একবার ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এইরূপ এক পৌরাণিক 
কাহিনী বৌদ্ধজাতকমালায় বর্ণিত আছে। যব-্বীপের বোর-বুদুরের স্থাপতা-শিল্পে বৃদ্ধদেবের 
*শশক-জাতক” উৎকীর্ণ রহিয়াছে । :৮1101701791008] 0৪52" খরন্থ ভষ্টবা। 

€8) বর্ণচন্্রঃন্্রকুল-জ।ত, এবং চন্দ্রের সঙ্গে বুদ্ধদেবের [ উপবূর্ণক্ত টাকাতে উললিখিতরূপ ] 
সন্ব্ধ আছে-_এই নিমিত্তই লোকে হুবরণচন্্রকে “বৌদ্ধ” বলিত। 

৫) কিল__ইতিহো। 

(৬) দর্শ_-“অীবাস্তাত্বমাবহা। ভিত ইতামর: ! একত্র-স্থিত-চজজীর্ক-দর্শনাদর্শ 
উচ়্াতে। 


ভাজ, ১২২০। শ্রীচন্দ্রদেবের তাঅশাসন। ৪০৭ 


মাতা [ গর্ভাবস্থায় ] (৭) স্পৃহা-বশত: উদয়ি-চন্দ্র বিশ্ব-দর্শনের অভিলাষ জ্ঞাপন 
করিলে, [ স্বামী কর্তৃক ] স্থবর্ণ-নিশ্মিত চন্দ্র বারা পরিতোধিতা হইয়াছিলেন,-_ 
এই নিমিত্ত লোকে [ তাহার পুত্রকে ] স্থবর্ণ-চন্দ্র বলিয়া অভিহিত করিত। 

(৫) 

[ মাতৃ-পিতৃ ] উভয়-কুল-পাবন, [ স্থবর্ণ-চন্দ্রের ] পুত্রের অপবাদ-ভীরু (৮) 
গুণাবলী চতুর্দিকে অতিথিরূপে ভ্রমণ করিত বলিয়া, সেই পুত্র ভ্রিলোক্যে 
ব্রেলোক্যচন্ত্র-নামে বিদিত হইয়াছিলেন ৷ হরিকেল-রাজ্যের (৯) রাজচিন্নম্চক 
পুত্র ষে রাজ্য-লক্ষ্মীর হা্সরূপে উদ্ভাসিত হইত, সেই রাজলক্ষমীর আঁধার, দিলী- 
পোপম এই পুত্র চন্্রদ্বীপে (১০) 'নুপতি? হইয়াছিলেন। 

(৬) 

চন্দ্রের কান্ত! জ্যোৎস্গা, (১১) ইন্দ্রের কান্ত! শচী, হরের কান্ত! গৌরী, এবং 

(৭) দোহদ-__“অথ দোহদ" ইচ্ছাকাক্ষা-্প হেহা-তৃড বাঞ্ছা-লিক্পা-মনোরথঃ, কামোই- 
ভিলাষন্তর্শশ্চ'__উ'তামর: 1 গর্ভাবস্থার স্পৃহার্থেই 'দোহদ' শব্দের প্রয়োগ । যথা, *প্রজাবতী 
দোহদ-শংসিনী তে” রঘু ১৪1৪৫ | কিঞ্চ,_“যঃ কশ্চিদ্‌ গর্ভদোহদোইস্যা; সোইবশ্যমচিরা” 
সম্পাদয়িতবা উতি”__উত্তর-চরিতে ১ম অঙ্ক | 

" (৮) “স্তাৎ কৌলীনং লোকবাদে” ইতামর: ' যথা, [ রঘু, ১৪1৮৪] ""কৌলীনভীতেন 
গৃহান্রিরস্তা ন তেন বৈদেহস্ৃতা মনস্তঃ। নিন্দ-মর্খে গ্রয়োগ__[ রঘু, ১৪।৩৬ ] 'কোঁলীন- 
মাক্সা শ্রয়মাচচক্ষে তেভাঃ পুনশ্চেদমুবাচ বাকাম্‌ 1” 

(৯) হরিকেল-_বঙ্গের প্রাচীন নাম। "'বঙ্ান্ত হরিকেলীয়৷ অঙ্গাশ্চম্পোপলক্ষিতা” 
ইতি হেমচন্দ্রঃ | বৈলোকাচন্দ্ের পুর শ্রীচন্দ্র পরে বঙ্গরাজ হইয়াচিলেন বলিয়াই রাজকবি 
তাহার পিতাকে “হরিকেলরাজ-ককুদচ্ছ্র-শ্সিতানা” শরিয়া" আধার” রূপে বর্ণনা করিয়া 
থাকিতে পারেন । 

€১০) চন্তরন্বীপ-_মধা-যুগে এই প্রদেশ বর্তমান বাখরগঞ্জ, খুলনা ও ফরিদপুর জেলার 
অংশ-বিশেষ লউয়াই সমুদ্র পর্ণান্ত বিস্বহ ছিল। মোগল-সাত্ীজো এই তন্তস্বীপই 'বাক্লা- 
চন্ত্রত্থীপ পরগণ। নামে অভিহিত হইত | বিশ্বকোষে [ সষ্টভাগ, ১৪৫ পৃঃ ] ব্রজস্বন্দর খিত্র 
প্রণীত “চন্্রত্বীপের রাজবংশ" নামক গ্রন্থের প্রমাণে লিখিত হইয়াছে।__“বিক্রপুর হইতে 
সমাগত দমুজমর্দনদেবই চন্রত্বীপের প্রথম রাজ11” বল্পা বান্ধল্লা, এই সিদ্ধান্ত মতা বলিয়া 
স্বীকৃত হইতে পারে না। 

(১১) জিব্র--এই স্থলে ইন্্-সমানার্থক | যণ।, “জিঞুলে ধধভঃ শক্ত: শতমন্থাদ্দিবস্পতিঃ 
ইতি ইন্ত্র-পর্ধায়ে অমর: | পুরুযোভ্তম, দুর্যা ও অঞক্ছরনে অর্ধেও 'জিফু' শকের প্রয়োগ 
দুষ্ট তয় । 


৪০৮ সাহিত্য | ২৪শ বর্ষ, ৫ম সখা! 1 


হরির কান্ত! প্রীর ম্যায়, পূজিত-শাঁসন এই নৃপতিরও -শ্রীকাঞ্চনা-নায়ী কাঞ্চন- 
কান্তি কান্ত ছিলেন। 
(৭) 
ইন্দরতেজাঃ নীতিজ্ঞ এই নৃপতি [ ভ্রৈলোকাচন্্] (১২) রাজযোগোপলক্ষিত 
শুভ-মুহূর্তে রিনার [ শ্রীকাঞ্চনার ] গর্ডে (১৩) গ্্যোতিষিক-স্থচি ত-রাজচিম্ধারী 
ইন্দুপম তনয় শ্ীচন্ত্রকে প্রাপ্ত ছি | 
৮ 
মুর্বজনের অবাধ্য (১৪) এই [ শ্রীচন্্র ] রাজ্যকে একাতপত্র-ন্থশোভিতা 
করিয়া এবং (১৫) অরিগণকে কারা-নিবদ্ধ করিয়া দ্িউমগ্ডল যশ:-সৌরভে 
আমোদিত করিয়াছিলেন । 
শ্রীবিক্রমপুর-সমাবাসিত ( সংস্থাপিত ) জয়ন্থদ্ধাবার হইতে, মহারাঁজাধিরাজ 
প্রীমৎ ব্রেলোক্যচন্দ্রদেব পাদান্থধ্যাত, পরমসৌগত ( বৌদ্ধ), পরমেশ্বর, পরম- 
ভষ্টারক, মহারাজাধিরাজ, কুশলময়, সেই শ্রীমান্‌ শ্রীচন্দ্রদেব,-শ্রীপৌ গু. ভূক্তযন্তঃ- 
পাত্তী নান্-মগ্ডলে, নেহকাষ্টিগ্রামে পাটক-পরিমিত ভূমিতে,_-সমৃপগত 
(সংবিদিত ) সমস্ত (১৬) রাজপুরুষদিগকে, রাজী, রাণক, রাজপুত্র, রাজামাত্য, 


(১২) রাজযোগ্ন_-গ্রহ-নক্ষত্রাদির ঘে শুভযোগ-সময়ে জন্ম-গ্রহণ করিলে তুমি শিশু 
কালে "রাজা? হইবে বলিয়া স্রচিত্ত হয়, সেই যোগকে 'রাজযোগ” বলে। 'জ্রীচন্ত্র' বঙ্গের 
'রাজা? হইবেন, ইহাই এই ্লোকে উঙ্গিত হউয়াছে। প্রীযুক্ত আপ্তের অভিধানে এই শব্দটি 
এই ভাবে বাথাত,-' ৫0110012001] 01101910905, 93021715115 606, 20075 
1১170) 01 8 1191)? 5510101) 10)0192095 0120 109 15 09501601০১6 2 101716. 

(৯৩) মৌনুত্তিক-_'সাংবতসরো জোতিধিকো! দৈবজ্জ-গণকাবপি | 

হ্থামো হূর্তিক-মৌহূর্ত-জ্ঞানি-কার্তীস্তিকা অপি ॥” ইতামর: | . 

(১৪) বৈধেয়-_.“অজ্জ-মূঢ়-যখাজাত-মূর্ণ-বৈধেয়-বালিশ।;” ইতামরঃ | পীচন্্র সর্বাদাই 
পঞ্ডিত-মণ্ডল-পরিবেষ্টিত থাকিতেন, এবং তাহাদেরই 'বিধেয় ছিলেন । 

(১৫) এস্থলে কোন 'অরি' সুচিত হইয়াছে, তাহা। স্পষ্ট বুঝ যায় না। হয় ত বর্-বংশের 
শেষ-রাজাই প্রীচন্ত্র-কত্ভৃক কারা-নিবন্ধ হইয়া থাকিবেন ; এবং বৌদ্ধ জীচজ্জ এই ঘটনার 
পরেই বঙ্গের রাজ-সিংহাসন বর্-রাজের,হত-অরষ্ করিয়। বিক্রমপুর-রাজধানী হইতে রাজাশাসন- 
পরিচালন আরম্ত করিয়া থাকিবেন। 

(৬) নিমলিশখিত শব করটি বাতীত 'অন্তান্ত রাজপাদোপজীবি-বিজ্ঞাপক শব্দগুলি 
ও প্রদত্ত ভূমির বিলেষপসমূহ "বল্লালসেনদেবের নবাবিষ্তত তাত্রশাসন” ও তোজবর্- 
দেবের বেলাব-লিপি” শীর্ষক প্রবদ্ধন্বয়ের টাকাতে ত্রষ্টবা। [সাহিতা, ৯৩৯৮ সনের উহার, 
ও ১৩৯৯ মনের ভাদ্র সখা] ]। 


ভাদ্র, ১৩২০। শ্রীচন্দ্রদেবের তাঅশাসন। ৪০৯ 


(১৭) মহাব্যুহপতি, (১৮) মণ্ডুলপতি, মহাসান্ধিবিগ্রহিক, মহাসেনাপতি, মহাক্ষ- 
পটলিক (লেখ্য-রক্ষক ), (১৯) মহা-সর্ববাধিকৃত, মহাপ্রতীহার (দৌবারিকত্রেষ্ঠ), 
(২০) কোট্ট-পাল ( দুর্গ-রক্ষক ), দৌংসাধ-সাধনিক (দ্বারপাল বা গ্রামপরিদর্শক), 
চৌরোদ্ধরণিক (রানির ইছে উদ্ধারক পুলিস কর্্চারিবিশেষ ), 
নৌবল-ব্যাপৃতক ( নৌ-সেনাধিকৃত পুরুষ ) হত্তিব্যাপৃতক ( গজাধ্যক্ষ ), অশ্ব- 
ব্যাপৃতক ( অশ্বাধাক্ষ ), গো-ব্যাপৃতক (গবাধাক্ষ), মহিষ-ব্যাপৃতক (মহিযাধ্যক্ষী, 
অজ-ব্যাপৃত ( ছাগাধাক্ষ), অবিকাদি-ব্যাপৃতক (মেষ প্রভৃতির অধ্যক্ষ), গোল্মিক 
( *গুন্মা-নামক সেনামগ্ডলীর অধিনায়ক ), (২১) শৌক্কিক ( শুক্ক-সংগ্রহকারী ১ 
দাগুপাশিক ( বধাধিরূতক পুরুষ ), দণ্ড-নায়ক ( চতুরঙ্গ-বলাধ্যক্ষ ) বিষয়পতি 
( জেলাধিপতি ) প্রভৃতি [রাঙ্জকণ্ম্মচাঁরীদিগকে ] এবং অধ্যক্ষ-প্রচারোক্ত (অধ্যক্ষ- 
তালিকাভূক্ত) কিন্তু বর্তমান-শাসনে [ পৃথক্‌ ভাবে ] অনু্িখিত অন্যান্য সমস্ত 
রাজপাঁদোপজীবীদিগকে,__চাঁট-ভট-জাতীয়-গণকে, ক্ষেত্রকরদিগকে এবং 
ব্রাহ্মণোত্বমদিগকে, যথাযোগ্য সম্মানপ্রদর্শন করিতেছেন, বিজ্ঞাপন করিতেছেন, 
এবং আজ্ঞা করিতেছেন । [ নিয্োলিখিত বিষয়ে ] আপনাদের সকলের 
অভিমত হউক | যথা, স্বসীমাঁবচ্ছিন্ন, তৃণপৃতিগোচরপর্যান্ত, সতল, সোদ্দেশ 
আত্রপনস-গুবাক-নারিকেল-বৃক্ষ-পমেত, (২২) লবণোৎ্পাদক ভূমি সহ, জল-স্থল- 
গর্ত-উষর-ভূমির সহিত, যাহার ( অর্থাৎ যে ভূমি সম্বন্ধে প্রতি গ্রহীতার ) দশটি 
অপরাধ ( রাজার ) সহ হইবে, সচৌরোদ্ধরণা, সর্বপ্রকার উৎপীড়ন-রহিত, 
চাট-ভট জাতির প্রবেশাধিকার-বিরহিত, যাহা হইতে কোনও প্রকার করাদি 


(১৭) 'মহাবাহপতি'- শব্দটি বেলাব-লিপিতে ও হরিবর্্দেবের তাত্্রশাসনেও পাওয়। 
গিয়াছে। 

(১৮) মগুলপতি' শব্টি অশেষ-শ্রদ্ধা-ভাজন শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের 
“মহামাগুলিক ঈশ্বর ঘোষের শাত্রশাসন” শীর্নক প্রবঙ্গে বিশেষভাবে বাখাত হইক়াছে। 
[সাহিতা, ১৩২০ সালের বৈশাখ ও জোষ্ঠ সংখা! দ্রষ্টবা |] 

* 0১৯) “মহাসর্ববাধিকৃত'__শব্দটিও হরিবন্দদার ও ঈশ্বর ঘোষের তাত্ত্র-শাসনে প্রাপ্ত হওয়া 
গিয়াছে। “সর্বাধিকারী' উপাধির সৃষ্টি, বোধ হয়, এই শব্দ হইতেই সাধিত হইয়া থাকিবে। 

(২০) «কোটটপাল' শব্দটি পাল-পৃর্থীপালগণের তাত্্র-শাসনে বছবার পাওয়া গিয়াছে! 

(২১) 'শোক্ষিক' শব্দটি আধুনিক :083601)) নু এর পদ-বিজ্রাপক বলিয়। 
প্রতিভাত হয় । 

&২) 'নলবণ।,__স্ৃমির এই বিশেষণটি বেলাব-লিপিতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। উহ 
ভূমিখও সমূপ্র-ভীরবর্তী ছিল, ইহাই কি এই বিশেষণের সার্থকত। 1 


এ 


৪১০ সাহিত্য । ২৪শ বদ, ৫ম সংখা । 


গৃহীত হইবে ন| (অথাৎ নিষ্কর করিয়া ), রাজ-প্রাপ্য কর ও হিরণ্যাদি 
[ সর্বপ্রকার ] আয়ের সহিত, উপরি-লিখিত এই ভূমি-_মন্কর গুপ্তের প্রপৌত্র, 
বরাহগুপ্তের পৌত্র, জুমঙ্গলগ্রপ্তের পুত্র, শাণ্ডিলা (?) সগোত্র, ত্র্যধিপ্রবর, 
(২৩) শান্তিবারিক, (২৪).কোটি-হোম-সম্পাদনকারী (?) শ্রীগীতবাস প্ত-শশ্মাকে 
_-যথাবিধি উদক-্পর্শ-পূর্ববক ভগবান্‌ বুদ্ধ-ভট্রারককে উদ্দেশ করিয়া, পিতামাতার 
এবং নিজের পুণা ও যশোবৃদ্ধির জন্য, যাবত্-্থধ্াচন্দর, এবং ক্ষিতিসমকাল-পথ্যন্ত, 
ভূমিচ্ছিদ্র-ন্তায়ান্তসাঁরে শ্রীমদ-ধন্মচক্র-মুদ্র! দ্বার! ' তাঁঅশাসন করিয়। প্রদান 
করিলাম । 'অতএব, আপনার! সকলেই ইহার অশ্রমোদন করুন । ভাবি- 
ভূপতিগণও ভূমি-দান-ফল-গৌরব ৪ ভদপভরণে মহাঁনরক-পাত-ভয় | ম্মরণ- 
করিয়।] এই দান অচ্গমোঁদন-পূর্ববক পরিপালন করিবেন, এবং প্রতিবাসী 
ক্ষেত্রকরগণও এই আজ্। শ্রবণ করিয়। যথোচিত প্রত্যায় [প্রতিগ্রহীতার নিকট] 
উপস্থিত করিবে । এই অভিপ্রায় ধশ্মানুশাসনের লোকও আছে যথা ]- 

১। যিনি ভূমির প্রতি গ্রহ করেন, এবং মিনি ভূমি-দাঁন করেন, তীহার| 
উভয়েই পুণাকম্মা! এবং উভয়েই নিয়ত স্বর্গগামী হন। 

২। ভূমিদাত। ষষ্টি সহস্র বৎসর স্বর্গ-ভোগ করেন, এবং ভূমির অপহত্তা ও 
| অপহরণের] অন্তমোদনকাঁরী তৎপরিমিত কাল নরকে বান করেন। 

৩। ভূমি স্বদত্তই হউক, আর পরদত্তই হউক, যিনিই ইহা হরণ করিবেন, 
তিনিই বিষ্ঠার (২৫) কমি হইয়। পিতৃগণ সহ পচিতে থাকিবেন। 

৪। লগরাদি অনেক নৃপতিগণ কমিদান করিয়! গিয়াছেন, কিন্তু যখন 
যাহার ( যে নুপতির ) ভূমি, তখন | ভূমিদানের ] ফল তাহারই হইয়। থাকে । 

৫। লক্ষ্মীকে এবং মন্ুষা-জীবনকে পদ্মপত্রস্থিত জলবিন্দুবৎ চঞ্চল মনে 
করিয়া, এবং [ উপরি ] উদাহৃত সমস্ত বিষয় স্মরণ রাখিয়া, কোন ও ব্যক্তিরই 


পরকীত্তির লোৌপ-সাধন কর্তবা নয় (২৬) ॥ * ॥ 
শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক। 
7৫২৩) "শাস্তি:বারিকা'_ফজ্জের শাস্টি-জলাখিকুত বাহ্মণকে লক্ষিত করিয়া ধাকিবে।  » 

(২৪) 'হোমি'_-এই শব্ধটি ঘ্বত. জল, বহ্ছি ও চিত্রক-ক্ষ অর্থে প্রযুক্ত। এই স্থলে 
ঈহার অনলার্থ গ্রহণ করিয়। 'কোটি-হোমি'কে 'কোটি-হোম”-সনানার্থক ধরা যাইতে পারে। 

(২৫) 'কিমি'-_'কমি' রূপেও গ্াঠিত হর ! 

(২৬) এই * কেন্্র-চিহ্টটি কি চিত করিতেছে, তাহা ঠিক বল। যায় না। লিপি-শেদ- 
বিজ্ঞাপক চিহ্নও হইতে পারে ;. ইহ। দ্বার! বৌদ্ধদিগের শূগ্য-বাদও স্চিত হইয়৷ থাকিতে পারে! 
উহ্থা তা্শানন সম্পাদন-বিজ্ঞাপক জনের সাস্কেতিক স্বাক্ষর বলিয়াও গৃহীত হইতে পারে ! 
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&১২ 
বাঙ্গাল। সাহিত্যের প্রকৃতি ও গতি । 


প্রীতি, বিশ্বাস, আশা। 


যখন কোনও উংকষ্ট চিন্ত। মনে আইনে, কোনও সুন্দর ভাব সদয়ে উদ্দিত হয়, 
তখন আনন্দ হয়। নিজে যে আনন্দ ভোগ করিয়াছে, তাহা অন্যকে দিবার 
ইচ্ছ। হয়। মন্তযোর এমনই একটা প্রবৃত্তি আছে যে, সে নিজে যে এশ্ব্যা 
পায়, তাহা সে একক ভোগ করিতে পারে না; তাহা বিতরণ করিতে না 
পারিলে ব্শ্বধ্যের পূর্ণ সফলত। হয় না। মনুষ্য অন্যকে সুখী না করিয়া! নিজে 
স্থধী হইতে পারে না। নিজের উত্তম চিন্ত। ও উদার ভাব দ্বার! সমান্গকে 
স্ববী করিবার চেষ্টা হইতে সাহিত্যের উদ্ভব হ্য়। স্থতরাং সাহিত্যের মূল 
সমাজ-গ্রীতি। যেমন পুণ্যনলিলা ভাগীরথী গিরিশূঙ্গ হইতে নির্গত হইয়া, 
দুই পার্থ বন্ুন্ধরাকে শশ্যশালিনী প্রাণদারিনী করিয়া সাগরসঙ্গমে উপনীত হয়, 
তেমনই সাহিত্যধারা উন্নত হৃদয় হইতে নিঃস্ত হইয়া, সমাজকে স্থচিন্তা ও 
স্থভাব দ্বার! উন্নত, পবিত্র ও আনন্দমন করিয়া, অমরত্বের দিকে প্রধাবিত হয়। 
সাহিত্য জাতীয়-জীবনের জননী । দেশে যে সকল উচ্চ প্রবৃত্তির লোক জন্ম- 
গ্রহণ করেন, তীহার! তীহাঁদিগের উচ্চচিন্ত! ও মহন্তাব সাধারণ লোকের মধ্যে 
প্রচারিত করেন; সাধারণ লোক, সেই উচ্চচিন্তায়, সেই উচ্চ ভাবে উদ্দীপিত ও 
অনুপ্রাণিত হইয়া, মহত্তর জীবন লাভ করে। তখন চিন্তাশক্কি ও ভাবশক্তি 
কা্যশক্তিতে পরিণত হয়। তখন গ্রস্থকারের নিজ্জন কক্ষে লিখিত নীরব ভাষা 
সমাজে ধ্বনিত হয়; তখন তাহা! দেশের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় "গুরুতর ঘটনার বড় 
বড় অক্ষরে অঙ্কিত ও শব্দিত হয়। তখন প্রতিভা চপল! . জাতীয়-জীবন-গগনে 
চমকিতে থাকে, বজ্নাদে বন্থমতী কীপিতে থাকে । তখন সমাজ উন্নতির পথে 
অগ্রসূর হইতে বাঁধ্য হয়। সাহিত্য জাতীয়-হৃদয় উর্বর করে, হ্চিন্তার বীজ 
বপন করে, জাতীয় চরিত্রের গঠন করে। মহৎ ও মঙ্গলজনক বিষয়ের দিকে 
সমাজে চিন্তার শ্রোত প্রবাহিত করিয়া দেওয়া সাহিত্যের অবশ্ঠকর্তব্য 

কার্য্য। ৪০. 
সাহিত্য যেমন জাতীয় ঘটন! পরিচালিত করে, তেমনই আবার জাতীয় ঘট- 
নার দ্বারা, সমাজের অবস্থ! হ্বারা, সাহিত্য নিজে পরিচালিত হয়। সাহিত্য 
৪ সমাজ, এই উভয়ের মধ্যে নিয়ত ঘাত ও প্রতিঘাত চলিতেছে । যে জাতির 
সা-৫ 


৫ 
ঙ 


৪১২ সাহিত্য | ২৪শ বর্ধ, ৫ম সংখা|। 


কার্য যে প্রকার, তাহার সাহিত্যও সেইকপ হয়। যখন জাতীয় জীবনে 
কাধ্যের উদ্যম হইবে, ধশ্মের উচ্ছাস হুইবে, তখন তাহা জাতীয় সাহিত্যে 
নিশ্চিতই প্রতিফলিত হইবে। তাই বিচক্ষণ সমালোচকগণ বলিয়া থাকেন যে, 
বাজ্ঞী এলিজেবেথের সময়ের গৌরবময় কার্ধ্যাবলীর ফল সেক্ষপীয়ার। স্থতরাং 
কম্মিগণ পরোক্ষে সাহিত্যের সাধক ও উৎপাদক। কোনও জাতির জীবন ও চরিত্র 
ভাল হইলে, তাহার সাহিত্যও ভাল হইবে। আবার, তাহার সাহিত্য ভাল 
হইলে, তাহুর জীবনও ভাল হইবে। আর সমীচীন সমালোচনা, তীক্ষদৃষ্টি, 
দৌষগুণবিচারক্ষম সমালোচনা, নিরপেক্ষ উৎকৃষ্ট সাহিত্য-ৃষ্টির অনুকূল 
অবস্থা প্রস্তুত করে। উত্তম সাহিত্যের*বিকাশের জন্য দক্ষ ও নিপুণ সমা- 
লোচনার বড়ই প্রয়োজন । সভাতে সমজদাঁর না থাকিলে গায়কের গান করিবার 
উৎসাহ থাকে না । তবে সমাজে সাহিত্যের সমজদার ন। থাঁকিলে সাহিত্যসেবী- 
দিগের উৎসাহ .থাকে না। উচ্চদরের প্রতিভা কালপ্রতীক্ষা করিতে পারে । 
ভবভূতির ন্যায় সে বলিতে পারে, “কালোহ্প্ং নিরবধি বিপুল! চ পূর্থী 1” 
সাহিত্যসেবীর নিজের চিন্তার ও ভাবের উপর বিশ্বান চাহি। তাহা যে 
বর্তমান কালেই হউক বা ভবিস্বুতে হউক, সমাজের আনন্দ ও মঙ্গলজনক হইবে ১ 
মে বিষয়ে তাহার দৃঢ় প্রতীতি চাহি। আর সমাজ বামন্থস্য যে ক্রমেই উন্নত হইবে, 
সে বিষয়েও সাহিত্যসেবীর অচলা আঁশ! থাকা চাহি । যেমন ধর্শপ্রচারকের 
প্রীতি, বিশ্বাম ও আশা! না থাকিলে তিনি প্রচার কার্য করিতে পারেন না, 
তেমনই সাহিত্যসেবীর প্রীতি, বিশ্বাস ও আশ! না থাকিলে, তিনি সাহিত্যে 
প্রচার কার্ধ্য করিতে পারেন না । বিশ্বাস অর্থে ন্ধবিশ্বীন নহে । যে সাহিত্য- 
ভাগ্ডার জগতে এতকাল ধরিয়! সঞ্চিত হইয়াছে, যত দূর সম্ভব, সাহিত্যসেবীর 
তাহ। অধিকার করা আঁবশ্তক। পূর্ববর্তী গ্স্থকারদিগের স্থচিন্তা নৃতন স্ুচিন্ত। 
প্রনব করে; নিজের কোনও বিষয়ে ভ্রম থাঁকিলে তাহা সংশোধিত হয়, যে সকল 
রত্ু সাহিত্য-ভাগারে রহিয়াছে, তাহার অন্সম্ধানে বৃথা কালব্যয় হয় না। 'ঘাহা 
জগতে ঘটিয়াছে, যে সকল কুগ্রস্থ রচিত হইয়াছে, কেবল তাহারই আলোচনা 
করিলে চলিবে না । "সমাজে চতুর্দিকে যে সকল ঘটন। ঘটিতেছে, তাহা পর্ধ্য- 
বেক্ষণ করিতে হইবে সমাজের বর্তমান অবস্থা, সমাজের অভাব, সখ, ছুঃখ গভীর 
ভাবে অনুভব করিতে হইবে; সমাজের ছুঃখের ও সুখের সহিত নিজের হৃদয় 
এক করিয়৷ দিতে হইবে। তাহা হইলে অকৃত্রিম সাহিত্য, মৌলিক সাহিত্য 
উদ্ভূত হুইবে, প্রতিভার উদ্দীপনা হইবে। মন্ুম্ত-্বদয়ে সতত যে দেবাস্থরের 
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যুদ্ধ হইতেছে, পাঁপ ও পুণ্যের, স্মৃতি ও কুমতির সমর চলিতেছে,সমাজে তাহী- 
রই অনুরূপ ক্রিয়া চলিতেছে । সমাজে ধর্মের দেবকন্তাকে অধর্দের রাক্ষম 
সতত ধরিবার ও নিপীড়ন করিবার চেষ্টা করিতেছে । এই রাক্ষসের হস্ত হইতে 
দেবকন্াকে রক্ষা করিবার জন্য, সমাজের অবিরাম চেষ্টা চলিতেছে । . 

সমাজে ক্ষুত্র বলবান সম্প্রদায় বৃহৎ দূর্ববল সম্প্রদায়ের নিগ্রহ করিয়া, অবৈধ- 
রূপে আত্মন্থখ বদ্ধিত করিবার চেষ্টা ও চক্রান্ত করিতেছে । তাহা হইতে 
দুর্বল সম্প্রদায়কে রক্ষ। করিবার প্রয়াস ইতিহাসের প্রীরস্ত হইতে এ কাল 
পর্যন্ত চলিতেছে । এই বিগ্রহে, লাহিত্য, দেবকন্তার সহায়; ুর্ববল 
নিপীড়িত-সম্প্রদায়ের ভরসা) নিপীড়িত জনসমূহকে রক্ষা করিবারি জন্য, 
সুচিন্তা ও স্থভাব অস্ত্র ধারণ করিয়া, সাহিত্য নিগীড়কদিগকে নিরস্ত 
করে; শাস্তির পথে আনয়ন করে; পীড়ক ও গীড়িতের মধ্যে সন্ভতাব ও 
সন্ধি স্থাপিত করে ; পরস্পরের স্থখে পরস্পরকে সখী হইতে শিখায় ; সংক্ষেপে 
সাহিত্য মাগ্ুষকে পশুভাব হইতে দেবভাবে লইয়া যায়। আবার, জড়জগৎ 
নিষ্টরভাবে মনুষ্যকে নিশ্পিষ্ট করিবার, ধ্বংস করিবার চেষ্টা করে। সাহিত্য 
সমাজকে এ আততায়ী জড়প্ররূতির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার জন্য উত্তেজিত, 
আত্মরক্ষার জন্য জাগরিত করে । ছুঃখের বিষয়, আঁজিও আমাদের দেশে লোকে 
ইহাকে “ধান ভানিতে শিবের গান” বিবেচনা করেন । তজ্জন্য কি কি বিষয় 
সাহিত্যের অন্তর্গত, তাহ। একটু বিস্তৃতভাবে লেখা আবশ্যক । 

অনেকে বলিবেন, মোকর্দমা সাহিত্যের অন্তর্গত নহে.। কিন্ত পালিয়ামে্ণ্ট 
মহাঁসভায় ওয়াবেণ হেষ্টিংসের নামে যে মোকদ্দম। হইয়াছিল, তাহাতে বর্ক যে 
বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা কি উচ্চ-অঙ্গ সাহিত্যের অন্তর্গত নহে? বর্ক 
দেবী সিংহের অত্যাচার তাহার যে জালাময়ী ভাষায় বর্ণন! করিয়াছেন, তাহা 
পাঠ কর্পিতে করিতে অগ্যাঁপি পাঠকের হৃদয় কথনুও বা! করুণ-রসে দ্রবীভূত হয় 
কখনও,বা ক্রোধে থর-থর কাপিতে থাকে ; কখনও বা ছুঃখে বুক যেন ফাটিয়। 
যায়। এই বক্তৃতা কি সাহিত্য নহে? ইতিহাস-পাঠে জানিতে পারি যে, * 
অযোধ্যার বেগমদিগের উপর ঘে অত্য।চার হইয়াছিল, সেরিভান তছিষয়ে 
যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন; তাহাতে শ্রোতৃবর্গ ছু'খ ও করুণ ও রৌদ্র 
ভাবের উচ্ছাসে এমন অধীর ও অভিভূত হইয়াছিলেন যে, তখন ভীহারা 
মনতমুগ্ধবং বিচারকার্ধ্যে অক্ষম হইয়াছিলেন। অগ্াপি সেই বক্তৃতার যে 
অংশ রক্ষিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া কে বলিবেন-ু-তাহ। সাহিত্য নহে? 


৪১৪ | সাহিত্য | . ২৪শ বর্ষ, €ম সংখা 


স্যায়কে রক্ষা করিবার জন্য, অত্যাচারীকে পযুদন্ত করিবার জন্য, রক্তচস্কু 
স্তায়পরায়ণ সাহিত্য দণ্ড হস্তে উিত হইয়াছিল। লর্ড ক্রম ইংলগ্ডের 
রাজী ক্যারোলাইনের পক্ষ অবলম্বন করিয়া, ইংলশ্ডেশ্বরের প্রকোপে জক্ষেপ না 
করিয়া, যে স্ুন্তস্ত বাকাপরম্পরায় ওজস্বিনী বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহ! 
সাহিত্য । লর্ড আঞ্ধণইন একট। পরিনিন্দার অপরাধের মোকদ্দমাঁয় আমেরিকার 
এক আদিমনিবানী অসভ্য জাতির স্বাধীনতা-প্রিয়ত। সম্বন্ধে এমন একটি স্থন্দর 
বন্তৃত৷ করিয়াছিলেন যে, লর্ড বর্ম লিখিয়াছেন যে, তাহা কেবল সাহিত্য নহে, 
সেই গঘ্যের মধুর শব্দ-বিন্তাসে এমন লয় আছে যে, তাহা ভাগ করিয়া! পড়িলে 
অমিত্রীক্ষর কবিতা হইয়া যায়। স্থৃতরাং তাহা উচ্চদরের সাহিত্য ৷ কলিকাতার 
হাইকোর্টে আমীর খাঁর পক্ষে ব্যারিষ্টার ইংগ্রাম যে বক্তৃত৷ করিয়াছিলেন, 
তাহাতে সুন্দর ভাব ও ললিত ভাষার এমন সমন্বয় হইয়াছিল যে, তাহাও সাহি- 
ত্যের অন্তর্গত । ূ 
জগতে, বিশেষতঃ আমাদের দেশে প্রজীগণের দুরবস্থা সাহিত্যের আলোচ্য 
বিষয়। প্রজাদিগের উপর এ দেশে এক সময় নীলকরগণ যে অত্যাচার করিত, 
সেই অত্যাচার হইতে প্রজাগণকে রক্ষা করিবার জন্য, স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র 
“মহোদয় কি চমৎকার সাহিত্যের রচনা! করিয়াছিলেন! সে অত্যাচার চলিয়। 
গিয়াছে, তথাপি “নীলদর্পণেশ্র মনোহারিতা কমিয়া যাঁযম নাই। তাহা স্থায়ী 
সাহিত্যের মধো স্থান পাইয়াছে। 

.প্বঙ্গদেশের কৃষক” সম্বন্ধে বস্কিমবাবু যে প্রবন্ধাবলী লিখিয়াছেন, তাহা 
সাহিত্য। স্বদেশগ্রীতি ব। মানবগ্রীতি হইতে তাহার উদ্ভব হইয়াছে। তাহার 
মূলে ধর্মজান বিদ্যমান। তাহা পাঠে রসের সঞ্চার হয়। তিনি লিখিয়াছেন, 
“বঙ্গীয় কৃষকেরা নিঃসহায়, মহুয্ামধ্যে নিতান্ত দুর্দশাপন্ন, এবং আপনাদিগের 
দুঃখ সমাজমধ্যে জানাইতে জানে না । যদি মৃকের দুঃখ দেখিয়া! তাহাঞনিবার- 
ণের ভরসায় একবার বাক্যব্যয় না করিলাম, তবে মহাপাপ স্পর্শে। *ঞ্গক্্যে 

, কণ্ঠ হইতে কাতরের জন্য কাতরোক্তি নিঃস্থত না! হইল, সে ক রুদ্ধ হউক। 
যে লেখনী আর্তের উপকারার্থ না লিখিল, দে লেখনী নিশ্ষল৷ হউক।* এইটুকু 
লেখার মধ্যে বঙ্কিম বাবু বঙ্গীয় কষকদিগের জন্য ষে এক বিন্দু অশ্রপাঁত করি- 
য়াছেন, তাহাতে “লাহিত্য-পরিষদে”রও “নাহিত্য-সশ্মিলনে”র প্রবন্ধরাশি ভাসিয়! 
যায় ;.এবং সাহিত্য যে কি, বঙ্গীয় লেখকদিগের যে কি কর্তব্য, তাহা আমাদি- 
গৃকে শিক্ষা দেয়। ফলত: সমাজের হুখ ছুঃখ লইয়া! এক্ষণে আমাদের সাহিতা 
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গঠিত হুইবে। প্রকৃত সাহিত্য গ্রীতিমূলক দৃঢ় বিশ্বাসের উপর স্থাপিত, তাহা 
সপ্ধীবনী আশার সধ্ণার করে। বঙ্গদেশ, এখন সেই সাহিত্য চাহে। 


ক্রমশঃ 
শ্রীজানেন্দ্রলাল যায় । 


বংশানুক্রম । 
| শেষ। 

বংশাহুক্রম' যে 'সকল নিয়মান্থুসারে পরিচালিত হয়, তন্মধ্যে গুরুতর 

বংশাহুক্রম ও নিয়ম কয়েকটি সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে। এক্ষণে 

সমাজ | কতিপয় সামাজিক অনুষ্ঠানের উপর এ সকল নিয়মের 
প্রভাব' কিরূপ, সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিব | 

কিন্তু প্রথমেই .একটি কথা বলিয়৷ রাখা আবশ্তক। বংশাহুক্রম শান্ত 
জীবতত্বের অন্তর্গত; জীবতত্বের, 'স্থতরাং বংশাহুক্রমের কোনও নিয়ম 
জীবের হিসাবে নির্দোষ হইলেই যে সমাজের হিসাবেও নির্দোষ হইবে, তাহ! 
নহে। অপরিণীতার সন্তান জীবের হিসাবে নির্দোষ হইতে পারে; কিন্ত" 
সমাজের হিসাবে সদোষ, ইহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। 
স্টালীকে বিবাহ করিলে জীবতত্ব কোনও দোষ দেখিবে বলিয়া বোধ হয় 
ন।) কিন্ত সমাজ কখনও তাহাকে অপকারী বিবেচনায় দোষাবহ গণ্য 
করে, কখনও বা করে না। যাহা হউক, কোনও বিধান জীবতত্বান- 
সারে নির্দোষ গণ্য হইলেও, সমাঁজতত্বাহ্থসারে সদোষ বলিয়া গণ্য হইতে পারে, 
ইহা কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলেই হৃদয়ঙ্গম হয়। 7 

আঁমরা এ স্থলে কতিপয় আচার অথবা! অনুষ্ঠানের আলোচনা করিব । এ 
আলোচনায় জীবতত্ব ও সমাজতত্ব, উভয়ের তুলন! আবশ্তক। কারণ, সমাজ- 
তত্বও এক অংশে জীবতত্বের অধীন । 
* বংশাহুক্রমের সহিত সহিত বিবাহ-সংস্কার এক স্থত্ে আবদ্ধ; কারণ, বিবাহই 

বিবাহ। সমাজমধ্যে বংশাহুক্রমের প্রবর্তক +কারণ। যদিও বিবাহ 
ব্যতীত পরবংশ গঠিত হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে মভ্য-দমাজে নানাবিধ 
অমঞ্জলের উৎপত্তি হইয়! থাকে। বাঁভিচার ও বন্ধাত্ব, অসংযম ও নৈতিক অবনতির 
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নিত্য সহচর। উহার ফলে ব্যক্তির দেহের ও মনের অবনতি ঘটে, সমাজও. 
অধঃপতিত হয়। যাহা হউক, বিবাহই যখন বংশাহ্থক্রম-প্রবর্তনের বৈধ 
কারণ, তখন পরবংশ উন্নত ও যোগ্য দেখিতে ইচ্ছা করিলে বিবেচনামত যোগ্য 
নরনারীদিগকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করা আবশ্তক। (১) যাহারা সুস্থ, গুণ- 
বান ও কৃতী, তাহারা পরবংশ গঠন করিলে সমাজ যোগ্যতায় উন্নীত হয়; 
কিন্তু যাহার! অসুস্থ, সমাজত্রোহী ও অকৃতী, তাহারা পরবংশ গঠন করিলে 
সমাজ অযৌগ্যতাবশতঃ অধঃপতিত হুইয়! যায়। স্থতরাং যোগ্য ব্যক্তিগণই 
'পরবংশ গঠন করিবেন। কিন্তু অযোগ্যগণও ত সন্তান-উৎপাদন করে; তাহা 
নিবারগ কর! অসম্ভব। এরূপ স্থলে দেখিতে হয় যে, অযোগ্যগণ. অতিমাত্রায় 
বুদ্ধি না পায়। যোগ্য বংশে যে অনুপাত অপত্য জাত হয়, তাহার অনেক 
অল্প অন্থপাতে অযোগ্য বংশের বৃদ্ধি হওয়া আবশ্যক । শুধু বংশ-বৃদ্ধি নহে, 
সামাজিক অথবা! রাজনীতিক যে কোনও কারণে অযোগ্যগণ অতিরিক্ত অনু- 
পাতে বংশবৃদ্ধি করিয়া ধনে ও গৌরবে সমাজমধ্যে আত্মপ্রকাশ করিতে 
সমর্থ হয়, সেই কারণেই সমাজের অমুঙ্গলজনক অযোগ্যগণের অগ্নসংস্থান ও 
গৌরব রাজ। অথব! সমাজের অগ্রণী ব্যক্ষিগণ অনেক সময় নানা কারণে বদ্ধিত 
করিয়া দেন ।* ইহাতে তাহাঁদিগের বংশধরগণের দারপরি গ্রহ কার্যে 
অনেক সুবিধা ঘটে; স্থতরাং অযোগ্য অপত্যের সংখ্য। সমাজে বাড়িয়! 
যায়; তাহার ফলে সমাজ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। (২) এ দেশে বর্তমান সময়ে 
বিবাহকার্ধ্য যেরূপ ভাবে সংকীর্ণ গণ্তীতে সীমাবদ্ধ হইতেছে, ইহাতে যোগ্যা- 
যোগ্য বিবেচনা করিবার অবকাশ নাই। স্থৃতরাং নিশ্চয়ই বহু অধোগ্য কর্তৃক 
পরবংশ অতিমাত্রায় গঠিত হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এবপ স্থলে জাতীয় 
অধঃপতন অনিবার্য ৷ যাহারা দেহে ও মনে অস্থস্থ, এবং অকুতী, তাহাদিগের 


€১) 06 ০850110€ ০1 ৮0100 02151755 26 001 0106 (51)015, 0)019 17181710 
576৫ ৮5 780915 100) 20910159 0020 002001808 1০0 70103100355 11217 
0)6.0090708 ০06 1895 »101070 08750209,  0910005 1553859 ঠা) চ02917103 
৮১106. রা 
(২) [12170 5০০19] 07910100507 ০155 17615008055 1217)19৮ 0) 
05157011001 006 05001 50010 0191) 019. 190192021 01181500617 ৮11] 
62155 056 2 6 £91/912610175 20178 36120091 177001750, নিচু নিট? $ 
বৈ90039] [চি 045. 


ভাঙ্র, ১৩২০। বংশানুক্রম | ৪১৭ 


আধিক্য অপেক্ষা সমাজধ্বংসকর ব্যাপার আর কিছুই নাই। (৩) স্থৃতরাৎ সমাজ- 
স্থিতির ও সামাজিক উন্নতির প্রথম কথাই, _যোগ্যে যোগ্যে বিবাহ। 

এ স্থলে বিবাহ-ক্ষেত্রের কথাও বিবেচনা করিতে হয়। বিবাহ-ক্ষেত্র বিস্তীর্ণ 
না! থাকিলে যোগ্য অযোগ্য বাছিয়া লইবার স্থবিধাই থাকে নাঃ এবং দীর্ঘ- 
কাল ক্ষুত্র গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ থাকিলে অপত্যে একটা জড়তা আসিয়া উপস্থিত 
হয়। স্থৃতরাং যে সমাজে বিবাঁহ-ক্ষেত্র সন্কীর্ণ হইয়া যাঁয়, তাহাদ্দিগের মধ্যে 
স্বীয় গণ্ভীর সীম। অতিক্রম করাও আবশ্তক হইতে পারে; এবং ন্ব-সমাজে 
পাঁওয়া অসম্ভব হইলে, অন্য সমাজ হইতেও বর-কন্যা গ্রহণ কর! আবশ্তক হইতে 
পারে। কিন্তু এ অন্ত সমাঁজ নিতান্ত বি-সম না হয়। কারণ, নিতান্ত বি-সম 
-ধাতু নরনারীদিগের অপত্য [ ফিরিঙ্গীদিগের ন্যায়] আরও অধ:পতিত হয়। 
5 যে সকল দানার উপর বংশাহুক্রম নির্ভর করে, তাহারা চিরা- 

সংস্থান অপেক্ষ। নিতান্ত বি-সম সংস্থান সহ করিতে পারে না। 

আর একটি কথা এই আলোচনার সহিত আঁপনিই আসিক্া। উপস্থিত 

শিক্ষা । হয়। যদি বংশাুক্রমের নিয়ম সকল নির্দিষ্ট হইল, এবং 

বীজ-গত লক্ষণই প্রবল হইল, পারিপার্থিক অবস্থা প্রবল 
হইল ন1, তবে আমরা শিক্ষা ও সংসর্গ ইত্যাদি পারিপাশ্থিক অবস্থার উপর 
যত মনোযোগ দিয়া থাকি, বংশ-সংশোধনে তাহা অপেক্ষা অনেক গুণ অধিক 
মনোযোগ দেওয়। উচিত ; নচেৎসমাজ উন্নত থাকিতে পারে ন!। শুক্র ও শোণিত 
€৪) এই দ্বিবিজ বীজ-কোষের উপর বংশাচুক্রম নির্ভর 'করে 7 তাহাদিগের 
সংমিশরণের পর এ যুক্ত-কোষের মধ্য হইতে কিছুই ধাহির করিয়! 
'লওয়া যায় না, এবং উহার মধ্যে কিছুই প্রবেশ করাইয়া দেওয়াও যায় না। এ 
সকল কার্ধ্য মানবের সাধ্যাতীত। (৫) তবে পারিপাস্থিক অবস্থা বীজগত 
লক্ষণকে প্রকাশিত অথবা অপ্রপ্রাশিত করিতে পারে, এইমাত্র । বীজ-মধ্যে 
যাহা নাই, তাহ! দিতে পারে না। সতরাং শিক্ষা ইত্যাদি পারিপাস্থিক অবস্থা 
অপেক্ষা বংশ-সংশোধনে অনেক অধিক মনোযোগ দেওয়া! উচিত। চরিত্র 


(৩) 7055 05810) 01091105 2150 0581701) ৩ 131755170৩ 81 (129 
0150 0055001600795 0126 02 05911 20803010711. 056. 
(৪) স্ত্রী-কোষ এবং পুং-কৌোষ ।-_ 
(৫) ৮/5 13855 120 ৩061151209 01 212) 17109155 0 %11১201) 01913217155101) 
[00909 17090 0০ 055190৩ 0০) 105 ০০913 3100৮ 000) 0155 17007672% 


৪১৮ সাহিত্য । ২৪শ বর্ষ, ৫স সংখ্যা। 


বংশাহগক্রমের উপরই প্রধানতঃ নির্ভর করে) যোগ্যতাও তাহাই । ন্পেন্সার 

বলেন, 41115517660. ০5015060010], 70856 6৮625 005 ০1051 856০1 

1) 06690010016 010575061 অর্থাৎ, স্বভাব, পূর্ববপুরুষাগত ধাতুর উপর 

মুখ্যভাবে নির্ভর করে। বিষুশর্্া বহুদিন, পূর্বে এ কথাই বলিয়াছেন,_- 

ন ধর্শান্ত্রং পঠতীতি কারণং ন চাঁপি বেদাধায়নং ছুরাত্মনঃ 
| স্বভাব এবাত্র তখাতিরিচ্যতে বথা প্রকৃতা। মধুরং গবাং পয়ঃ॥ 

কিন্তু তাই বলিয়! “বেদাধ্যয়নের” আবশ্যকতা নাই, এমন নহে। সকল বিষয়েই 

অধিকাঁরি-ভেদ অছে। শিক্ষা সন্বক্ষেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম. নাই। যাহ 

হউক, শিক্ষা না হইলে যখন বীজ-গত লক্ষণের ঈপ্দিত বিকাশ হয় না, তখন 

বীজ-গত লক্ষণের সহিত সামৃধ্ত-রক্ষা' করিয়া আবশ্যক শিক্ষার বিধান কর্তব্য 

বলিয়াই মনে প্রতিভাতহয়। বিভিন্ন ব্যক্তির বংশাহুক্রমিক বীজ-গত লক্ষণ 

বিভিন্ন; স্থতরাং তাহাঁদিগের শিক্ষাও বিভিন্ন গ্রকার হওয়া আবশ্যক। যাহার 

সমাজের হস্ত পদ, অর্থাৎ, যাহারা ভিন্ন সামাজিক কর্ম এবং গুরুতর ও বহু- 

বিস্তৃত কর্ম, হইতেই পারে না, যাহীরা স্বয়ং এ সকল কর্ম সম্পন্ন করে তাহা- 

দিগের শিক্ষা কন্মমূলক হইবে ; এবং যাহারা সমাজের মন্তি-্বরূপ, যাহাদিগের 
চিন্তার ফলে সমাজ উত্তরোত্বর উন্নত ও গৌরবাদ্বিত হয়, তাহাঁদিগের শিক্ষা 
জ্ঞানমূলক হওয়! উচিত। কিন্তু এতছুভয়ে বিরোধ ও ব্যবধান থাক! উচিত 

নহে। এই ছুই শ্রেণী পরম্পর পরম্পরের সহাঁয়। জ্ঞান ও কর্ম, উভয় 
উভয়কে বর্ধিত ও পুষ্ট করে। তাহা! হইলেও সর্বদাই স্মরণ রাখা আবশ্তক 
যে, শিক্ষা ও সংসর্গ অপেক্ষা বংশ-সংশোধনেরই বহুগুণ অধিক প্রযত্বে নিয়োগ 
আবশ্তক। , (৬) শিক্ষার ফল বংশগত নহে; প্রত্যেক পর-পর-বংশীয় 
০6101152001) ০21) 05501517601: 10561570907 52001080102 010. 

০4৮ ৮79 081010155 01 ০511 11) 0720 27605 ০£ [996 11) 0106 [98761016 ০06 
£০০০. [000 56505 17 010৩ 5010197১০00 00120 5059 79385 ০1112710111 655. 
(95 11217) 10115 01610 0) 01005915115 01910 00911 015 £190190, 
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076 211 020 109৬8171158. 83208501, 

(৬) 10৮15 2170 75090861011 1090 17017075519 210 05 5০০19 
17280105, 006 61060 18050 06 19952150. £91191980101) 1১7 81567211012 
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ভাঞ্জ। ১৩২০, বংশাণুক্রম | | ৪১৯ 


ব্যক্তিগণকেই নৃতন করিয়া শিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। নচেৎ বুফেল স্থায়ী হয়- 
না। শিক্ষা ইত্যাদি বীজগত অধঃপতনের সংশোধন করিতেও সমর্থ হয় না। 
তবে, বীজগত উত্তম লক্ষণকে যথাসাঁধা বিকশিত করিয়া সমাজের বহু উপকার 
সিচ্ধ করিতে পারে। 
মানব-সমাঞ্জের উন্নতি অবনতির পর্ধযালোচন1 করিলে দেখা যায়, যেন 
সমাজ কোনও সময়ে উন্নত হইতেছে, এবং অন্য সময়ে অব- 
চি নত হইতেছে। কিন্তু উন্নতি অবনতি কিছুই স্থায়ী হইতেছে 
না। জীব-বিবর্তনেও তাহাই দেখা যায়। ইতর জীব- 
গণের মধ্যেও দেখ। যায় যে, কোনও জীব দেহবিধাঁনে উন্নত হইতে হইতে অকম্মাৎ 
অবনত হইয়া! গেল; হয় ত সম্পূর্ণরূপে তাহার ধ্বংলই হইয়৷ গেল। মাঁনব- 
সমাজেরও ধ্বংস হইতে পারে । যে সকল মানবসমাঁজের ধ্বংস হইয়াছে, তাহারা 
পারিপার্থিক প্রতিকূল অবস্থার উপর জয়ী হইতে পারে নাই। ইতর জীবগণের 
ধ্বংস হইবারও প্রধান কারণ তাহাই। পারিপাশ্থিক প্রতিকূল অবস্থা যখন 
জীবের উপর, অথবা সমাজের উপর প্রবল আধিপত্য বিস্তার করে, তখন সে 
জীব অথবা সমাঁজ ধ্বংসাভিমুখ । এই অবস্থার উপর জয়ী হইলে রক্ষা, নচেৎ 
ংস অনিবার্ধ্য । ধ্বংসের সর্ধপ্রধান কারণ,”_জনন-হীনতা। এই দুরবস্থা 
উৎপন্ন হইলে ব্যক্তিও যেমন, সমাজও তেমনই, আজি হউক, কালি হউক, 
ধ্বসপ্রাপ্ত হইবেই। 
সমাজের উন্নতি, অবনতি ও ধ্বংস, তিনই.সাধারণতঃ ৃছুগতি ; অর্থাৎ, 
ক্রমশঃ সিদ্ধ হইয়া থাকে | জীববিবর্তনও ক্রমিক বলিয়া অনেক পণ্ডিত বিশ্বাস 
করেন। কিন্ত ডি. ভিজ, মর্গান, টম্সন্‌ প্রভৃতি পণ্তিতগণ বিবেচনা করেন যে, 
জীববিবর্তন ক্রমিক নহে; উহা! আকম্মিক ব্যাপার । ডি. ভ্রিস্‌ বলেন, কোনও 
জীব এক দিকে, অথবা একাধিক দিকে অকম্মাৎ অল্পবিস্তর এরূপ পরিবর্তিত 
হইতে পারে, যাহা! বংশাহুক্রমে স্থায়ী হয়। তখন এক জীব অকম্মাঁৎ অন্ত জীবে 
বিবর্তিত হইয়া ঘায়। (৭) এই মত এখন পপ্ডিতসমাজে ক্রমে অধিকতর আদৃত 


(৭) 2075 ০৪100051766 85501768012 8980153 21৩ 81057] 01281) 
£50 2700 067 (798.. ]1) ০০1030150006100 60 0185 00180590070, 119 
(116075 ০6 000009060) 23500155 0196175 9198065 2171 ৬71191155 97 1070- 
18030. 707 53156120705 0৮ 50000013 16915.,....৮01160168 2110 319০153. 


সা--৬ 


৪২৭ সাহিত্য । ২৪ বর্ষ, ৫ষ সংখ্যা। 


হইতেছে । এই অবন্মাৎ-বিবর্তনের মূল বীজ-গত। এই মত স্মরণ রাখিলে 
সমাজের অনেক বীক্জ-গত আকন্মিক পরিবর্তন বুঝা কঠিন হয় না। এইরূপ 
পরিবর্তন স্থায়ী হইয়া সমাজকে এক রূপ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক রূপে বিবর্ভিত 
করে। যে সমাজ সর্বদা বনে বনে ঘুরিয়া পণ্ড শিকার করে, তাহা অত্যক্প 
কালমধ্যে নির্দিষ্ট গ্রামবাসী ও কৃষিজীবী হইতে পারে। যে সমাজে 
ব্যবসাঞ্ মূলক জাতিভেদ প্রতিষ্ঠিত, তাহাতেও অনতিবিলম্বে এক জাঁতি অন্ত 
জাতির ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারে । যে সমাঁজে সকল বস্তই এজমালী, 
স্ত্রী পর্ধ্স্ত এজমালী, তাহাতে অত্যক্পকালমধ্যে ব্যক্তিগত অধিকার প্রবন্তিত 
হইতে পারে। যে সমাজ রাজতন্ত্মূলক, তাহাও অনতিবিলম্বে (রাজার শির- 
শ্ছেদ করিয়াই হউক, অথব! না করিয়াই হউক, ) প্রজাতন্ত্মূলক হইয়া! উঠিতে 
পারে। এই সকল বীজগত পরিবর্তন প্রায়ঃই অকন্মাৎ (7 56৫06719815 ) 
সিদ্ধ হয়, ক্রমশঃ হইবার তাদৃশ সম্ভাবনা নাই। কিন্তু অস্থায়ী বাহ পরিবর্তন 
অনেক স্থলেই ক্রমশঃ হয়। কখনও বা অত্যপ্পকাঁলেই হইয়া উঠে ; যেমন, বিবাহ 
বিষয়ে জাতিভেদ। যাহা৷ হউক, সামাজিক স্থায়ী ও বংশগত পরিবর্তন সমা- 
জের মৃকে, বীজকে' পরিবন্তিত করে; কিন্তু অস্থায়ী পরিবর্তন কেবল বাহ্‌। 
বাহ পরিবর্তন প্রধানতঃ অনুকরণ দ্বার। পিদ্ধ হয়; তাহার সহিত উপ- 
কারবোধও কিঞ্চিৎ জড়িত থাকিতে পারে; যেমন, আমর প্রধাঁনতঃ অন্থকরণ- 
বশতঃই হট কোটি পরিধান. করি ; কিন্তু তাহাতে কখনও যে রেল-পথে 
ভ্রমণকালে কোনও উপকার হয় না; 'এমন নহে! পক্ষান্তরে, সামীজিক বীজগত 
পরিবর্তন জাঁনমূলক ; উপকারবোধই. অগ্রণীদ্দিগকে প্রবন্িত করে; তাহারা 
বংশাহ্থক্রমে সেই ভাবের অধিকারী অথব। উপযোগী হইলে দৃঢ়গ্রতিজ্ঞ হইতে 
পারেন! তৎপর ইতর দাধারণ সেই অগ্রণী, শ্রেষ্ট ব্যক্তিগণের অন্থকরণ 
দ্বারা এ পরিবর্তনকে সমাজমধ্যে বিস্তৃত ও স্থায়িত্ব প্রদান 'করে। বীজগত পরি- 
বর্তন কেহ নষ্ট করিতে পারে না। উহা নষ্ট করিতে হইলে সমাজের ধ্বংস 
করিতে হয়। কিন্তু বাহু পরিবর্তন সর্বদাই অস্থায়ী। কোনও পরিবর্ভন বাহ্‌ 
ভাবে উৎপন্ন হইয়। ক্রমে সমাজের বীজগত, ধাতুগত হইতে পারে; এবং কোনও 
পরিবর্তন কিয়দংশে বীজগত ও অপরাংশে বাহ্‌ হইতে পারে। (৮) যাহারা 
বংশাহক্রমে দেহে ও মনে যেপরিবর্ডনের উপযোগী, সেই পরিবর্তন ভিন্ন অন্যবিধ 


(৮) বিদেশী ভ্রবা বর্জন বোধ হয় এই গ্রেপীর। 
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পরিবর্তন স্থায়ী হয় না; কিন্তু অন্যবিধ তি নিভিয়ে 
ফলবরূপে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে। 
এক্ষণে সমার্জের ধনী দরিদ্র, উচ্চ নীচ শ্রেণীর টিন 
নিষশ্রেদী। .. কিরূপ নম্বন্ধ, তাহা আলোচনা করিবার সময় উপস্থিত হই- 
য়াছে। কোনও সমাজে ধন দ্বারাই সামাজিক উচ্চ নীচ শ্রেণী 
স্থচিত হয়; অন্য সমাজে জাতিভেদ দ্বারা উচ্চ-নীচ নির্দিষ্ট হইয়! থাকে । &মানব 
সকলেই সমান নহে ; মানুষে মানুষে দৈহিক ও মানসিক প্রভেদ চিরন্তন । অতি 
অসভ্য সময় হইতে বর্তমান সভ্য সময় পধ্যন্ত, মাঁনুষে মানুষে প্রভেদ চিরদিনই 
জন্ম-গত, স্থতরাৎ বীজ-গত। অসভা-সমাঁজে যে সর্বাপেক্ষা অধিক বলশালী, 
সাহসী, কৌশলী ও প্রতিভাসম্পন্ন, সেই দলপতি হয়; অন্যে তাহার অঙ্সরণ 
করে। জন্মগত ভেদ স্বীকার না করিয়৷ উপায় নাই। তাই, যে সময়ের 
উপযোগী যে সকল লক্ষণ, তাহা! অধিক থাঁকিলে মানুষ সমাজমধো প্রধান ও 
গৌরবাঘ্িত হয়, অল্প থাঁকিলে অপ্রধান হয়। এইরূপে কালক্রমে প্রধান ও 
অপ্রধাঁন-__ইত্যাকার সামাজিক শ্রেণীর বিভাগ ম্বভাবতঃই উৎপন্ন হয়। প্রধান- 
গণের গুণ সকল বংশান্থগত হওয়ায়, অনুরূপ-গুণ-বিশিষ্ট অপত্য জাত হইয়! সেই 
প্রাধান্ত উহাদিগের বংশেই স্থায়ী রাখে । ষে পর্যন্ত অধিকতর উপযোগী ব্যক্তি 
সেই প্রাধান্য গ বংশের হস্ত হইতে ন| লইতে পারে, সে পর্য্যন্ত উহাদিগের 
প্রাধান্য কেহই অস্বীকার করে না। তৎকালে ও ততৎ্সমাজে যে সকল উপ- 
করণ জয়যুক্ত হয়, প্রধানগণ বিশিষ্ট মাত্রায় তাঁহার অধিকারী । এইরূপ লক্ষণ- 
যুক্ত অপত্য এই সকল পিতৃমাতৃ-সংক্রবে যে পরিমাণ জাঁত হইবার সম্ভাবনা, অন্ত 
বংশে তাদৃশ সম্ভব নহে। যোগ্য বংশে যোগ্য, ও অনুপযুক্ত বংশে অনুপযুক্ত জাত 
হইবারাই অধিক সম্ভাবন। ; কারণ, ইহাই সাধারণ নিয়ম। এ স্থলে যোগ্য বলিতে 
সাধারণতঃ “উত্তম”ই যে বুঝিতে হইবে,এমন নহে। “উপযোগী” “অথব! “উপযুক্ত” 
মাত্র বুঝিতে হইবে । অনেক স্থলে, উত্তম হইলে, কোনও বিশেষ সময়ে বিশেষ 
সমাজের অনুপযুক্ত হইতে পারে। বংশান্গক্রম শাস্ত্রের ও জীবতত্বের ষে 
অংশের নাম ছ,4£105 অর্থাৎ “জাতীয় উৎকর্ষবিধাঁন”, সেই শাসকের উদ্দেশ্টাই 
এই যে, যাহা উপযোগী. তাহা কিরূপে সর্বস্থলেইক্উত্তম” হইতে পারে, তাহারা 
নিয়ম সকল জ্ঞাত হওয়া । যোঁগ্যই জয়ী হয়, কিন্তু যোগ্য উত্তম নাও হইতে 
পারে। চোরের সমাজে যে বড় চোর, সে-ই জয়ী হয়; কিন্ত তাহাকে উত্তম 
বলা যায় না।' বে সাঁধু, তাহাকেই উত্তম বলা যায়। বংশাহুক্রম শাস্ত্রের ও 


৪২২ সাহিত্য । ২৪শ বর্ষ, ৫ম সংখা]। 


জাতীয়-উ্কর্ষ-বিধান-তত্বের উদ্দেস্ট এই ঘে, ঘে ব্যক্তি ব! সমাজ উত্তম, সে-ই 
জয়ী হইবে, অন্তে নহে। যোগ্যতমের জয় হয়) কিন্তু সেই যোগতম উত্তম 
হউক, ইহাই উদ্দেস্ঠ। কিন্তু বংশ-সংশোধন ব্যতীত ব্যক্তি অথব। জাতিকে উত্তম 
করা যাঁয় না। উত্তম পিতা! মাতা না হইলে উত্তম অপত্য [সাধারণতঃ] জাত 
হয়না । এই নিমিত্তই .বংশাহ্থক্রম শাস্ত্রের অলোচন! এত প্রয়োজনীয় । 
মৃত মহাত্মা! গ্যাপ্টন্‌ অনেক অন্ুসপ্ধীনের পর অবধারণ করিয়াছেন যে, ইৎল- 
ত্তীয় সমাজে ৩৫ জন যোগ্য পিতা মাতা হইতে ৬ জন যোগ্য অপত্য জাত হইয়। 
থাকে। কিন্তু ২৫০০ সহশ্র যোগ্যতাহীন ব্যক্তি ৩ জন মাত্র যোগ্য অপত্য লাভ 
করিয়া থাকেন। (৯) এতদ্দেশে এইর্প সংখ্যা-গণনা করা হয় নাই ; তথাপি 
এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, যোগ্য অপত্যলাভ যোগ্য পিতামাতার ভাগ্যে 
ষে পরিমাণ ঘটে অন্যের ভাগ্যে সে পরিমাণ হয় না । সুতরাং যোগ্যবংশীয় অপ- 
ত্যগণ জয়যুক্ত হওয়াই সাধারণ নিয়ম। যাহারা অযোগ্য, (১০) তাহারা 
জয়-যুগ্ত হইবার সম্ভাবনা অল্প। এই কথা হৃদয়ঙ্গম হইলে বুঝ! যাইবে যে, 
যাহার! চিরাতীত কাল হইতে সমাজের নিয়স্তরে পড়িয়া আছে, তাহারা প্রকৃতই 
দেহে মনে জয়-যুক্ত হইবার অন্গপযোগী ৷ সেই স্থদুরবর্তী অসভ্য-সময় হইতে 
তাহাদিগকে কেহ চাপিয়া নীচে নামাইয়া গাখে নাই । বরং এ কালে চাপিয়া 
' রাখা যদিও ব৷ সম্ভব হয়, সেই বিপদসঙ্কুল প্রাথমিক অসভ্য-সমাজে যখন যুদ্ধ 
বিগ্রহ ও আহাধ্যের অভাব সর্বদাই হইত, তখন গুণী অথবা যোগ্য ব্যক্তির 
প্রধান-পদ-লাভ স্বভাবতঃই একরূপ নিশ্চিত ছিল। তখন হইতেই যাহারা সথদীর্ঘ- 
কাল সমাজমধ্যে, [ ধনে হউক, কর্মে হউক, কৌশলে হউক, প্রতিভায় হউক, ] 
প্রাধান্ত লাভ করিতে অক্ষম হইয়! নিয়ন্তরে পড়িয়। রহিয়াছে, তাহাদিগকে 
নিশ্চয়ই যোগ্য অথব! উপযুক্ত বলা যায় না। তাহ! হইলেও, ইহা স্বীকার করা 
যাইতে পারে যে, উহার্দিগের মধ্যেও অত্যাল্পসংখ্যক মোগ্য ব্যক্তি নানাবিধ 
অবাস্তর কারণবশতঃ উন্নত হইতে পারে নাই। ইহারাই গ্যান্টন্‌-প্রদ্গিত 
২৫০* সহত্রের মধ্যে শটি। ইহাঁদিগের উন্নত হইবার ব্যবস্থা সমাজমধ্যে প্রতিিত 
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থাঁকিলে মা লাভবান হয়, সন্দেহ নাই । কিন্তু এই কার্ধা অত্যন্ত দুর, 
সহজনাধ্য নহে, এক দিকে ভাল করিতে গিয়! অন্য দিকে মন্দ উৎপন্ন হইতে পারে। 
কিন্ত, মন্দের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিয়া ভালর আরও উৎকর্ষসাধন করিবার জন্ত 
যে বিধিনিষেধের প্রবর্তন আবশ্ঠক, বুদ্ধিপূর্বক সমাজের অগ্রণীগণ তাহা। করিতে 
পারিলে বিশেষ উপকার হয় স্থৃতরাং তাহা সর্ববপ্রযত্বেই কর্তব্য । নিয়শ্রেণীর 
মধ্যে অধিকাংশকেই কোনও উপায়ে উন্নত করিবার চেষ্টা করিলে, সে উন্নতি স্থায়ী 
হয় না। বর্তমান নিয়শ্রেণীগণকে ভবিষ্যতে উন্নত করা সম্ভব হইলে, এবং স্থায়ী 
ভাবে সম্ভব হইলেও, সেই ভবিষ্যৎ সমাজেও কি নিম়শ্রেণী থাকিবে না ? আমর! 
বলিয়াছি, যে সময়ে যে সমাজে যে সকল উপকরণ অধিকমাত্রায় থাকিলে উন্নতি 
হয়, সেই উপকরণ-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণই প্রাধান্য লাভ করে। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে 
বিভিন্ন অবস্থায় একই উপকরণ জয়ী হয় না। সুতরাং বিভিন্ন ধাতুর ও বিভিন্ন 
শ্রেণীর ব্যক্কিগণ বিভিন্ন সময়ে প্রাধান্য লাভ করে। তখন তাহারাই উচ্চশ্রেণী, 
অন্তে নিয়শ্রেণী। তার পর,__বর্তমাঁন নিয় শ্রেণীতে যে সকল ব্যক্তি যোগ্য 
আছেন, তাহার। স্থযোগপ্রাপ্ত হইলে, উন্নত হইতে পাঁরেন ;'এবং বর্তমান উচ্চ- 
শ্রেণী হইতেও কতিপয় ব্যক্তি বাহ্‌ ও আন্তরিক কারণবশতঃ নিম্ন শ্রেণীতে 
অবনত হইতে পারে । এইব্পে 'শ্রেণীগুলির মধ্যে ওঠা-নাম! স্বভাবতঃই হইয়! 
থাকে। ইহা সর্বত্রই সর্বকালেই হইতেছে। প্রাচীন কালে জাতিভেদের 
অধিক কাঠিন্ত থাক! সত্বেও, এইরূপ বিভিন্ন জাতির উঠা-পড়া হইত। এইরূপ 
নিয়শ্রেণীর অল্লাংশই উঠিতে পারে ; তাহাদিগের উর্ধগতি সাধারণতঃ দীর্ঘকাল 
নিবৃত্ত থাকিবার নহে। 

উচ্চ ও নিম়শ্রেণীর মধ্যে একটা একত্ব-বোধ থাকা আবশ্তক। সমাজের 
বিভিন্ন কার্ধয, যন্ত্রের বিভিন্ন অংশের ন্যায়, পরম্পর-সন্বদ্ধ বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণ. 
কর্তৃক নিম্পরন হওয়া আবশ্তক। ইহার! সকলেই অনুভব করিবে,_-“আমর! এক 
উদ্দেস্ঠাই সিদ্ধ করিতেছি” । সকল শ্রেণীর মধ্যে সাধারণ অধিক যে সমাজে যত 
কাধ্য অনুষ্ঠিত ও সম্পন্ন হয়, সে সমাজ তত এক-ভাবাপন্ন হয়। এ নিমিত্ত 
সকল শ্রেণীর জনগণের সম্মিলিত প্রযত্বসাধ্য কর্ম সমাজে অধিকসংখ্যায় প্রচ- 
লিত থাকা আবশ্তক। ইহা হইতেই সামাজিক গ্রকতা৷ উৎপন্ন হয়। ভেদ-জ্ঞান 
ত থাকিবেই; তথাপি সেই ভেদের মধ্যেই একত্ব অনুভূত হইবে। ইহারই 
নাম সমাজপ্লীতি। দেশগ্রীতি পৃথক পদার্থ। দেশগ্রীতি না থাকিলেও 
সমাজ চলিতে পারে। যেমন ইহুদীসমান্স। কিন্ু ঈমাজগ্রীতি না থাকিলে 
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সমাজগ্রীতি। কোনও সমাজই টিকিতে পারে না। ইহুদী জাতির আর এখন 
কোনও নির্দিষ্ট দেশ নাই । “এই আমার মাতৃস্কৃমি”, এ কথা 
এখন অনেক ইহ্দীই বলিতে পারে ন1; তাহারা প্রত্যেক দেশেই বৃত্তি বা কন 
উপলক্ষে বাস করিতেছে । কিন্তু সেই সকল দেশে ইহাদিগের সামাজিক একতা 
এত প্রবল যে, এক জন অভাব অনটনে পড়িলে, অথবা বাণিজ্যাদিতে অকুত- 
কার্য হইলে, অনেকেই তাহাকে সাহায্য করে ও আশ্রয় দেয়। সমাজগ্রীতি 
এইর্ূপই হওয়া আবশ্তক। যেমন দেহের এক স্থানে পীড়া হইলে সমস্ত দেহ 
অন্ুস্থ হয়, এবং সেই গীড়া অন্গুভব করে, তেমন-ই সমাজেরও একাংশে আঘাত 
লাগিলে সর্ধজ্স ছুঃখ অনুভূত হয়, এমন সমবেদনা থাক! চাই। তাহা না হইলেই 
মে সমাজ বিকল হইল। সমাজ-গ্রীতি না থাকিলে সামাজিক উন্নতি অসম্ভব) যদিও 
বা কিছু উর্নত হ্টক, সে উন্নতি স্থায়ী হইবে না। যাহারা বংশানুক্রমে সমাজ-প্রিয়, 
তাহারাই সামাজিক উন্নতিসাধনের উচ্চ অধিকারী । যাহার! একটা নকল 
দেশগ্রীতি লইয়। উন্মত্ত, কিন্ত একেবারেই সমাজগ্রীতিশূন্য, অথবা সমা- 
জের প্রতি দ্বপা বা তাচ্ছীল্যের ভাব পোষণ করেন, তাহাদিগের প্রযত্বে 
সামাজিক উন্নতি অসম্ভব। সমাজে বংশানুক্রমে অরুতিগণের অপেক্ষ। সুস্থ, 
সবল, দৃঢ় প্রতিজ, শ্রমসহিষু, অধ্যবসায়ী--এক কথায় কৃতী ব্যক্তি অধিকসংখ্যায় 
উত্তব এবং তাহার্দের জীবিত থাঁকিয়৷ অনুরূপ অপত্য উৎপাদন করা, সামাজিক 
উন্নতির প্রথম ও শেষ কথা। এই ব্যক্তিগণ সমাজের যে পরিমাণ উপকার 
করেন, অপরে অর্থাৎ অষোগ্যগণ অনুরূপ সন্তান-প্রজনন দ্বারা তদপেক্ষা অধিক 
অপকা'র ন! করে, .সে দিকেও অগ্রণীগণের সর্বদা দৃষ্টি থাক! আবশ্যক ; নচেৎ 
.অনতিবিলম্বেই সমাজ অধঃপতিত হইবে। এই কারণে অনেক প্রাচীন সমাজ 
অবনত হুইয়াছে। এই পরম শত্রুর হস্ত হইতে আত্মরক্ষ1 করিতেই হইবে। 


শ্ীশশধর রায় । 
সমাধ । 


উল বা বীরনগর | 


উল অতি প্রাচীন জনপদ | পূর্বে ভাগীরথী গা! উলার নীচে দিয়া, 
খিস্মের পাশ দিয়া প্রাহিত ছিলেন। তাহা কবিকন্বণের লেখা দেখিয়া 
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বেশ বুঝা যায় । সে হুইল তিন শত - ছত্রিশ বৎসরের কথা। ইহার শতবর্ষ 
_. পূর্বে রাট়ীয় জাক্ষণদিগের মেল-বন্ধন হয় | ফুলিয়া মেলের *ছুলিয়া? প্রসিদ্ধ 
বলিয়া কীন্তিত হয়। সেই ফুলিয়া মেলের বিস্তর খ্বভাব ও ভঙ্গ কুলীনেব 
উলায় বসবাস ছিল । কথিত আছে যে, মহারাজ রুষ্চন্জ্রের সময় উলায় 
ফুলিয়া ও খড়দহ মেলের পঁচিশ শত ঘর ব্রাহ্মণ বাস করিতেন । আমি বালক, 
এসকল এমন করিয়া তখন বুঝিতাম নী, তবে আড়াই হাজার, তিন হাজার 
্রাহ্মণ পংক্তিভোজনে আহার করেন, এমন কথা সর্বদাই শুনিতাম । 

বামনদান বাবুর কথা পূর্বেই বলিয়াছি; উ'হাদিগকে উলার-“বাবুরা+ বলা 
হইত । আর এক ঘর বিশিষ্ট ত্রাহ্মণবংশ ছিলেন, তাঁহারাও মুখুটী বটেন, 
দেওয়ান মহাশয়ের! । "ইহারা কন্যার বিবাহে পাত্রের ভাল পাঁচটা গুণের সঙ্গে 
দৈহিক শৌধ্য বাধ্য বিশেষ করিয়া দেখিয়। লইতেন | স্থতরাঁং ইহাদের বংশে 
রুগ্ন ভগ্ন দুর্বল লোক দেখিতে পাওয়া যাইত না । হী'হাঁরা পরম ভাঁগবত 
বৈষুব ছিলেন । বার মাস বাড়ীতে হরিসস্থীর্ভন হইত, আর মাঘ মাসে নগর- 
সনধীর্ভন রাত্রিতে বাহির করিতেন ৷ অশীতিপর বৃদ্ধ হইতে বর্ষৈক পূর্বের্ব উপ- 
নীত বালক পর্য্ত্ত, মেই গোষ্ঠীর সকলে একত্র সঙ্ীত্তঘন করিতেন। মধ্যে শুভ্র- 
লোমাবৃত-বিশালবক্ষ “রঙ্গিব মহাশয়” মোহাড়। ধরিয়া দিতেছেন, আর তাঁহাকে 
অঙ্সরণ করিয়া পঞ্চাশ ষাট জন বালক, কিশোর, যুবক, প্র, হরিনামের তান 
তুলিতেছে। সেই এক অপূর্ব দৃশ্, অপূর্ব গীতি--সেই যে বালক-কালে 
দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, নে কি তুলিবার বিষয়! . ৃ্‌ 

একঘর কায়স্থ উলায় খুব নামজাদ| ছিলেন। উলার মুস্তৌফীরা। তাহাঁরা 
মিত্র__নবাব সরকারে কার্য করিয়া মুস্তৌফী উপাধি লাভ করেন । আমি যখন. 
উলাঁয় ধাকি, তখন ইহাঁদের অবস্থা ক্ষন হইয়াছে । নীম আছে, আর তখন ইহা 
দের প্রসিদ্ধ চণ্ডীম্গুপ' আছে। চণ্তীমণ্ডপ “বাঙ্গলা” চালের,_-“থড়ো”, কিন্ত 
সেই এক বিচিত্র কাঁ। বাঙ্গলা দোচালা-_তিন দিকে প্রাচীর; ভিতর দিকে প্রাচীর- 
গাত্রে সমস্ত দেবদেবীর লীলা-মৃত্তি খোদাই করা। দক্ষিণ মুখ চণ্তীমণ্ডপ, দক্ষিণ দিকে 
ছুচালার জোড়ের কাছে, এবং দক্ষিণ দিকের ছাচের কাছে, কাষ্টের খুটা। ময়ূর- 
পুচ্ছের চন্দ্রক দিয় ঢাকা । খু'টাও যেমন, আড়াঁ তীর বাম্না সকলই তেমনই-_ 
কাষ্টের, ও ময়ুরপুচ্ছের টা দিয়া ঢাকা । চালের শলাগুলি বাশের, তারের মত 
সরু ও সথগোল/ এবং যন্ত্রীর ছিদ্র-মধ্য দিয়! টানা। এই সব শলা ছিলেটের ভাল 
শীতলপাটার বিতির মত পাতলা! সরু বেত দিয়া বাঁধু!। চালের ভিতরপীঠ নান! চিত্র 
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বিচিন্জ রঙ্গকরা ; লাল রঙ্গগুলি গালার, আর মধ্যে মধ্যে সেই ম্ুরপুচ্ছের চন্্রক 
দিয়া পন্মের মত নক্া!। চালের উপরপীঠের কোনও বৈচিত্র্য থাকিত না, 
সাদা সিধা একটা বাঙ্গলা চাল । কিন্তু চণ্তীমণ্ডপের ভিতরে ফীঁড়াইঙে, দাঁড়াইয়া 
উপরের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে, আঁর নয়ন মন ফিরাইয়া আনা! ভার হইত। 
আমি বালক সৌন্দ্ধ্য-প্রিয_আমার আর কিছুতেই তৃপ্তি হয় না, শেষে আমার 
রক্ষকেরা আমাকে যংকিঞ্চিৎ বলপূর্ববক লইয়া! চলিল--মৃন্তৌকী মহাশয়দের 
সদর বাড়ী দেখিতে গেলাম। বাড়ীর তখন ভাঙ্গা অবস্থা । স্থবৃহৎ কাঠের 
সত সারি সারি, মৃতিকা হইতে দোতালার ছাদ পধ্যন্ত নানা কারুকার্ধ্য তগ্নঅঙ্গে 
ধারণ করিয়! দণ্ডায়মান। তাহার উপরে স্থপ্রশস্ত কাঠের কার্ণিদ্‌। রঙ্গ নাই, 
বাহার নাই, জলুস্‌ নাই, খোদকারী সমস্ত নষ্ট হইয়া যাইতেছে, কোথাও বা 
কাণিম্ই ভা্গিয়। গিয়াছে । 

বালককালেই “সোণেকি শুকৃতি, গিধড়কি জাড়া'র গল্প শুনিয়াছিলীম। এক 
পাতশাহ অত্যত্ত উদার ছিলেন, নিজ কর্মচারীদের চুরি জানিতে পাঁরিয়াও 
ধরিতেন না। তাহার অস্তিমকাল উপস্থিত হইলে, তিনি কর্চারীদের ডাকা" 
ইয়। বলিলেন, দেখ, আমার আমলে যা করিবার তাহা! করিয়াছ, আমার উত্তরা- 
ধিকারীর আমলে আর সোণার শুক্তি বাদ দিও না, আর শৃগালের শীতনিবারণের 
জন্য কম্বলের ব্যবস্থা করিও না। 

মুন্তোফীদের সদর বাড়ীর একটি বৃহৎ প্রকোষ্ঠ দেখাইয়া আমার মঙ্গীরা 
বলিল, এই ঘরে বিস্তর ভাল ভাল ঝাড় লন ছিল, সমস্তই উইয়ে কাটিয়া মাটা 
করিয়াছে। কেবল পিতলের সাপিগুলা পাওয়া গিয়াছিল। আর এক জন 
বলিল, “সোণেকি শুক্তি__গিধড়কি জাড়া” এ কালেও হয়। আমি বুঝিলাম, 
ঝাড় লন অপহৃত হইয়াছে। 

নবশাখদের মধ্যে কয়েক ঘর গন্ধবণিক ও কাংসবণিক আমাদের দক্ষিণ 
তীহাঁরা তিলি। কলিকাতায় বিপুল ব্যাবসায় করেন) তাহারা এখনও বর্তমান ; 
আমরা.গত বৈশাখী পূর্ণিমায় ৮৪৮১০০০০০০০০০০০% 
যাছি। সে কথা পরে বলিব । 

পিতৃদেবও বৈশাধী-পুর্ণিমায় উলায় গিয়াছিলেন, আমরাও পা 
গৃ্ণিমার দিন গিয়াছিলাম _কেন এ পূর্ণিমায় কিছু বিশিষ্ট! আছে ? [ও 
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'আছে। বৈশাখী পূর্ণিমায় উলায় উলুইচণীর জাত হয় এবং ভিন পাড়ার 
বারইয়ারি পুজা হইত, এখন ছুই পাড়ায় হয়। 

এই কথা বলিলেই দিনের বিশিষ্টতা বুঝান গেল ন। টিন 
হইতে ধন-কুবেরগণ পর্য্যন্ত সকলেরই বাড়ীতে মহা উৎসব হয়। সকলেই চণ্ডী- 
মায়ের পূজা দেন ব। করেন-_ সকলেরই বাড়ীতে ভূরি পরিমাণে অতিথি-কুটুদ্ধের 
সমাগম হয়। 

উলায় থাকাঁতে পল্লী গ্রামের আতিথ্য জিনিসটা কি, তাহা অনেকটা বুঝিতে 
পারিয়াছিলাম। কাছারীর কাছে আমাদের দোতাল! বাসা-বাড়ী ছিল, সেই 
বাসা হইতেই একটি দরিদ্র প্রতিবাসীর ঘর, দুয়ার, উঠাঁন বেশ দেখিতে পাওয়া 
যাইত। একটি বীশ ঝাড়ের পার্খেই তাহাদের ঘর-__একখানি মেটে ঘর, 
তাহারই দাওয়া, আর বাঁশতলাও যা, উঠানও তাই । ৩।৪ দিন পূর্বে গৃহস্থের 
পরিবার সে ঘর দুয়ার বাশতলা ঝক্‌ ঝকে করিয়া নিকাইয়া রাখিত। আর 
সেই পূর্ণিমার দিনই মেলা হইতে গোটা ছুই মাজুরি ও ৩1৪ টা কলিকা ও 
খানিকটা তামাক কিনিয়া আনিত, আর সেই উঠানের এককোণে বাঁশের গোড়া 
কাটার আগুণ গর্ত করিয়! রাখিয়া দিত । সেই মাজুরিতে বসিয়া, সেই কলিকায় 
তামাকু খাইয় কুটুম্ব-অতিথিরা আনন্দে ভোরপুর হইয়া কতই না গল্প করিত। 
চত্তীমার প্রসাদ নামিলে, এক হাঁড়ী বা ছুই হাঁড়ী ভাত চড়াইয়। দিত; ৫টা 
৬টার সময় সেই প্রসাদান্ন খাইয়া, চাদর বা গামছাখানা কুগুলী করিয়া 
মাথায় দিয়! লক্ঘ। শুইয়! পড়িত। বলিহারী বাঙ্গলার দীন-দগ্্রি ও বলি- 
হারী বাঙ্গলাঁর আতিথ্য। 

বৈশাখী পূর্ণিমা ৬গন্ধেশ্বরী পূজার দিন। ৬গন্ধেস্বরী পুজা গন্ধ-বণিকগণ 
প্রায়ই করিয়া থাকেন। প্রবাদ যে উলার চণ্ডী-গন্ষেশ্বরীই বটেন। শ্প্রীমস্ত 
সিংহল যাত্রার সময় যখন উলার পার্খদিয়! যান, তখন গন্ধেশ্বরী পুজার দিন, 
নদীতীরস্থ বটমূলে গন্ধেস্বরী *স্থাপন করিয়! পূজা করিয়াছিলেন) “নদীয়া 
কাহিনী”তে ত্রিপদীর তিন চরণ উদ্ধাতও হইয়াছে :₹_ 

“বটমূলে ভগবতী, যথায় করেন স্থিতি, উপনীত সেই উলা-ধামে 1 

প্রই কথাগুলি কোথ৷ হইর্তে'আসিল, তাহা! আম্মিরা জানিনা । বিশেষ" উহা! 
হইতে গন্ধেশ্বরী স্থাপন! বুঝা যায় না, বটমূলে ভগবতী স্থাপিত ছিলেন-__ইহাই 
বুঝা যায় । বিশেষ ধনপতি যে এ ব্ধপে চণ্তীপুজা! করিবেন, তাহা কখনই সম্ভব 
নহে। তিনি তখনও তেমন শক্তি-ভগ্ত হন নাই। »আর ব্রীমস্তেও সম্ভব নহে। 

সা-৭ 
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'কেন তাহা বলিতে :-_-যখন জীমস্তের নৌকা! ভাগীরখীতে আসিয়া! পড়িল 
তখন কবিকন্কণ বলিতেছেন, 
- শ্বাহিয়৷ জজয়নদী, পাইল ইন্ত্রানী।” 
ইহার পর "গঙ্গার উৎপত্তি কথন” আছে, তাহার শেষে আছে ;-_ 
"গুমি গঙ্গা অবতার, সুখী হৈল! কর্ণধায়, 
স্নান কৈল সতিল তর্পণে। 
আচ্ছাদিয়া ধৌত পটে, লইল নূতন ঘটে, 
প্রকবি কল্ধণ রসভপে।” 
ইহার বনু পূর্ব্বে যখন বহর অজয়েই রহিয়াছে, তখন :__ 
“বারেক্গা বাহিল সাধু বেগের নন্দন ৷ 
সোনায়ার ঘাটে ডিঙ্গি দিল দরশন ॥ 
স্বর্ণের চণ্ডী করিল পুজামান |. 
প্রণমিয়। সদাগর করিল পয়ান ॥” 
আবার উলায় আদিয় চণ্ডী বা গন্বেশ্বরী স্থাপনা করিলেন, তাহা! বোধ হয় 
না। তাহার পর মহামহোপাধ্যায় মহাঁশয়ের যুক্তি আছে। যখন হাড়ীরা এখনও 
রাত্রি থাকিতে প্রথম পুজা করে, তখন এ চণ্ডী বৌদ্ধের রূপান্তর মাত্র । 
উলার বারইয়ারীপৃজা-_সেই এক বিষম কাণ্ড। পৌত্বলিক পীড়নকারীদিগের 
শত লাঞ্ছনাতেও এখনও বারইয়ারী জীবিত আছে । বাঙ্গালার যে সকল 
জনপদে, হাট, গোলা, গঞ্জ বা বাজারের সমৃদ্ধি আছে, সেই সকল স্থানে 
সুহজে মুনাফার উপর ঈশ্বর বৃত্তি' আদায় হয় এবং ঈশ্বরীর পৃজা সমা- 
রোহে হইয়া! থাকে৷ আজিকালি কলিকাতায় বাণিজ্য ব্যবসায়ের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি, 
কাজেই কলিকাতার স্থতাপটি, লোহাপটি, হাটখোলা, পাথুরিয়াঘাটা প্রভৃতি 
স্থানে জাকজমকে, অথচ দান-ধ্যানে, বারইয়ারী পৃজ। হইয়। থাকে । জঙ্গীপুর, 
কাটোয়া, কালনা, শাস্তিপুর, মগরা প্রত্ৃতি পল্লীগ্রামের বহুতর স্থানে এরূপ 
বারইয়ারী হুইয়৷ থাকে । 
গঞ্জ-গোঁলা না থাকিলেও, দেশে দেশে দা আদায় করিয়া স্থানে ' স্থানে 
বিশেষ ধূমধামে বারইয়ারী পৃজ। হইত। ব্রা্ষণ-গ্রধান স্থান, গুস্ীপাড়া, উলা 
প্রভৃতি গ্রামে এইরূপেই বারইয়ারী হইত। এই সকল বারইয়ারীর বীধা॥পাণ্ড 
ছিল। ভালু জাল কুলীনের ছেলে, মোটা মোটা পৈত। কাধে, মাথায় কোকড়া 
কোকড়া চুল, প্রায়ই মালকোচা মীরা গ্রামের মধ্যে, বারইয়ারির ছুই তিন মাস 
থাকিতে, চাদা আদায় করিত। ছুই একজন বর্ষীয়ান আমুদে লোক সঙ্গে লইয়া, 
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তাহাদিগকে মুরুব্বি বানাইন্া, যেখানে অর্থসম্পন্ন, বিশুদ্ধ বাঙ্গালী আছে, সেই 
সেইখানে প্রায় সম্ঘংসর ঘুরিত। চাদ! অবশ্য “রক্ষণ ভক্ষণ” ছুইই হুইত। 
এখনকার টেরিকাটা বাবুর কমিশন লন, তখন ভক্ষণই কমিশন। আমি 
উলার ভালটুকু বলিয়াছি, এখন মন্দটুকু বলি,-৪1৫€ জন এরূপ গুণ পড়িয়। 
ছুপর বেলা গৃহস্থের ঘটি বাটি বারইয়ারীর চাদার জন্ত উঠাইয়। লইয়া! গেল, ইহা 
আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। বারইয়ারীর এইরূপ অত্যাচার আমার বাল-বুদ্ধিতেও 
ভাল লাগিত ন1। দুইজন দশজনকে এই জন্য কীদিতেও দেখিয়াছি । | 

বিদেশে পাগাদের চাদা আদায়ের নানারূপ বিচিত্র গল্প আছে। কলি- 
কাতার একজন প্রসিদ্ধ রূপণ বড় মানুষের বাড়ীতে বীরনগরের বীর পাণ্ডারা 
যাঁইতে উদ্যত; সকলে নিষ্ধে করিল, বলিল “উহার মুখ-দর্শন করিলেও পাপ 
আছে; একে, একচক্ষু নাই--কাণা, তাহাতে বাপের শ্রাদ্ধ, মায়ের শ্রান্ধ করে না, 
অতিথি ব্রা্মণকে কিছু দেয় না, উহার নিকট তোমরা যাইও না ।” পাণ্ডার কিন্ত 
নাছোড়-বন্দা; তীহার বৈঠকথানায় গিয়া উপস্থিত। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“আপনার! কি মনে ক'রে আসিয়াছেন ?” উত্তর হুইল, “আমর। উলা'র বারইয়ারী 
পাণ্ডা মায়ের পুজার জন্য আপনার নিকট কিছু ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি 1” 
আবার উত্তর হইল, “আপনারা কি শুনেন নাই, বাপের শ্রাদ্ধ, মায়ের শ্রাঙ্ধ 
প্রভৃতি কোন বাজে খরচ আমার নাই,আমার কাছে আপনাদের কিছু হবে ন1।” 
“না দেন,নাই দ্িবেন,কিছু আপনার বাজে খরচ নাই-__এমন মিথ্যে কথাটা বল- 
বার কি প্রয়োজন ?” “আমার বাজে খরচ কিসে দেখিলেন ?” “আপনার একটি 
বই চোখ নাই, ছুখানি পরকল! দেওয়। চস্ম| ব্যবহার কতিছেন কেন?” কৃপণ 
হাসিয়া ফেলিল, বলিল “আপনার! ধরিয়! ফেলিস্াছেন বটে, আমি আঁপনা- 
দিগকে ১৭টি টাকা দিতেছি, মায়ের পূজা দিবেন 1” . ব্রাক্মণগণ টাকা লইয়! 
আশীর্বাদ করিয়া চলিয়া! গেলেন। 

আর একদিন কলিকাতার এক উগ্রন্থভা বড় মানুষের বাড়ী পাণ্ডারা 
প্রবেশ করিবার উদ্ঠোগেই তিনি “এখানে কেন, এখানে কেন, এখানে কিছু 
হবে না, আবার কি দরয়ান ভাকিতে হইবে ন| কি ?” বলিয়। মহ! বাগ প্রকাশ 
করিতে লাগিলেন। ত্রাহ্ষণগণ ধারে নুস্থে গিয়! ভিন্ত আসনে বসিলেন, বাবু আরও 
রাগত হইলেন। পাগ্ডার বলিলেন, "আমর! ত্রাক্ণ, আপনি কায়স্থ; আমাদিগের 
সঙ্গে এমন ব্যবহার করিতেছেন কেন?” উত্তর “ব্রাহ্মণ, ব্রাক্মণ-_ তোমাদের 
বাঙ্গণত্ধ কি আছে?” “কন সকলই আছে; উপবীত হইয়াছে, নিষ্ঠা আছে, 
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গায়ত্রী জপ করিয়া থাকি, নাই কি?” উত্তর, “ত্রাঙ্মণ হইলে সাগ্নিক. হইতেন, 
তোমাদের মুখে আগুণ থাকিত।” ব্রাক্ষণের! বলিলেন, “এইজন্য আপনি এত 
রাগ করিতেছেন ? ওটা আপনার ভুল। মুখে আগুণ থাকিলে, হা করিতে 
হইবে, ফু দিতে হইবে, তবে আগুণ বাহির হইবে,_-এইত ; আর দেখুন দেখি- 
_-আমরা পঞ্চাশ হাত দূরে থাকিতেই, আপনি আমাদের দেখা মাত্রই জঙিয়। 
উঠিয়াছেন; কোনটা! বেশী হইল মহাশয় ?” কায়স্থ একেবারে নরম হইলেন, কুড়ি 
টাকা তাহাদিগকে দিতে হুকুম দিলেন; আর সাধ্য-সাধনা করিয়া তাহাদিগকে 
পাকাহার করিতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। ব্রাক্ষণগণ আপনাদের স্বপাক 
মাছের ঝোল অগ্প এবং বিপাক ক্ষীর সন্দেশ উদর পুরিয়৷ আহার করিয়া, দক্ষিণ 
এবং কুড়ি টাক লইয়৷ চলিয়া গেলেন। 
. লাট হেষ্টিংশের দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহকে উলার পাগারা দড়ীদড়া লইয়া 
গিয়া বলে, “মায়ের ইচ্ছা! তোমার কাধে চাঁপিয়া আসেন, তাই তোমাকে লইতে 
আসিয়াছি।” গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ বড় চতুর লোক ছিলেন, সেবারকার মায়ের 
পুজার সমস্ত ভার তিনি গ্রহণ করেন। 

এইক্ধপ উলীর বারইয়ারী পুজার গল্প বহু প্রচলিত ছিল, এখনও আছে। 
কিন্ত আজি এই পর্য্যস্ত। 


' কদমতলা', চু'চুড়া। শ্রীঅক্ষয়চন্ত্র সরকার । 
১২ই শ্রাবণ । 


স্বর্গীয় কিশোরীচাদ মিত্রের রোজনামচার 
এক গষ্ঠা। 


৯ই জুন; ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্ব বাবু রামর ংন মুখোপাধায়ের সহিত (যিনি 
রাজা ' রামমোহনের সহিত ইংলগ্ডে গমন করিয়াছিলেন ) সাক্ষাৎ হইল। 
তাহ্রার সহিত রামমোহনের জীবন সম্বন্ধে বহক্ষণ আলোচনা হইল.। তিনি 
তাহার উপকারকের প্রতি বিশেষরূপে কৃতজ্ঞ। * * * কলিকাতায় 
আগমন করিয়া তিনি 'ঠনঠনিয়ায় “নবাধ বাঁড়ী” নামে একটি বাটীভাড়। 
করেন। তথায় ১৮ মাস অবস্থান করেন। পরে, তীহার -অস্থৃবিধা হইতে 
“লাগিল।” এই তাহার" যশংবাধ্ঠ হইল। বহুদিন মফংন্বলে ছিলেন “বলিয়া 
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তিনি পক্নীগ্রামের বায়ু সেবন করিতে অভিলাষ করিলেন |. তিনি সাঁকু'লার 
€রাডে ( রাহির সিমলায় ) একটা উগ্যানবাটিকা ক্রয় করিলেন,_-যে বাটা” পরে 
তৎকালীন, মহাত্মাগণের সমাগমস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তিনি জে, 
বি,র নিকট হইতে এ বাটি ৪৮০০২ টাকায় ক্রয় করেন কিন্ত পরে -এঁ বাটা ও 
উগ্ভানের অনেক পরিবর্তন ও সংস্কার করাইয়াছিলেন । উহ গ্রথমে একতল বাট 
ছিল; তিনি ২২০ টাঁকা বায় করিয়! উহাকে দ্বিতল বিশিষ্ট করেন। তিনি এ 
বাটার সংস্কার কার্ধ্য কাপ্তেন সিরম নীমে এক জন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন কিন্তু 
তিনি ১২০০ লইয়! পলায়ন করেন। রামমোহন নিজে স্বপতির কার্ধ্য জানিতেন 
না এবং প্রথমে উক্ত ব্যক্তিকে এবং পরে রামরতন মুখোপাধ্যায়কে নিযুক্ত করেন 
কিন্তু উদ্ানকর্মে তাহার স্বভাবজাত রুচি ছিল। তিনি সর্বদাই তাহার. উদ্ভান 
সংস্কারের জন্য যত্ব করিতে ভালবামিতেন এবং যখন তাহার পুত্র রাধা নাথ বিপদ গ্রস্ত 
হইয়াছিলেন তখন প্রায় সব সময়েই এ কার্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। এই সময়ে 
তিনি সাহিত্যসেব৷ আরন্ত করেন। তিনি অতি প্রত্যুষে গাত্রোান করিতেন, 
বিশেষতঃ শীতকালে । তিনি কোনও না কোনও বন্ধুর সহিত বহুদুর পাত্রজে 
ভ্রমণ করিতেন। তিনি কদাঁচিৎ একাঁকী ভ্রমণে বহির্গত হইতেন, প্রায়ই কেহ 
না কেহ সঙ্গে থাকিতেন। তিনি তাহার পরিচিতগণকে শিক্ষা দিবার স্থযোগ 
কখনও হারাইতেন না। গ্রীষ্মকালে তিনি মস্লিন্‌ কাব্বা এবং শীতকালে 
সাটান কাব্বা ও ইজের পরিধান করিতেন। প্রান্তঃকালে একটী টুপী 
পরিতেন। প্রাতভ্রমণ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি এক পেয়ালা চা 
(শীতকালে কাফি ) পান করিতেন। চা-পানের পরে তিনি তাহার পাঠগৃহে 
প্রবেশ করিতেন তথায় তিনি কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে ভালবাসিতেন 
না। যদি কোনও বন্ধু প্রাতঃকালে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
আদিতেন তিনি ছুঃখ প্রকাশ করিতেন যে তাহার কার্যযের বিলক্ষণ 
ব্যাঘাত ঘটিল। তিনি প্রায় বেল! ১০টা পর্য্যস্ত লেখা পড়া করিতেন। 
কখনও কখনও তিনি পাঠে এত আবিষ্ট থাকিতেন যে সময় চলিয়া 
যাইত তিনি জানিতে পারিতেন ন1। প্রায় ১১ টার সময় তিনি ভাত, 
তরকারী, মৎন্য, ভাল, দুগ্ধ প্রভৃতি দ্বারা মধপপহ্ম ভোজন সমাপ্ত করি- 
€তন। তিনি মুগের ভাল এবং রোহিত মুৎস্ত অত্যন্ত ভাল বাসিতেন।' 
একজন ধীবর প্রায় প্রত্যহ একটা বড় রোহিত .মধন্ত দিয়া যাইত 
এবং ১৯ ৯ মণ হিসাবে মূল্য লইত। আহারামে্টে তিনি কদাচিৎ জল 
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পান করিতেন (কারণ তীহার--রোগ ছিল) কিন্তু একটা বাঁটা হরিতকী 
খাইতেন। তিনি হরিতকী অত্যন্ত ভাল বাসিতেন এবং মাতৃত্বন্তের সহিত 
উহার তুলন! করিতেন। আহারান্তে প্রায় অর্ধ ঘণ্টাকাল তিনি বৈঠকখানা 
ঘা! বারাগ্ায় পায়চারী করিতেন । তৎপরে তিনি তাহার ক্লিওপেট্ট। 
কৌচে (. তখনও “ভিক্টোরিয়া ও আলবার্ট কৌচ আকিফৃত হয় নাই। 
একখানি পুস্তক লইয়া শয়ন করিতেন। কখনও কখনও তিনি এই 
সময়ে নিজ্িত হইয়া পড়িতেন। কিন্তু এই নিদ্রা অতি অল্লক্ষণের জন্ত। 
ও প্নজাগ”। * * * বেলা ১টার সনয় তিনি লুচি, মৎন্যের 
তরকারী এবং ফল মূলাদি দ্বার জলযোগ করিতেন। জলযোগের 
পর তিনি পুনরায় পাঠগৃছে প্রবেশ করিতেন, এবং তথায় ৪ট। অথবা 
£টা পর্যন্ত কাজ করিতেন। টবকালে তাঁহার বন্ধু ও পরিচিতগণ সাক্ষাৎ 
করিতে আমিতেন। এই সময়ে তিনি তীহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
এবং ধর সম্বন্ধীয় আলোচনা করিতে ভাল 'বাঁসিতেন। এই সময়ে 
যাহার। সাক্ষাৎ করিতে আদিতেন তীহাদিগের মধ্যে এই কয় জনের 
নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। ব্রজমোহন মজুমদার, রামচন্দ্র পালিত 
এবং হুরচন্ত্র পালিত, কাশীর রাজার উকীল মীর মহম্মদ, মুন্সী মসনানা 
( ধিনি আসামে অনেককাল ছিলেন, ) ভূকৈলাসের রাজ কালীশঙ্কর 
ঘোষাল, বেলুড়ের রামশঙ্কর চটোপাধ্যায় এবং তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র এবং 
পুলিশ অফিসের দরখাস্তলেখক (চ161610 ৮7167) [ ইনি ইংরাজীতে দরখাত্ 
লিখিয়! দিতেন এবং ॥* হিসাবে পারিশ্রমিক লইতেন। তিনি একপ্রকার সর- 
কারের জানিত লেখক | পুলিস আফিসে তাহার একটা স্বতন্ত্র ঘর ছিল। তিনি 
দরখাস্ত লিখিয়। প্রায় তিনলক্ষ টাক সঞ্চয় করিয়াছিলেন। ] 

কলিকাতায় আগমনের ছুই বৎসর পরে রামমোহন শ্ত'ড়ী পাড়ায় একটা 
ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ইহাই এই নগরীর মধ্যে প্রথম দাতব্য এবং 
বে সরকারী বিদ্যালয় । এই বিদ্যালয়ে প্রায় ছুইশত ছাত্র ছিল। শিক্ষকের 
সংখ্য। নিতান্ত কম ছিল। একজন প্রধান শিক্ষক ও একজন সহকারী ঘ্বার৷ এই 
বিদ্যালয় পরিচালিত হইত। গোলক মিস্ত্রী ( জাতিতে নাপিত) ইহার প্রথম 
ছেড্মান্টার এবং দেবনারায়ণ দত্ত (কায়স্থ ) তীহার সহকারী ছিলেন। রামঙ্গোহন 
বায় বিদ্যালয়ের সমস্ত খরচ প্রদান করিতেন। প্রধান খরচ বাটীভাড়া। ১৯২ 


ভা ১০২৯1 বঙ্গেরীসামাজিক ইত্তিহাসের এক পৃষ্ঠা ৪৩৩ 


প্রধান শিক্ষকের বেতন ১৬২এবং সহকারী শিক্ষকের বেতন ৮*মাত্র। পরে তিনি 
তীহার উদ্যান বাটীতে এঁ ক্ষলের সহিত সং্লিষ্ট একটা ইৎরাজী-ঞ্েদী খুলিয়া 
ছিলেন। এই শ্রেশীতে এ স্কুলের খ্যাতনাম। ছাত্রগণকে শিক্ষা প্রদত্ত হইত। 
ইহা খিষ্টার মারক্রফ্টের অধীনে ছিল। মারক্রফ্টকে তিনি ১**২ বেতন 
প্রদ্দান করিতেন । তারা্টাদ চক্রবর্তী, নলিনী মুখোপাধ্যায়, ঈশ্বর সরকার, 
রজনী গুপ্ত প্রভৃতি এই ক্লাশে পাঠ গ্রহণ করিতেন। ৬নন্দকুমার বন্ধ এই 
ক্লাশে পড়িতেন ন! কিন্ত রামমোঁহনের নিকট বাটীতে স্বতন্তরভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। ১৮-_খৃষ্টান্বে তিনি সিমলায় কর্ণওয়ালিস স্কোয়ারের নিকট এক- 
খণ্ড ভূমি ক্রয় করেন এবং সেইখানে একটা বিদ্যালয় নির্মাণ করেন। মেসার্স 
গ্যাস এবং শ্ঠাড ওয়েল এ বাটা নির্বাণ করিয়াছিলেন । 
শ্রীমস্মথ নাথ ঘোষ । 


শতাধিক 'বর্ষপূর্ধে বঙ্গের সামাজিক 
ইতিহাসের এক পষ্ঠা ।% 


দাসত্ব-প্রথ! ও দাস-ব্যবসায়ের কথা উঠিলেই আমাদের মনে মাকিণ দেশীয় 
দাসত্ব-প্রথ। ও দাস-ব্যবসায়ের কথ! মনে হয় । তদ্দেশীয় দাসত্ব-প্রথার নিবা- 
রণের জন্ত যে আস্তজর্ণতিক সমরানল প্রজ্ছলিত ও যে মহাবিপ্লব সংঘটিত . 
হইয়াছিল, তাহারই কথা মনে পড়ে। “পেনাল কোড.” বা দণুবিধির 
কপার আমাদের বালক ও যুবকগণ, এ দেশে যে এ জঘন্য ও নৃশংস প্রথা 
কখনও বর্তমান ছিল তাহা কল্পনাও করিতে পারে না । তাহারা চারিপ্দিকেই 
“সাম্য-টমত্রী ও হ্বাধীনতা”র বিজয়-ডঙ্কার নিনাদ শুনিতে পায়, জাতিভেদের 
বৈষম্যটুকু সহ করিতে পারে না। “নিম্ন জাতির উন্নতির প্রচেষ্টা” 1৩13758556৫ 
5195565 ম0551010 ; প্প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের আবেদন” "শ্রমজীবিগণের 
সমবায়” : প্রভৃতির কলরবে, সামাজিক ও জাতীয় ইতিহাসের ধাঁর1 -পর্্যবেক্ষণ 
অনেক পরিমাণে ছুক্সহ হইয়া পড়ে । 

ইতিহাস, সংস্কার-বিরোধী নহে, সংস্কারেরই পক্ষপাতী ; বরং তথাকথিত 
সংস্ারকগণ ইতিহাসের শিক্ষাকে অবহেল! ও পদদলিত করিয়া, সংক্কারকে সংহাঁ 


* বঙ্গীয় সাহিতা পরিষং-বরিশাল-শাখার জন্ততম মাসিক অধিবেশনে পঠিত । সম্পাদক । 


৩৪ সাহিত্য । ২৪শ বর্ধ, ৫ম সংখা।। 


বের প্রলয়গ্করী মৃষ্ঠিতে উপস্থিত করিয়া সংস্কারের পথে ক্টক রোপণ করেন । 
এঁতিহাঁসিক ক্রমই সংক্ষারের ও উন্নতির ক্রম, ইতিহাসের পথই, ক্রম-বিকাশ ও' 
বিষ্ঞ্ভনের গথ.। . সংস্কারের অন্ত পথ নাই। সমাঁজের কোনও প্রথাই আক- 
শ্মিক বা' ব্যক্তিবিশেষের অজ্ঞতা, নিষ্ঠুরতা বা স্বার্থ-সিদ্ধির জনয প্রবন্তিত বা পরি- 
কন্িত হয় নাই প্রত্যেক, প্রথাই মানবংপ্রক্কৃতির অন্তনিহিত কতক- 
গুলি মুর্গসত্য-প্রস্থতা কারণ-শৃ্খলার ফল। সেই শৃঙ্খলা ক্ফুটভাবে দেখাইয়া 
দেওয়াই এ্রতিহাসিকের কার্ধ্য ।' অতীতের ধারা নির্ণীত হইলেই, আমরা বর্ত- 
মানকে ঠিক ধরিতে পারি ও ভবিষ্যতের গন্তব্য পথ আবিষ্ষার করিতে পারি, 
নচেৎ, গোলক ধাধা পড়িয়া! পথ হারাই | 
' ছুর্্ধলের প্রতি সবলের অত্যাচার আবহমান কাল চলিয়া, আসিতেছে । 
সমাঁজ-তত্ববিদের “যোগাতমের প্রতিষ্ঠা*ও (95৮৪1 ০0 6১৪ 866556) 
কিয়ৎ পরিমাণে সেই সবলেরই অত্যাচার । তবে, মানবসমাঁজে পাশব বা 
দৈহিক বলই একমাব্র বল নয়; পরস্ত ইহা নিয়শ্রেণীরি বল। ' ধর্্মবল বা আধ্যা 
তিক বলই বল। যাহাকে আল দূর্বল বলিতেছি, মানৰ-সমাজ আধ্যাম্মিকতায় 
তাহাই সবল হয়। 
ল্ধদেশে, সর্বকালে, সমাজের কোন না কোনবুরে দাসসব-পরথার চির পরি- 
লক্ষিত হইবে। ভূতত্ববিদেরা যেমন ভূখণ্ডের সরে স্তরে ধরা হইতে বিলুপ্ত জীব 
জন্তর কঙ্কাল অথবা! তরু-লতার গ্রস্তরীভূত আরুতি ([0958]5 ) দর্শন করিয়! 
পূর্ব পুর্ব্ব যুগে সেই সেই জীবঞস্তর ও তরুলতার . অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করেন, 
এঁতিহাসিকেরাও সেই প্রকার প্রাচীন গ্রন্থ, লিপি, গ্রস্তর-ফলক, তাত্রফলক, 
ইতারিরীরি করি তরবারি সাবাছিক রাতিনাতি অভি ভার 
প্রতিপন্ন করেন। 
আমাদের জ/তিভেদ-প্রথার ভিতরেই ঘে দাসত্ব-প্রথা র চিহ্ন বর্তমান, প্রাচী 
শাস্াদির "আলোচনা করিলেই তাহা! . বোধগম্য হইয়া ' থাকে. নারদ-স্বতিতে 
আমরা পঞ্চদশ প্রকারের দাসের উল্লেখ পাঁই ?- . 
এটি সিটি 
গৃহজাতন্তধা ক্ীতো! লন্ধো দায়াছপাগতঃ । 
অন্নকাল ভূতন্তব দাহিতঃ হ্বামিনা চ ম:। 
মোক্ষিতে। মহতশ্চনাৎ হুদ্বোপ্রাপ্তঃ পণেজিতঃ 
তবাৎমিত্ুপাগতঃ প্ররজাইব সিতিঃ কৃতঃ | 








ভা, ১৯২৯) বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসের এক পৃষ্ঠী 1 4৩৫ 


ভগাসম্চ বিজয় হখৈয বড়রা কৃড:।' 

বিক্রেত। চাত্বনঃ শাস্ত্রে দাসাঃপধদশস্তৃতাঃ | 
মহামতি গ্রকফ তর্কাক্কার তাহার “দায়ক্রম-সংগ্রহে উ্থিধিত স্মৃতির এইকাপ 
ব্যাখ্য। করিয়াছেন ;__- 

"্পৃহজাতো দাস্যামূৎংপন্নঃ। দারাহুপাগতঃ জ্রমাগতং অন্নকালতৃতঃ তি 
স্থাহিতো। বন্ধকীকৃত), মোক্ষিত,--খপমোচনেদাত্মনীকৃতদান; তবাহামিত্ুপাগত' ফাপাধাসং” 
সম্‌ বরং দাসন্বেন সন্বরপঃ প্রব্রজযাবসিতঃ সর্যাসতর্ট। কৃতঃ কেন চিগ্লিমিডেন এতাধৎকাবপর্বানধং 
তাইংদাসঃ ইতি কৃতসময়ঃ ততন্দাসঃ স্ৃতিক্ষেতপি ত্ার্ধমশ্চাকৃতদান্তঃ বড়বাকৃতঃ বড়ধ। দাসী 
তল্লোতা দহীকৃতদান্তঃ |” 

দাসত্ব প্রথা যে অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, সে বিষয় 
আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। শ্বেতকায় আরধ্যগণ যে কৃষ্ককায় অনার্্যদিগকে 
যুদ্ধে পরাভূত করিয়া অনেক সময় দাসে পরিণত করিতেন, তাহার ভূরি সরি 
প্রমাণ প্রাচীন গ্রস্থাদিতে পাওয়া যায়; শুত্রের এক আভিধানিক অর্থই দাস। 

সম্প্রতি আমাদের শাখা-পরিষদের অন্ততম সভ্য শ্রীযুক্ত রাইিচক্সণ গুহ 
বি, এল্‌,তাহার গৃহে রক্ষিত কয়েকখানি প্রাচীন দলিল পরিষদে উপস্থিত করিয়া- 
ছেন। সেই দলীল কয়েকখানি পাঠ করিলে শত কি পাদাধিক শত-বর্ধ পূর্যে 
এই বঙ্গদেশের-__-বিশেষ বাখরগঞ্জের সামাজিক অবস্থার ছু' একটি চিঅ দৃর্টিগথে 
পতিত হয়। নিযোদ্ধৃত দলীলখানি পাঠ করিলে দেখা যায় যে, দাসক্বপ্রথা 
বৈদিককাল হইতে প্রায় পেনালকৌডের সময় পর্যস্ত এই ভারতবর্ষে প্রচলিত 
ছিল, অথবা! প্রচ্ছন্নভাবে জাতি বা সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যে অদ্যাপি বর্তমান 
আছে। 

আলোচ্য দলীলখানি ১১৯৫ সনের ১৪ই অগ্রহায়ণের লিখিত। 


এই ৮- 
ইয়াদি আত্মবিক্রয় পত্রমিদং-- মা 
ীকৃকনাধ ভ্তারভূষণ ওলদে গদাধর সিদ্ধান্ত সাকিম ঢানগশী পরগণে বাজরোড়! 

সুচাক়িতেবু -_জীদতী কুঞ্জমালা! ওষর ২৭ সাতাইয বরিধ রঙ্্ডাম জণ্ডজে রাম রুষতৈ সাফিন 
পিঙ্গলাকাঠী পরগণে আজীমপূর জন্ত লিখনং আগে আবী মহাকষ্ট পালিত খোরাক গৌষাক 
আজিজ হইয়া সার! জাই এবং আমার কন্তা জীমতী মহামায়া ওমর়*সাত বরিব রহন্তাম এহার ও 
অধ দি! পরিপৌষণ করিতে না পারি এবং কেহ আমার ঘর অর্স্্ দি! পর বিষ করে 
এনত না রাছে' অতএব আপন যাজিরকষতে সচ্ছেন্দ আফ্লেবহাল তথিযাক্ে সেইচ্ছ। পুরধ্বক আমি 
জামার কন্ধা! বহার আপনার স্থানে মবলগ ৩ তিন রূপাই| পুয়োওজন দরহধাসী চলন সহী 
সা 


৫ 


$৩৬ . সাহিত্য । ২৪শ বর্ষ, ৫ সংখা . 


ঈণ্বাত্ত পাইয়া! আত্মাবিক্রয় হইলাম আপনে লওয়াজিম। খোরাক পোষাক দিন! মুত ৭০ সত্জী 
বরিষ দাসী অর্থ কর্ণ দানবিত্রীরধিকারী .হইয়! করাইতে রহ জদি এই মুদ্দত মৈর্টেদ জাচাদ হইতে 
চাঁছি তবে ১৯ সোয়ামণ হলধি সিধা দিয়া আচাদ হুইব এই করারে আত্মবিক্রয় হইলাম ইতি 
সন ১১৯৫ এগার শত পাচানবৈ শাল তেরিখ ১৪ চৈচ্দহা মাহে অগ্রহায়ণ। 

ইহা পাঠ, করিলে, তৎকালিক ভাষা, লিখন-প্রপা'লী, দেশের আথিক অবস্থা 
ইত্যাদি অনেক জাতব্য বিষয় জানা যাঁয়। 

স্থতিকথিত পঞ্চদশ প্রকারের দাসের মধ্যে আত্ম ও সম্তান-বিক্রয় দ্বারা! 
দাঁসত্বঅন্গীকারের প্রথা প্রতিপন্ন হইতেছে। 

কুঞ্জমাঁলা, সধবা কি বিধব|, তাহ। প্রকাশ নাই, সম্ভবতঃ বিধবা । যদিও 
দলীলে জওজে মৃত লেখ! হয় নাই তথাপি লিখনভঙ্গীতে বিধব। বলিয়াই 
বুঝিতে পারা ষায়। সংসারে তাহাকে অল্প-বন্ত্র দিয়া রক্ষা করে, কি ভরণ- 
পোষণ করে এমন কেহ নাই, দারিজ্্যনিবন্ধন তিনটি টাকা পাইস্া, সপ্তম- 
বর্ষীয়৷ কন্ঠাসহ আত্মবিক্রীতা হইল, সত্তর বৎসরের জন্য আত্মবিক্রয়, তখন 
তাহার বয়স ২৭ সাতাইশ বৎসর, স্থৃতরাং এই আত্মবিক্রয় চিরকালের তরেই 
বুঝিতে হুইবে। “সোয়ামণ হল্ধি সিধা” দিয়। মোচন হওয়ার যে ব্যবস্থা দেখা যা, 
তাহা যে কখনও কার্ধ্যে পরিণত হইতে পারিবে এরূপ মনে করা যায় না। 
আর “সোয়ামণ হলুদের” ব্যবস্থাই বা কেন? হুলুদ্দ কি তখন ছুমূণ্য বা 
'ছুশ্রাপ্য ছিল? না-_বর্ণের সাম্যবশতঃ যেমন স্বর্ণের স্থানে অনেক ব্যাপারে 
হলুদের গ্রতিনিধিত্বই পর্যাপ্ত বলিয়৷ বিবেচিত হইত, তঙ্জন্যই হলুদের 
ব্যবস্থা? কুগ্তমালা ও তাহার কন্তা মহামায়৷ যে কখনও স্থাধীনতালাভ 
করিয়াছিল বা পরিণামে তাহাদের ভাগ্যে কি পটিয়াছিল, তাহ! 
উপায় নাই। রর 

বলিতে ভুলিয়াছি যে, সঙ্গীয় অপর একখান! দলীল-পাঠে দেখা যায়, 
, কুষ্ঈমালার এক “ভার” রামরামতৈ জীবিত ছিল, এবং এই আত্মবিক্রয়ে 
তাহার' সম্মতি ছিল। 


ভাত্র, ১৩২৯ । বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসের এক পৃষ্ঠ। ।  ঠ৬৭ 


সেই দলীলখান! এই ঃ-. 
জতর্গা ২ 
আকৃকনাপ গার়ভূষণ-_ চ 
সাকিন চাঙ্দসি স্ুচরিতেবু- ঁ ং 
ঞরামদাস দাস সাকিম বটোোযোড়-_ 
পরগণে বাঙ্গরোড়া অস্ত লিখনং আগে 

ঞ্মতী কুগ্রমাল! জওজে রামরুদ্রতৈ সাকিনগ্পিপী্াকাঠী পরগণে আজিমপুর এবং ওহার কন্ত। 
জীমতী মহামায়া এই ছুইজন সেইচ্ছ। পূর্বক আপনার স্থানে জত্ত বিক্রী হইল এহার হুর ভুইজনকে 
আমী আনিয়া দিলাম এহার ভান্ুর শ্রীরাম রামতৈ উসাদী করেন, ছুই তঙ্কা আমি নিলাম এহার 
নাম কওলায় লিখাইয়। দিব যদি না লিখাইয়া দিতে পারি তবে এই লৈন্কে কিছু খেসারত 
আপনার হয়ে তাহীর নিসা আমি করিব ইতি সন ১১৯৫ তেরিখ ১৪ অগ্রহায়ণ ।” 

এইটি দলিলের রসীদ, কুপ্তমালা! যে তিনটাক! গ্রহণ করিয়াছিল, তাহ৷ 
হইতেই কি এই দালাল ছুই টাকা পাইল! তবে আর এই রসীদের প্রয়োজন 
কি ছিল? অথচ কুগ্তমাল এই বহায়ের তিনটি টাকার কি ব্যবহার করিল, 
তাহ। বুঝাযাইতেছে না । 

এই স্বীকার-পত্রী বা রসীদ-পাঠে ইহাও বুঝা যায় যে, এই প্রকার আত্ম- 
বিরুয়, বা! দাস-দাসী ক্রয়-বিক্রয় তৎকালে সমাজে প্রচলিত ছিল; সমাজে 
স্বণিত হইবার বা রাজদ্বারে কি ধর্মীধিকরণে দণ্ডের আশঙ্কা! থাকিলে এই 
প্রকার দলীল-সম্পাদন সম্ভবপর হইত না। তবে, দালালি বা আড়কাঠির 
কৃপায় কোন রম্ণী কাহারও গৃহে দাস-বৃত্তি অবলম্বনে বাধ্য হইলে, পরে যদি 
তাহার আত্মীয় কেহ অভিভাবকন্বরূপে সেই রমণীর উদ্ধারের জন্য রাজদ্বারে 
বা সমাজে প্রার্থী হইত তবে তাহাকে মুক্তি প্রদ্দান করিতে হইত। নচেৎ 
ক্রেতা ন্তায়ভূষণ মহাশয়, কুপ্ধমালার ভান্ুর রাম রামতৈর সম্মতির জন্য এত 
ব্যগ্র হইবেন কেন? এবং দালাল রাম রাম দীসই বা কেন “খেসারত নিশা” 
করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবে ? রী 

খৃঃ ১৮৩০ অবে দপুবিধি বিধিবদ্ধ হয়, দণ্ডবিধির পূর্বের এই প্রথ। অব্যাহত- 
ভাবে প্রচলিত ছিল । পাশ্চাত্যদেশের দাসত্ব ও আলোচ্য কালে এ দেশের 
দ্বাসত্বগ্রথার বিলক্ষণ পার্থক্য আছে। ্ 
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পাচ্চাতা দেশে দাসের লংজ। এই £_- 

দাসের কোন প্রকারের স্বত্ব বা অধিকার নাই, জড়পদার্থ ও পশ্বাদিব 
সায় দাসন্যামীর সম্পত্তি? স্বামীর ইচ্ছাছুসারে দাস দান-বিক্রয় ইত্যাদি 
দ্বারা হস্তাস্তরিত হইতে পারে, এবং স্বামী তাহার প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহাৰ 
করিতে পারতেন (এক সমযে দাসকে হত্যা করিলেও ম্বামী রাজদ্বারে 
দণ্ডিত হইত না)। 

প্রাচো দ্াসম্বের আরতি অন্য প্রকাঁরের। পিতামাতা কি অপব অপর 
কোন ব্যক্তি হইতে শিশু ক্রীত হুইয়৷ গৃহকাধ্যে নিমোজিত হইত, এবং 
ক্রীত ব্যক্তিদগের' কোন প্রকাবেব স্বাধীনতা ছিল না। যদিও সচরাচর 
দ্াস-দাসী বিক্রয় হইত না, কিন্তু পরিবাবস্থ এক ব্যক্তি অপরকে কি আত্ীয়- 
হ্থজনকে দাস-বাসী দান করিতে পারিত। দগুবিধি আইনের ৩৭০ ধারাঁব 
নিয়ম এই ₹- 
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"যে বাতি অপর ফেহুকে দাসন্বরূপে আমদানী রপ্তানি; স্থানান্তর, ক্রয়-বিকয় অথব! অন্ত 
প্রকারে হৃত্তাপ্তর করে অধবা ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেহকে দাসন্বরাপে গ্রহণ বা! আবদ্ধ কবে, তাছার 
৭ বংসর পথ্যত্ত সঞ্পম ক্ষি বিনাশ্রমে কারাবাস এবং অর্থদণ্ড হইতে পারিযে ।” 

এই বিধানই অন্মন্দেশে দাসত্বপ্রথার মুলোৎপাটন জন্য বিছিত হইয়াছিল । 
বিশ্বপ্রেমিক টমাস্‌ ক্লার্কমন ও উইলিয়াম উইলবারফোর্ডের নেতৃত্বে 
ইৎলতে ১৭৮৭ খৃঃ অন্দে দাস-ব্যবসায় নিবারণ অস্ত এক সমিতির প্রতিষ্ঠা হয় 
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স্বাধীনতার লীলাভূমি ইংলগ্ডেই বিশ বৎসরের বৈধ আন্দোলনে, এই বধ দাস" 
ব্যবসায় উনবিংশ শতাব্দীর আরস্তে রহিত হইল; আর এই দেশে এবমিধ কুগ্াধ। : 
নিবারণ জন্য কত বৎসরের আন্দোলন প্রয়োজন, তাহ! আপনারা, ডাতবিয় 
দেখিবেন। 

তারপর, জীতদাসগণকে স্বাধীনতা-গ্রদানের চেষ্টা । কেবল সেইদিন গর্থাৎ : 
১৮৮৩ খ্ঠ অবে "মুক্তি আইন” (7:00910128009 4১0৮) সার! বিটিল 
সাম্রাজ্যের দাসগণ স্বাধীনতা লাভ করে, এবং দাস-্বামীদিগকে ২৬১৩ ৭ ৬)৬ ৪ 
পাউও্ মুদ্রা ক্ষতিপূরণ প্রদ্ণন করা হয়। 

ইয়ুরোপের ও এসিয়ার কোনও কোনও দেশে, প্রকাশ্য বাজারে, অপরাপর 
পণ্য-দ্রব্যেরগ্যায় দাস-দাসী-ক্রয়বিক্রয় হইত, যৌবন ও রূপলাবপ্য সম্পন্ন! দাসী- 
গণ ভাগ্যবশতঃ কখন কখন ক্রেতার পত্বীত্বে বা উপপত্বীত্বেও "পরিগৃহীতা হইত, 
ক্রীতদাসীর ভাগ্যে কখন রাজসম্মানও ঘটিয়াছে এবং ক্রীতদাসগণ রাজ-সভায় 
সম্মান ও খ্যাতি লাভ করিত, ইহার সাক্ষ্য ইতিহাসে ছুল'ভ নহে। 

আলোচ্য দলীল-সম্বন্ধে আর কয়েকটি কথ। বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। 

প্রথমে অর্থনীতির কথা । আমর! দিন দিন দরিজ্্ হইয়া পড়িতেছি। 
জীবন-সংগ্রাম কঠোর হইতে কঠোরতর হইতেছে। কিন্ত, একশত কি একপত 
গচিশবৎসর পূর্বে তিন টাকা পাইয়! মা ও কন্া আত্মবিক্রীতা হুইল, সোয়ামণ 
হলধি সিধ! দিতে পাঁরিলে সত্তর বৎসরের দাসত্ব বিমোচন হইবে, এ প্রকার 
ব্যবস্থা হইয়াছিল। 

প্রায় ইংরেজ রাজত্বের গ্রারভে এই দলীল লিখিত হইয়াছিল, স্থৃতরাং ইংরেজ 
অধিকারে, অবাধ বাণিজ্য ও বৈদেশিক শাসননিবন্ধন অর্থের বহিষ্ম্ধিনী গতি 
সত্বেও ভারতবাসী দরিক্র হইতেছে কিনা, অর্থনীতিবিদ এই প্রশ্নের উত্তর 
দিবেন। 

দ্বিতীয় ভাষার কথ। £__ 

ধর্মাধিকরণে ও ব্যথসা"বাণিজ্য-সংক্রান্ত সাহিত্যে যদিও অস্তাপি বহু পারসিক 
" ও উউ্দু শষ ব্যবহৃত হইতেছে তথাপি ইহ! স্বীকার করিতে হইবে, আজকাল- 
কার দলীল পত্রের ভাষা! পূর্বাপেক্ষা অনেক পরিমাণে পল বিবর্জিত । 

গলদে” “ওমর” 'জওজে', 'আজিজ', 'রাজিগকবতে', “আক্রে', “বহালতবি- 
যতে “বায়, 'মহমানী', দত্তবাত্', ওয়াজিমা?, “ুদ্ধত?, পসিধা, করার) 
ইত্যাদি শব অদাপি প্রচলিত আছে। তবে, হত একখানি সায়া দলিলে এতা-. 
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.”* ধিক অন্ত ভাযোৎপর শব আব্রকাল পরিলক্ষিত হুইবে-না। তখন যে বাঙ্গালা 
' ভাধার কোন ব্যাকরণ সংকলিত ব। তাহার শাসন হ্থপ্রতিষ্ঠ হয় নাই, ইহা 
+ নিশ্চিত। 
“এত না আছে” “যদি না লিখাইয়। দিতে না পারি” ইত্যাদি কথা যে 
ব্যাকরণ শাননাতীত, তাহ! আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। 
'বাঞ্ল! অক্ষরের ক্রমবিকাশের পর্ধ্যায় এই ছুইখানি দলীলে বিশেষভাবে 
দেখিতে পাইবেন। সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম সভা, পণ্ডিত রাখালদাস বন্দ্যো- 
পাধ্যায় মহাশয় উপস্থিত থাকিলে তাহার গবেষণার কল আমরা উপভোগ করিতে 
পারিতাম; দেবনাগর ও প্রাকৃত অক্ষর হইতে বর্তমান বঙ্গের বর্ণমালার বিবর্তনও 
বুঝিতে পারিতাম। একশত কি সোয়াশত বংসর পূর্বের লিখিত একখানি 
সামান্য লিপিরপাঠোদ্ধার করিতে আমর। এই শ।খ।-পরিষদ্দের সভ্যগণ সমর্থ হই 
নাই। আমাদের সম্পাদক মহাশয়ের একজন প্রাচীন কর্মচারী, শ্রীযুক্ত হুর্গামোহন 
দাদগুপ্ত মহাশয়ের সাহায্যে তাহাতে কুতকাধ্য হইয়াছি। একশত বৎসরে 
বঙ্গাক্ষরেরইবা কত পরির্তবন। ূ 
আ, কু, ক, স্ব, তু পর, দ্ধ, সু, জ, উ, মু মো, , নদ প্রভৃতি লিখন-প্রণালী 
বিশেষভাবে অনুধাবনের যোগ্য । 
কীটপতঙ্গ ও সাধারণতঃ জীব-বাহুল্য গ্রীক্ষগ্রধানদেশের একটি বিশেষ 
' লক্ষণ; কীটপতঙ্গের কৃপায় ও জলবায়ুর গুণে, এই ভারতবর্ষের অনেক প্রাচীন 
লিপি নষ্ট হইয়া যাওয়ায় ভারতেতিহাস ক্রমশ: যে তমসাচ্ছন্ন হইয়াছে, সে বিষন্ন 
কোন সন্দেহ নাই। ঠিক ইতিহাস বেশী না থাকিলেও, ইতিহাস-সন্বলনোপযোগী 
ভ্রব্যসস্তারের অভাব ছিল না। কত প্রাচীন দলীল, পুথি ইত্যাদি যে কীটপতঙ্গ 
কর্তৃক বিনষ্ট ও বায়ুর আন্ররতায় (1700110 ) ধ্বংশ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার 
ইয়ত্তা,কে করিবে? যদিও অতি প্রাচীনকাল হইতে কাগজের ব্যবহার এদেশে 
গ্রচলিত ছিল, কিন্ত তাহার স্থায়িত্বে সন্দিহান হইয়! কি প্রাচীনের! তাত্রফলক, 
্রস্তরফ'লক ও শিলালিপি প্রভৃতির আশ্রয় লইয়াছিলেন? ' আর সেই “কাঁগঞ্জ” 
দৃঢ় ও বহুকালস্থায়ী করিবার জন্তইবা কত আয়োজন! কাগজ “তুলোট” করার 
প্রথ! প্রায় বিলুপ্ত হইতেছে; কিন্ত, এই তুলোট করার নিয়ম পিতৃপিতামহগণ 
অবগত ছিলেন, বলিয়াই আমরা দিগের মনস্থিত! ও চিন্তাশীলতার ফল 
উপভোগ করিতেছি; নচেৎ আমাদের নিত্য ব্যবহার্ধ্য কলজাত কাগজ বাবহৃত 
হইলেই 'কীটপতঙ্গের দংশন ও বাধুর আর্জরতা সহ করিয়া সে কাগঞ্জ কিছুতেই 
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টিকিতে পারিত না। এই দলীল ছুইখানি তুলোট কাগজে. লিখিত দা 
হইলেও এই বাখরগঞ্জোৎপর্নী নারকুলি বা পেসি কাগজে: হিখিত্. বনি 
এতদিনেও নষ্ট হইয়! যায় নাই । 

উপসংহারে পরিষদের সভ্য ও অন্ান্ত সাহিত্যান্গরাগী বানের নিকট 
আমার এই অঙ্থরোধ যে, প্রাচীন দলিল ও ফলকাদি আপনাদের নয়নপথের 
পথিক হইলে কদাচ যেন উপেক্ষিত না হয়। তাহাদের মধ্যে ভারতের ইতি- 
হাঁসের উপাদান নানাভাবে বিক্ষিপ্ত থাকিতে পারে, এবং সেই সমস্ত উপাদান 

সংগৃহীত ও সঙ্কলিত হইলে, এই ইতিহাস-শন্তদেশেও ইতিহাসের আবির্ভাব 
অবশ্যন্তাবী ৷ ূ 

প্রীনিবারণচন্ত্র দাশগুপ্ত । 


তন্ত্র-পরিচয় | 
তারাতন্ত্রম্‌। 

তন্ত্রসাহিত্য তিন ভাগে বিভক্ত হইবার যোগ্য। তাহা যথাক্রমে মূল- 
গ্রন্থ, নিবন্ধ-পুস্তক ও টীকাটিপ্পনী নামে কথিত হইতে পারে। অনেক 
গ্রন্থ আধুনিক হইলেও, সকল গ্রন্থ আধুনিক নহে। যাহা৷ পুরাঁতন, তাহা 
নানা এতিহাসিক তথ্যের আঁধার 

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, পুরাতন সংস্কৃত পীর 
বিবরণে (১) তত্ত্বসাহিত্যের পরিচয় প্রদান করিতে গিয়া লিখিয়াছেন,_ 
"শিবকেই সকল স্থলে তন্ত্-গ্রস্থের রচয়িতা বলিয়! নির্দেশ করা হইয়া 
থাকে। তিনি তাহার প্রিয়তমার [পার্বতীর ] প্রশ্নে অল্পে অল্ে ওপ- 
সাধন-রহস্ ব্যক্ত করিয়াছেন। কচিৎ হর-পার্বতীর স্থলে শিবান্থচর উৈর- 
বের ও তাহার প্রিয়তম! ভৈরবীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়! যায়।” 

সর্বজ্মই একপ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কোনও কোনও গ্রস্থে 
দেখিতে পাওয়া যায়,পার্কতী বলিয়াছেন, শিব শ্রুবণ করিয়াছেন । 
কোনও কোন * গ্রন্থে 'দেখিতে পাওয়া যায়.ভৈরবী বলিয়াছেন, ভৈরব 
শ্রবণ করিয়াছেন। আবার কোনও কোনও গ্রন্থে দেখিতে পাওয়। যায়, 
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শিব বলিয়াছেন, আর শ্রবণ করিয়াছেন হয় নারদ, না হয় কার্তিকের, 
মা হয় ব্রহ্-ভৈরব । 

পুরাণের স্তায় তন্ত্রেেও কতকগুলি “লক্ষণ' সুপরিচিত ছিল। তন্ত্রের 
, বর্ণনীয় বিষয় কি কি ছিল, “রক্ষণে”্র সাহায্যে তাহার আভাস পাওয়া 
যাইতে পারে। কিন্তু এখন আর সম্পূর্ণ-লক্ষণাক্রাস্ত তন্্-গ্রস্থ দেখিতে 
পাওয়া যায় না। লক্ষণগ্ুলি বারাহী-তন্ত্রে উদ্লিখিত আছে। (২) 

মৃলগ্রস্থের সংখ্যা চতুঃযষ্টি বলিয়া! [ সময়াচার-তস্তে ] উল্লিখিত। তন্তির 
আটথানি “যামল”, তিনধানি “ডামর” ও অসংখ্য “উপতন্ত্র”ও মুল-গ্রস্থের 
অন্তর্গত। এখন অনেক গ্রস্থ বিলুপ্ত হইয়! গিয়াছে । যাহা আছে, তাহাও 
সমগ্র গ্রন্থ কিনা, তছ্িষয়ে সংশয়ের অভাব নাই। এখন যে সকল গ্রশ্থ 
দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা একটি বিপুল সাহিত্যের একাংশমাত্র। 

বেদমন্ত্রের স্ায় তন্ত্ও এক সময়ে শ্রতি-রূপেই প্রচলিত ছিল। বেদ- 
মন্ত্রের ন্তায় তন্ত্রও উত্তরকালে গ্রস্থনিবদ্ধ হইয়াছিল। এই জনশ্রুতি এখনও 
বিলুপ্ত হয় নাই।" কুন্ন,কভট্ট ইহার উন্লেখ করিয়া! গিয়াছেন। যথা, 

“শ্রাতি হি ছিবিধা বৈদিকী তাস্ত্রিকী চ।” 

এখন যে সকল গ্রন্থ দেখিতে পাওয়! যায়, তাহার ভাষা ও রচনা- 
"রীতি সমধিক পুরাকালের পরিচয় প্রদান করিতে পারে না। তন্ত্রসাহিত্যের 
ভাষ! সংস্কৃত হইলেও, বহু পুরাকালের ভাষ! বলিয়া কথিত হইতে পারে 
না। ম্হামহোপাধ্যায় শান্তি মহাশয় লিখিয়াছেন,--“তস্ত্রের ভাষ! ব্যাকরণ" 
ছু; কোনও কোনও স্থলে বিলক্ষণ উদ্বেগজনক” । কিন্তু রাঘবভট্ট, গদসিংহ 
প্রভৃতি টীকাকারগণের টীকাটিপ্পনীতে দেখিতে পাওয়া যাঁয়_-তস্ত্রে 
ভাষ! ব্যাকরণ-ছুষ্ট ছিল না। উত্তরকালের অল্সশিক্ষিত লিপিকরের অত্যাচারে 
অনেক ভ্রমপ্রমাদ প্রবেশলাভ করিয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। . 

্রিয়াকর্বের উপদেশ মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হইলে, অনায়াসলভ্য হইতে 
পারে। কিন্তু জন্মসাধারণের বিশ্বাস, তাহাতে গ্রন্থ মাহাত্ম্-ব্চ্যিত হয়। 
তজজন্ত মুত্রিত ততর্রনথ শরন্ধালাভ করিতে পারে নাই । অধিকাংশ মৃক্রিত 
গ্রন্থ ঘে ভাৰে মুদ্রিত, তাহাতে তাহা বিশ্তদ্ধ গ্রন্থ বলিয়া খ্যাতিলাভ 
তি 55 55555555578 
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করিতে পারে না। অগত্যা হস্তলিখিত গ্রন্থের সমাদর, ক্ষ নাই। কিন্ত 
উত্তরকালের হস্তলিখিত গ্রন্থের অবস্থাও মুদ্রিত গ্রন্থের অস্থরূপ |" স্থতরাং 
পুরাতন গ্রন্থ না. পাইলে, এবং এক গ্রস্থের একাধিক পু'থী না পাইলে, তঙ্জ- 
সাহিত্যের প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই । 
বরেক্দ্-অঙ্থুসন্ধান-সমিতির চেষ্টায় অনেক পুরাতন অন্্গ্রস্থ সংগৃহীত হুই- 
য়াছে। তাহা প্রকাশিত হইলে, বাঙ্গালীর ইতিহাসের অনেক অঞ্জাতপূর্ব্ব রহস্য 
প্রকাশিত হইতে পারিবে । “গোড়গ্রস্থমালা”র প্রথম সংখ্যাব্ূপে তারাতন্ত্রের 
মুদ্রাঙ্কন আরন্ধ হইয়াছে । তাহা শীত্রই প্রকাশিত হইবে । এই গ্রস্থের মূল ও 
পাঠান্তর অধ্যাপক গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ কর্তৃক সযত্তে সঙ্কলিত হইয়াছে । 
তার! মহাবিদ্যা। তারাতন্ত্রে তাহারই উপাসনা-পদ্ধতি বিবৃত রহিয়াছে । 
তাহা অদীক্ষিতের নিকট অবক্তব্য গুহতত্বে পরিপূর্ণ বলিয়া, মৃলগ্রস্থ অধিক 
দেখিতে পাওয়া যায় না। অনুসন্ধান-সমিতি চারিথানি পুঘীর উপর নির্ভর 
করিয়! গ্রন্থমুত্রাঙ্ছনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাহার শ্নোক-সংখ্যা ১৫০ মাত্র। কিন্ত 
বারাহী-তন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়,__তারাতন্ত্র মহাতন্ত্র-_তাহার ক্লোক-সংখ্যা ' 
দ্বাদশ সহত্রেরও অধিক ছিল! এখন আর পূর্ণাঙ্গ গ্রস্থের সন্ধানলাভের সম্ভাবন। 
নাই। যে পর্যযস্ত পাওয়। গিয়াছে, এখন তাহাই অবলম্বনীয় । 
প্রথম পটলে ভৈরবীর প্রথম প্রশ্নে জানিতে পারা যায়,_মহেশ্বর তাহার 
প্রিরতমার নিকটেও সহসা! সকল রহমত ব্যক্ত করেন নাঁই। একবার মহেশ্বর 
কেবল প্রসঙ্গত্রমে বলিয়াছিলেন,_বুদ্ধ ও বশিষ্ঠও “কুলভৈরব” ছিলেন। 
বুদ্ধ এবং বশিষ্ঠও তান্ত্রিক সাধক ছিলেন শুনিয়া, পার্বতী কৌতৃহলাবিষ্টা হইয়া- 
ছিলেন। সেই কৌতুহল চরিতার্থ করিবার আশায়, [ তারাতম্ত্রের আরস্তে ] 
পার্বতী জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, বুদ্ধ এবং বশিষ্ঠ যে “কুলভৈরব” ছিলেন, তাহা 
শুনিয়াছি; তাহারা কোন্‌ মন্ত্রের সাধনায় সিদ্ধিলাঁভ করিয়াছিলেন, তাহাই এখন 
শুনিতে ইচ্ছা করি। এইক্পে তারাতন্ত্রের আরম্ভ। 
সেই গুপ্তমন্ত্রর উল্লেখ করিবার পূর্বে, ভৈরব যথাযোগ্য সাবধানতার সহিত 
বলিয়াছেন, “সে মন্ত্র তারার মন্ত্র। তাহা! বুদ্ধের বহপূর্ববকাল হইতে গ্রচ- 
' লিত ছিল। তাহার সাধন! করিয়া! সদাশিব সর্ধ্বেশ হুইয়াছিলেন। দুর্বাসা 
এবং ব্যাস-বান্মীকি-ভারঘাজাদদি কবি হুইয়াছিলেন ; ভীমলেন এবং অঁঞুনাদি 
: ব্লগজদ্রী হইয়াছিলেন |” 
তারাতঙ্কে এই মন্ত্রের সাধনার লকল কথ। বিস্বৃতরূপে উদ্লিধিত হয় নাই। 
সা» 
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হয় ত যে অংশ লুপ্ত হইয়া গয়াছে, তাহাতেই বিস্তৃত উপদেশ সন্িবিষ্ট ছিল। 
এধন যাহা আছে, তাহা! বুঝিতে হইলে, নান! গ্রস্থের ও গুরূপদেশের শরণাপন্ন 
হইতেহয়। এই মন্ত্রের সাধন! এখনও প্রচলিত আছে। তারা-সাধনার বন্থ 
গ্রন্থের সন্ধান লাঁভ করা যায়। তাহাঁতেই মনে হয়, পুরাকালে তারার আরাধনা 
এ দেশের জনসাধারণের মধ্যে সর্বলোকপ্রিয় বলিয়া দীর্ঘকাল প্রচলিত ছিল। 
হিন্দু ও বৌদ্ধ তুল্যভাবেই তারার আরাধনা করিতেন। বৌদ্ধ উপাসক এখন 
আর এ দেশে দেখিতে পাওয়া যায় না। 
লম্বোদরের পৌত্র, কমলাকরের পুত্র, শঙ্কর নামক আচাধ্য "বাঁসনাতথ- 
বোধিনী”'নায়ী পুম্তিকার রচনা করিয়া, তারা-পুজার অনেক উপদেশ একত্র সঙ্ধ- 
লিত করিয়! গিয়াছেন। তাহ। “তারারহশ্তবৃত্তিকা” নামেই স্থপরিচিত। তাহাতে 
প্রসঙ্গক্রমে ভগবৎপাদস্রীমৎশস্করাচার্ধ্যও অন্তগ্স্থের রচয়িতা বলিয়! উল্লিখিত। 
'প্রপঞ্সার” নামক গ্রন্থ তাহারই লেখনীপ্রস্থৃত বলিয়। পরিচিত । (৩) 
যহাযান-সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণ তারা'র আরাধনা করিতেন । কিন্তু তাহারা 
যেবূপ মৃষ্তির পৃজা রুরিতেন, এবং হিন্দুগণ যেরূপ মৃষ্তির পৃজা করিয়া! থাকেন, 
. এতদ্ুভয়ের মধ্যে মূল বিষয়েও বিলক্ষণ পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় । কোন্‌ 
সময় হইতে পার্থক্য প্রচলিত হইয়াছে, তাহার নির্ণয় করিবার উপায় নাই। 
অনেক কারণে মনে হয়,-_এই পার্থক্য উত্তরকালে প্রচলিত হইয়া থাকিবে। 
আজকাল হিন্দুগণ তারার মৃদ্তি যে ভাবে নির্মাণ করাইয়া আসিতেছেন, সেরূপ 
প্রাচীন মৃষ্তি আবিষ্কৃত হয় নাই। তারার যে সকল প্রাচীন মুর্তি আবিষ্কৃত হই- 
য্াছে, তাহা সাধারণতঃ বৌদ্ধমূর্তি বলিয়াই কথিত হইতেছে। তি 
বৌদ্ধমূর্তি কি না, তাহাতে সংশয়ের অভাব নাই । 
তারাতন্ত্রের যে ছয়টিমান্্র পটল দেখিতে পাওয়! যায়, তাহাতে তারার ধ্যান 
উল্লিখিত নাই। অথচ পরবর্তী গ্রন্থে তারার ধ্যান উল্লিখিত আছে। তাহার 
সহিত বুদ্ধোপাসিতা তারামূর্তির সামগ্রশ্ত নাই। হিন্দু উপাসক-সমাজে যে ধ্যান 
প্রচলিত আছে, তদমথসারে তারা প্রত্যালীঢ়পদা, মুণ্ডমাল।-বিভূষিতা, ব্যাপ্রচন্্া- 
বৃতা, চতুতূ জা, খর্বা, লক্বোদরী। এই ধ্যান রুত্রযামলে উল্লিখিত আছে; বাসনা" 
তব্-বোধিনীতে অরূপ ধ্যেয়-রূপের বর্ণনা দেখিতে পাওয়। যায়। কিন্তু 


শু) নাল খিনি হানার ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত 
[রাছেন। ডাহার উদ্ধোগেই "প্রপঞ্চদারেশ্র মূল মুকিত হইতেছে। 
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তাহাতে কয়েকটি অতিরিক্ত বর্ণনাও স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহাতে সর্পাল- 
স্কারের কথ। আছে, অস্থিমালার কথা আছে, ললাট-পত্তিকার কথ আছে । 
বুদ্ধোপাসিত। তারামূর্তির মন্তকে অক্ষোভ্য-মূর্তি যোগাসনে উপবিষ্ট । তারা- 
তন্ত্রেও অক্ষোভ্যের উল্লেখ আছে। কুদ্রযামলোক্ত ধ্যানে মৌলিমধ্যে অক্ষো- 
ভ্যরও ধ্যান করিবার উপদেশ আছে। হিন্দুগণ এখন যে মূর্তির উপাসন! 
করেন, তাহার মস্তকে অক্ষোভ্যমুর্তি নাই ;_-তৎপরিবর্তে সর্প বিরাজমান । 
“মহানীল-তম্ে” অক্ষোভ্য “নাগরূপধরং” বলিয়া! উল্লিখিত। কোন্‌ সময় হইতে 
কি কারণে মুর্তিনিম্াণে এই সকল পরিবর্তনের সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহা 
রীমূর্তি-বিকৃতির একটি অটিল প্রস্থ । ্ 
আরও একটি জটিল প্রশ্ন আছে। তারার উপাসকগণকে বিষ্ণারও উপা- 
সনা করিতে হইত। এখন যে সকল পুরাতন বিষুরমুন্তি আবিষ্কৃত হইতেছে, 
তাহা অনেক সময়ে তারামৃদ্তির সঙ্গে এক স্থানে আবিষ্কৃত হইলেও, বিষুরমুত্ঠি- 
গুলি হিন্দুমুত্তি এবং তারামৃত্তিগুলি বৌদ্ধমৃত্তি বলিয়াই কথিত হইতেছে। 
যাঁছুয্নরে আসিয়া, মৃত্তিগুলিও বিভিন্ন কক্ষে স্থান প্রাপ্ত হইতেছে । সকল 
বিষুমূর্তিই হিন্দুমূর্তি কি না, এবং সকল তারামৃন্তিই বৌদ্ধমূণ্ডি কি না, তাহার 
তথ্যান্ছসদ্ধানের প্রয়োজন এখনও অনুভূত হয় নাই। এ পর্য্যন্ত কোনও 
পাশ্চাত্য পণ্ডিত এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করায়, আমাদের অঙ্ধ- 
সন্ধান-চেষ্টা পরপদক্ষুগ্ন পুরাতন পথেই প্রধাবিত হইতেছে । 
তারা-পৃজা কিরূপে প্রচলিত হইয়াছিল, “তারাতন্ত্রে” তাহার উল্লেখ না 
থাকিলেও, "রুত্রধামলে” ও 'ব্রহ্মযামলে” তাহা উল্লিখিত আছে। সে আখ্যা- 
য্িকা' কৌহতুলপূর্ণ ও শিক্ষা্রদ । ভাহা এইক্প :_ 
্রহ্ষার পুত্র বশিষ্ঠ বহু সহশ্র বৎসর যোগসাধন করিয়া কৃতকাধ্য হইতে না 
পারিয়া, পিতার নিকট আসিয়৷ অন্য মন্ত্র-গ্রহণের জন্য প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। 
ব্রহ্মা তাহাকে মন্ত্রত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। পরুত্রযাঁমলে” দেখিতে 
পাওয়া যায়, ব্রহ্মা আরও বলিয্মাছিলেন যে, তারা৷ সংসারার্ণবতারিণী।__শক্তি- 
চক্রপ্রবর্তিকা,_শুদ্ধচীনাচাররত। __অথর্ববেদশাখিনী,-বুদ্ধেশ্বরী । যথা» 
শুদ্ধচীনাচাররতা শক্তিচত্রপ্রবর্তিকা | 
অনস্তানস্তমহিম। সংসারার্ণবতারিলী। 
ুদ্ধেশ্বরী বুদ্ধিরূপা। অধর্বববেদশাখিনী। 
তার! বুদ্ধেশ্বরী-_তারা অথর্ববেদশাখিনী- এই ছুইটি কথা “ব্রদ্ষযামলে” 
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দেখিতে পাওয়া যায় ন!। কিন্তু উভয় “যাঁমলেই” দেখিতে পাওয়া যায়,_-পিতার 
উপদেশে বণিষ্ঠ পুনরায় যোগমার্গে সাধন! করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 
বশিষ্ঠ কোথায় যৌগসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তৎসস্বন্ধে উভয় “্যামলে” 
কিছু পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। “রুত্রযামলে”র মতে, বশিষ্ঠ যোৌগসাধনের 
অন্ত সমূদ্রতীরে গমন করিয়াছিলেন। যথা, 
এতচ্ছত্ব। গুরোর্বাকাং প্রণমা চ পুনঃ পুনঃ । 
জগীম উদধেজ্ীরে বশী বেদাস্তবিৎ শুচী ॥ 
্রম্বযামলে” সমুন্রুতীরের উল্লেখ নাই; তাহাতে “কামাখ্যা”র নাম উন্লিখিত 
আছে। র্খন কিছুতেই কিছু হইল না, তখন বশিষ্ঠ ক্রুন্ধ হইয়া, তাহার অভীষ্ট 
দেবতা তারাঁকে অভিশাপ. প্রদান করায়, দেবী 'আবিভূর্তা হইয়া, মহাঁচীনে 
গিয়। বুদ্ধদেবের নিকট উপদেশ-গ্রহণের আদেশ দিয়া, অন্তহিতা৷ হইয়াছিলেন। 
মহাীন হিমালয়ের পাশ্বদেশে । তথায় গিয়া! বশিষ্ঠ দেখিলেন,-__ 
রণজ্ড্ঘনরাবেগ রূপযোবনশালিনা। 
মদিরামোদচিত্তেন বিলাসোল্লসিতেন চ ॥ 
শৃঙ্গারসীরবেশেন জগন্মোহনকারিণ|। 
ভয়লজ্জাবিহীনেন দেবা। ধামপরেণ চ ॥ 
কামিনীনাং সহশ্রেণ পরিবারিতমীশ্বরমূ। 
মদিরাপানসঞ্জাত-মন্দমন্দীবলোকনম্‌ ॥ 
বিস্ময়ে সংশয়ে অভিভূত হইয়া, বশি্ঠ দেখিলেন,--ভগবান্‌ বুদ্ধদেব কামিনী-সহত্র- 
পরিবৃত,_মদিরাপাঁন-সঞ্জীত-মন্দমন্াবলোকন,_-পঞ্চমকার-সাধনতৎপর। ক্রমে 
বুদ্ধদেবের কৃপায়, পঞ্চতত্বের উপাসনায় দীক্ষিত হইয়া, বশিষ্ঠও তারামন্তরে সিদ্ধি 
লাভ করিলেন। 
বৌদ্ধাচার ভিন্ন তাঁরামন্ত্রে সিদ্ধিলাভের উপায় নাহি, ইহা! সর্ববতন্ত্েই স্বীরুত। 
স্থতরা তারাপুজার সঙ্গে বৌদ্ধাচার ও বৌদ্ধপ্রভাঁব মিশ্রিত হইয়৷ রহিয়াছে । 
তারাপুঞ্জার কোনও কোনও স্তোত্রে হিন্দুগণও তারাকে “প্রজ্ঞাপারমিতা” বলিয়া 
স্তবস্তুতি করিয়া আসিতেছেন। ইহার মধ্যে বাঙ্গালীর ইতিহাসের যে নকল 
তথ্য প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে, তাহা এখনও যথাযোগ্যভাবে আলোচিত 
হয় নাই। স্থৃতরাং, ধাহারা বাঙ্গালীর ইতিহাস লিখিবেন, তাহাদিগকে তত্র 
সাহিত্যের আলোচনায় লিপ্ত হইতে হইবে। তাহার প্রধান অস্তরায়-্রস্থা- 
ভ্বাব। এখনও বঙ্‌গ্রস্থ বর্তমান আছে? কিন্তু এখন আর তাহার. অধায়ন-অধ্য 
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পনা পূর্বধৎ প্রচলিত নাই। তাহাতেই বিশুদ্ধ পাঠ নানা প্রকারে বিকৃত 
হইয়া পড়িয়াছে। বহুসংখ্যক হস্তলিখিত পুস্তকের লাহায্যে : উপযুক্ত 
ব্যক্তির চেষ্টায় মূল গ্রস্থাদি প্রকাঁশিত না হইলে, এঁতিহাসিক আলোচনা 
পরিচালিত হইতে পারে না। তাহার অভাবে মূর্তিতত্ব সম্বন্ধে দু'বাঙ্গালীর, 
গ্রন্থে ও প্রবন্ধে কত কল্পন। জল্পনা প্রশ্রয় লাভ করিতেছে, কখনও কখনও 
কোনও কোনও লেখকের অনধিকার-চ্চা কত কুতর্কজাল বিস্তৃত করিতেছে ! 
বাঙ্গালীকে বুঝিতে হইলে, তন্ত্র সাহিত্য বুঝিতে হইবে ;-_বাঙ্গালীর ইতিহাস 
রচনা করিবার পূর্ব, তন্ত্রসাহিত্যের ইতিহাস সঙ্কলিত করিতে হইবে। 
তাহা শ্রমসাধ্য,__ব্যয়সাধ্য, _অধ্যবসায়সাধ্য । 
শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈজ্রেয়। 


স্মাতি-পুজা । 
আপনাদের কাছে ষে প্রস্তাবটি সমর্থন করবার ভার আমার প্রতি 
অপ্িত হয়েছে, তা আমি সাদরে গ্রহণ করিলাম যদিও আমার মনে হয় যে 
ইহা! যোগ্যতর হস্তে সমপিত হইলে ভাঁল হইত। স্বর্গীয় স্বিজেন্দ্লালের সঙ্গে 
আমার যে আলাপ পরিচয় ছিল না, তা” নয়। সভাসমিতি ও অন্যত্র মাঝে মাঝে 
তীর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হইত-_তীহাঁর সঙ্গীত তার নিজের ক হতে শুনে অনেক 
সময় মেতে উঠেছি। তাহার মৃত্যুর কিছু পূর্বে তার সহিত সাক্ষাৎ হয়; সে 
সময় তাঁকে ভালই দেখেছিলুম-_তিনি তখন তীহার ভারতবর্ষ-প্রকাঁশের আয়ো- 
জনে উৎসাহিত ছিলেন৷ সে সম্বন্ধে অনেক কথাবার্তা হল--কে মনে করেছিল 
যে, গ্রই অল্পদিনের মধ্যে নিষ্ঠুর কাল এসেইআমাদের কাছি থেকে তাঁকে হরণ 
করে নিয়ে যাবে? তাঁর সঙ্গে আমার যে পরিচয়, সে এই রকম ভাস ভাসা, 
--তীকে ঘনিষ্ঠ ভাবে অগ্ুরঙ্গ ভাবে আমার জান! ছিল না। তীর বাল্য- 
জীবন প্রৌঢ-জীবনের বৃত্াস্ত সকল আমি অল্পই জানি-আর যা কিছু 
জানি, সে সব শোনা! কথা; আর আপনার! জানেন যে, শোনা কথা আদালতে 
গ্রাহ্‌ নয়। এই সকল কারণে আমি তাঁর জীবন-চিত্র আপনাদের সম্মুখে 
জলস্তভাবে ধারণ করতে পারব না__তীর জীবন-কাহিনীর নব নব ঘটনা ব'লে, 
আপনাদের মনন্তপ্টিসাধন করতে পারব না। কিন্তু এর মধ্যে একটা কথা! আছে 
শতীর জীবনের মৃল্য শুধু ব্যক্তিগত নয়। তিটি কন তার,পরিবারের কিংবা 


8৪৮ সাহিত্য । ২৪শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা। 


বন্ুবর্গের নিজন্ব সম্পত্তি ছিলেন, তা নয়-_তিনি আমাঁদের জাতীয় সম্পত্তি__ 
তাতে আমাদের সাঁধারণ সকলেরই অধিকার--আমরা৷ সকলেই সে সম্পত্তি 
উপভোগ করছি। তিনি আমাদের সাহিত্য-জগতের রাজ! ছিলেন, আমরা 
তীর করদ প্রজ।। তীর প্রতি যে কর্তব্য-ভার, তা আমাদের সকলকেই 
অল্প বিস্তর বহন করতে হবে। তাই আমি আগ্রহমহকারে এই শোক- 
সভায় উপস্থিত হয়েছি, এবং উল্লিখিত প্রস্তাবটি এই সভায় উত্থাপন করতে 
প্রবৃত্ত হয়েছি। 

সেই মহাপুরুষের স্মৃতিরক্ষ! কি উপায়ে হতে পারে-_তাঁর প্ররকষ্ট উপায় 
কি, তাই আলোচনা করতে আমরা অদ্য এখানে সমবেত হয়েছি। তিনি 
আমাদের সকলকে যে অমূল্য দান দিয়ে গিয়েছেন, তার জন্য আমর! তাঁর 
নিকট চিরখণী--সে খণ কখনই আমর! সম্পূর্ণপে পরিশোধ করতে পারব 
না। তাঁর অতুলনীয় হানির গানে আমরা কত মজলিসে কত আমে 
পেয়েছি--তার “নন্দলাল', তীর চ২০6০£7700 1710৫ শুনে অনেকে হয় তা 
মর্মাহত হয়ে থাকবেন; কেন না, ইংরেজী প্রবচনের কথায় এই টুপিটি 
ভাঁদের মাথায় ঠিক বসে। কিন্তু সে কশাঘাতে কারও গায়ে দাগ পড়ে নাঁ_ 
তাহা মধুমাথ হাস্্-রসোদ্দীপক। নে কবিরাজের তিক্তবড়ী_পীড়ার উপশমই 
তার উদ্দেস্ট। তা! ছাড় তার জাতীয় সঙ্গীত__-“আমাঁর জন্মভূমি”, “আমার 
দেশ, আমাদের জাতীয় সঙ্গীতের শিরোভূষণ-_বাঙ্গালীদের ' চিরসম্পদ ! 
তীর কাছ থেকে আমরা যে এত উপকার পেয়েছি, তার প্রত্যুপকারের 
জন্য কিআমরা কিছুই করব না? যে জাতি তার বড়লোকদের মধ্যাদ। 
রক্ষা করতে জানে না, সে জাতি কখনই মহত্ব-শ্রিখরে পৌছিতে পারে না। 

তার স্থৃতিরক্ষার কি উপায়? তা ঠিক করবার আগে কত টাকার্জিওঠে, 
তাজান৷ আবশ্তক। আমর! এ বিষয়ের ভুক্তভোগী, আমর! বেশ জানি, 
স্বৃতিসভায় যে সকল লম্বা চৌড়! বন্তৃতা হয়, তা প্রায়ই হাওয়ায় উড়ে যায়, 
কাজে তার ফল কিছুই হয় না। অতএব আমাদের আশা-রশ্মিকে সংযত 
করা উচিত। ধরে নিতে হবে, আমাদের পুজি অল্নই, বড় জোর ১০০০০ 
তার বেশী প্রত্যাশা! কর! ধায় না। দেখতে হবে, তার মধ্যে কি করা 
যেতে পারে?" একটা কোনও স্থায়ী কাজ ; এমন কাজ যা মনে করা৷ যেতে 
পারে-_দ্বিজেন্ত্রলাল উপস্থিত থাকলে তিনি নিজে সর্বতোভাবে অনুমোদন কর- 
তেন। যে কার্ধে তিনি স্বীয় জীবন উৎসর্গ করেছিলেন-_যা৷ তীর জীবনের 
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ব্রত, তার উন্নতিদাধনে যাতে সহায়তা হয়--বাঙ্গলা সাহিত্য-চচ্চার, উত্তে- 
জনা, বাঙ্গলা' লেখকের পুরস্কার_এই রকম যা হয়, আপনারা স্থির করুন। 
এইরূপ একটা কোনও বিষয়ে আমাদের চাদদার টাকী নিয়োগ করা তৈল- 
চিত্র বা মর্দর-মৃত্ধি-নিশ্মীণের চেয়ে আমার মতে শতগুণে প্রার্থনীয়। . 

এই বিষয় স্থির করবার জন্যে একট। কমিটা, নিযুক্ত হোকু। কিন্ত আগে 
টাকাটা তোলবার জন্যে আপনারা সকলে সচেষ্ট হোন্‌। 
যিনি ধনী, তিনি মুক্তহস্তে আপনার ধনকোঁষ উন্মোচন করুন--ঘিনি 
নির্ধন, তিনিও যথাসাধ্য দাঁন' করে” এই ভাগ্ডার পুর্ণ করুন-নিশ্চয় আমা- 
দের অভীষ্ট সিদ্ধ হবে। এইক্বপ কিছু করতে পারলে আমাদের খণ অল্প- 
মাত্রায়ও পরিশোধিত হতে পারবে । কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল যেখানেই থাকুন, 
আমাদের এই সাধু চেষ্টা দেখে প্রীত হবেন । 

আদলে দেখতে গেলে এই সকল মহাত্মার স্থতিরক্ষণে কোনও বাহ 
আড়ম্বরের প্রয়োজন নাই। তীর! মৃত্যুঞ্জয় হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তীরা 
যে সকল কীত্তি রেখে গিয়েছেন, তাই তাঁদের জীবন, তাতেই পরবর্তী লোক- 
দিগের হৃদয়ে তাঁদের স্মৃতি জাগ্রত থাকবে। রামপ্রসাদ, ভারতচন্ত্র, মৃকুন্দরাম-_ 
এদের কি কোনও পাঁধাণমূর্তি নির্মিত হয়েছে? অথচ বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে 
কি এদের নাঁম ধ্বনিত হয় না? আরও বলা যেতে পারে, মহাপুরুষদের 
সাধু দৃষ্টান্তের অহ্ুসরণই তাদের স্বতিরক্ষা। দ্বিজেন্দ্রলাল যে চোখে স্বদেশকে 
দেখতেন, আমরাও বদি সেই চোখে দেখতে পারি- আমার জন্মভূমিকে 
“আমার দেশ জেনে দেশের কার্যে প্রাণমন সমর্পণ করতে পারি--সেই 
তাঁহার স্থতিরক্ষার প্রকৃষ্ট সাধন | 

ব্লীমি আরস্তে বলেছি, দ্বিজ্ুবাবুর জীবনবৃত্ব আমার অপরিজ্ঞাত। কিন্তু 
উপসংহারে একটি ঘটনার উল্লেখ না করে থাকতে পারছিনে। ঘটনাটি 
এই :-_তার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে তিনি ছু একখানি পত্র লিখতে ব্যস্ত 
ছিলেন_তার মধ্যে আমার ভ্রাতা রবীন্দ্রনাথের নাঁমে একটি পত্র। সেই 
লেখা সমাপ্ত হবার পরক্ষণেই যেন হঠাৎ তাঁর উপর বজ্রপাত হল-_বিন! 
মেঘে বস্্রাধাত__সেই তাঁর পীড়ার শেষ প্রকেপি, কাছে তৃত্যবর্গ ছাড়া 
আর জনপ্রাণী ছিল না। তীর প্রিয়পু্র মণ্ট,মণ্ট, বলে তাকে নাকি 
একবার ডেকেছিলেন, কিন্ত মণ্ট কোথায়! হাস, তিনি তাঁর শেষ, দেখা দেখতে 
পেলেন না। তার পর যারা কাছে ছিল, তারা এন তাঁর উপর ঘড়া ঘড়া 
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জল ঢালতে. লাগল--জায়গাঁটা জলে জলময় হয়ে গেল-_তাতে তীর গ্রাণ 
রক্ষা হল না, শুধু ফল এই হল যে, তিনি যে লেখাগুলি লিখে গিয়েছিলেন, সব 
নষ্ট হয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথকে যে পত্র লিখেছিলেন, তার নামটি কেবল 
পড়বার মত ছিল--ডভিতরকার কথাগুলো আর পাওয়া গেল না। এই ছুই 
কবির মধ্যে কিছুকাল মতাস্তর মনাস্তর ঘটেছিল-_-এই পত্রই বুঝি বিচ্ছেদের 
পর পুনগ্মিলনের চেষ্টা-_বিগ্রহের পর এই সন্ধিপত্র। কিন্তু তাঁর বাল্যবন্ধু 
প্রতি উদ্দিষ্ট এই শেষ কথাগুলি চিরদিনের জন্তে কালসাগরে বিলীন হয়ে গেল, 
কি আপশোষ !* 
শ্রীসত্যেন্্রনাথ ঠাকুর । 


দ্বিজেন্দ্রলাল । 


. উদার আধার মাঝে বিদ্যুতের মত 
উঠেছিল ফুটে তব ক্ষিপ্র তীত্র হাসি 
ঘনঘোর মেঘে ঘের! দিগন্ত উদ্তাসি' । 
দেখায়েছ বাহিরের উদ্বারতা কত ॥ 
গভীর অরণ্য মাঝে ক্রন্দনের মত 
উঠেছিল বেজে তব মন্ত্র মন্ত্র বাশী 
রদ্ধে, রষ্ধে, স্থরে স্থুরে বেদনা উুচ্ছাসি' । 
বুঝায়েছ অন্তরের গভীরতা৷ কত ॥ 
সে আলো হারিয়ে গেছে এ দৃপ্ত ভুবনে, 
সে স্থর চারিয়ে গেছে এ স্পৃশ্ত পবনে। ! 
থে আলো! দিয়েছ তুমি সহান্যে বিলিয়ে, 
যে স্থরে দিয়েছ তুমি ছাঁয়াময়ী কায়া, 
মনের আকাশে কতু যাবে না মিলিয়ে 
রহিবে সেথায় চির তার ধৃপছায়া। 
পপ্রমথ চৌধুরী: 


'গ ৯ই আবণ কলিভার টাউদ-হলে দ্বিজেত্-স্বতিসভার পঠিত। 
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ইউরোপে ফরাসী বিপ্লব-বাদের যুগ নাশের যুগ। যাহা কিছু পুরাতন, 
যাহা কিছু আদিম, তাহা নষ্ট করিবার জন্ত,_নিশ্চি্ব করিয়া মুছিয়া! ফেলিবার 
জন্তইস্যেন ফরাসী বিপ্লববাদের যুগের অবতারণ! হইয়াছিল । এই বিপ্লধবাদের 
সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের প্রবর্তন হইয়াছিল। আধুনিক বিজ্ঞান 
ব৷ পদার্থ-বিষ্তা বিশ্লেষণের বিস্তা , সকল সামগ্রী, প্রাকৃত সকল ঘটন! ছানিক্ 
ছাকিয়া, ঝাড়িয়। বাছিয়া, কাটিয়। খুলিয়৷ দেখিবার বিস্তা। এই গদার্থ-বিস্ব। 
বা আধুনিক বিজ্ঞান বা সা়ান্দের দৃষ্টিতে পবিত্র বা অপবিভ্র নাই , উচ্চ, নীচ, 
হেয়, মান্য-কোনও বিচারই নাই । কোথায় কি হইতেছে, কেমন করিয়া কোন 
ঘটনা ঘটিতেছে, কোন নিয়মে পদার্থের উৎপত্তি, স্থিতি ও পরিণতি হইতেছে, 
তাহাই দেখাইয়া এবং বুঝাইয় দিবাব জন্তই যেন আধুনিক 'দানান্ে'র উত্তৰ 
হইয়াছে। ফরাসী বিপ্লব-বাদ বিজ্ঞানের এই বিশ্লেষণ-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া 
ইউরোপের পুরাতন সমাজ-শরীরকে নষ্ট করিয়াছিল। 172)০০1০1925015 
বা বিস্াবাগীশের দল এই বিষ্লেষণ-পদ্ধতির প্রভাবে সামাজিক সকল ব্যাপারে 
মাস্থষের অদ্ধা-বুদ্ধি নষ্ট করিম্াছিল। ডিডেরো৷ (1)1৫৩10), ভল্টেয়ার, 
আবে নিয়ে (১১১৩ ১১:০১) প্রমুখ অষ্টাদশ শতাবীর ফরাসী মনীবিগণ 
বিজ্ঞানের এই কঠোর বিষ্লেষণ-পন্ধতি অবলম্বন করিয়া ফরাসী দেশে 
নান্তিকতার প্রাধান্ত প্রচারিত করিয়াছিলেন। এই অশ্রদ্ধা বা নাস্তিকতার 
বেদীর উপরে ফরাসী বিপ্লব-বাদ প্রতিষ্টিত। 

বঙ্গদেশে, ইংরেজ-শাসন প্রতিষ্ঠার পরে যে ইংরেজী শিক্ষ! ও বিস্তার প্রচলন 
হইয়াছিল, তাহ ফরাসী বিপ্লব-বাদের সকল-সিদ্ধান্ত-সমদ্িত বিদ্য। ও শিক্ষা। 
ইংরেজ বাহুবলে ফরাসী বিপ্লববাদীদের প্রভাব ক্ষুঞ্ন করিয়াছিলেন বটে, বিপ্লব- 
বাদদের অবতাব নেপোলিয়নকে ওয়াটারলুর যুদ্ধে চুর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন 
বটে, পরস্ত এ বিপ্লববাদের প্রভাব হইতে ইংলগ্ডের সাহিত্য এবং সমাজকে 
রক্ষা করিতে পারেন নাই। ফঝ, গ্রে, উইগুকাঁম হইতে কাঁউপার, বায়রণ, 
কোল্রিজ, ডি-কুইন্দী, শেলী, ওয়ার্ডসওয়ার্থ পর্য্যস্ক অষ্টাদশ শতাব্দীর শেহভাগের 
এবং উনবিংশ শতাবীর প্রথম ও মধ্যতাগের ইংরেজ কবি ও লেখকমাত্রই 
ফরানী বিগববাদের সিদ্ধান্ত সকলের দ্বার! যেন বিষূঢ় আচ্ছন্ন হইয়াছিলেন। 
তাহাদের লিখিত গন্ধে পন্ধে, কাব্যে নাট্যে, সাহিত্যের সকল বিধয়ে ফয়ামী 

শী---১৪ 
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বিশ্ববাদের সিদ্ধান্ত সকল ওতঃপ্রোতভাবে বিদ্কমান। এ যুগের ইংরেজও 
ফরাসী বিপ্লববাদের প্রভাবে উদার ও প্রসঙ্পচেতা হইয়৷ উঠিয়াছিলেন। 
সে প্রসন্নতার ফলে ইংরেজ-অধিকারের মধ্যে দাস-প্রথা উঠাইয়া দিতে হইয়া- 
ছিল; দণ্ডবিধির কঠোরতাকে কোমল করিতে হইয়াছিল; সামাজিক বিধি 
নিষেধ সকলকে শিথিল করিতে হইয়াছিল। সে প্রসন্নতার ফলে, ইংরেজ 
পরাজিত কাফি, নিগ্রো, ভারতবাসীদিগের প্রতি উদার ব্যবহার করিতে পারিয়া- 
ছিলেন। সে প্রসন্নতার ফলে বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার প্রবর্তন 
হইয়াছিল বাঙ্গালীকে ইংরেজী শিখাইয়া ইংরেজের আদর্শে গড়িয়া তুলিয়া 
সম অধিকারে অধিকারী করিবার সাধ ইংরেজ শাসনকর্তা ব্যক্ত করিতে 
কুাবোধ করেন নাই। এই প্রসন্নতার বেদীর উপর বাঙ্গালার ইংপেজী 
শিক্ষা ও সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত। 

মূলের যাহা গুণ, ফলেরও প্রায়শঃ সেই গুণ হয়। ফরাসী বিপ্লব- 
বাদ নাশের-_ধ্বংসের বাদ ; ইংরেজী সাহিত্যের ভিতর দিয়৷ সেই নাশের বাদ 
বাঙ্গালায় আমদানী হইয়া 

. “ভাঙ্গল চূর্ণিল উলটি-পালটি, 
_লুটি নিল যা ছিল সার ও ।” 

সমাজ ভাঙ্গিল, ধণ্ম ভাঙ্গিল; জাতির পারম্প্ধ্য নষ্ট করিল, অতীতের পুণ্যন্থতি 
, মুছিয়া ফেলিতে উদ্যত হইল; পবিত্র অপবিত্র বিচার না করিয়! দেশের যাহা 
কিছু মধুর ছিল) সে সকলকে অবহেলায়-_-অবজ্ঞায় ছাইয়া৷ ফেলিল। প্রজার 
দৃষ্টিতে রাজার জাতির আচার ব্যবহার, রীতি পদ্ধতি, অশন বসন আদর্শ 
ব্লিয়া মনে হয়; প্রজ। রাজার সর্বস্ব অন্থকরণ করিতে পারিলে নিজেকে রুতার্থ 
মনে করে। ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী প্রজা গোড়ায় তাহাই মনে করিয়া- 
ছিল; নিজের দেশের ও জাতির সকল মাধুরী পরিহার করিয়া! ইউরোপের 
সভাতা-অবলঘ্বনে অগ্রসর হইল । জাতি যায়, সমাজ যায় দেখিয়া মনীষী ও 
বহাদর্শী রাজ! রামমোহন রায় মহোদয় ত্রাঙ্গধর্দের প্রগার করিলেন। রাজ। 
রামমোহন রায়ের প্রবঞ্তিত ত্রাঙ্ষধর্ট্দে [১০০০1৪১/) বা দেশের পুরাতন রীতির 
নাশ করিবার চেষ্টা ছিল না। তিনি দেশাত্মবোধের বা পেটরিয়টিজমের 
বেদীর উপর ত্রাহ্মধর্থের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গালীকে ডাক দিয়া 
যলিয়াছিলেন-_:“এই দেখ, ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী, তোমার দেশে, 'তোমার 
ধ্ে তোমার শান্ত যাহা নাই ভাবিয়। বিহ্বলভাবে তুমি যাঁহী ইউ- 
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রোপের নিকট ভিক্ষ। করিতে যাইতেছ, তাহা ভোমারই জাছে। সেই একে 
শ্বরবাদ, নিরাকার ব্রন্মের উপাসনা, সর্বজাতি-সমন্ধয়ের ব্যবস্থা তোয়ারই পাসে 
আছে। তোমার উপনিষদ সকল, মহানির্ববাপতন্ত্, বেদ-বেদাস্ত এই ইউরোপকখিত 
একেশ্বরবাদেরই গ্রস্থনিচয়। খৃষ্টান হইবার পূর্বের জাতি কুল হারাইবার পূর্বে, 
নিজেদের যাহা! আছে, যাহা ছিল, তাহার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর এই " 
ভাবে বাঙ্গালীকে উপদেশ দিয়া তিনি এক দিকে যেমন শহ্ব-গ্রচারের ব্যবস্থা 
করিলেন অন্য দিকে তেমনি ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তনের চেষ্টা করিলেন; 
তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, এ দেশে ইউরোপীয় শিক্ষার বিস্তার যত ঘটিবে, 
ততই দেশীত্মবোৌধের ভাব পুষ্ট হইবে। পেটরিয়টিজিয়মে পরিপুষ্ট হইলে 
ইংরেজী-শিক্ষিত, ইউরোপ-অন্ুচি কীর্য্ণ বিহ্বল বাঙ্গালী পরে নিজ নিকেতনের 
দিকে প্রত্যাবর্তন করিবেনই। রাজা রামমোহন এইটুকু বুবিয়াছিলেন 
বলিয়াই তিনি সংস্কৃত অপেক্ষা ইংরেজী-শিক্ষা-প্রচলনের পক্ষপাত করিয়াছিলেন। 
তাহার প্রচারিত ব্রাহ্মধন্্ম এই দেশাত্মবোধের বেদীর উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল 
বলিয়াই তিনি ভাঙ্গেন নাই, গড়িতে চেষ্ট। করিয়াছিলেন। ত্বাহার মন্ত্রে এক 
মহর্ধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর দীক্ষিত হইয়্াছিলেন। তাই তাহার আশ্রিত আদি- 
্রাক্ম-সমাজ বাঙ্গালায় পুরাতন হিন্দু সমাজের সহিত বিবাদ ঘটায় নাই। সে 
্রাঙ্গপর্শের প্রাধান্ত স্বীকার করিতে রায় দীনরন্ধু মিত্র বাহাদুরও কুষ্ঠ বোধ 
করেন নাই। 

কিন্তু মূলের গুণ ত ফলে প্রকট হইবেই। যাহ! নাশের বেদীতে প্রতিষ্টিত, 
বাঙ্গালা দেশে তাহার প্রচার হওয়াতে তাহাঁতে নাশের ফল ফলিল। 
. কেশসবচ্ত্র প্রমুখ ইংরেজী-শিক্ষিত, বাইবেল-ভাব-গ্রমত্ত বান্গালী প্রধানগণ আর্তি 
ব্রাহ্মদমাঁজের গণ্ডীর মধ নিবদ্ধ থাকিতে পারিলেন না। তাহারা আদি- 
্রাহ্মদমাজের গণ্তী কাটিয়া, যক্ঞোপবীত দূরে ফেলিয়া, জাতিবিচারকে অবহেলা 
করিয়া স্বতন্ত্র হইলেন। ভারতবর্ধীয় ব্রাক্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল। এইবার 
[০০700 বা নাশ-চিকীর্ধ! ত্রাহ্মসমাজের মূলমন্ত্র হইল। সমাজ-রক্ষার 
জন্য যাহার প্রতিষ্ঠা হইয়:ছিল, তাহাই অভিনব শিক্ষার প্রভাবে সমাজ নাশের 
জন্ত প্রযুক্ত হইল। মনে হয়, আদিত্রাক্মসমান্তু অস্র থাকিলে, কেশবচন্জের 
স্তায় অভি-মানুষপ্ররুতিক বাঙ্গালী রাজা রামমোহনের মঙ্ত্রে এক-নিষ্ থাকিলে, 
আজ বাঙ্গালার ইংরেজী-শিক্ষিতমাঁঅই হয় ত ব্রাঙ্ম বলিয়! পরিচয় দিতে 
. আ্ীঘা বোধ করিতেন । মনে হয়, শেষ জীবনে কেশবচজ স্বীয় আম. বুধিতে 
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পারিয়াছিলেন, তাই নববিধানের প্রচার করিয়া দেশাত্ববোধের বেদীর 
উপর জাক্ষধর্্মকে পুনংপ্রতিষ্ঠাপিত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। ভগবান 
তাঁহাকে দীর্ধাফ করিলে তিনি পরিণামে কোন পথে যাইতেন, কে 
বলিতে পারে ? 

কেশবচন্ত্রে সহিত যাহারা 1০070018956 বা নাশচিকীধুর্ণ হইয়া 
অভিনব ব্রাক্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, ৬নগেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 
তাঁহাদের অন্ততম। কেশবচন্দ্রের সঙ্গীদিগের মধ্যে গ্রায় সকলেই ত্রাঙ্গণ, বৈস্ত, 
' কায়স্থ জাতিতূক্ত ছিলেন, এবং ভাগীরঘীর উভয় তীরের উন্নত হিন্দু সমাজের 
অঙ্গীভূত ছিলেন। ইহার! সবাই ব্রাঙ্গলমাজের জন্য যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার 
করিয়াছিলেন। ৬নগেক্জনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বীশবেড়িয়ার চট্টোপাধ্যয়- 
বংশের বংশধর ছিলেন। বাঁশবেড়িয়ার চট্রোপাধ্যায়গণ বর্ধমানের রাজবাটীর 
দ্বার-পর্ডিত, ব্যবস্থাদাতা, সমা্জ-শাঁসক ছিলেন। অর্থ সম্পত্তি ইহাদের কম 
ছিল না। সমাজে মান সম্্রম পর্য্যাপ্ত ছিল। নগেশ্ত্রনাথ সে সকল উপেক্ষা 
করিয়া কেশবচন্ত্রের ত্রাহ্ষপমাজে যোগ দিয়াছিলেন। তিনি ধর্মের জন্য, 
নব-প্রতিষ্িত সমাজের জন্ত কঠোর দারিদ্র্যকে স্বেচ্ছায় আলিঙ্গন করিয়া- 
ছিলেন। বল! বাহুল্য, নগেন্জনাথ সপত্ডিত, স্থুরসিক, স্থলেখক এবং সহস্ক। 
ছিলেন। ব্রাহ্মদমাজে যোগ দিয়! কি কলঙ্কের বোবা তীহাকে মাথায় করিয়! 
' বেড়াইতে হইয়াছিল,তাহা আজকালকার যুবকগণ অঙ্্মানেও আনিতে পারিবেন 
না। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব বাঞ্জালার হিন্দু সমাজ কেমন কঠোর-নিগড়-বন্ধ ছিল, 
তাহার শাসন কতটা ছুরস্ত ছিল, তাহ! এখন বুঝান কঠিন। নগেন্্রনাথের 
স্কায় এক দল মনীষী [০০97০0189% জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বনিয়াই, তীতারা 
আমরণ সমাজের কঠোর বন্ধন শিখিল করিবার জন্য দুশ্চর ব্রত অবলম্বন 
করিয়াছিলেন বলিয়াই, আজ বাঙ্গালার শিক্ষিতসমাজ এতটা শিথিল 
হইয়াছে। ভারতবরবীয ্রাঙ্মদমাজ তথ সাধারণ ব্রাক্ষসমাজের ইতিহাস 
লিখিতে হুইলে, এই [1০০০০1এ$ঘএর ইতিহাস লিখিতে হইবে । কেমন 
করিয়। সমাজের গজগিরি গীথা পদ্ধতির পোস্ত! ভাঙ্গিয়! চূর্ণ হইয়া গিয়াছে, 
তাহারই ইতিহান লিখিতে হইবে। দে ইতিহাস রীতিমত লিখিতে হইলে 
৬নগেজ্জনাথ চট্টোপাধ্যায়ের জীবনকাহিনী আমূল তাহাতে নঙ্গিবিষ্ট করিতে 
হ্ইবে। কেন না, নগেন্জনাথ বাঙ্গালার এক জন প্রধান 1০070০1291 তিনি 
গড়ে নাই, কেবল তায়! গিয়াছেন। 


ভা, ১৪২০ »নগেক্্নাথ চট্্রোপাধ্যায়।. রহ 


: ষেশিক্ষার ফলে নগেন্জনাথের তুল্য নরশ্রেষ্টের উত্তব সম্ভবগঞ্গ -হইয়া- 
ছিল, সে শিক্ষায় 0০7967506৮৩ 6157757--বা গড়িয়া তুলিবার তীখ 
ছিল না)--সে শিক্ষা ফরাসী বিপ্লববাদের সিদ্ধান্তজাত শিক্ষা--সে শিক্ষার 
খধি-মুনি সো, ভল্টেয়ার, বেণ, বেস্থাম, হক্স্লী, ম্পেন্সার ;-_সে শিক্ষার কৰি 
বায়রণ, কীট্স্‌, শেলী কোল্রীজ। ফলে নগেজনাথ যাহা গড়িয়াছিলেন, 
তাহাকে নাশের অস্ত্র্ূপেই গড়িয়াছিলেন; তাঁহার অবলদ্দিত সাধারণ প্্রীক্ষ- 
সমাজ বাঙ্গালার হিন্দু সমাজকে খণ্ড বিখণ্ডিত করিবার শাণিত তর- 
বারি স্বরূপ হইয়াছিল। তিনি কেবল হিন্দুসমাঁজকে ভাঙ্গিবার চেষ্টা করি- 
মাছেন__জাতিভেদ, বর্ণবিচার, প্রতিমা-পুজা, অবরোধ প্রথা, বালিকাবিবাহ, 
বিধবার ব্রন্ষচর্্য-_-প্রভৃতি সামাজিক ব্যবহার-পন্ধতি সকলকে তিনি বারংবার 
পদাঘাতে চূর্ণ করিবার চেষ্টা স্বতঃ পরতঃ করিয়াছেন। বোধ হয় 
তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, হিন্দুসমাজকে ভাঙ্গিতে পারিলেই সাধারণ ক্রাহ্দ- 
সমাজের পুষ্টি আপনা-আপনি হইবে। এ্রতিহাসিকের দৃষ্টিতে তিনি হিন্দু- 
সমাজপন্ধতি সকলকে দেখেন নাই; কেন এমন আচার-ব্যবহার প্রবর্তিত 
হইয়াছিল, কোন অবস্থায় পড়িয়া বাঙ্গালার হিন্দুসমাজ এমন ভাবে গঠিত 
হইয়াছে, কোন কারণপরম্পরায় বাঙ্গালার তথা ভারতের হিন্দুসমাজের 
এমন দশা ঘটিয়াছে, এ, সকল চিন্তা করিবার অবসর তীহার ছিল না। 
ফরাসী বিপ্লববাদের তিন "মুল, সাম্য-মৈত্রী-ন্বাধীনতা, এই তিনের ক্টি- 
পাথরে কষিয়। তিনি যাহাকে মন্দ ভাবিয়াছেন__নিরেস্‌ ঠাওরাইয়াছেন-- 
তাহারই বিরুদ্ধে অন্ত্রচালনা করিয়াছেন । পুকরুষ-শাদ্্দলের মত নির্ভয়ে 
নিঃসক্কোচে নির্ধিল্নহৃদয়ে তিনি সমাজের সহিত বিরোধ করিয়াছেন ; &৷ 
কার্যে কখনও পশ্চাৎপদ হন নাই, কখনও আপোষ করিতে চেষ্টা পান নাই। 
নগেন্্রনাথের মধ্যে ষে 007367০65৮6. 1675077 ছিল না, অন্ততঃ 
ঙাহার যৌবনে ও প্রৌড়ে যে সে বুদ্ধি ফুটিয়া উঠে নাই, তাহা আমর! 
জোর করিয়া বলিতে পারি। তিনি যখন কোচবিহার বিবাহ-ব্যাপার লইয়। 
কেশবচজ্জের সহিত পৃণক হন, তখনই বুৰিয়াছিলাম যে, ইহারা গড়িতে 
আসে নাই, কেবলই ভাঙ্গিতে আসিয়াছে । *ফেশবচন্্র কৌচবিহার মহা- 
রাজের সহিত স্বীয় কন্ঠার বিবাহ দিয়া ব্রাঙ্ষমমাজকে একটা ভিত্তি দিবার 
চেষ্টা করিয়াছিলেন-_একটা স্থান, একটা আয়তন গড়িয়া, দিবার প্রয়াস 
পাইয়াছিলেন। সে বিবাহে কেবলই নীচ পারিবারিক দ্মার্থ নিবদ্ধ +ছিল 


না।, ফোচবিহার-রাজ ত্রাঙ্গ হইলে, ব্রাঙ্গলমাজের একট! আশ্রয় হয়) 
কেবল 15078] [611819) বা ব্যক্তিগত ধর্্রপদ্ধতি না হইয়া, ত্রান্ধধশ্ম 
তাহ। হইলে দেশগত ও সমাজগত ধর্ম হইতে পারে। এই উচ্চাশায় কোচবিহার 
বিবাহ। এই উচ্চাকাঙ্ষার মন্দ নগেন্ত্রনাথ বুঝিতে পারেন নাই। মহধি 
ঘেবেন্নাথের আশ্রয় ছাড়িয়া, বিরাট হিন্দু সমাজের গণ্তী কাটিয়া 
দেশাখবোধের ইঙ্গিত উপেক্ষা করিনা কেশবচন্ত্র যে প্রমাদে পড়িয়া- 
ছিলেন, তাহাই সামলাইবার উদ্দেশে তিনি কোচবিহার মহারাজের সহিত 
স্বীয় কন্তার বিবাহ দিতে কৃতসন্বল্প হইয়াছিলেন। তখনকার শাসক- 
সম্প্রদামগত ইংরেজ প্রধানগণ কেশবচন্ত্রেে এ গৃঢ় উদ্দেস্ত প্রথমে 
ধরিতে পারেন নাই; পরে তাহার। এটুকু বুঝিতে পারিয়াছিলেন। 
সেই বোধ-জন্ত পরে বিবাহকালে কেশবচন্দ্রের লাঞ্ছনা হইয়াছিল; সেই 
বোধ-জন্ত কেশবচন্ত্রের অন্ত কন্তার সহিত অন্য একটি সামস্ত-রাজের 
বিবাহ তখন হইতে পারে নাই। নগেন্্রনাথ ও তাহার সহচরগণ এইটুকু 
বুঝেন নাই। তাই কেশবচন্ত্রের সহিত তাহারা বিষম বিরোধ উপস্থাপিত 
করেন। যে সমাজ বাঙ্গালাকে এক করিবার উদ্দেস্তে গঠিত হইয়াছিল, 
ত্রিশ কি চন্লিশ বসরের মধ্যে সেই সমাজ তিন টুক্র! হইয়া ভা্গিয়া 
গেল। 1০০790175। বা! নাঁশচিকীর্যার জয় হইল বটে; পরস্ত রাজা 
রামমোহন যে উদ্দেশ্তে ব্রাদ্ষণমাজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন) ঘে উদ্দেস্তের 
মণ্ম বুঝিয়া মহধি দেবেজ্জনাথ আদি সমাজকে আকড়াইয়া__ছুশ্ছেদ্য 
আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া বসিয়াছিলেন; কেশবচন্ত্র যে মহৎ উদ্দেশ্্ের 
মন্ম বুঝিয়া পরে কোচবিহার বিবাহে রত হইয়াছিলেন, নব বিধানের 
সুষ্টি করিয়াছিলেন__সেই উদ্দেস্ত ব্যর্থ হইল। আত্মদ্রোহের ফলে ব্রাঙ্ষ- 
ধর্ম বাঙ্গালী বুদ্ধিরঞকাছে দিনে দিনে হেয় হইয়া পড়িল। ব্রাঙ্গসমাঁজে 
কাঞ্চন-কৌলীন্্ প্রচলিত হইল। বিগত মন সমাজের প্রতি 
উদাস হয়]! পড়িল। 

মান্থষ কেবলই নাশ চাহে না--কেবলই ভাঙ্গিয়! চুরিয়। মানুষের তৃপ্তি 
হয় না। :100700129এর প্রয়োজন আছে বটে, পরস্ধ সে প্রয়োজন 
জীবনব্যাপী হইতে পারে না। তাই কেশবচঞ্জ এক পক্ষে ন্ববিধানের 
হাটি করিলেন। অন্ত পক্ষে ৬বিজয়কৃ্ণ গোস্বামী, ৬রামকুমার বিদ্যারত্ব 
সাধন ভজনের .পথে, যাইয়া সন্ন্যাস, অবলদ্থন। করিলেন। ইহাদের -বার্ধকো 


ভাত, ১০২০।  : নগেন্্রনাধ চট্টোপাধ্যায় ৪৫৭ 


1)016৫1 বা বংশীহুক্রম ফুটিয়া উঠিল__্রাঙ্মণ আবার ব্রা্ষ* হইলেন 1. 
বরক্ষদমাঁজে অন্ত রকমের ভাঙ্গন ধরিল | ঘদি ত্রাক্মসমাজ গোড়া হইতে আদি 
্রাঙ্মমমাজের আশ্রয়ে থাকিতে পারিত, অথবা! নববিধানের পদ্ধতি অব. 
লম্ঘন করিতে পারিত, তাহা! হইলে এ ভাঙ্গন ধরিত না। এখন, 
দেখিতে পাই, চিস্তাণীল ক্রান্ষমাত্রই হয় বৈষ্ণব, নহে ত তান্ত্রিক 
গুরুবাদী, নতুবা ১7১8754115 ব| ভূতযোনিতে বিশ্বাসী । যাহা ভাঙ্গিবার, 
তাহা ত ভাঙ্গিয়াছে, আর ত ভাঙ্গিবার কিছু নাই; ব্রাক্ষমমাজকে এখন .নৃতন 
কিছু দিতে হইবে ।” নৃতন না পাইলে মানুষ পুরাতনকে আলিঙ্গন করিবে, 
পুনরায় অন্ধ বিশ্বাসের আশ্রম গ্রহণ করিবে। ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে 
বাঙ্গলায় যে ভাবে দেশাত্মবোধের উদ্বোধন হইয়াছে, তাহাতে ইংরেজী- 
শিক্ষিত বাঙ্গালী এখন আর খ্রীষ্টান হইতে পারে না। খ্রীষ্টান হইলে 
জাতিকুল সব মুছিয়। যায, দেশের অতীত গৌরব-গাথার সহিত সকল 
সম্বন্ধ নষ্ট হয়-_-আমার দেশ আমার সমাজ বলিয়। জ্ঞান থাকে না--তাই 
বাঙ্গালী আর খ্রীষ্টান হয় না। যাহার খ্রীষ্টান হইয়। আছে, তাহাদের মধ্যে 
অনেকে হিন্দুত্ীষ্টান হইতেছে । এমন অবস্থার গতিকেই বাঙ্গালীকে 
পুরাতনের অনুসন্ধান করিতে হইতেছে । তাই শিক্ষিত বাঙ্গালী এখন 
ভগবান রামকফের দলভুক্ত, গোস্বামী- বিজয়রুষের শিষ্যশ্রেণীতূক্ক, থিও- 
সফি, প্রীচৈতন্য সম্প্রদায়ের বিলাতী সংস্করণের বৈষব--অথবা 577- 
(84115 বা! ভূতযোনি-বিশ্বাসী । ৬নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় শেষ জীবনে 
50১80681190 হইয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে, তিনি গুরুবাদীও 
হইয়াছিলেন। প্রৌঢিতার শেষে 1507:8515517এর শ্রাস্তি যখন তাঁহাকে 
অবসন্ন করিয়া ফেলিল, তখন হ্বদয়ের শৃন্ততাকে নাঁশবাদের ব্যর্থচেষ্টায় 
তিনি পূর্ণ করিতে পারিলেন না; তখন তিনি 92:1088175: হইয়াছিলেন। 
তিনি সিদ্ধ সন্গ্যাসী গুরু পাইলে হয় ত গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণের বা! স্বামী 
রামানন্দের পস্থ। অবলম্বন করিতে পারিতেন। তাহার সে সৌভাগ্যোদয় 
হয় নাই, ভূতষোনির সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া আত্মার পিপাসা 
তাহাকে তাই মিটাইতে হইয়াছিল। ইহাতে দোষের কিছুই নাই,_ 
নিন্দার অবসর নাই; কেন না, যখন যাহ। ঘাঁটবার, তাহাই ত টে, 
একটা উদ্ভট কিছুত হয় নাই। 

কার্দিন্যাল্‌ নিউম্যান (08101 [৩৮798 ) নাশরাদীদিগকে ছুটো 


৪৫৮ সাহিত্য । ২৪শ বর্ষ, ৫ সংখা] 


ঘোড়ার সহিত তুলনা! করিয়াছেন। ভীত-উত্তেজিত ঘোড়া যেমন ছাড়! 
পাইলে, বাঁজারের মধ্যে আরোহীর বল্গা-শাসন হইতে নিষ্কৃতি পাইলে 
পা-ছুড়িয়া-_লাতাড়, মারিয়া! সব ভাঙ্গিয়া৷ চুরিয়া ফেলৈ, সে চেষ্টায় 
সে যেমন পরকে মারিয়! নিজেও অবসন্ধ ও আহত হয়--হয়ত কদাচিৎ খানায় 
ভোবাঁয় পড়িয়া! প্রাণ হারায়_-তেমনই নাশবাদী স্থায়ী সমাজের সর্ববাঙ্গ 
জর্জরিত করিয়া নিজেও অবনন্ন হয়, একটা! নৃতন কিছু রচিয়৷ রাখিয়া 
যাইতে পারে না। নগেন্্রনাথও তেমনই কুদ্র অবতারের ন্তায় সংহারের 
দৃষ্টিতে বাঙ্গালার সর্বস্ব সনাতন দেখিয়া! ও দেখাইয়া গিয়াছেন। তাহার রচিত 
রাজ। রামমোহন রায়ের জীবনচরিত বাঙ্গালা সাহিত্যে এক অপূর্বব সামগ্রী । 
তিনিই সর্বাগ্রে ইউরোপীয় পদ্ধতি অন্গসারে চরিত্রের রচন। করিয়া গিয়াছেন। 
তাঁহার রচিত রামমোহন-চরিত বাঙ্গাল। সাহিত্যে চরিতাখ্যান গ্রন্থ সক- 
লের আদশশ্বরূপ। . উহার যেমন ভাষা, যেমন লিখনপদ্ধতি, তেমনই 
পটুতার সহিত বিষয়-বিষ্তাসের ব্যবস্থা। কিন্তু হইলে কি হয়; 
উহার আগাগোড়া ০০১৮০০৫১/০ 01160)80  বা৷ ধ্বংসবুদ্ধি-প্রণোদিত 
সমালোচনায় পুর্ণ। রাজ রামমোহন রায় ভাঙ্গতে আসেন নাই, 
গড়িতে আসিয়াছিলেন__ইউরোপের সহিত সামঞ্তস্য করিয়া বাঙ্গালার 
হিন্দু সমাজকে এক নৃতন আকার দিতে আসিয়াছিলেন। আজ কাঁল 
্রাঙ্ম বলিলে যাহ। বুঝি ও যেমন দেখিতে পাই, রাজ! রামমোহন তেমন 
ব্রাঙ্ম__তেমন বাঙ্গালী ছিলেন না । তাহার লেখা! পড়িলে মনে হয়, জাতি- 
প্রীতি-উদ্ুদ্ধ মনীষী বাঙ্গালী হিন্দু জাতিকে সভ্যতার সমস্থত্রে ইউরোপের সহিত 
গাঁখিতে প্রমত্ত । বিধির বিধানে রাজ। রামমোহন বিদেশে প্রাণ হারাইয়াছিলেন, 
ধন্বের প্রচারে ও সমাজ-স্থা্ইর কাধ্যে তিনি দীর্ঘকাল অতিবাহন করিতে পারেন 
নাই। স্থআজাকারে তির্কিষাহা৷ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রকৃত ব্যাখ্যাতা থাকিলে 
আজ রাজা রামমোহনের স্বতন্ত্র চিত্র বাঙ্গালার লোকলোচনের গোচর হইত। 
নগেন্জনাথ রাজা রামমোহনের জীবনচরিত লিখিয়াছেন বটে, পরস্ক রাঁজ! রাম- 
মোহনের চরিজ্ের ০০7১৪০০৮৩ 8715 5:0০ গড়িবার অংশটুকু তেমন ভাল 
করিয়া ফুটাইতে পারেন নাই। নগেম্্রনাথ নিজে ত কখনও কিছু গড়েন নাই । 
গড়িবার পদ্ধতি তিনি জানিতেন না। তিনি ধ্বংসের ভাবে বিভোষ ছিলেন, 
তাই রাজ। রামমোহনকেও তিনি 1001001831 পে খাঁড়া করিয়াছেন। ন্লাজ! 
স্বামমোহনের মধ্যে .ষে ধ্বংসের চিন তি ছিল না, এমন ' কথা 


ভাপ্র, ১০২প। এনগেন্দ্রনাথ চট্রোপাধ্যায়। ৪৫৯ 


বলিতে পারি না; তবে সেটা গৌণ রক্ষণমান্র”_তাহার চরিজের 
ভিত্তি নহে। ঠি 

নগেন্্রনাথের অন্ত সকল লেখাও এই নাশবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া লেখা,_ 
কেবল আক্রমণ, কেবল নিষ্ঠর গোলন্দাজী। তিনি খাঁটী বাঙ্গাল! গদ্য রচন। 
করিতে পারিতেন বটে, তাহার ভাষ! মিঠে ছিল , তাহার লেখার আদর বঙ্কিম 
্ চন্দ্রও করিতেন; কিন্তু সে লেখায় 069610৮৮০ €11)0176 বা ধ্বংসের 
উপাদান অধিক ছিল। তাই সে লেখ। সমাজে টিকে নাই, এখন তাহার সহিত 
বাঙ্গালীর পরিচয় নাই। যখন ভাঙ্গিবার প্রয়োজন হইয়াছে, তখন সে রুত্র মৃত্তির 
ভঙ্গী দেখিয়া প্রশৎস1! করিয়াছি বটে, পরন্ভ নাশের সঙ্গে সঙ্গে সে চেষ্টার বাহার 
বিস্বৃতির গহ্বরে ভূবিয়। গিয়াছে। পদ্মার যে স্রোতে গ্রাম পল্লী ভাঙে, সে 
স্রোত ত ঈাড়ায় না, ছুটিয়া চলিয়া যায়; যতক্ষণ ভাঙ্গন চলে, ততক্ষণ নানাবিধ 
আবর্তে ভীম-ভৈরব সৌন্দর্ধ্য ফুটাইয়। লীল।-বিকাশ করে। তাহার পর যে 
একটানা শতরোত, সেই একটান! শ্রোত ছুটিয়া নাচিয়া চলিয়। যায় । নগেন্দ্রনাঁথের 
লেখার ভঙ্গী ভাদ্দরের পদ্মার একটানা শোতের মতন-_স্থগভীর, তরঙগভঙমুখর, 
আবর্ত-বিবর্তে-উচ্ছ'দিত, কল্লোল কোলাহলে পূর্ণ; আবেগময় ও আবেশপূর্ণ। 
কিন্ত তাহ। টিকে না, থাকে না--এক স্থানে ধ্রাড়াইয়! রছে না ; যখন ছিল, তখন 
সর্বৈশ্বর্যসম্পন্ন ছিল না_-এখন নাই । 

নগেন্্নাথের জীবন-কাহিনী বাঙ্গালার একটা যুগের ইতিহাঁস-কথ। বলিলে 
অত্যুক্তি হইবে না। ইংরেজী শিক্ষার ও সভ্যতার অবলম্বনের মধ্যযুগে যাহ 
ঘটিয়াছিল, তাহ। জানিতে হইলে, নগেন্ত্রনাথের স্তায় কর্মবীর প্রচারকের জীবন- 
কাহিনী পাঠ করিলেই জানা যায়। তাহ! জানিবার প্রয়োজন আছে ; কেন না, 
বাঙ্গালায় এখন নূতন স্থষ্টির যুগ আসিয়াছে । গড়িবার পূর্ধে' কেমন করিয়া কি 
ভাঙ্গ। হইয়াছিল, তাহ! জানা চাই। নাশের সমাচার পাহিলন, সৃষ্টির পদ্ধতি 
নির্ধারিত হইতে পারে । এই হেতু বলিতেছি যে, নগেন্দ্রনাথের প্রকৃত জীবন- 
কথার প্রয়োজন আছে । এক পক্ষে নগেন্জ্রনাথের জীবন-কাহিনী, অস্ত দিকে 
গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণের চরিত রীতিমত পড়িতে পাইলে বাঙ্গালী ভাঙ্গা! ও 
গড়ার মৃলতত্ব অনেকটা বুঝিতে পারিবে । 

আর এক কথ।। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় যে সকল উপাদানে গঠিত 
হইয়াছিলেন, অধুনা সে সকল উপাদানের অত্যন্তাভাব ঘটিতেছে। নে 
.নির্জীকতা, সে তেজস্থিতা, সে ত্যাগ, সে দারিজ্রোর প্রতি উপেক্ষা, সে স্বাব- 


 সা-১১ 
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জন্বন ও গ্বাধীনতা এখন ত আর দেখ! যায় না। যেসকল গুণের প্রভাবে 
শগেজনাথ হিন্দুমাজকে ভাঙ্গিতে পারিয়াছিলেন, সেই সকল গুণের প্রাবল্য- 
না ঘাটলে ভাঙ্গ', সমাজকে 'আবার গড়িয়া তোলা সম্ভবপর হইবে ন!। 
তাই নগেজনাথকে বুবিবার চেষ্ট1 বাঙ্গালীমাত্রেরই কর! কর্তব্য। বুঝিলে 
হয় ত ম্নে.তেজ, সে দৃঢ়তা, বিলাসে উপেক্ষা, মতের জন্ত সর্ব্ত্যাগের ভাব 
আবার আমাদের মধ্যে ফুটিয়া উঠিতে পারে। সনাতন কাল হইতে এ 
দেশে লন্গ্যানীই সমাজ ভাঙ্গিয়াছেন, সন্গ্যাসীই সমাজ গড়িক্বাছেন। বুদ্ধদেব 
হইতে প্রীচৈতন্ত পর্যন্ত সন্ন্যাসীর দল সমাজকে লইয়! গড়াপেটা করিয়াছেন। 
এক হিসাবে নগেন্ত্রনাথ সন্গ্যাসী ছিলেন; তীহার সঙ্মাস দারিজ্্যের আলি- 
জনে পরিশ্ফুট হইয়াছিল। তেমনই কঠোর সন্ত্রাস আবার চাই, সন্ক্যাসের 
প্রতি মর্ধ্যাদাবোধ আবার জাগাইয়া তোলা! চাই, তবে সমাজ রক্ষা 
পাইবে। বিক্ষিপ্ত ও শিথিল সমাঁজ এখন নগেন্্রনাথকে ভূলিতে পারেন, 
বিলাসের মোহে সে ত্যাগ ও দারিপ্র্যের মহিম! হৃদয়জম করিতে না পারেন, 
কিন্তু এমন দিন আসিতেছে, যখন নগেন্ত্রনাথের মত পুকু-শার্দুলের অভাবে 
আমাদিগকে রোদন' করিতে হইবে। যাহাতে সে রোদনট। শীত্ব শীপ্ত 
ফুটিয়া উঠে, সেই ছুরাশায় এত কথা কহিলাম। দেখ! যাউক, লীলাময়ীর 
লীলা কেমন ভাবে গ্রক্ট হয়। 
্রীপাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় । 


সহযোগী সাহিত্য । 
বাল্জাক্‌। 

বাল্জীক্‌ ফরাসী ওপস্তাসিক। . কেবল ওপন্তাসিক বলিলে পধাপ্ত হইবে না; বাল্জাক্‌ 
উপন্তাসের আবরণে »ফরাসী সমাজের চিত্র অস্কিত করিয়াছেন; সংসার-রঙ্গশালার বন্থ 
অ্ধের যবমিকা উদ্মোচন করিয়া জীবন-নাটোর বহু ছূর্ববোধ বিষয় বাল্জাক্‌ সহজবোধা 
করিয়া, দিয্লাছেদ। উনবিংশ শতাবীতে ফ্রান্সে তিন জন মহারখ উপন্তাস লেখক জন্ম- 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । প্রথম, বালজাক্‌ ; দ্বিতীয়, তিকটর হিউগে। ; তৃতীয়, এমীল জোলা। 
তিন জন তিন প্রকারের লেখক । এই তিন জনের লেখার প্রভাবে উপন্তাস সাহিতো তিনটি 
শ্রসীর উত্তর হইয়াছে। বখা--08681156, [0681180 এবং [00)8116601861 এখন বুঝা যাউক, 
এই তিনটি শব্ের ভাৎপর্বা কি? 
0১৩৪৪--সংসারে যাহা নিতা যেমন ভাবে ঘট্টতেছে, ঠিক চি লেখক 
ভাহার বিষণ লিপিবদ্ধ করেদ, তিনিই 91181 বলিতে পার থে। তাহ! হইলে উপক্যাস- 


ভাজ, ১৯২০। সহযোগী লাহিত্য ।' ও ৪৬১ 


লেখক ত ইতিছাস-লেখকে পরিণত হুইলেন। কতকটা তাহাই বটে; পরস্ত ইতিহাস- 
লেখক বাক্কিবিশেষ বা জাঁতিবিশেষের নাম ধাম উল্লেখ করিরা বিষরগ জিপ্বিদ্ব করিয়া 
থাকেন। উঁপন্যাসিক কোনও পক্জিচিত বা জাত বাক্তি বা বাষউটর নাম ধাসেরও প্রকৃত 
উল্লেখ করিয়া! বিবরণ লেখেন না। তিনি বাছা নিতা দেখেন, শুনেন ও বুঝেন, তাহাষ্ছি। 
কতকট। নাটকের আফারে এমন তাবে ফুটাইয়া তোলেন, যাহা দেখিলে বা” ডি 
করিলে মদে হয়, এমন বুঝি কোথায় দেখিয়াছি। এমন ফি, উপন্ভাদ পড়িতে ও 
ক্নেক সময়ে এমন সকল পরিচিত লোকের নাম বা জীবনকখ! মনে পড়ে, থে সকল 
মানুষকে বা সম্প্রদায়ের লোককে অনেকেই দেখিয়াছেন, জনেকেই তাহাদের রীতি 
পদ্ধতির, আচার বাবহারের বিশিষ্টতার কথা জানেন । যাহার উপনাস পাঠ করিলে এমন 
সকল বাস্তব ঘটনার বাস্তব চিন্ত্রের প্রতিচ্ছবি মানস-পটে অস্থিত হক্স, ঙাহারই উপন্যাস 
সকলকে 1৩1140৫ বা বন্তগতিক বলা বায়। এমীল জৌলা এই খেনীর প্রধান 
জেখক। আমাদের রায় দীনবন্ধু মির বাহাহুর বস্তগতিক জেখকশ্রেলীর প্রধান। 
[79:118- সংসারে প্রতিদিন যাহা ঘটিতেছ্ে, সেই লফল ঘটদার এম ভাবে সমাবেশ 
করিবে, যাহার ফলে একটা নূতন অঞ্থর্ব চি স্বতঃএব কুটিয়া উঠিবে ; এবং এই চিত্র 
অনেকের রুচিকর ও জদর্শ-অন্ুসারী হইবে । ধিনি এইয়পে উপনাসের ঘটন।-বিনাস 
করিতে পারেন, এবং লেই বিন্যাসের ফলে মমোদত একট! অভিনব আদর্শ চিজ্জের 
উদ্ভাধন করিতে পারেন, ভাহাকেই [199118ট ব! ভাবুক লেখক বলা হয়। কারা সতোর 
অপছ্ুব ঘটান না , যাহা ঘটে, হাহা! বটে, তাহাই লিপিবদ্ধ করেন; পরস্ত বাগ্তষের এমন 
বিনা করেন, যাহার ফলে এমন একট! অবস্থার উত্তব হয়'ষে অবস্থাকে পরিস্কুট করিয়। লেখক 
লোকলোচনের গোচর করিতে চাছেন। বালজাক্‌ এই শ্রেণীর লেখক হইলেও, ভিকটর 
ছিউগে। এই শ্রেসীর প্রধান লেখক । ভিকটর হিউগোর উপন্যাস সকল পড়িলে কখনট 
নে হয় না৷ বে, একট! কাল্পনিক, ঘটনার কথ। পড়িতেছি *' মনে হয়, এমন ত নমিতা 
দেখি, নিতাই শুনি । পরত্ত এই বন্তগতিক বিবরণের ভিতর দিয়! ব্বতঃএব এমন একটা! অভিনব 
স্ভাৰের উদ্ভব হয়, এমন একট! অভিনব চরিত্রের উন্মেষ ঘটে, যাহা জীবনে কখনও 
ন। দেখিলে, কখনও কাহারও মুখে খতন্ত্র ভাবে তেমৰ চরিক্রের বিবরণ না শুনিলেও, 
ষাহীতে অতিপ্রাকৃত কিছু দেখিতে পাষ্ট না, অস্বাভাবিক কিছু বুঝিতে পারি না; 
সরল ও স্বাতাষিক বলিয়া, যাহা মনে হলেও, যাহার দ্বারা মন পবিত্র হয়. জীবন 
ধনা হয় হৃদয় উন্নত হয়। বালজাকের উপন্যান সকলে এট গুণ থাকিলেওঁ, এ বিষয়ে 
তিনি তিকটর ছিউগোর নিকট পরাজিত ; বুকি বা ইহার জন্ত ভিক্টর হিউগে! সন্ভাজগতের 
সাহিতো অদ্বিতীয় ও অপরাজেয় | 
[002017010186- কল্পনার সাহাধো, অতিপ্রাকৃত ঘটনার' সমাবেশে যে সকল উপন্যান 
রচিত হুয়, তাহাই এই শ্রেলীতক্ত। ইহাকেই সং্কতে উপাখ্যান বলে। কিন্তু অধুম! 
সঙ্গ ইউরোপের সাহিতো এই উপাখ্যানকে কতকট! বাস্ধাবের গণ্ভীর মধ্যে আনিয়া! ফেল! 
হইয়াছে। কাল্পনিক ও অভিগ্াকৃত ঘটনা ১ বর্ণনা খারিতে 


৪৬২ / সাহিত্য । ২৪শ বর্ষ, ৫স সখা।। 


হবে, যাহাতে পাঠক বুলাতে ন। পারে যে। এমন ঘটনার সমাবেশ সংসারে সম্ভবপর 
নহে। বাস্তবতার আবরণে কল্পনাকে অনেকটা বাস্তবগতিক করিয়। ফেল! হয়: রাইডার 
হথাগার্ড এই এ্রেদীর প্রধান লেখক ; মারী করেলীও এই পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া ছুই ভিন- 
খানি উচ্চাঙ্গের উপনাস রচনা করিয়াছেন। বালজাক্‌ এই শ্রেণীভুক্ত না হইলেও, 
এই প্রেণীর লেখকের পদ্ধতির তিনি অনেকটা অনুসরণ করিয়াছেন। বালজাক্‌ যেন তিন 
শ্রেনীর সমবায়ে উল্ভৃত। তাহাতে বাস্তবত! আছে, ভাবুকতা আছে, কল্পনার লীলাও আছে ! 
তবে তিনি বাস্তবতার বেদীর উপর কল্পনার ও ভাবুকতার লীলা-বিকাশ করিয়া গিয়া- 
ছেন। এই বিশিষ্টতার জন্ত বাল জাকের এত আদর । 

গত ২০শে জুনের সাহিতাবিষয়ক “টাইম্‌ন্‌” পত্রে বালজাকের একটি উপাদেয় ও গন্ভীর 
সমালোচন! বাহির হইয়াছে। পুর্বে একবার এই “সাহিতা” পত্রে বলিয়। রাখিয়াছি যে, 
ইউরোপের মনীষা দিনে দিনে স্থবিরতা লাভ করিতেছে ; জার ভিক্টর হিউগো, বাল.জাক্‌, গ্লেটে, 
শীলার, লেপিল, টেনিসন্‌। ব্রাউনিং, ডিকেন্স, থাকারে প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করিতেছেন না; 
উয়োরোপের সাহিতো নূতন ভাবের আমদানী হইতেছে না। তাই ইউরোপের বিশ্বজ্জনসমাজ 
এখন কেবল গৃহিনীপনায়, সাজাইয়া গুছাইয়! রাখিব।র চেষ্টায়, বান্ত আছেন। এখন বিশ্লেষণের 
যুগ্ন আসিয়াছে । কে কেমন ছিলেন, কে কিসের বাধান করিয়৷ গিয়াছেন, তাহারই নির্দেশ 
করিতে সকলেই বাণ্ত। এই ৰাস্ততার ফলে বালজাকের সমালোচনা! বাহির হইতেছে। বাল. 
জাকের তিন জন প্রধান সমালোচক-_[1176 (টেন ) 71111901019 (ব্রনেতিয়ে ) 
11. ঘ809৮ (মসিয়ে ফাঁজে )। তিন জনই বিশ্লেষণ কাধো বিশেষ পটু, প্রগাঢ় পণ্ডিত 
ও ভাবুক। তিন জনই বালজাকের সমালোচনায় অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর ফরানী 
সাজের বিশ্লেষণ করিয়।, সমাজ-তত্বের অনেক নুতন কথা বাহির করিয়াছেন । 

বালজাক্‌ উপন্তাসে চিত্রকর ছিলেন! তিনি বাকাবিন্যাসের বর্ণচ্ছটায় এমন এক 
একটি চিত্র পাঠকের মানস-পটে ফুটাইয়! তুলিয়াছেন। যাহা৷ বাস্তবতার বেদীর উপর 
কল্পনার সপ্তবর্পের আতা পূর্ণাঙ্গে ফুটাইয়! তুলিয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রাঙ্গের চিত্র 
তিনি সজীব ও চিরস্থায়ী করিয়া গিয়াছেন। তাহার লেখার সর্কাত্র চিত্রকরের আকাঙ্গ! 
দেদীপামান। তাই ইংরেজ লেখক বলিতেছেন-_ 
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ফরামী সষাজ্জের এক দিক হইতে অপর দিক পর্বযন্তঃ উচ্চতম হইতে নিক্মতম স্বর 
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পর্যান্ত আমুল সকলের চিত্রপূর্ণ বিরাট আলেখাখানি দেখিয়া চিজকরের আকাঙ্ার 
ও উল্লাসের সহিত বালজাক্‌ অন্কম্পাবশে যাহার অনুলিপি লোকলোচনের গৌচর 
করিতে উদাত হইয়াছিলেন-_বাহীর এক একটি চিত্র তিনি নিধু'তভাবে অন্কুকরণ করিবার 
চেষ্টা পাইয়াছিলেন--তাহাই তাহার অহমিকা ওশ্পর্জাকে ঈপ্সিত করিয়। তুলিয়াছে এবং 
এই চিত্রপের সমবায় ভাবকে পূর্ণাঙ্গে মুখর করিয়াছে । চিত্রকর যেমন হুম্দরীর ।রূপ 
লিখিবার সময়ে একটি হুন্দরী নারীকে সম্মুখে বসাইয়া তাহার অনুলিপি তুলিয়া রাখেন, 
বাস্তববাদী লেখক যেসন সমাজের উত্তটু ও উৎকট অংশকে চিরস্থায়ী করিবার উদ্দেস্টে 
উন্তট ও উৎকট চরিত্রের লৌক সকলকে ধরিয়া তাহাদের জীবনকাহিনী ও চরিব্রকথা 
লিখিরা রাখেন, ঠিক তেমনই বাষ্টিভাবে লৌকচরিত্রের অঙ্কনে বালজাক অসন্থৃচিকীর্যার 
পরিচয় সমাকরূপে না দিলেও, সমবায়ে তাহার অক্ষিত চিত্র পূর্ণাবয়ব--সাকলো তিনি 
অপরাজেয়। কেবল গালগল্প লিখিলে উপন্তান লেখা হয় না, কেবল “রূপকথা” বলিলে 
উপন্তাসের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়না। উপন্যাসে সমাজের বাস্তব চিত্র অক্ষিত হওয়া চাই। 
যাহ| ছিল, তাহা কেমন ছিল, যাহ! হইয়াছে, তাহ! কেমন হইয়াছে, পূর্ববাবস্থার পারম্পর্ধা 
বঞ্ধমানে বিদামান আছে কি না, ইহাই দেখাইবার জন্ত নভেল বা! উপনাসের প্রবর্তন | 
বালজাক্‌ এ পক্ষে পূর্ণ সাফলা লাভ করিয়াছেন । | 

অনেকে বলেন যে, বালজাক্‌ অশ্লীল ব! কুৎসিত ভাবের লেখক ছিলেন। তীহাতে 
কৌৎসিতা যে ছিল না, এমন কথা! ত বলিতে পারি না। তবে সে কৌঁংসিতা বাস্তবতার 
শেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। মন্ুধা-জীবন কাঁংসিতোর পরম্পরাদাত্র : কেন না, 
মানুষ অনেকটা! পশু; বালজাঁক বলেন, মানুষ সাড়ে পনর আন! পণ্ড। মানুষকে ঠিক- 
মত দেখাইতে হইলে তাহার সাড়ে পনর আনা পশুতট্‌কৃ ফুটাইয়। দেখাইতেই হইবে। 
ঘে আধ আনা মনুষাত্ব মানুষে আছে, তাহাই মামুষের দীপ্তি-_পশুত্বের অদ্দকারে 
দীপশিখাবৎ। এট মনুষাত্বের দীপশিখ! জুলিলেই পশুত্ব স্বতঃএব'ফুটিয়া উঠিবে। 

€1[000 5118:৮06) অঞ৪ 7৮৮ চা 069 & 10109 00৮6 ৪0005 80৮ 06101 
01৮7) চা 0605৮ 00810 10850. 00798 6০ 0১8 ১018 0০021]। 0706 1)016 
176100268 870 65109176090 ৪০০7) 01 80107188101) 200] 10075078101), 970 
চি 8105 16 00010 0৮৮ 00:০9 168611 11011)9108017 1)1000910, 

ষে গুপ্ত অথচ বাক্ত মানবজীবনকখ! লিখিতে বালজাক বাস্ত ছিলেন, ধাহ'তে 
মনুষা পশুর বিবৃতি ও আনুগগতা কথা বেন প্রমাণপ্রয়োগ সহ লিখিত হইয়াছে, তাহার 
ূর্ণাবয়ব-সম্পাদনের জনা এই কৌৎসিতা একটা অনুকূল শক্তির মত কাজ করিয়াছিল) 
সকল পু'টানাটী ঘটনাপরম্পরা ফুটাইয়া তুলিয়াছিল। স্বজ্ঞাং এ কোঁংসিতা মানবতার 
গ্শ্তীর বাহিরে নহে। যাহা কাম-সনুক্ষণের জনা প্রযুক্ত, সেই কৌৎদিতাই দোষের, ধাহা 
মনগুযা-চরিত্রের গুপ্ত ভিত্তি গুলিয়! দেখায়, যাহার সাহাযো মানুষকে চিনা জানা বুষা! 
যায়, তাহ! দোষের নহে। বাক্তির রোগে যেসন লঙ্জা নাই, রোগ-বর্গনায় যেমন সঙ্কোচ 


৪৬৪ সাহিত্য । ২৪শ বর্ষ, ৫ম সংখা । 


নাই, তেমনই সমাজের রোগে লঙ্ঞা থাকিবে না, সামাজিক রোগ-বর্ণনায় সঙ্কোচবোধ 
হইবে না। কিন্তু চিকিংসক যেমন নির্ধ্ণিকার তাবে রোগের বর্ণন। করিয়া থাকেন, 
উপনাসিককেও তেমনই নির্বিকার ভ্ঞাবে সামাজিক রোগের বর্ণনা করিতে হইবে । 
বালগাক আগাগোড়। নির্ষ্বিকার ; তাল মন্দ, কুৎসিত কদর্ধা, হুন্দর মনোহর, পবিত্র পাপজ-- 
কোনও কিছুয়ই প্রতি বালজাকের সমবেদন! ফুটিয়া উঠে নাই । বালজাক চিত্করের 
মতন, ফ.টাগ্রাফারের মতন, নির্বিকার ভাবে সর্বন্বই দেখাইয়াছেন | দেখাইবার 'সমক্বে 
তিনি যেন বলিয়াছেন, এই দেখ তোমার সতাত।, এই দেখ তোঙার মগগুধাত্বের গ্লাঘা ? 
দেখ, দেখিয়া শিক্ষা কর। এবং পার যদি; তবে উন্নত পথে অগ্রসর হইবার চেষ্টা কর | এই- 
টুকু আছে বলিয়া বাঁলজাক এখনও টিফিয়। আছেন! যত দিন উউরোপের সমাজ এই 
ভাবে পাকিবে, তত দিন বাল জ।ক্‌ও অঙ্গর ও অমর হয়া থাকিবেন। 


মাসিক সাহিত্য সমালোচনা । 


উদ্বোধন । শ্রাবণ ।-__জী্ীরামক্লীলাপ্রনঙ্গে' জ্রীবুত স্বামী সারদানদ্দ এৰার 'মধুর 
ভাষের পরিচয় দিয়াছেন । “মধুর ভাব সাধনে প্রবৃত্ত হইয়! ঠাকুর উহাতে কি অপূর্ব 
চরমৌৎকধ লাভ করিয়াছিলেন', তাহা৷ বুঝাইবার পূর্বে, স্বামীজী পচনা-ম্বরপ এই 
দার্শনিক নিবন্ধের অবতারণ। করিয়াছেন। তিনি এই উপাদেয় সন্গর্ভে যেরূপ অপূর্বব 
পাত্তিতা, অসাধারণ বিচারবুদ্ধি ও অননাসাধারণ বিশ্লেষণ-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, 
সাহা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। এই প্রবন্ধে যে সকল দার্শনিক তত্ব বিবৃত হইয়াছে, 
তাহ! কবল শাস্থান্মশীলনের ফল নয় ; মনে হয়, সাধকের সাধনাসিঙ্ক অন্ুতব-লন্ধ সতোর 
বিবৃতি। তাহা! অধিকারীর উপভোগা, অনধিকারীর অধিগমা নহে। প্রবন্ধের তাষ! 
একটু চুর হইয়াছে। বিস্তৃতিভয়ে লেখক পুত্রাকারে অনেক নিগুড়' তত্বের ব্যাখা! 
করিয়াছেন। ফলে প্রবদ্ধটিঃ আমাদের মত অনধিকারী বামনের পক্ষে 'প্রাংগুলভা ফলে, 
পরিণত হইয়াছে। অবস্ঠ, ভাষা! সহজ হইলেই সকল তত্ব সবলের অধিগমা হয় 
না, “অরসিকেষু রহস্তনিবেদনম্, কখনও সফল হয় না, তাহা জানি। কিন্তু শক্তিশালী 
লেখক ইচ্ছ! করিলে, জিজ্ঞান্ছকে__শিক্ষার্থাকে তৃপ্ত করিতে পারিতেন না, তাহা ত 
মনে হয় নাঁ। তাহার বছ রচনায় সে শক্তির পরিচয় পাইক্লাছি। দর্শন শাস্ত্রের সহিত 
ধাহাদের 'আদৌ পরিচয় নাই, তাহাদের 'পক্ষে মূল-তবের উপলদ্ধি সম্ভব হইতে পারে 
না। “মধুর ভাবের স্বরপবোধ জ্ঞানসাপেক্ষ । তাহার অনুভব সাধনা-দাধা | জীত্রীরাম- 
কৃষ্দেষের চরিতে এই ধুর ভাবের যে বিকাশ হইয়াছিল, তাহা! ভাবগমা,-_-সাধারণ 
ভক্তের উপজীবা । আলোচা নিবন্ধ জ্ঞানীর জা | কিন্ত দান কি চিরদিন বিব-পরিষংদট 
বন্দী খাফিবে? জজীপরমহংসদেবের পবিত্র পদাক্ক জনুসরণ করিয্লা সাধক কি“ীহার 

ঃ এ ৃ 


ভা, ১৬। মািক সাহিত্য সদালোচন। । ৪৬৫ 


সাধনা-ন্ধ রক মুক্তহত্তে সসভভাবে জ্ঞানী ও ঘূর্ঘকে বিতরণ করিবেন ন|? 'ঘামী ধিবেকাসন্দের- 
পত্র উপাদেয় ; তাহ! হইতে একটু উদ্ধত করিব,_-'আমার মনে হয়, জগতের সফাইকে-- 
সব জিনিসকে আমীরবাদ করি-স্ড, জিনিসকে 'তালবাসি--জালিকন করি] * * * 
আমার প্রতি ডোমাদের কত দয়া, তাই ভেবে আনঙ্গাক্র বর্ষণ কচ্ছি। আমি যেদিন ' 
এই পৃথিবীতে প্রথম পদার্পণ করেছি, সেই দিনটাকে ভেবে তাকে ধনা ধনা করছি? 
পত্্রধানি পড়িলে বাঙ্গালী উপকৃত হুইবেন। মানবের মন এই ভাবের কিরণে শতদজের 
মত বিকশিত হইতে গার | ভারতের বি সে সাধনার পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। 
বিবেকানব্বের দেশবাসীর তিক্ষাভীও হস্তে প্রতীচীর রুদ্ধ স্বারে বিশ্বগ্রেম ভিক্ষা করিবার 
প্রয়োজন নাই। স্বাসী বিবেকানন্দের মনে (সই ভাবের লহরী উঠিয়াছিল, প্রাচীন 
ভারতের খফি-_ 

৭ মধু বাত খতায়তে 

মধু সত 11৭45 
সাশইভাদি মন্ত্রে যে ভাবের ছবি রাখিয়। গিয়াছেন, তাহা! ইউরোপের “উদারতা' 
নহে, ভারতের আক্মন্ঞান। দেই 'আত্মবৎ সর্বস্থৃতেষ ভারতে কি আর জাঙগ্গিবে না? 
'অস্ৈতবাদের বিরুদ্ধে রাসামুজাচাধোর আপত্বিখগুন-_নবম প্রস্তাব চলিতেছে। 'মধুর 
ডাব ও গন, প্রন্থৃতি গুরুতর প্রবন্ধের পর জীমতী__র 'কাশীতে শঙ্কর মুখরোচক চা্টনী বলিয়! 
মনে হয়।-উদ্বোধনে, পূর্বের যেরূপ তীর্ধ্রমণ, সাধুদর্শন প্রস্তুতি হখপাঠা অথচ শিক্ষাপ্রদ 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত, এখন আর তেমন হয় না কেন 1'সংবাদ ও ফন্তবো? দেখিতেছি।__ 
'মাঞ্জাজ রামকৃঞ্-মঠের অধাক্ষ স্বামী শর্ধবানন্দ মালয় উপনিবেশের অন্তর্গত কুয়ালা 
লামপুর নামক স্থানে “বিবেকানন্দ-আগ্রম” প্রতিষ্টা করিবার জন্ত নিমস্ত্রিত হইয়া তথায় 
গদন করেন । এ স্থানে বহুদিন হইতে “বিবেকানন্ম-পাঠাগার” প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 
এবার তথাকাঁর সভাগণের উদ্যোগে স্থায়ী আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইল । তিনি বিগত ২৫শে 
এপ্রিল তথায় উপস্থিত হন। * * * ২রা মে উস্থান হইতে কিয়নদূরব্তী সেরাম্বান 
নামক স্থানে বাইয়া, তথাকার বিবেকানন-আশ্রমের প্রস্তাবিত বাটার তিথচিগ্রস্তর স্থাপন 
করেন, এবং ওরা ও ৪ঠা মে স্থানে “ধর্সের আবগতকতা"ও “হিনুরধর্ষ" সম্বন্ধে বজতা 
করেন । ৫ইমে নিমস্ত্রিত হই! স্বামী সিঙ্গাপুরে গমন করেন। ১১ মে কুম্নালা লামপুর 
বিবেকানন্দ-আশ্রমে হোম পুজা বেদপাঠ প্রস্তুতি সহকারে প্রীরামকৃঞ্ণ পরমহ'সদেব 
ও স্বামী বিবেকানদোর . ফটো প্রতিষিত হয় ও প্রান ১৫০০ ভক্ত প্রনাদ 
পান । পরদিন নর্ধসাধারণের আন্ত উৎসব হয়। এদিন তথায় ইউরোপীয়, ' 
ইউরেশীয়, চীনা ও ভারতবাসী--সর্ধপ্রকার জাতির ভত্রমহোদয়গণের সমাগম হইয়াছিল । 
এই আশ্রমের কর্তৃপক্ষীরগণের ইচ্ছা--রামকৃষণ মিশনের জনৈক সন্ভাসী জাসিয়া উক্ত আশ্রমে 
থাকিয়! মালয় উপনিবেশে বেদান্ত: গরচারের চেষ্টা করেন। ইহ! একটা বেদাস্তের উপবুকধ কার্ধা- 
ক্ষেত্র, সনেহ নাই-_চীনেদের মধোগ্ড নাকি বেদাত্তের প্রতি বথেষ্ট আগ্রহ জাছে।; নুলংবাঁদ, 
সন্দেহ নাই। অতীত যুগে বাঙ্গালী মালয় স্বীপপুঞ্জে হিন্দু সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল ।---'তে ছি 
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নে দিবসা গতাঃ আজ সেই উপনিকিষ্ট হিন্মুদিগের বংলবরগণ পূর্ববগৌরব তুলিয়াছে;__্ধরশ 
ভুলিয়া “ভয়াবহ পরধর্সু গ্রহণ করিতেছে। বিবেকানন্দের পথচারী, স্নযাসী, সেই হিন্দু-উপনিবেশ 
পুনরায় অধিকার কর_বর-বুদরের মন্দির-পার্থে বেদাস্ত-পরিষৎ প্রতিষ্তিত হউক | | 
' অর্চনা | শ্রাবণ ।-_সম্পাদকের 'লক্ষৌর নবাবে, নূতন কথা নাই । ছবির খাতিরে 
নবাবদের নামের মালা গা! হইয়া থাকিবে | প্রঅমরেজ্জনাথ রায় 'সাহিতা-প্রসঙ্গে বন্ধিম- 
চন্দ্রের বহুমূলা অভিমতগুলি সঙ্কলিত করিয়া বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। 
তখন বন্ধিমচন্্র সাধারণ বাঙ্গাল বহি সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন_ আজি কালি বাঙ্গালা 
ছাপাখানা! ছারপোকার সঙ্গে তুলনীয় হইয়াছে ; উভয়ের অপতাবৃদ্ধির সীমা নাই, এবং 
উভয়েরই সন্তান সম্ভতি কদর্ধা এবং স্বপাজনক | যেখানে ছারপোকার. দৌরাস্মা, 
সেখানে কেহ ছারপোক! মারিয়া! নিঃশেব, করিতে পারে না; আর যেখানে বাঙ্গাল! 
প্রস্থ সমালোচনার জন্য প্রেরিত হয়, সেখানে তাহা পড়িয়া কেহ শেষ করিতে পারে 
না।'বন্ধিমর কথা বাসী হইয়াছে । কি এখনও মিষ্ট লাগিতেছে ।-_অধুনা বাক্ষাল। 
ছাপাপানা এখন ছারপৌকার অপেক্ষা উচ্চ জীবে পরিণত হইক্লা থাকিবে । অনেক 
ছাপাখানা শৃকরীর মত মাসিক প্রসব করিতেছে । ম্বতরাং সাহিতাক্ষেত্র স্তককার- 
জনক হইয়া 'উঠিতেছে ।--তবে ছাপাখানায় পায়ে হুরুূচি ও সুনীতি নাই, এমন 
বলিতে পারি না 1 কালে কলাণের আশা! করিব না ? প্রীমতী রাণী রাধাপিয়ারীর 'মিলনে, 
বিশেষত্ব নাই | 'মিলন-তরণীখানি যেন চিরহুথে বহে" নৃতন বটে, কিন্ত নিমে দত্ত থাকিলে 
বলিত, মিলন যদি তরণী হয়, তাহা হইলে মানে হয় না বটে, কিন্ত মজা হয়! শ্রীহরিহর 
ভট্টীচাধোর 'পগ্ডিতরাজ জগন্নাথ উল্লেখষোগা | লেখক এই প্রবঙ্গে রসগঙ্গাধর 
ভামিনীবিলাস ও অমতলহরীর রচয়িতা তৈলঙ্গকবি পণ্ডিতরাজ জগন্লাধের যথাসম্ভব পরিচয় 
দিয়াছেন | জ্রীন্বীকেশ মল্লিকের “চুম্বনে? শৃঙ্খলা আছে । কবি চুম্বনকে প্রধানত; দুই 
ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, তুষার ও “তপত'” | কোনটা কি, তাহা মূল দৃষ্টে 
অবধান করুন| বিগ্যাসাগরের ভাষায় দেশাচারকে “চুম্বন করিয়া অনায়াসে বল 
যায়-ধনা রে চুম্বন! তোর কি অনির্ধ্চনীয় মহিমা ! কেশবের অচ্চনাতেও চৃম্বন চলিল | 
সম্পাদকের 'জীবনসংগ্রামে ্ীভবিক নির্বাচনে দেখিতেছি, 'সেই সৃগই আপনার পরিবেষ্টনীর 
মধো আপনাকে "খাপ খাওয়াইতে পারে ।' 'পরিবেষ্টনী” কি পারিপার্ণিক অবস্থা? 
আ্রঅমূজাচরণ সেনের "জুতার মান? বাঙ্গালীকে পড়িতে বলি | যাহার! জুতা হজম করিতে 
পারে, তাহাদের জুতার মান কাজেই নিরাশ্রয় ও নিরুপায় হইয়া অক্কালাভ করে । 
মান রীখিলে থাকে ; রাখিতে না জানিলে অতি সহজে উপিয়। যায় | অতএব হুঃখ 
করিয়। ফল 'নাই। সম্পাদকের 'নহ্থর মা” নামক সুলিখিত ক্ষুত্র গল্পটি পড়িয়া অজ্ঞাত- 
মারে চোখের পাতা ভিজিয়! যায় | শ্রাবণের প্রথমে লেখক কল্পনা-নয়নে দামোদরের 
ভীষণ বানে নম্বর মুকে ভাসিয়া যাইতে দেখিয়া গঞ্জের খাতায় অশ্রজলে তাহার 
রেখাচিত্র অশাকিয়! রাখিয়াছিলেন | শ্রাবণের শেষে সেই কল্পনা! সতো পরিণত হই- 
কাছে । দামোদর বাধ তাঙ্গিয়। বাঙ্গালায় ত।বণ শ্মশানের সৃষ্টি করিয়াছে । কত নন, 
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কত নন্ুর মা ইহলোক হইতে অতকিতে অপন্ত হইয়াছে । নিক মা হেন তাবী 
তোর পূর্বাভাস ! বাঙ্গালী, “নস্থুর মা+ পড় বর্ধমানের বন্তাবিধ্ত্ত নর-দারীর সংখ 
কল্পনা কর; জন্ুতব কর; যদি মানুষ হও, সমবেদনা জাগিবে । 
গৃহস্ছ । শ্রাবণ | “গৃহস্থের নবজীবন দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইক়াছি। “আলো- 
চনা' দেশের ও দশের কথায় পূর্ণ +-ইহাতে অনেক জ্ঞাতবা তখোর সমাবেশ জাছে। 
ক্্রীনরেক্রনাথ লাহার ভারতীয় মুসলমান সম্াটগণের সাহিতাসেবা ও শিক্ষাবিদ্তার' 
নামক উতিহাসিক সন্দর্ভে বহু জ্ঞাতবা তথা সঙ্কজিত হইয়াছে | বাহান্দের বিশ্বাস. 
ভারতে মসলেম রাজশক্তি কেবল বিলাস-বাসনেই মগ্ন থাকিত, এই প্রবন্ধ 'জ্ঞানাঞীন- 
শলাকরা” তাহাদিগকে দিবা দৃষ্টি দান করিবে । জীহর্বনাথ মদ্ুমদারের “রামায়ণে 
লোকশিক্ষা/ উল্লেখযোগা । এই নাখায় এসামাজিক তথাসংগ্রহে!র দচনা হইয়াছে | 
প্লীরামদহায় কাবাতীর্থ কয়েক জন বা্গপপঞ্ডিতের ' অতান্ত সঙ্গিপ্ত জীবনকথা লিপি- 
বদ্ধ করিয়াছেন | ্রীপ্রভাসচন্্র বন্দোপাধায়ের "ছুপ্ধের উপাদান'* শিক্ষাপ্রদ । জীরষ্চনা 
সরকার “সেকগুভোদয়া' হইতে *গোড়রাষ্ট্ে পদাতিক মদনের মন্তিত্বলাভ নামক মমোজ 
কাহিনীর সঞ্চলন করিয়াছেন । শ্রীকুমুদনাধ লাহিড়ীর “মালদহের কবি ও গায়কগণ, 
উপাদেয় | এই শ্রেণীর উপাদানে বাঙ্গালার ইতিহাসের এক অধায় পূর্ণ হইতে পারে । 
“মফস্বলের বাণী আলোচনার নঙ্গীডৃত হইলে ক্ষতি ছিল না। "গৃহস্তে' পূতন লেখক, মৃতন 
বিষয়, নৃন উদ্যম ও নূতন আ্ধাবসায়ের ল্চন! দেখিয়া আমরা মানন্দিত হউয়।ডি 
মাশাম্বিত হউয়াছি। 
ভারতী | শ্রাৰণ ।--প্রথমেই 'কমলমনোহারী'_একখানি পট | কমলের মন 
ভরণ করিতে পারিবে, কিন্তু মানবের মনকে বিদ্রোহী করিয়া তুলিবে, সে বিষয়ে 
সন্দেহ নাঈ । চিত্রকর প্ীঅতুলরুক্চ মিত্রের প্রতিপাগ্থ কি, তাহা! আমর! বছ অগ্মধাৰন 
করিয়াও বুঝিতে পারিলাম না| পূর্বাবঙ্গের সে ছড়াটি মনে পড়িতেছে._ হাতে নি 
পদ্ম, পায়ে নি পদ্ম, পন্ম হকল গায় । জ্সবগ্য, শুভ্র বর্ণামুলেপকেই পদ্ম বলিয়। ধরিয়। 
লইতে হইবে | জীজোতিরিন্রনাথ ঠাকুরের 'নবাবিষ্কত কবি-ভাসের গ্রস্থাবলী” অতান্ম 
সঙ্গি । তখাও অতাত্ত অল্প । নাশ! করি, ঠাকুর মহাশয় তাসের উৎরষ্ট নাটক- 
গুলির অনুবাদে প্রনুত্ত হঈবেন। জ্রীগণপতি রায় বিগ্যাবিনোদের "মুসলমান ক্যোর্টে 
বাঙ্গালী সেনাপতি" হুখপাঠা | কিন্তু 'কোর্টে'র কি প্রতিশব্ধ নাই? 'বাগদত্বা় দেখি- 
তেছি,“পাড়। নিবস্ত', ও 'জঙ্গলমরুস্থানে | মুখরোচক বটে । জীসতোল্রানাথ ঠাকুরের 
*আমার বোম্বাই প্রবাস সুখপাঠা | ডাক্কার নিশিকায্্টের তড়িদ্বৎ ক্ষণপ্রকাশ জীবনের 
বিফলতার পরিচয় দিয়া উপসন্হারে সতেন্সর বাবু লিপিরছেন, “০ 059 05৭1 1)0- 
017 0৮0 ০০ ৮ কিন্তু এই উক্তির পর মৃতের আর কোনও [00৫ “ত দেখিলাম ন1। 
জীনশিলাল গন্গোপাধণার়ের 'রাবণের চিতা' চলনমই গল্প | এই রাবিশের পোহাবারোর 
কালে রাবণের চিতাও উপতে।গা বলিয়! মনে হুম! 'জাগানের রারণ! মন্দ নহে | কিন্তু 'অধি- 
. ্টাতী দেবতা? প্রস্তুতির অভাব নাই) কালিদাস দ্দাের [্রর্ব-তপের' শেষে দেখিলাম।_ 
সা১২ 


৪৬৮ লাহিত্য। - ২৪শ বর্ষ, হষ.লংখা।। 


'নাই লাবণোর ধালা--বরিব কেমনে ? 

সৌনর্দোর সি'ছরচুপড়ী, জোছনার বারকোশ, মলয়ার রেকাবী,__অন্ততঃ কাবার মধুগর্কের 
ৰাটী,-কিছুই কি ঘরে ছিল না? নিরাকার উপচারে বরণ চলে ন1, কিন্তু কবিতার চরণ চলে) 
লেখা চলে | লেখকের শব্ধ-সম্পদ মন্দ নয়, (কন্তু শ্ভি-সঞ্চয় করিবার খৈধ্য নাই। গ্রমথ 
চৌধুরীর 'বাঙ্গাল! ব্যাকরণ অতাক্স সংক্ষিপ্ত, আমাদের সাধ মিটিল না । জোতিরিল্রান/ধ 
ঠাকুর 'ভূকতোগীর পত্রেঃ সে কালের হুদার ছবি অশাকিয়াছেন। প্রীচণ্ডীচরণ বন্দোপাধায় 
সর্গার নগেক্সনাথ চট্ট্োপাধায় মহাশয়ের জীবন-চক্সিতের উপসংহারে লিখিয়াছেন,_“ঠাহার সে 
নহুকিপূর্ণ জালোচনার প্রবল চাপে শশধর প্রমুখ দলের চেষ্ট! যে [বফল হইয়াছিল, তাহা 
সর্জনবিদিত ।' না, এ তথা' জামাদের বিদ্দিত ছিল না| প্রতোক চেষ্টাই দার্থ শৃষ্খলের 
একটা অংশমাত্র | কোনও চেষ্টাই বিফল হয় না । 'শশধর প্রমুখের চেষ্টাও বিফল হয় নাই | 
প্রমাণ,--নগেঞ্রনাথের শেষ জাবন | প্রমাণ,বর্তমান হিগ্দুসমাজ | তবে সে চেষ্টার 
বিফলত| কল্পন। করিয়া কোনও পক্ষ যদি সখা হন ত মে নুধে আমরা বাদ সাধিব না। 
ঞ্রদতোন্্রনাখ দত্তের 'সনেট-পঞ্চাশং--সমালোচন। পড়িয়া আমর! তৃপ্তিলাভ কারয়াছি। 
তবে, ভারতচন্ত্র যদি রবাক্্নাথের সমসাময়িক হইতেন, তাহা। হইলে এমনি ভাষাতেই 
কাবা ধিখিতেন, কি না' বলিতে পারি না। কিন্তু ভারতচন্্র বদি বত্বমানে কালের নকল- 
নবীশ হইতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই দ।গা বুলাইয়া যশস্বী হইবার চেষ্টা করিতেন | সহেন্- 
নাথের পর্দোর ভাবা জাহান্নমে যাইবার উদ্যোগ করিতেছে,-কিস্ত আলোচা প্রবঞ্ধের গ্ 
“বেশ 'ঝরৃঞরে, | 


ত্রম-সংশোধন 


আবণ-সংপায় প্রকাশিত সোগ,রকা'র মুক্ণকাযো অনেক শ্রন-গ্রণাদ সংঘটত ইইয়।- 
ছিল। নিষ্নে শুদ্ধিপত্র প্রদত্ত হল। 


পৃষ্ঠ পি অশ্তদ্ধ হক 

২৮৯. ১ উতিহাস ইতিহাসে 

২৮১ ১২ যেঃগাভা। যৌগাড। 
২৮৯. ১ শিলালিপির ভ।আজলিপির 
২৮৫ ৯ মবস্ত্ঠায় মাওগ্ন্থায় 
২৮৭ ২৫ নিদ্দেশাম্বলবতি নির্দেশখলবতি 
২ ২৫ সিক্ধোঃ সিখে। 


ফলিকাত।, ২ৎন: পট্য়াটোল। লেন. বিজয়-প্রেদে_ উরমেশচজ চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত, 


? 


সাহিতা-বিগ্চাপবী।। . : ১ 


“বর্ষা এলায়ে দেছে মেঘময়ী বেণী” 
কবির এ বাণী সত্যই কয্পস। নহে-_বাস্তব জগতেও নেখমহী খেনীয় অভাব 
মাই-বীাহার! নিতা বেনী বিল্তাসে আমাদের 


৯ভ্ভতন 


ব্যবহার করেন তাহাদের কেশরাশি সত্যই যেঘের মত কালে রেশবের 
মত উজ্জ্বল ও সন্ত প্রদ্ফ,টিত বকুলবাসে বাসিত হয়। এই তৈল ব্যবহারে 
সুকেশিমীর কেশ সৌদার্ধ্য শত গুণে বন্ধিত হয়, অল্প কেলীর দনক্ষোত ভূর 
হয়। বীহারা সাছিত্যচর্চ। বা অন্ত কোনরূপ চিন্তার অভিষ্ধ ব্যয় করেন 
তাহাদের এই তৈল প্রত্যহ ব্যবহার কর] উচিত) কারণ ইহ! ব্যবহারে মস্তিষ্ক 
শীতল থাকে । নিত্য ব্যবহারের পক্ষে ইহাই প্রশস্ত কেশ তৈল, কাক্সণ 
অসীম গুণসম্পন্ন হইলেও মূল্যে সর্বাপেক্ষা স্থুলভ। ইহা একাধায়ে বিলাস 
* ও ওহধ। মূল্য বড় শিশি ৮* আনা ডাকে ১৩, ডজন ৮* ভাকে ১০৪ 
সহর ও মফঃশ্বলের যনোহারী দোকান মাত্রেই পাওয়া যায় । 


ঈীতাবলী সম্লিত নূতন সচিত্র কবিরাজ 
হুচীপঞ্র বিনামুল্যে সর্ব শ্রীরাখালচজ সেন, এল্‌, এম, এস। 
প্রেরিত হয়। ২১৬ নং কর্ণওয়ালিস প্রীট, কলিকাতা । 


বিদ্যাসাগর-জননী 


ভগ্গৰতী দেবী । 
(দ্বিতীয় সংস্করণ ) প্রকাশিত হইয়াছে। 
শ্রীপ্রিয়দর্শন হালদার প্রণীত। 


এই পুস্তকে হিন্দুরমণীর জীবনের উচ্চতম আদর্শ প্রতিফলিত হইয়াছে। 
তিনখানি হাফটোন চিজ্সংবজ্িত । উৎকষ্ট বাধান । যুল্য %* ) ডাঃ মাঃ /১০। 


পুস্তক সম্বন্ধে অভিমত। 


দুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত ও সাহিত্যসেবী শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত হীর়েজনাথ 
দত্ত মহোদয় লিখিয়াছেন +“পৃজ্যপা্ বিষ্যাসাগর মহাশয়ের পুজনীয়। 
জননী তগবতী দেবীর চক্সিত চিত্র বাঙ্গালীর সন্গৃখে উপস্থিত করিয়৷ আপনি 
ধন্ত হইয়াছেন। আপনার ভাব! প্রাঞল ও অনাবিল,এবং ঘটনা-সংস্থান বেশ 
চিস্কাকর্ষক 1” 

সংস্কত কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ শ্রদ্ধাম্প্দ দহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত 
বিদ্যাতৃষণ মহোদয় লিখিয়াছেন £_-“বাহার! বিদ্যাসাগর মহা" 
তানৃত পান করিতে চাছেন, তাহারা তীহার মাতার জীবনচরিত্ 
। আশা ক্রি, এই গ্রন্থ সর্ব সমানর ও প্রচায়লাত্ব করিব । - 

দি সেন্টাল লাইবারী--১।১ কর্ণগরলিস ইট, কলিকাতা । 
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নি 


৮ লাহিত্যা-বিজাগনী । 


সথৃবি জীযুক্ত ফেবকুষার নবাক়চৌধুরী-প্রনীত গ্রশ্থাধলী .. 
"5.1 অরুণ (আট জান! ) 
পাঠ করিকা! নতাসন্ডাই শাস্তি লাত করিলাব।-_বন্খুষতী। মৃগনাতির 
মত সৌবতলম্পৎশালী ।-_প্রতিবাসী ৷ 


4১ 00108 01 ০6৪01, 10101 
"2 092017£ £60100--4৮০ 9, ০৪৮12, 


ৰ ২1 প্রভাত (বার আন) 
স্থল অবিনশ্বর নীলকাস্তষণির মত এ কাব্যখামি মাপনার নাম বঙ্গ- 
পাছিত্যে চিরপ্মরলীর রাখিবে।-_নবীনচল্জ । 
খুবই ভাল লাগিয়াছে '--দ্বিজেজলাল। 
অভি লুদ্দয় ।-_গুযুদাস বন্দেতাপাধ্যায়। 
৩। মাধুরী (আট আন! ) 


51289 100 20108509৮95 5 815 3120115 013811750. 
আা100) 1৮ -13916519৩, - 

00000969015 20810 2156 918, 10092728156 110518019,-- 
31816531082, 


সর্বানুদ্দর হইয়াছে। সর্ধজই মৃতদত্ব জাছে। আপনি এই বয়সেই 

প্রথম শ্রেনীয় কবি ।-_দেবেজানাণ সেল । 
৪। ব্যাধি ও প্রতিকার (আট আনা) 

পরবর্তী যুগে তুমিই সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও লেখক, আমি অকুতোতয়ে এই 
তবিধ্যন্থাণী করিলাম - ছিজেজালাল। 

এই গ্রন্থপাঠে সকল শ্রেনীর লোকই উপরুত হইবেন ।-_বিনয়চন্্র 

মুগ্ধ হইয়াছি।-_অঙ্গিনীকুষার । | 

গ্রন্থকার মিপুণভাবে ও সরল ভাষায় তারতবর্ষের বর্তষান অবস্থার বিচার 
করিক়! প্রাজ্জত! প্রকাশ করিয়াছেন। তীহার প্রতি আধার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন 
করি পাঠকগণকে এই গ্রন্থ পাঠ করিতে অস্থরোধ করি ।__রবীজনাখ। 


৫। দেবছুত ( আট আন) 


একাধারে গল্প ও কাব্য '-_ প্রকাশিত হইয়াছে । 
- উ্তরুদাস ৪ট্টোপাধ্যায । ২১ নং কর্ণওয়ালিস্‌ ্ীট, কলিকাতা। 


খিজাপদাতাদিগকে চিঠি লিখিষার সমর “সাহিত্যের উল্লেখ করিলে 
77... অনথপৃহীত হইখ। 


॥ 


সাহ্তাধিজাগনী'। চা 


শরীরমাস্তাং খলুধর্মসাধনম্‌। 


চনত, কা্যা়ক্ষতা, অহসঞ্চালন, সমস্তই মগিষো উপর. নির্ভর ফরে। 
বিশুদ্ধ রক্তই মস্তিষ্কের সকল শত়িপ্ব মূল। অধসাঘ, মুচ্ছ, হর্বালত।, অব” 
সরতা, দ্গাযুর ছুর্বলতা,এবং সাধারণ রুগ্াবস্থা থাকিলে, জীবমীশতির দুর্বার 
উপস্থিত হয়, তাহাতে রক্ের দোষ জস্ে, ক্গায় ক্ষরগ্রাণ্ত হয়, অল্পকীনের 
মধ্যে মস্তি্ও আক্রান্ত হইয়া! থাকে । সবল হইতে হইলে, সুস্থদেহে সবল 
স্থৃতিশক্তিতে আনন্দের সঙ্গে কার্য্য পরিচালনা করিতে হইলে, বিশুদ্ধ হুড 
সঞ্চয় কর! আবস্তক। তাহার গধান ওবধ এ, দৈ্রের জুরাসম্পর্কশূন্য। 


হারুন বুসাযুন 
727৯৯ 


ইহাতে স্বাভাবিক সরল প্রক্রিয়ার রক্ত বিশুদ্ধ হয়, পরীয় সবল হয়, 
মন প্রচুর হয়, অনপ্রত্যঙগে নূতন উৎসাহ সঞ্চারিত হয়। ইছাতে নুস্থ ও সবল 
হইবার আনন্দ লাভ কর! যায়” _ইছাতে যুবকের স্তায় উৎসাহ ও কার্য্যক্ষত। 
লাত করা যার়,_ইছাতে জীবন আনন্দষর হয়, কাধেয সফলত| লাভ কর! 
যায়। এই সকল উপকার লাভ করিবার প্রধান ওবধ-_ 
সুরাসম্পর্কশূন্য 
মারশ্বত রসায়ন। 
সৃল্যাঙ্গির বিবরণ ।-- 
গ্রতি শিশি ১* মা 
ডন ১২২ টাকা। 
প্রান্তিস্থান/- 
সায্াল কারষেসী। 
, ঘোড়ামায়া যাজবাহী। 
বিজঞাপনদাভাদিগকে চিঠি লিখিবার সময় “সাহিত্যের উ্লেখ কিল 
অনবীত ছইন। 





৮ সাহিতা-বিজাগনী। 
সাহিত্য-সেবীর প্রধান হ্হ্ৃৎ 


কুন্তনবুষাটৈন। 


আঘামের মহাগুগন্ধি মস্ভিষ্-ক্ষিঞ্চকর কুত্তলবৃ্য তৈল আমুর্বোদীয় 
উপাদানে প্রশ্তত। এই কেশতৈল-প্লাবিত বন্ধে যখন কোমও কেশ তৈলই 


ছিল না) তখন আমাদের “কুস্তলরধ্য” ছিল। এই নুদীর্ঘ চক্লিশ বৎসর কাল, 
আমাদের মহান্ুগন্ধি আমূর্ষেদীয় তৈল, “কুত্তলবৃন্ত” জনসাধারণের শ্রদ্ধা 
ও শ্রীতি আকর্ষণ করিয়! আসিয়াছে। ব্রহ্ধানন্দ কেশব সেন, মহধি দেবেন্তরমাথ 
ঠাকুর) কবিসজাট রবীজমাথ। জজ স্তর চল্মাধব, জজ শ্তর আগুতোব, 
না্টাচার্ধ্য গিরিশচঙ্জ, রহন্ত-মাট্যকাব অনৃতলাল-সফলেই জাঙ্গাদের এই 
কুম্বল-বৃষ্যের অবারিত প্রশংসা করিয়াছেন। আপনি বঙ্গি সাহিত্যসেবী 
হুম--তাহা। হইলে নিত্য ্বানকালে ইছ। ব্যবহার করুন। ইহা। ব্যবহারে 
বাধা ঠাও। থাকে; মন্তিফ সবল হয়। রাঝ্রে নুনিত্্ হয়। 

শিশি এক টাক1। যায় ডাকব্যয় ১/* টাকা। তিন 
শিশি ২ ভজন ৯২ টাকা, মাশুলাদি স্বতন্ত্। 


মহাদৌর্ববল্যের অব্যর্থ প্রতিকারক 





জামাদের "অস্বগন্ধ! রসায়দ”। ইহা! খধি গ্রদীত মহৌষধ ।-_ সর্বাবিধ 
দ্বৌর্বল্যে-_শানীরিক ও মানসিক শক্তিহীনতায় ইহা মন্্েষধিয মত কার্ধ্য 
করে। ইহ! সেবনে গায় শক্তি বৃদ্ধি হয়, মেধাবৃদ্ধি হয়, অপ্রিত্ধি হয়, আমু 
সি হয়-_ দেহ সম্পূর্ণরূপে বলিষ্ঠ থাকায় সংক্রামক রোগে আক্রমণ করিতে 
পায়ে না। মূল্য প্রতিশিশি ১/* টাক। ) যায় ভাকমাগুল ১৮/ টাকা । 
খবিকপ্প কষিয়াজ বিমোদলাল সেনের 
আদি-আমুর্ব্বেদ উষধালয় 
» ১১৪৬ নং লোয়ার চিৎপুর ঘোড, কলিকাতা। 
ব্যবস্থাপক কবিযাজ-_ভ্ীপুলিনকফ সেম, কবিভ্ষণ। 
বিজ্ঞপদাতাদিগ্নকে চিঠি লিখিবায় লমর 'লাহিত্যের উল্লেখ করিলে 
*. খঙ্থগৃহীত হইয। 


টা সাহিতাপবিরাগলী 1 হই 
মালদহ-জাতীয়-শিক্ষাসমিতি-গ্রস্থাবলী । 
( এজেন্টস্,--চক্রবর্তী চ্যাটার্জি এও কোং, ১৫ কলেজ কোনায়, কগিকাক। ( 

১। অন্সন্ধান (প্রবন্ধ-গুজ্ছ)_ বিধুশেখর, হরিদাস, রাখাকুসুধ,যাবেশচহা, 
কুযুদনাধ প্রভৃতির রচন। হইতে সম্ধলিত। মূল্য ৯২ টাক1।- ২। জীফর়েজা 
নাথ ঘোষ--ইতিহাস-শিক্ষাপ্রণালী, প্রাথমিক বিভ্ভালয়ের জন্ঞ। মুল) %*। 

৩। প্রীরাজেজ্জনারায়ণ চৌধুস্্ী,_-( ক) বালদহ জেলার ভৌগোলিক 
বিবরণ। মুল্য %*। ( খ) বন্ত-পরিচয় ও ইঞিয়-পরীক্ষা। 

৪। শ্রীহরিদাস পালিত- ( ক) মালদ্দহের গম্ভীরা-_বাঙ্গালার ধর্ম ও 
সামাজিক ইতিহাসের এক অধ্যার। বৃল্য ২২ টাক। (খ) মালঘহেত্ব 
বাধেশচজ্জ । মূল্য ।* | (গ) নালদহের কুবি, শিল্প ও বাণিজা, ( ঘ) বাজ” 
লার প্রাচীন পু'খির বিবরণ। 

&। ৬য়াধেশচজ্জ শেঠ বি এল্‌--( ক) এঁতিহালিক প্রবন্ধ । 

(খ) মালদহু-রত্বদাল! ( প্রাচীন গৌড় ও পৌু,দেশেক প্রসিদ্ধ নৃপতি, 
সাধু, ধর্শপ্রচান্নক, বণিক্‌ প্রভৃতির সংক্ষিণ্ড বিবরণ )। (গ) সেকগুতোদয়া 
পাওয়ার বড় দরগায় প্রাপ্ত শাহ জালানুদ্দিন তাব্রেজির জীবনবৃত্াত্তমূলক 
সংস্কত গ্রন্থ, হলামুধ মিশ্র গ্রণীত। - 

৬। প্রবিপিনবিহ্থারী ঘোষ, বি এল__মালদছে ঁতিহাসিক অন্থুসন্ধান- 
কার্য্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। 

৭। শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, দূতপূর্ব 'জাহুবী' ও “বমুনা” সম্পাদক-_ 
কাস্তকবি রজনীকান্ত (হ্স্থ )। | 

৮। শ্রীভীমচজ্জ চটোপাধ্যার় বিভ্ভাভৃষপ বি এ, বি এস নি, অধ্যাপক, 
বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন্ই্রিটিউট--( ক) 176 [০07201210 9০98 ০ 
[0015--২২ টাকা। ( খ) অর্থকরী উত্তিদৃ-বিভ।। 

৯। ্রবিধুশেখর শাস্ত্রী-(ক) সৌন্দসনন্দ অশ্ঘোষ প্রণীত সংস্কৃত 
গ্রন্থের বঙগান্ুঘাদ, (খ ) মিলিন্দপঞ্ হ- দ্বিতীয় ভাগ, ( গ) তিক্ষুপ্রাতিযোক্ষ 

১০) শ্রীরাধাকুমুদ্ধ মুখোপাধ্যায় এম এ-_-(ক) জন্ন-সংস্থান (খ) ভারতের 
বৈষয়িক তথ্যসংগ্রহ | 


*  শ্রীযুক্ধ বিনরকুমার সরকার প্রণীত বিবিধ প্রবন্ধ 
ভলাঞ্রজ্সা 


শ্ীয়ুক্ত অক্ষরচন্তা সয়কার «সাধনা? সম্বন্ধে বলেন-_ “এমন গুরুতর বিষয়ে, 
এমন সর্ধাজনের প্রয়োজনীয় বিষয়ে, এন আড়ন্বয়শ্ত, অলক্ষারশুন্ত, নিরেট 
ভাষায়, এত কথার আলোচনা)-_-বোধ হয় বাঙ্গালারস্পার দাই। “বাহ খত্তর 
সহিত মানব-প্রতিত্য স্স্ধ-বিচারে” দাই---“অনুলীলমতন্কে নাই-_-“তক্িষোগে? 
মাই--যোধ করি জায় কোথাও নাই ।” 


বিজপিনধাতাদিগকে চিঠি দিখিবার সদরে “সাহিত্যের উজেব কিনে 
অন্ুগৃহীত 
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৪ 


২২ সাহিভ-িক্ঞাী। 
পঞ্চপ্রদীপ 


ইয়্ দুধোধ্তজ মকুষদার বি এ, প্রদীত পাঁচটি ধর্শনূলক গল্পের সমটি। 
খধিকর কাউণ্ট টলষটয়ের অন্থসরণে পিখিত। ' শ্রীযুক্ত তিজেন্সনাখ ঠাকুর, 
প্ীযুক্ত রবীন্রানাথ ঠাকুর প্রভৃতি লুধীরন্দ এবং বঙগবাসী, ছিতবাদী, বেলী, 
জুলতসদাার, প্রধাপী প্রভৃতি দ্বাপ়! বিশেষভাবে প্রশংসিত। পিতা! পুত্রকে, 
ভাই ভাই ও গগিনীকে, স্বামী স্ত্রীকে, নাত পুত্রকে উপহায়'দিবায় এমন 
অসাম্ত্রার়িক পুস্তক বা্গলায় নূতন | কবিবর রবীন্তানাথের কথায়, “ইহার 
নির্শল শিখা বাঙ্গালী গৃহস্থ্ঘরের অন্ঃপুরে পবিত্র আলোক ।বিকীর্ণ করিবে ।” 
উৎস বাধাই। মূল্য ঘশ আমা। 


র আছোৌম-সতী 

জ্ীয়ুজ প্রিযকৃষায় চক্টোপাধ্যান্ প্রদীত। ছুইখানি সুপ্র হাফটোন চিত্র 
সন্ঘলিত। আহোষ রাজবধু জয়দতী কুঁয়রীর অপূর্বা পাতিত্রত্য ধ্শরক্ার্থ 
জীবনদানের অলৌকিক কাহিনী । প্রত্যেক স্ত্রীর অবস্ত পাঠ্য । শ্রীযুক্ত 
সার গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়, নাইট, এম্‌-এ, ভি-এল্‌, মহাশয় বলেন-- 
«“আহোম-সতীর ভাষা অলঙ্কত অথচ সরল, ভাবগুলি প্রাঞ্জল 
অথচ গভীর ।+ বহুক্কৃতবিদ্ক ব্যক্তিগণ কৃ দুপ্রশংসিত। উপহার 

, দিবার উৎকষ গ্র্থ। জমকালো! রেশমের কাপড়ে বাধাই, লোণার জলে নাম 
লেখা। মূল্য অত্যন্ত: লুলভ, আট আন! বাআ। গ্রন্থকার প্রণীত 
“গিরিকাহিনী+, (শিলং ও তলিকটবর্তী স্থানের বিবরণ ) সিকের কাপড়ে 


* বাধা ৪ । 
ঠাকুর সর্থানচ্দ 

“প্রযুক্ত নিশিকাস্ত চক্রবর্তী, বি-এ প্রপীত। সাধকণ্রেষ্ঠ সর্বানন্দের 
মনোহারিণী জীবনকাহিনী। শিশুগণের ভুখবোধা সরল, প্রাঞ্জল ভাবান্ব 
উপন্তাসের সায় মধুর ভাবে জীবনবৃত বর্ণিত । ইচা জী পুরুষ, যুবক যুবতী, 
বালক বালিকা, সকলেরই স্ুখপাঠ্য ও প্রীতিপ্র্দ। চিত্রবিচিত্র নান! রঙ্গে 
দুরজিত ছবি পহ সুন্দর এন্টিক কাগণে মুজ্িত। মূল্য ছয় আনা । 

আমর! শিশুপাঠ, স্বীপাঠা, উপহারোগপযোগী নাটক, গল্প, উপভাস, 
ইতিহাস, কাব্য ও কবিতা, সাহিত্য, জীবনী, ভ্রষণ-কাহিনী, ধর্পাগ্রন্থ প্রস্থৃতি 
যাবতীয় বাল! টক বাধে হঝোটিত করিপনে ধানে লরহাত করি। 


শ্রীমজেজদোহন দত্ত, 
, ছেন্টস্‌ লাইব্রেরী--৬৭, কলে স্্ীট, কলিকাস্ধ।। 


বিজাপনধাতাদিগকে চিটি লিখিবার সময় 'লাহিত্যে'র উদ্নেখ করিলে 
অঙ্গৃহীত হইব । 


১ 





নাহিতা-বিজাগনদী। . নি 
ছায়াদর্শন 


রায় বাহাঙ্র কালীগ্রসম ঘোব, বিস্ভাগাগর, সি, আই, ই, প্রগীত।' এ 
নূতন গ্রন্থ বসাহিত্যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। বাসুখ নিয়া কোথায় 
যা, কি অবস্থায় কালযাগন করে, এবং কিন্নগেই বা! পদ্বিণাষে যুদ্িয় গখ 
প্রাপ্ত হইয়া! থাকে, ছায়াদর্শনে এ প্রশ্নের প্রত্যক্ষ প্রধাণযুক্ত দীমাংনা! আছে। 
লোকাস্তরিত ব্যজিয় পুনরায় ছাত়্ামূর্তিতে দর্শন-দান বিষয়ে অনেকগুলি 
সুন্ধর কাহিনী আছে, প্রত্যেকটিই সজীব সত্য-_মাণব-বুদ্ধিন অগব্য এবং 
বিশ্ময়াবহ। ডবল ক্রাউন ৩৬০ পৃষ্ঠা । মূল্য ১/*। ণ 

্রন্কার-প্রণীত প্রভাত-চিস্ত। দ* নিভৃত-চিন্ত। ১২২ নিশাখ-চিস্তা ১ 
প্রমোদ-লহরী ১২ ভ্রান্ধি-বিনোদ ১২ ভক্তির জয় ১1* জানকীর অঙি- 
পরীক্ষা ৪ না না মহাশক্ি ॥%*। * 


নিত্যানম্দ-চরিত 


প্রযুক্ত বজেশ্বর চট্টোপাধ্যায় বিভাবিনোদ গ্রণীত। বঙ্গের প্রধান প্রধান 
শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ ও সংবাদপ্র-সম্পাদকগণ কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত। বহু ছিন 
বাবং রা পাঠকগণ যে ডি বোধ করিয়া আদিতেছিলেন, আজ তাহ! 

হইল। নিত্যানন্দ প্রভুর বিশুদ্ধ জীবমচরিত তন ধরণে, নূতন কলে- 
১৯৯ এই প্রথম প্রকাশিত হইল। 'ইহ! সি সির বিমল 
উৎস, জানের অক্ষয় ভাগডার। বল বাহুল্য, এ প্রকার বিশ্বপ্রেষের করুণ 
মৃষ্ঠি এ পর্য্যস্ত কোনও গ্রন্থে চিত্রিত হয় নাই। আকার ডবল ক্রাউন ২৫০ 
পৃষ্ঠা। ছাপ! ও কাগজ অতি উৎকৃষ্ট । উত্তম ঝাপড়ে সোনার জলে বাধা, 


মুল্য এক টাকা। 
। হিমীলয়-ভ্রমণ 


পরিব্রাজক প্রীগুদ্ধানন্দ ব্রন্ষচারী প্রপীত। “ইহাতে বিবিধ তীর্থের 
অধিষ্ঠান-স্থান হিমালয়ের কথা এবং তীর্ঘধাত্রীর পর্যটকের ও জানপিপানুর 
জ্ঞাতব্য সমস্ত তথ্য হুন্দর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ধাহার! হিন্গুর প্রধান 
তীর্থ যন্বরীনারারণ, কেদার, গঙ্গোততরী ও যমুনোয়ী ঈর্শনে গষন কল্পিবেদ। 
এই পুস্তকখানি তাহাদের অতি উৎরষ্ট পথপ্রদর্শক । নুল্য এক টাকা । 


শীবড়েজমোহন দত, 
ইভেপ্টস্‌ লাইব্রেরী-_-৬৭, কলেজ সীট, কদিকাা। 
বজ্ঞাপনবাতাদিগকে চিঠি লিখিবার লমর 'দাহিতে/র উন্েখু করিলে ্ 
অনুূরীত অইব। টি 


২৪ সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী । 
শত্ীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র, বি-এ প্রণীত 


উচ্ছাস 


উচ্ছ্বাসের পরিচয় বিজ্ঞাপনে প্রকাশ করা অসম্ভব | যিনি একবার গড়িয়া 
ছেন, তিনিই এ কথ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। উচ্ফ্বাসের তুলন! “উচ্ছ্বাস 
বঙ্গসাহিত্যে এরূপ পুস্তক আর নাই! শোকতাপদক্ধ হৃদয়কে শাস্তি দিতে 
এরপ গ্রন্থ আর নাই। অত্যুত্রুষ্ট ছাপ! ও বাধা, মূল্য ৪ | 


প্রতাপ সিংহ 

মহারাণার একথানি মুন্দর হাফটোন চিত্রসংবলিত। ছাপা ও কাগজ 
জুন্দর। এ পর্য্যন্ত প্রতাপ সিংহ সম্বন্ধে ষে সকল পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, 
সে সম্গস্ভই উপন্তাস, ইতিহাস নহে। প্রতাপধিংহের বিশুদ্ধ জীবনচরিত 
এই প্রথম প্রকাশিত হইল। ইহার ভাষা! সতেজ ও প্রাঞ্জল, বর্ণন! সর্ধক্রই 
হৃদয়গ্রাহিণী। লিপিষ্াতুধ্যে ইতিহাসও কিরূপে উপন্তাসের মত সরস হইতে 
পারে, এই পুস্তকে তাহা দেখিতে পাইবেন। প্রতাপ সিংহ বীরচুড়ামণি ! 
কিন্তু বীরত্ব দ্পেক্ষাও তীহার চরিত্রেরই গৌরবই অধিক। পড়িবার ও 
পড়াইবার, উপহার ও পুরস্কার দ্রিবার এমন উপযুক্ত পুত্তক ছুল্লত। ভবল 
ক্রাউন ছয় কর্্দা। বৃল্য।%* ছয় আন! । 


ধম্মপদ 
প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ধন্মপদের বিশুদ্ধ প্রাঞ্জল গন্তান্ুবাদ। কাগজ, ছাপা, 
ৰাধাই অতি উৎকষ্ট মুল্য ।%* ছয় আন।। 
সংস্কৃত নাটকীয় কথা 
শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ঘোষাল, এম্‌-এ, বি-এল্‌ প্রণীত। সংস্কতানভিগ্ঞ 
পাঠকের জন্ত প্রাঞ্জল ভাবায় সংস্কত নাটকসমূহের ভাষান্ুবাজ । সুন্দর 


পশ্নাকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। ছঁপ1, কাগজ ও বাধাই 
উৎকৃষ্ট । মৃল্য।* আন! । 


মেমূমেরিজম-শিক্ষা। 


প্রসিদ্ধ মেস্মেরাইজার ভাক্তার কুঞ্জবিহবারী ভট্টাচার্য, এক.,টি,এস্‌,প্রনীত । 
শিক্ষার্থাদ্দিগের বিশেষ উপযোগী । মেস্মেরিজম্‌ দ্বার। রোগ-চিকিৎসা 
এবং অলৌকিক ব্যাপার সকল উৎপত্ন করিবার বিষয় অতি বিশদরূপে বর্শিত 


হইয়াছে। মুল্য এক টাক।। হিজরত 
 ভেন্টস্‌ লাইব্রেরী;__-৬৭, কলেজ স্্রট, কলিকাতা। 


__ বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে চিঠি লিখিবার সময় 'সাহিতে)'র উল্লেখ করিলে 
[ 


সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী ৷ ১২৪ 
কৌটা কালি ও জলছবি। 
এ হিতবাদী বলেন,_“সকল প্রকার বিলাতী কালি অপেক্ষা কোন অংশেই 
কষ্ট নছে।” 
দেশপুজ্য স্বরেন্দ্র বাবু “বেঙ্গলী" পত্রিকায় লিখিয়াছেন,-__111695 1019 
000)09916 5০0121)17 108 30082 06 006 0830 10001 (01611 
01900910009 02109 19 01011919119 01920.” 


বুর্ল্যাক বড় বড়ীর গ্রোস ( ১৪৪টী) ৮১/*, কোটার গ্রোস ১/%* এক 
টীকা! দশ আন1। দ্বিগুণ কালি হয়। ছোট বড়ীর গ্রোস //* দশ আন! । 
ছোট বড়ীতে বাজারের ₹১* মুল্যের কৌটার সমপরিমাণ কালি হয়। 
বাজারের কালি অপেক্ষা! আমাদের কালির ১51160) অনেক বেদী, কাজেই 
আবাদের কালির জল্প গু'ড়াতেই অধিক কালি হয়। নানাবিধ জলছবির 
ডজন মাগুল সহ ॥%/০, নিশ্চয় উঠিবে। বেশী লইলে পাইকারা দর শ্বতন্ত্র। 
(বিনামূল্যে )-স্থলের ছাব্রগণ ভিন্ন ভিন্ন দোয়াতে বাজারের ₹১* 
মূল্যের কৌটার অর্ধেক এবং আমাদের বড় বড়ীর বা কৌটার অর্দেক গুঙিয়া 
৫1৭ দিন পর লিখিয়। দেখিলে বুঝিবেন, আমাদের বড়ীতে বাজারের কৌটার 
সমান কালি করিলে চতৃগু উজ্জল দেখায় । এমন কি, বাজারের কোট! 
অপেক্ষ দ্বিগুণ কালি করিলেও অধিক উজ্দ্বল দেখার । 
চক্রবর্তী, তারক চাটাঞ্জির লেন, শোভাবাজার, কলিকাত]। 


তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে ! 
লব্দপ্রতিষ্ঠ প্রবীণ কবি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল প্রণীত 
ওশ্ীঞ্প | 
পরিবন্ধিত ও আমূল পরিশোধিত । 


সাহিত্য-সম্পাঙ্দক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত স্থরেশচ্জ সমাজপতি মহাশয় 
লিখিত ভূষিক| ও কবির প্রতিসুষ্তি সহিত 


, সি, 


- অতি সুন্দর মুজ্ণ নৃল্য দ« আন! । 


প্রীগুরদাস চট্োপাধ্যায়। 
২*১ নং কর্ণওয়ালিস্‌ ইট, কলিকাতা । 
বিজ্ঞাপনদাতাদদিগকে চিঠি লিখিবার সময় “সাহিত্যো'র উল্লেখ করিলে 
ূ শীত হইব । 


ই স্যাহত্য-বিজ্ঞাপনদা। 
'বিংশ শতাব্দীর 
বাঙীল। নভেল- ভেল ক্রি 
উপন্ভাস-পাঠে বিমল কাব্যানম্ম উপভোগের আগ্রহ থাকিলে,_ 
পূজার অবকাশে 
জ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত 
নান। অন্ত ঘটনার সমাবেশে বৈচিজ্ঞ্য-বহুল ও হাদয়স্পর্শী শ্রাস্তি-র্লান্তি- 
হয়া, নিত্রাজয়ী, ক্ষুধাতৃষণাহারী নূতন যুগের নূতন ভাবের এই পাঁচখানি 
টি পাঠ করুন ।-. 
রুষ-দর্পহারী শিখ। 


স্থদেশপ্রেম, শ্বজাতিগ্রীতি ও আত্মবিসর্জনের উজ্ছল চিজ) দেশমাভৃকার 
সেবার মহাধজ্ঞ ; জীবনের যুদ্ধ, ও যুদ্ধময় জীবন। 


জাল মোহাস্ত। 
জাপানী, বাঙ্গালী, চিনাম্যান ও তিব্বতী,__নান! জাতীয় লোকের বিচিত্র 
ফন্দী-ফিকিরের অন্ভুত গোলকধা ধা, রুদ্ধ নিশ্বাসে পড়িতে হয়। 


পিশাচ পুরোহিত । 
ইউরোপ মহাদেশব্যাপী মহামারী-বিস্তারের বিরাট বিশাল অদ্ভুত বড়ঞত? 
ভীষণ প্রতিহিংসা-সাধনের লোমহর্ষণ কাছিনী; জলে-গ্থলে দাবানল ; লগ্ন 
মহানগরী বিকট মহাশ্মশীনে পরিণত! 


উজীর-নন্দিনী। 

ধতিহাসিক উপন্তাস; হাজরা রাজের পতন ও হাজর। সর্দারগণের 
আত্মোৎসর্গের মর্দভেদী সকরুণ কাহিনী; আফগানিস্থানের সাষাজিক ও 
বাজনীতিক চিত্র-বৈচিজ্র্য ; কাবুলের ভীষণ কারাচিকআ্র | 
| নন্দনে নরক । 

পরশ্বর্যের নন্দনে লালসা ও বিলান-নরকের আলোক-চিত্র ; অনির্বাণ 
বহ্ছির জালাময় স্ফুরপ, নরকানলের তৈরৰ গর্জন ও লোলজিহ্বা বিদ্দয়ে 
অভিভূত ও কৌতুকে আপ্লত করিবে। 

প্রত্যেক পুস্তকের ছাপা, কাগজ, বাধাই অতি উৎকৃষ্ট আকার নুবৃহৎ। 
প্রত্যেকের মূল্য ২-২ছ্থই টাক! স্থলে এখনও ১॥* ছেড় টাক! । কেবলমাত্র 


নিষ়্ ঠিকানায়, প্রাপ্তষ্য। 
চি গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এগ সম্মা 
টিন ২*৯ কর্ণয়ালিস্‌ রী, কলিকাতা । 


আর শত চিঠি লিখিবার সময় 'নাহিত্যে'র উল্লেখ করিলে 
 অস্ধগৃহীত হইব. 


সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী । ই? 


শ্যামাদাস ওঁষধালয়। " 
স্বাস্থ্য-কল্যাণ। 


(4৮:81 01855 ০7৮76 600105 ০1 ৬০109101৪০৮ 101 
১02091009, 16 91751508125 05৩ £915919] 16100) 9091066903 039 
07810 2100. 91121190119 6109 106100019, 10011) 8, 9916)) 


স্ত্রীলোক এবং পুরুর সকলেই আমাদের "শ্বাস্থ্য;-কল্যাণ সেবন করুন, 
কিছুতেই অবসন্লতা বোধ করিবেন না। অশ্বগন্ধ৷ প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত 'বিবিধ 
রসায়ন তেষজের মিশ্রণে বৈজ্ঞাণিক প্রণালীতে এই মহাকল্যাণকর মহৌষধ 
প্রস্তুত হইয়াছে । ইহা দ্বার! দেহের সারভূত শুক্র ও ওজোধাতু আশ্চ্যযরূপে 
বর্ধিত হয় ও প্রগাঢ় হুয়। বিশুদ্ধ রক্ত উৎপন্ন হইয়া শরীরের নববল ও 
অপূর্ব লাবণ্য, যনে প্রফুল্পতা ও স্থৃতিশক্তি, মস্তিষ্কের তেজ ও চিন্তাশক্তি 
অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। ইহাতে হৃদয়ের (7991) বল বাড়ে ও মঞ্তিক্ দ্ষিপ্ধ থাকে। 
হুর্বলকে সবল করিতে, শিখিলকে যৌবনদৃণ্ড করিতে, সাধারণ স্বাস্থ্যের 
মহোল্পতি সাধনে এই পরম কল্যাণকর রসায়ন অপ্রতিহত তেজোবিশিষ্ট। 
ছাত্রসমাজে ইহা স্বৃতিশক্তি বর্ধনের জন্ত বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হুয়। মুল্য 
এক শিশি ১. টাক]। 

এই খবধালয়ে সর্বপ্রকার শাস্ীয় ওঁধধ-_-তৈল, খ্বৃত, মোদক, আসব, 
অরিষ প্রভৃতি সুলতে বিক্রম়ার্থ সর্বদ! গ্রস্তত থাকে । 


বধ । 


(591250180 1007 11501010027 10153101),) 


বাল্যের কুঅভ্যাস ও যৌবন-চাঞ্চল্যে অসাবধানত। হইতে নানারূপে 
জীবনী শক্তির (ড101 20610) ক্ষয় হইতে থাকে । তন্মধ্যে শ্বপরদোষের 
আক্রদ্গনই জীবনের সকল বলবিধায়ক শুক্রধাতুকে . অতি প্রবলরূপে নষ্ট 
করিতেছে । যুবক সম্প্রদায়ে এই স্বপ্নদোষ অত্যন্ত প্রবল অধিকার স্থাপন 
করিয়াছে। আমাদের 'ন্বপ্নবন্ধু” স্বপ্পাবস্থায় প্রশ্রাবকালে ব! অন্ত যে কোন 
অবস্থার অগ্বাাবিক শুক্র লন বন্ধ করিতে ও গুক্র গাড় করিতে অমৃতের 
্ার়ওনুফলগ্রদ ৷ ৩* বটা পুর্ণ এক কোট মুল্য ১২ টাক! । 

কবিরাজ প্রীন্বরেন্রনাথ কবিরঞ্জন। 
৭২, বীডন স্রীট, কলিফাতা। 


খিজাপসক্গাতাদিগকে চিঠি লিখিযায় সঙ্গর «সাহিত্যের উল্লেখ ক্সিলে 
অঙ্গৃহীত ছইব।  " 
্ $ 





রঃ 


২৮ | সাহ্ত্য-বিজ্ঞাপনী । 


ৰ নৃতন বই 
শ্রীউপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী প্রণীত 


ছোট্র রামায়ণ 


( শিশুদিগের জন্য সরল পদ্ভে লিখিত ) 
বহুসংখ্যক চিত্রে সুশোভিত, তন্মধ্যে 
অনেকগুলি নানাবর্ণে রঞ্জিত। 
মূল্য আট আনা--ভিঃ পিতে দশ আনা । 


. স্্রীউপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী প্রণীত 


ট্নটুনির বই 


১৬৭ পৃষ্ঠা! গল্প, ৭* খান৷ ছবি। 
চমৎকার রঙিন মলাট। 


মূল্য আট আনা, ভিঃ পিঃতে দশ আনা 

"গ্রন্থকার গল্পগুলি এমন সরল, সহজ ও সরস করিয়! লিখিয়াছেন যে, 
বালকেয্স তো৷ কথাই নাই, অতি বড় বৃদ্ধও ইহা! পড়িয়া মহানন্দানুতব করিতে 
পারিবেন। লিপি-নাধূর্ষ্যে এ গ্রন্থ সাহিত্যের একটা সম্পদ । ছাপা, বাধা ও 
ছবিগুলি বেশ সুন্দর।”- বঙ্গবালী। 


প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে ও নিন্লিখিত ঠিকানায় ্রাপ্তব্য £_ 
ইউ, রায় এণ্ড সন্স, 
২২ নং স্থৃকিয়া দ্রীট, কলিকাতা । 


বিজ্ঞাপনদ্বাতার্গিগকে চিঠি লিখিবার সময় 'সাহিত্যে'র উল্লেখ করিলে 
অন্থগৃহীত হইব। 


সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী । * ২৯ 





ম্যালেরিয়া ও সর্বববিধ জভুরের মিহির | 
বূল্য-_বড় বোতল ১।* প্যাকিং ডাকমাশুল ১২। 
* . ছোট বোতল &* রী পর আন! 
এডওয়ার্ড টনিক সেবনের সঙ্গে সঙ্গে 
এডওয়ার্ডস্‌ লিভার এগু স্পীন অয়েপ্টমেণ্ট। 
প্রাতে বৈকালে মালিশ করিলে বিশেষ ফল দর্শে। 
মূল্য প্রতি কৌট11%* ছয় আনা । ভাঃ মাঃ স্বতন্ত্র লাগে। 





, অজীর্ণতা, অগ্নিমান্দ্য ও জায়বিক দৌর্বল্যের যহৌষধ। 
,সাধারণ দৌর্বল্য, রক্তহীনতা, স্বতিশক্তির হ্রাস, মন্তক-ঘুর্ণন, অমনে)- 


যোগিতা, অতিরিক্ত পরিশ্রম, কিংব1 হুশ্চিস্তাজনিত যানসিক বিকার প্রভৃতি 
সকল প্রকার দৌর্ধল্যে ইহা আগ ফলগ্রদ। 


অজীর্ণতা, পেটফাপা, চ্ষুধামান্দ্য ইত্যাদি পাকস্থলীর বিকারে ইহ] অস্ষিতীয়। 


পুরাতন রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিয়। লীক্র সবল এবং কার্য্যক্ষম 
হইতে হইলে ইহান তুল্য তেজস্কর টনিক বাজারে পাইবেন ন|। 


বুলয--১৫* প্রতি শিশি। + 
সোল এজেপ্টস, __-বটকৃষণ পাল এগ কোং। 
কেমিষউস্‌ এও দ্গিষ্টস্‌।-_-৭ ও ১ নং বনফিল্ড্‌ লেন,--কলিকাতা। 
বিজ্ঞাপনদ্াতাদিগকে চিঠি লিখিবার সময় নাহিত্যের উল্লেখ কারিলে 
অনুগৃহীত হইব। - র 


৬০ নাহিতা-বিজাপন। 
অভাবনীয় সুলভ! অপূর্ব সুযোগ !! 
লুঠ! লুঠ!!! লুঠ!!! 


 সাহিত্যতাগ্ডারের অমূল্য রত্ব নুন করুন। এমন সুযোগ প্রায় ঘটে না। 
পুস্তকগুলি বাজে নহে-_-বটগুলার ছাপা নহে--এক একটা অমূল্য বণিক | 


প্রায়শ্চিত্ত । 
ভ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ্রণীত। মূল্য আট আন স্থলে ছয় আন| : ধারা 
বহুদিবস রবিবাবুর চিররসময়ী লেখনী প্রস্তুত নুতন নাটকাদি পাঠ কষ্িতে 
না পাইর। স্বুঃখিত আছেন, এতদিনে তীহাদ্দিগের সেই ছঃখ বিমোচিত 
হইল । প্রাপ্গশ্চিত-_রবিবাবুর অপূর্ব কীর্তি _-পাঠে নবরসের উদয় হইবে। 


৮. গৃহধর্ন্ম। 


শ্রীতী বিস্তাবতী আবিয়ার সরদ্থতী প্রণীত। মূল্য আট আনা স্থলে ছয় 
আন! । যাহাতে এদেশের রমণীকুল শিক্ষার গুণে সংসারের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি 
কন্িতে পাবেন, সন্তানসস্ততির সামান্ত পীড়াদি অথবা নিজেদের রোগাদি 
উপস্থিত হইলে সরল চিকিৎসায় নিরাময় হইতে পারেন,এই পুস্তকে তদন্ুরূপ 
ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ কর। হইয়াছে । ইহাতে গর্ভিনীদিগের কর্তব্য সাধন, শিশু 
বা বালক বালিকাদিগের লালনপালন, রোগনিবারণের উপায় প্রভৃতি অবশ্ঠ- 
জাতব্য বিষয়ের সম্যক জালোচনা কর! হইয়াছে । ইহা! গৃহপঞ্জিকার স্তার় 
প্রত্যেকের গুছে থাকিলে কথায় কথার ডাক্তার কবিরাজ ভাকিতে হয় ন|। 
অযথ! অর্থব্যয়, মনস্তাপ প্রস্ভৃতি হইতে রক্ষা পাওয়! যায়। 


পু্পহার। 
শ্রীমতী সরলাধাল! বন্ধ প্রণীত। মুল্য আট আনার স্থলে চারি আনা। 
বঙ্গরমণীর লেখনী প্রস্থত প্রাণারাম, মনোমুগ্ধকর এবং মধুর কবি পাঠে 
যদ্দি পন্দিতৃপ্ত হইতে চাহেন, তবে “পুষ্পহার” পাঠ করুন। 
ধারাপাত ও বর্ণপরিচয়। 
মূল্য ছুই আনা মাত্র। ন্ুুকুষারমতি বালক বালিকার্গিগের সম্পূর্ণ 
শিক্ষোপযোগী করিয়। মুদ্রিত হইয়াছে এমন ধারাপাত আর নাই বলিলেই 
হয়। নবগ্রবর্তিত কিগারগার্টেন প্রথ! অনুসাক্ে ইহ! রচিত । ছাত্রের প্রথম 
বৎসর, দ্বিতীয় বৎসর ও তৃতীয় বৎসর পর্য্যস্ত এই বইখানির সাহায্যে পাঠ 
সমাধ। করিতে পারিবে । ছাপ! উত্তম ও পরিপাটী। 
স্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় । সত্বাধিকারী ও কার্য্যাধ্যক্ষ । 
৭* নং কলুটোলা দ্রীট, কলিকাতা । 


 বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে চিঠি লিখিবার সমর 'সাহিত্যে'র উল্লেখ করিলে 
, অন্ধগৃহীত হইব। 


সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী ৷ ৩১ 

ধ্বংসোন্মুখ জাতি । 
লেফটনান্ট কর্ণেল ইউ এন মুখোপাধ্যায়ের 10511)£ 8৪০০ ' পুস্তকের 
প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ। মুল্য চারি আনা স্থলে তিন আনা। জীবনসংগপ্রামে 


মুসলমানদিগের নিকট হিন্দুকি ভাবে পরাজিত হুইতেছে, ইহাতে তাহাই 
বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে । হিন্দৃমাক্রেরই অবস্ঠপাঠ্য ৷ 


ভক্ত-জীবন। 
প্রীমুনিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, এস সি, কর্তৃক অনুদিত । মুল্য ছয়, 
আনার স্থলে চারি আনা। শ্রীমতী আনি বেসান্ত কর্তৃক সম্পাদিত। 
[0০০৮9 01075 [721 নাষক উপাদেয় ভক্তি-গ্রন্থের অগ্কবাদ । হিন্দু 
শাস্ত্রের সার সংগ্রহ পূর্ব্বক এই সর্বজন প্রয়োজনীয় পৃস্তক রচিত হুইয়াছে। 


ছুটীর পড়া । 


উরবীন্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। মৃল্য বার আন৷ স্থলে আট আন1। অব- 
কাশের সময় গৃহ্িণীর মস্তি আত্মীয় জনের চিত্তবিমোদন, এবং সর্ধোপরি 
আত্মগ্রীতির যদ্দি প্রয়োজনান্থভব করেন, তবে একখানি ক্রয় করুন। 


গ্রাক ও হিন্দু। 
ইহা কোন গ্রস্থবিশেষের অন্রবাদ ব! কোন পুস্তকের ছাখ্াবলম্বনে লিখিত 
নছে। ধিনি «“বঙগদর্শনেশর লেখকপ্রেণীহুক্ত হইয়া! দেশের গৌরববৃদ্ধি 
করিয়াছিলেন, ধাহার চিস্তাশীলতার পরিচয় পাইয়া ৬বক্ষিমচন্ত্র চট্রো- 
পাধ্যায়ও বিষুগ্ধ হইয়াছিলেন, সেই পঞ্ডিতকুলভূষণ প্রথিতনাম! ৬প্রফু্চ্জ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের নুধাপ্রসবিনী লেখনীপ্রস্থত গ্রীক ও হিন্দু প্রায় আট শত 
পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য দেড় টাক। স্থলে বার আন!।' 


সচিত্র সেকসপিয়ার, বঙ্গানুবাদ । 


১২৩ পৃষ্ঠ।__মূল্য ছয় জানা । মধুর প্রাঞ্জল বঙ্গতাষায় বদি সেকপিয়ার 
পাঠ করিতে চাহেন, কবিকল্লিত নিসর্গন্থন্দর, নরনারীর মনোহর চিত্র দেখিয়! 
যদি মনঃপ্রাণ সুশীতল করিতে অভিলাধী হন, তাহা! হইলে এই পুস্তকখানি 
গৃহে রাখুন। চিত্রের তালিক1---১। মিবান্দা ২। প্রস্পেরে! ৩। এরিয়েল 
(ভূতষোনি )৪। রোমিও । ৫ | ভুলিয়েট । ৬ | এণ্টোনিও। ৭। পোলিও 
৮। সাইলক। ৯। রাজালিয়র। ১*। কাডিনিয়া। ১১। গনোরিল। 
১২। সেক্সপিরার। মুল্য ছয় আনা। পুস্তকের ডাকমাণ্ডল ও প্যাকিং স্বতন্ত্র।, 


শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় । স্বত্বাধিকারী ও কার্ধ্যাধ্যক্ষ 
৭০ নং কলুটোলা দ্রীট, কলিকাতা । 


জন্য রন র া। 
বিজ্ঞাপনজাতাদিগকে চিঠি লিখিবার সময় “সাহিত্যের উল্লেখ করিলে 
প্ধগৃহীভ হইব। . 


৩২ সাহিত্য-বিজঞাপনী । 
শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রণীত 


১1 তপস্ঠার ফল (নুতন গ্রন্থ) ৩ 
“অসাধারণ শক্তিশালী লেখক বিজয় বাবু বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত। 
কি ভাষার পারিপাট্যে, কি রচনার নিপুণতায়, কি তাবের সায়ঞগস্টে, কি 
বর্ণনার সরলতায় বিজয় বাবুর অমর লেখনীতে যেন ইন্জরজাল ক্রীড়া! কয়ে। 
কবির ক্স, চিত্রিত চরিক্র সকলের প্রাণের অন্তরালে যাইয়া ঘটনার 
আবর্তনে আলে] ও ছায়ার স্তায় পরিবর্তিত ক্ষুত্র ক্ষুদ্র ভাব ও চিস্তাতরঙ্গ- 
“গুলি স্পষ্ট ও সুন্দরন্তাবে উপণন্ধি করিয়াছে ।” (*নব্যভারত”) 
২। কথানিবন্ধ (গল্পের বই) :২ 
পক % + পন্ভ কথা বা! গল্পগুলির মধো প্রথম ছয়টি প্রাচীন ভারত 
সম্বন্ধীয় এবং শেধ দুইটি বর্তমান বাঙ্গালী সমাজ বিষয়ক । সমুদয় গল্পগুলিই, 
অধিকন্ত প্রাচীন ভারত বিষয়ক গল্পগুলিতে তৎসময়ের সামাঞ্জিক 
বিশেষত্ব । পদ্চ-গল্পগুলিও মনোহর । ইংরাজী আইডিল (10511) জাতীয়।, 
* “সুনন্দা' বৌদ্ধযুগের গল্প ; পবিত্র, দিংস্বার্থ, নিরাশ প্রেমের সুন্দর চিত্রে। 
“মেলা ও সোহেলা” একটি হৃদয়বিদারক কুলিকাগিনী ইত্যাদি। (“প্রবাসী”) 
৩। পঞ্চকমালা (কবিতা) ১২ 
শ্রীযুক্ত জ্োোতিরিন্্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন__-“আপনার কবতার বিচিত্র 
লীলাম্রী নৃত্য-গতি, সরস নবীনতা। ও ললিত মধুর নূপুববন্কার সহজেই মনকে 
আকর্ষণ করে। আপনার এক দিকে প্রত্ব-তত্ব-চিন্তা, আর এক দ্দিকে কবিত। 
_-এই ছুই সপত্বী বেশ ত নির্বিবাদে আপনার সহিত ঘর করিতেছে!” ' 
*...এই দ্েবোপম কবির হদকখানি যদ্ি...ন্যদেশী কাগজে ফুটিয়া বাছির 
হইত, তবে কত সুখের হইত !...বিজয়চন্দ্র কোন্‌ শ্রেণীর কবি, তাহা বিচারের 
এখনও সময় উপস্থিত হয় নাই। 
5। ফুলশর (কবিতা) ৯২ €। যজ্ঞভন্ম কেবিতা) ১-২ 
৬। কালিদাস (নৃতন গ্রস্থ)।%০ ৭। থেরীগাথা (নৃতন গ্রন্থ) ১২ 
(মুল পালি, বাঙ্গাল! চীক। ও পদ্যানুবাদ ) 
৮। উদানম্‌ (নৃতন গ্রন্থ ) %, 
(মূল পালি, বাঙ্গালা টীকা ও পল্ভানুবাদ ) 
৯। সচ্চিদানন্দ গ্রস্থাবলী (কবিতা ) ॥০ 
১০ ॥ সোনাপুর (ইংরাজী ইতিহাস) ১৯২২. 
১১। _ গীতগোবিন্দ ( শীত প্রকাশিত হইবে ) ৮০ 
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় । 
২*১ কর্ণওয়ালিস গ্রীট, কলিকাতা! ৷ 


বিজাপনদাতাদিগকে চিঠি লিখিবার সময সময় রিচি উল্লেখ করিলে 
অনুগৃহীত 


সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী । ৩৩ 
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৪০ বরের চিকিসাভিজ্ঞ, গবর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব 
কালাজ্বর তদস্তকা'রী এবং মুত্র, মুন্রনালী ও 
জননেক্ড্িয় সম্বন্ধীয় রোগসমুহের 
বিশেষাভিজ্ঞ 
“রায় নাহেব ডাঃ কে, নি, দাসের 


ত্বান্থ্যট-সহায় 


্বাস্থ্যরক্ষ! সম্বন্ধে 
সত্রীপুরুষের দৈনিকগ্জুআবশ্বাকীয় পুস্তক বিনামূল্যে বিতরিত 
হুইতেছে। স্বয়ং উপস্থিত হইয়! কিংবা! পত্রদ্ধারা গ্রহণ করুন। 
স্বাস্থ্য-নহায় ওষধালয়, 
এ ৩০।২ হারিসন রোড, কলিকাতা, 


৩৪ সাহি্ত্যি-বিজ্ঞাপনী। 


৬ সেরা বেগুণ । 


১২ ইঞ্চি লঙ্কা। ২ মণ কুমড়া, অর্ধ মণ কপি। 
ফুল, য়া, মটর, পেয়াজ, ছালাদ ইত্যাদি বিবিধ প্রকার সবজী ও 
এ্যাষ্টার, জিমিয়| তার্কিনা, বালসাম ইত্যাঙ্গি মনোহর হরণুমী ফুলের বীজ 
আমদানী হইয়াছে। 
স্বাভাবিক ধর্ণের রঙ্গিন ছবি ও বপন প্রণালী সমেত সবজীর চীন প্যাকেট 
১০ রকম ২২ টাকা, ১৫ রকম ৩২ টাকা, ২৫ রকম ৪২ টাক! । 
ফুলের টান প্যাকেট ১০ রকম ২২২ টাঁকা, ১৫ রকম ৩. টাক।। 
ফল ফুলের চারা ও কলম । 
সমস্তই আমাদের নিজ উদ্ভানের পরীক্ষিত বৃক্ষের প্রন্তত অকুজ্সিম ও 
স্বলভ। বিশেষতঃ আমাদের আম লিচু ইত্যাদি ফলের কলম চিরপ্রসিদ্ধ। 
অস্ভই ক্যাটলগের জন্ত পত্র লিখুন। 
ঈশানচন্দ্র দাস এগু সন্স 


প্রোপ্রাইটার বেঙ্গল নার্শারি, 
১২৪ মাণিকতল! মেন রোড, কলিকাতা । 


ব্রহ্মবিদ্যা। 


[ বৈশাখ হইতে দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ভ ] 

( বঙ্গীয় তত্ববিষ্া সমিতি হইতে প্রকাশিত ) 
রায় পুর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাছুর এম, এ, বি, এল। 
শ্রীযুক্ত হীরেক্দ্রনাথ দত্ত বেদাস্তরত্ব এম, এ, বি, এল। 

উদ্দেস্ত-_জআর্ধশাসত্রের খনিতে অনেক অমূল্য জঞানরদ্ধ নিহিত রহিয়াছে 
অথচ পাশ্চাত্য শিক্ষাতিষানী তাহার সংবাদ রাখেন না। সেইজন্ত তিনি নিজ 
ধর্শের প্রতি আসন্থাহীন ৷ পাশ্চাতা বিজ্ঞানেধ আলোকে এ সকল তত্ব যাহাতে 
পরিস্ফুট হয় এবং যাহাতে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ধর্মের প্রকৃত মর্ অবগত হইয়া 
সমাজকে কল্যাণের পঞ্থে চালিত করিতে পারেন, তাহারই সহায়তার জন্ত এই 
পত্রিকা প্রচারিত হইতেছে । 

আকার-_রয়েল ৮ পেজী, সাত কর্ম । 

মূল্য-.সহর ও ষফঃম্বল সর্বত্র ডাকমাগডললমেত বাধিক ছুই টাকা ষাত্র। 

জরীবাণীনাথ নন্দী,-সকার্য্যাধ্যক্ষ 
81৩, নৃং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা! । 





সম্পাঙ্দক- 


সাহিত্য-ধিজাগজী। | ৩ 
দ্বঙগভাষা ও সাহিতঃ”, “রামায়ণী কথা” প্রস্ততি প্রণেতা 
যুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বি-এ সম্পাদদিত। 


কাশীদামী মহাভারত । 


(সচিত্র) 

কাশীরাম দাস প্রণীত অষ্টাদুশপর্ব মহাভারত দেশী এট্টিক কাগজে বড় 
বড় অক্ষরে পরিপাটীরূপে মুদ্রিত। বিভিন্ন প্রকারের ছুই তিন খান! 
অষ্টাদশপর্ব মহাভারত সংগ্রহ করিয়! মিলাইয়। এই গ্রন্থ যত দর সম্ভব বিশুদ্ধ 
কর। হুইয়াছে। সম্পাদক মহাশয় এক নুদীর্থ গবেষণাপূর্ণ ভূমিক। লিখিয়! 
দিয়াছেন। ইহাতে তিনথানি তিন রংএর এবং ছাব্বিশখানি এক রংএর 
ছবি সন্নিবেশিত হইয়াছে । সমস্ত চিত্রই প্রসিদ্ধ শিল্পিগণ কর্তৃক অভিনব 
বিষয় লইয়৷ অক্ষিত। চিত্র সম্পূর্ণ নৃতম। ৷ সুন্দর কাপড়ে রথাক়ঢ রৃষ্ঠার্জুন 
মুনি ব্ূপায় ছাপা! । অতি মনোহর । মূলা ৩।* টাক1। 


কৰি দেবেন্দ্রনাধ সেন এম, এ, বি, এল প্রীত 


দগ্ধ কচু। 


পাক! রাধুনী আপন রান্নার প্রশংসা করেন না, তজ্জন্ত বিদ্বান রস 
গ্রন্থকার আপন রান্নার কচুপোড়া নাম দিয়! পোলাও রাধিয়াছেন। গুণজ 
পাঠকগণের নিকট তাহাই বিবেচ্য। মূল্য চারি আনা যাজ। 


প্রকাশক - ভট্টাচার্য্য এগ সন্ 
৬৫ নং কলেজ স্্রীট, কলিকাত|। 


বিজ্ঞাপনঙগাতাদিগাক চিঠি লিখিধায় সঙয় 'সাঁছিত্যের উল্লেখ করিলে 
অবুগৃহীত হইক। 


৪ 


সাহিষ্য-ধিকাখনী। 
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আর এক মাস পর্্যস্ত 


৯৩১৮ সালের সম্পূর্ণ সাহিত্য মূল্য ২২ ছুই টাকা ; 
১৩১৯ সালের সম্পূর্ণ সাহিত্য ২২ ছুই টাকা! মাত্র মূল্যে পাইবেন। 
ভাদ্র মাসের সংক্রান্তি পর্য্যস্ত 


আরও সুবিধা !-_ আরও সুলভ ! 


তাদ্র মাসের সংক্রান্তির মধ্যে মাহাব। মূলা পাঠাইবেন, ত্ীহ্থাদ্দিগকে 
ডাকমাগুল স্বতন্ত্র দিতে হবে না? ক্ঠাহারা ২২ টাকা পাঠাইলেই এক 
বৎসরের সম্পূর্ণ সাহিত্য পাইবেন। ছুই বৎসবের মুল্য চাবি টীক]। 
রেজিষ্টারী করিয়! পাঠাঈবাব খরচ অতিবিক্ত ছুই আনা। সহআাধিক পাতা! 
ও নানাবর্ণে চিত্রিত অসংখ্য চিত্র সংবলিত এই ছুই বৎসরের সাহিত্য অতি 
অল্পসংখ্যকই জাছে। সবর ক্রয় করুন। কিন্তু-- 

সূল্য অগ্রিম পাঠাইতে হইবে। পুরাতন সাহিত্য ভিঃ, পি ডাকে 
পাঠাইতে পারিব ন।। টাক! পাঠাইবার সময় স্বতথঘ পোষ্টকার্ডে নাম, ধাম 
ও ঠিকানা স্পট করিয়া লিখিবেন। 


ম্যানেজার--সাহিত্য | 
২।১নং রামধন মিত্রের লেন, শ্যামপুকুয়, 
কলিকাতা। 
 বিজ্ঞাপমদাতাদিগকে চিঠি লিখিবার সনগ্ন “সাহিত্যের উল্লেখ করিলে 
ৃঁ অন্বগৃহীত হইব । 


4 
. অর্ডার পাঠাইবাঁর সময় সাঁহিত্যের নাম উল্লেখ কগ্বিবেন। 

প্রসিদ্ধ ওপম্তাসিক . ৃ 
জ্অনুকুলচক্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত গ্রস্থাবলী ॥ 


১। বিধি-প্রসাদ। 


মনোরম সামাজিক উপন্যাস । 


২৬২ পৃষ্ঠায় সম়াপ্ড। তিনখানি নুন্দর চিত্র শোভিত । এতহ্যতীতত 
প্রিয়জনকে উপহার দিবার নিষিত্ত পুস্তকের ভিতর স্বতন্থ মুদ্রিত পত্র আছে। 
মূল্য এক টাঁকা, ঝকঝকে রেশমী বাধা দেড় টাকা মাত্র। ছাঁপ!, কাগজ 
সমস্তই মনোহর । 

এই গ্রন্থে জন্মাস্তরবাঁদ, প্রেততত্ব, কম্মফল, পাঁপ পুণ্যের বিচীর, এতৎ* 
সংক্কান্ত হিন্দুশান্্সন্মভ ব্যাখ্যা, আদর্শ হিন্দুর--লীন্ত অহ্ান হিন্দুর, এবং 
পাশ্চাত্য-শিক্ষিত, পাশ্চাত্য সভ্যতাদীপ্ত বাঙ্গালী-সাঁহেবের সমাঁজচিত্র 
পাশাপাশি ভাবে প্রাঞ্ল ও ওজন্বিনী ভাষাঁয় বর্ণিত হইয়াছে । আধ্য- 
খধিগণ প্রবর্তিত সনাতন ধর্মের সরল ব্যাখ্য। ইহাতে আছে, অথচ তাহা 
একদেশ-দর্শিভাঁপুর্ণ নহে-প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দর্শন-শাস্্রসমন্থয়ে লিখিত । 
এই সকল জটিল বিষয় যাঁহাঁতে সুকুম(রমতি বালক, এমন কি সামাক্ত 
শিক্ষিতা মহিলা পর্যস্ত সহজে বুঝিতে পাবেন, তদ্রুপ ভাষায় ও ভাবে 
উপন্থাসের বর্ণনাচ্ছলে বিবৃত কর! হইয়াছে । 

এইগ্র গেল শাস্ত্রীয় কথার বিচার ॥ এতদ্বযতীত আর কি কি আছে 
দেখুন । আহ্ুষ্ঠানিক হিন্দু জীবনের আদর্শ চিত্র, পিশীচ-প্রকৃতি মানবের ভীষণ 
জিঘাংসা, হিস্কু বিধবা বালিকার প্রব্ল ধণ্মভাব, পরুহিতসাঁধনের অনুপম 
দৃষ্টাস্ত । এক কথায় এমন শাস্্রোপদেশমুলক, গবেদণা পূর্ণ, সারগর্ড, সর্বাঙ্গ- 
সুন্দর উপন্তাস বঙ্গ-সাহিত্য আৰ প্রকাশিত হয় নাঁই। 


| বঙ্গলক্্মা | 
মূল্য বার আনা॥। যদি হিন্দু সমাজকে অধঃপতন হইতে রক্ষা! করিতে 


চাহেন, তাহা হইলে বঙ্গলক্্মী। পাঠ করুন। যদি সভীত্বের আদর্শ দেখিতে 
চীহেন, তাহা হইলে গৃহলক্ীদিগকে প্বঙ্গলক্্ী” পাঠ করিতে দিউন্‌ 


'ধঃপতিত হিন্দু সমাজের চক্ষে সতী আদর্শ ফুটাইয়া ুলিবার 
শ্ঙল্্ীর সি ॥ হিদু, শাস্ত্রের মহতী শিক্ষা হিন্দু রমণীর কর্তব্য নিষ্ঠা, 
বয় সমাঞ্জের আদর্শ চিত্র, বঙ্গ ভাষার মনোহীরিত্ব, ভাবের মৌলিকতা 
ও বৈচিত্র্য-একাধারে দেখিবরি ইচ্ছা! থাঁকিলে, “বঙ্গলক্মী” পাঁঠ.করুন। 
এমন স্্ীপাঠ্য-সামাজিক উপন্তাসবঙ্গাহিত্যে বিরল। প্রিয়জনকে প্রীতি 
উপহার দিবার উপযুক্ত পুস্তক। বনি! চুহিতা, ভগিনী মাত! সকলে 
একজে বসিয়া নিঃসঙ্কোচে পাঠ করিতে পারেন। কুলটাঁর কুগকিনী মায়! 
জমিদারের অত্যাচার, সতীর- ধশ্খনিঠ্ ও ধ্ীকীন্তিকী পতিডক্তি, দেবোঁপম 
স্বামীর পদশ্থলন ও সাঁধবী স্ত্রী কর্তৃক পুনরুদ্ধার, পাঁপিষ্। কুটিনীর সতী- 
সহবাসে ধর্দজীবন লাঁভ, মধুর ভাঁষাষ বর্ণিত হইয়াছে । 

জীবন-সংগ্রান ও মাঁনব-চিত্র প্রণেতা! লব প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত 
ঝাঁমপদ বন্দোপাধ্যায় লিখিয়াছেন :--* ক ক ঞ 
পুণ্য ও সত্যের প্রভাবে এবং সংসর্গে চিত্রহীনাঁর হৃদয়ে কিরূপে বিবেকের 
উদয় হইতে পাঁরে, ভবদাসী বৈষ্ণ্বীর চরিত্রে যেরূপ উজ্জভাঁবে গ্রন্থকার 
অথ দেখাইয়াছেন, অন্ত পুস্তকে ইহা বিরল। হেমঙ্গতার চরিত্র 
পাঠে অশ্রু সম্বরণ করিতে পাঁরি না, আর একজনও পাঁরে না । ভগবত 
বিশ্বীসের এরূপ জল্ত বাঁক্য অতি অগ্ন পুস্তকেই দেখিতে পাই। প্রেমের হ! 
হুতাঁশ হইতে যাহার! এইরূপ ধর্মভাঁবপূর্ণ পুস্তকের সহাঁঘ্যে এই হতভাগ 
দেশের যুবক যুবতীকে ধীরে ধীরে ধঙ্শের পথে আনিবার চেষ্টা করিতেছেন, 
তীহারা! কেবল ধন্থ নহেন--নমস্ত |” 


. পর্ডিতপ্রবন শ্রীযুক্ত হুর্গানাথ শর্্া শাস্ত্রী এম, এ, লিখিয়াছেন-+ 

“আপনার বঙ্গলক্ষমী পড়িলাম। লেখায় মাধুর্য আছে, সরলতা আঁছে 
খ্যার বেশ সরল গ্রংগুল ভাষ! । পড়িয়া! মনে হয, যেন কোন সত্য পারি 
বাঁরিক বৃত্বীস্ত পড়িতেছি। অশীস্তিপূর্ণ গৃহস্থলীর চিত্রটী অতি উজ্জল বণে 
অস্কিত হইয়!ছে, অথচ অতিরঞ্রিত হয় নাই ॥ সাঁধ্বী রমণীর ক্লেশ-সহিক্ুতা 
কত গভীর, তাহা ভাঁধিলে বিস্মিত হইতে হয়, নয়নে জল আপনিই গড়াইতে 
খাঁকে, ভাবি নারীহদয়ের কাছে পুরুষহৃদয় সুজা শ্যামলা সুফল বনস্থ্লীর 
তুলনায় উত্তপ্ত মরুভূমি ব্যতীত আব কিছুই নহে! আঁশী করি, বঙ্গলক্ষমীগণ 
“বঙগলক্মীপর নুধান্যাদে বঞ্চিত হইবেন না। যিনি প্রতিক্রেপপ্রাপ্তা সভীসাধবী, 
তিনি এই মুকুরে নিজ গ্রতিবিশ্ব দেখিতে পাইধেন ; আঁর অসহিষু। পাঠিকা 
ইহাতে শিক্ষালাভ করিবেন। 


বঙ্গবাঁসী বলেন :--৯ * ক গ্রস্কারের নিপুণ তুলিকীয় “বঙগলক্ষ্ী্র 
চরিত্র চিতরাবলী বখারাগে উদ্ভাসিত । তা! মনোরম । এ উপন্টাস-প্লাবিত 
দেশে এ উপস্াঁস সমাদরের পাঁমগ্রী । এ গ্রন্থ পাঠে শিক্ষা! ও সস্তোৌধলাত 
হয়॥ বৈষ্কবীর চরিত্র চিত্রপটুতাঁয় চিততাকর্ধক। 

অবসর বলেন :-_বঙ্গলক্ষ্মী উপন্ত।স--প্রতিভাঁর নিষ্োজ্জল আলোঁক- 
পাঁতে মনোরম ॥। কেমন করিয়া অদৃষ্ট সম্তাড়নে মাস্থষ পথভ্রষ্ট হয়ঃ কেমন 
করিয়া বঙ্গলক্ষমী বঙ্গকুল-কাঁমিনী আপন তুলিয়া, আপন মুিয়া, স্বামী 
দেবতাকে ভাঙ্গবাসে, কেমন করিয়া পাঁপ-মলিনতা পুণ্য-প্রতিভাঞ্ষে 
কাদাইতে গিরা কাদিয়। পড়ে, এ গ্রন্থে তাহাই লেখক সুনিপুণ হস্তে চিত্রিত 
করিষ'ছেন। সর্বত্র ইহ! পঠিত হয়, আমাদের তাহাই প্রার্থনা । 


৩। পলাশী সুচনা | 


মূল্য আট আনা । পলাশী যুদ্ধেব্র স্থচনা কিদূপে হইল, ইহাতে প্রাঞ্জল 

? ভাষা প্রতিহাসিক তন্বসহ লিখিত হইয়াছে । সিরাজন্দৌলা, উমিটাদ, 

ইতবাঁজ বণিকদল প্রভৃতির চিত্র সুন্দরভাঁবে অন্কিত হইয়াছে। বীহার। 

একাধারে উপশ্ঠাস ও ইতিহাস পাঠ করিতে চাহেন, তীহারা বাঁঙগাঁলাঁর শেষ 

নবাবের অনৃষ্টনেবীর পরিবর্তৃনবিষয়ক এই উপন্যাস পাঁঠি করুন । স্তন্দূৰ 
কাঁগজে মনোহর ছাপা, উতৎক বাধাই । 


৪। ভীষণ প্রতিশোধ 


সাহিত্যক্ষেত্রে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে । ইহাতে অভিনব কর্নার 
নুমহান্‌ চিত্র, নৃতন ভাবের অপূর্ব সমাঁবেশ পরিদুষ্ট হইবে। সম্পূর্ণ নূতন 
ধরণের পুস্তক । পড়িতে আরম্ভ করিলে সমাঁগচ না করিয়! উঠিতে পারা 
বাধ না। পাঁঠকাঁলে কখনও আনন্দে উন্মত্ত, কখনও বিষাদে অবলনন, 
কখনও উৎসাহে উত্তেজিত, কখনও হতাশে সুহামাঁন হইতে হইবে। 
মুসলমান রাঁজত্বের অবসানকালে বাঙ্গালী দক্ত্যনীর কিরূপ শৌর্ধ্য, বীর্ধ্য, 
সৎসাহস ও আত্মনির্ভরতা প্রকাশ করিফ্াছিলেন, ইহা পাঁঠে তাহা উপলদ্ধি 
হইবে । বাঙ্গালী বীরের অপূর্ব চরিত্র ভাষার নুবর্ণচ্ছট!য় প্রতিফলিত-. 
হইয়াছে ॥ - ১৩০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ && মূল্য আট আন! । 


৫ | অশ্রুধারা | 

ন্থখে হুঃখ, সম্পদে বিপদে অশ্রু মানবের চিরসহচর |. যিনি কীদিভে 
'আঁনেন, তিনি মতাশোঁকেও অন্বতজীবন লাভ করিয়া থাকেন। অশরার! 
পাঠে ইহার সার্থকত| উপলদ্ধি হইবে । দেশের শ্রেষ্ঠ সংবাঁদ-পত্রাছিতে 
মুক্তকণ্ঠে প্রশংসিত। ভীষ। ও ভাব উচ্চ এবং মধুর । যদি শোঁক-তাপ"” 
জর্জরিত দেছে অমৃত-শ্রোত প্রবাহিত করিতে চাঁহেন, চিতানিপূর্ণ শ্রশানকে 
নন্দনু-কাননসম জ্ঞান করিতে চাহেন--মক্রুধার! পাঠ করিয়া সে আকাক্ষষা 
পরিতৃপ্ত করুন। প্রিজন বিয়োগে যখন শৌকে চিত্ত অবসন্ন-ছুঃখে প্রাণ আকুল 
হইয়! পড়ে, তখন “অশ্রা রা” পাঠ করিলে জয়ের ভার লাঘব হয়, শাস্তিরসে 

মনঃপ্রাণ আপ্লুত হয়। মূল্য বাঁধাই আট আনা+ অ-বাধাই ছয় আন11 
হয়বনগরের প্রথিতনাঁম। সাহিত্যিক ভূম্যধিকা রী শ্রযুক্ত দেওয়ান আলি 
সদীত্ত খান মহাশয় অশ্রুধার! সম্থন্ধে হিতবাদীর পুস্তকালয়ের কাধ্যাধ্যক্ষ 
ষহাশয়কে অযাচিত ভাবে যাহা লিথিষ্কা পাঁঠাইস্বাছেন, এস্থলে তাহ! উদ্ধত 
না করিয়া থাকিতে পাঁরিঙাঁম না। এ 
“মহাশয়! ' গতকল্য ভিঃ পিঃ পোষ্টে আপনার প্রেরিত ছুই খাঁনা 
পুস্তক পাইয়াছি। পুস্তক ছুই খাঁনীই ভাল, পাঠ করিয়। প্রীত হইলাম। 
ক পুস্তকহছের মধো অঅন্থারা অন্যতম ও উল্লেখযোগ্য 
ভাঁষার লাঁলিত্যে ও ভাঁবের গভীরতাঁয় মনকে আনন্দরসে আপ্লুত করিয় 
তুলিয়াছে। এই সময় গ্রন্থকারকে নিকটে পাইলে বোঁধ হয় আবেগভরে 
 প্রীতিপূর্ণ আলিঙ্গন করিয়া হ্ৃদয্নের আগ্রহ -জানাইতাঁম । অর্রধারা, 
উদভ্ীস্ত প্লেম হইতে উৎকর্বলাঁভ করিয়াছে বলিঘ1! মনে হইল। গ্রন্থের 
তুলনীয় মূল্য অতি অকিবিঃংকর, কাঁগজ উতরষট, বাধাইও সুন্দর বইখান| 
পাইয়াও রাখিতে পাঁরিলাম না। উহা! বাড়ীর ভিতরের লাইত্রেরীভুক্ত 
হইয়াছে। আমর! নিজের বহি্ণটীর লাইব্রেরীর অন্য আঁরো ছুই খানা 
অজ্জধার। ( অনুকুগ চন্্র মুখোপাধ্যার প্রণীত ) পাঠাই বাধিত করিবেন ।” 

প্রাপ্তিস্থান__প্রিগুরুদান চট্টোপাধ্ৰায় এণ্ড সনদ, 

বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ্রীট ও 
_বিতবাদীর পুত্তকবিভাগ ৭০ নং কলুটোলা! স্ত্রীট, কলিকাত] 1 





হিতবারী হ্বীম মেশিন যন্ত্রে মুদ্রিত-কলিকাতা॥ 


